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নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬ ছিল স্বাধীনতা-উত্তুর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সংখ্যা "sa | গত মার্চ 
১৯৯৯-এ সেই সংখ্যা প্রকাশের পর এই একই বছর অক্টোবর মাসে আকাদেমি পত্রিকা ৭ প্রকাশিত 
হল বের্টোল্ট ব্রেখট জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে “বাংলা থিয়েটারে বেটোল্ট ব্রেখট সংখ্যা’ ৯৯’ রূপে | বেটোল্ট 
ব্রেখট স্মরণে নাট্য আকাদেমি ১০ দিন ব্যাপী “কলকাতা নাট্য উৎসব ৯৯'-র আয়োজন করেছিল রাজ্য 
রাজধানী কলকাতায়। এবং জেলা পর্যায়ে এই বছরেই ৮টি জেলায় “বেটোল্ট ব্রেথট জন্মশতবর্ধ স্মারক 
উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

প্রকাশন বিভাগের উদ্যোগে ইতিপূর্বে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘বেটোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক 
থিয়েটার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবার ওই কার্যকমের সূত্র ধরেই প্রকাশিত হল ‘বাংলা থিয়েটারে 
বেটোল্ট curb সংখ্যা ৯৯'। 

এই সংখা প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রী প্রভাতকুমার দাস, শ্রীচন্দন সেন যথাসময়ে 
প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন | সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্র সাহার সঙ্গে প্রেসকপি প্ৰস্তুত করা, প্রুফ 
দেখা ইত্যাদি মুদ্রণ কার্যে সহযোগিতা করেছেন শ্রীআশিস গোস্বামী ও শ্রীবিশ্ব রায় । এই সংখ্যার ব্রেখট 
ও তার নাটকের বিদেশি ও দেশি প্রযোজনার অধিকাংশ ছবির প্ৰতিলিপি তৈরি করেছেন Shorea 
WETS এ ছাড়া তার নিজের তোলা ছবিও আছে। এদের সকলের কাছে নাট্য আকাদেমির পক্ষে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 


অক্টোবর "৯৯ শিবপ্রসাদ বিশ্বাস 
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শেকস্পিয়ারের পর বিশ্বের সর্বাপ্রেক্ষা বিশিষ্ট ও বিতর্কিত নাট্যকার নির্দেশক বেটোল্ট ব্রেখটের 
জন্মশতবর্ষে বাংলায় ব্রেখট চর্চার বয়স অর্ধশতাব্দী অতিকম করেছে অনেকদিন | এই সময়কালের মধ্যে 
অনুবাদে রূপাস্তরে আত্তীকরণে ব্রেখট প্রায় বাঙালি ব্রেখটে পরিণত হয়েছেন। বাংলায় ব্রেখটের এই 
অপরিসীম জনপ্রিয়তার কারণ ব্রেখট যে জীবনদর্শন ও বিশ্ববীক্ষা নিয়ে তার সমকালের জগৎকে বিশ্লেষণ 
করেছেন, সেই একই জীবনদর্শন ও বিশ্ববীক্ষা নিয়ে বাংলার বৃহত্তর মন ও মনন এ জগৎকে দেখতে 
চায়, নিজেকে বদলাতে চায়। ফলে বাংলায় ব্রেখট চর্চার এই অর্ধশতাব্দীকালের যথার্থ বয়স ১৯৪২ 
থেকে ১৯৯৯-এ পৌঁছে অর্ধশতাব্দ অতিকম করে গেছে অনেকদিন। বাংলায় ব্রেখট চর্চার এই প্রকৃতি 
প্রবণতা বুঝে নেওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই নাট্য আকাদেমি পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা পরিকল্পিত হয়েছে। 
বাংলায় ব্রেখট চর্চার ইতিবৃত্ত রচনা করতে গেলে যে উপাদানের দিকে ইতিবৃত্তকার হাত বাড়াবেন, 
আমরা সেই ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তকারের হাতের নাগালের মধ্যে সংগ্রহ করে দিলাম বাংলার ব্রেখট 
প্রযোজনার কালানুকমিক সারণি ও বাংলায় ব্রেখট প্রযোজনার বিচিত্র বিশাল নাট্যসমালোচনার কয়েক 
সহস্র পঙ্ক্তিমালা। 

১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৯৯ পর্যস্ত সময়ে বাংলা ভাষায় প্রযোজিত ব্ৰেখটের বিভিন্ন নাটকের যে সব 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র কিংবা লিটল 
ম্যাগাজিনে, সেইসব নাট্য সমালোচনা অনেক পরিশ্রম ও অর্থবায়ে সংগ্রহ করার পর সেগুলি 
কালানুকমিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে 'নাটাসমালোচনার দর্পণে বাংলায় AAG চা*য়। 


বৃহৎ সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত নাট্য সমালোচনা আমাদের দেশে খুব উন্নত নয়, তবু বিগত চার 
দশকের ব্রেখট চর্চার প্রতিকিয়া হিসেবে বিশেষজ্ঞ দর্শকের এই সব মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। 
নাট্যপত্রপত্রিকা বা সাহিত্য সামযিকীর নাট্য সমালোচনাগুলি দৈনিক পত্রপত্রিকার স্বল্লায়তন সমালোচনার 
চেয়ে অনেক বিশদ ও দায়িত্বপূর্ণ অভিমত বলেই আমরা মনে করি। 


নাট্য সমালোচনা সংকলনের পাশাপাশি পেশ করা হল শ্রীযুক্ত কুমার রায় লিখিত একটি নিবন্ধ । 
শ্রীযুক্ত কুমার রায় তার প্রবন্ধে বাংলায় ব্রেখট চর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ 
করেছেন যা আগামী প্রজন্মের নাট্য-নির্মাণ শিল্পীদের ভাবনাকে উসকে দিতে পারবে। 


মার্কসবাদী নাট্যকার ব্রেখটকে কমিউনিস্টরুপে প্রতিপন্ন করার মার্কিনি প্রয়াস অন্যান্য পত্রিকায় 
অনালোচিত রয়েছে দেখে ও বিষয়টির মূল দলিলটিই শ্রীযুক্ত বিষ্ণু বসুর বর্গানুবাদে আমরা প্রকাশ 
করলাম। 

এ ছাড়া ব্রেখটের দুটি ছোটো নাটক যা এই সময়ে অনুদিত ও অভিনীত হয়েছে, তাও ছাপা গেল। 
সেই সঙ্গে জীবনপঞ্জি ও প্রযোজিত নাটকের তালিকা এবং বাংলায় ব্রেখট প্রযোজনার এক গুচ্ছ 
আলোকচিত্র একান্ত যত্বের সঙ্গে ছাপা হল। নাটক বা নাট্য প্রয়োগের ওপর নানাবিধ আলোচনা 
ইত্যাদির গুরুত্ব যতখানি, নাট্য-প্রযোজনার একাধিক আলোকচিত্রের গুরুত্ব তার চেয়ে কম নয়। এই 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অন্যান্য পত্রপত্রিকা যেখানে ছবি ছাপার ব্যয় বহন করতে পারে না, নাট্য আকাদেমি 
পত্রিকা সেখানে সরকারি সহযোগিতায় ছবি ছাপার ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। নিবন্ধাদির মতো 
ছবিগুলিও যে আগামী প্রজন্মের কাছে অতি মূল্যবান দলিল। 

নৃপেন্দ্র সাহা 
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প্রভাতকুমার দাস 
সংকলিত 


বেট্টোল্ট ব্ৰেখট 
জীবনপঞ্জি 
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১৮৯৮ ১০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ জার্মানির মিউনিখ 
শহরের চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 
ক্ষয়িষ্ণু বাণিজ্য উপনগরী আউসবৃর্শ-এ ইউগেন 
বেটোল্ট ফ্রিডরিশ ব্রেখট-এর s এক fae 
পরিবারে i Sra পিতা ফ্রিডরিশ coat হাইন্ডেল 
কাগজ কারখানার ডিরেক্টর, মাতা fox হেল 
AGA সঙ্গে ব্রেখ্ট Sra বিক্রশালী পারিবারিক 
পরিমশ্ডলকে অপছন্দ করতে শুরু করেন । ব্রেখট 
আত্মজীবনীমূলক গাথায় লিখেছেন "ঘন 
তমসাবৃত জঙ্গল" থেকে WETS শহরে আসার 
বৃত্তান্ত । আসলে বোধ হয় বাডেনে অবস্থিত 
আথেনের ব্রাক ফবেস্ট শহরের কথা বলেছেন। 
এবং এও ভাবা যায facea জন্ম নিয়ে একটা 
মিথ তৈরি করতে চেয়েছিলেন cet. তাই 
Pree সম্পর্কে নানা বৃত্তান্ত নিজেই 
ছড়িয়েছিলেন। 

১৯০৪ আউসবুৰ্গে এলিমেন্টারি স্কুলে প্রাথমিক 

১৯০৮ আউসবুর্ণ গ্রামার স্কুলে রিয়েল জিমনাসিয়াম) 
শিক্ষার্জন। ছাত্র হিসেবে সাধারণ, কিন্তু নিঃশব্দে 
বিদ্রোহী স্বভাবের। বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে 


১৯১২ প্রথম কবিতা ‘Das 
Geierbaum' প্রকাশ | 

১৯১৩ ছাত্রদের পত্ৰিকা ‘Die Emte’-9 ‘Der 
Brennenoe Baum’ নানারকম লেখার AEM | 

১৯১৪ ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু। 
‘Die Ernte' পত্রিকায় বেটোল্ট ইউজেন নামে 
‘Die Bible’ Ae প্রকাশিত হয়। 


Lied Vom 


১৯১৫ ২৭ জানুয়ারি একটি ১ বুচনা ‘Der 
Kaisar' প্ৰকাশ, উপলক্ষ কাইজার 
ভিলহেল্ম-এর জন্মদিন। 


vo জুন “মিউনিখ আউসবৃর্গ' সান্ধ্য পত্রিকায় 


যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা সম্বলিত ‘ফৰাসি চাষীরা * 


C Frangoesische Banern') কবিতার প্রকাশ। 
১৯১৬ রোমান কবি হোরেস সম্পর্কে ব্রেখটের একটি 
কবিতা পড়ে তার শিক্ষক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এরপর 
বিদ্যালয় থেকে তাকে প্রায় তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 
এ সময় একটি কবিতা প্রকাশের সময় তার নাম 
বেটোষ্ট card হিসেবে উল্লিখিত হয়। 

১৯১৭ ২ অক্টোবর বিদ্যালয় জীবনের শেষ পরীক্ষা 
Caf হয়ে, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্ৰাক্‌-চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নের সূচনা। 

১৯১৮ তার নাট্যচচার সূত্রপাভ। জুন-এর মধ্যবর্তী 
সময়ে ‘Baal’ নাটকের প্রথম খসড়াটি লেখেন। 

আরো চারবার পরিবর্তন করেন। 





১৯২৬-এ পরিবর্তিত নাম 114৮2675105 Des 
Mannes Baal’) অক্টোবর বৈপ্লবিক সেনা 
সমিতির সদস্য হয়ে চিকিৎসা-পর্রিচর্যার কাজে 
নিযুক্ত হন। fares owe taer 
কবিতাটি লেখেন। ৷ 

১৯১৯ আউসবুর্গের বান্ধবী পল বান হোপভজাৱের 
গৰ্ভে পুত্র ফ্রাঙ্ক-এর জন্ম। 

'Trommein in der Nacht’ (Drums in the 
Night) নাটকটি রচনা করেন। 

> অক্টোবর স্থানীয় সমাজতান্ত্ৰিক দৈনিক পত্রিকা 
Volkswillen-«9 ইবসেন রচিত ‘The Ghosts’ 
বিবয়ে ব্রেখট লিখিত প্রথম নাট্য সমালোচনা 
প্রকাশ। ডিসেম্বর শেষ থেকে কমেডিয়ান কার্ল 
ভালেনটিন-এব প্রশস্তিতে ও ভার অনুপ্রেরণায় 
পাঁচটি একাচ্ক নাটক রচনা করেন। মাঝে মাঝে 
মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেন। নাট্য নির্দেশক এরিব 
KASA, অভিনেত্রী MASAA বার্পনার, 
প্লেডাটন এবিনজার, কেরোলা নেহার এবং 
অপেরা গায়িকা মেরিয়ান জোফ-এর সঙ্গে 
পরিচিত হন। 

১৯২০ ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম বার্লিন যাত্রা, ১৩ মার্চ 
পর্যন্ত সেখানে অবস্থান, তারপর আউসবৃর্গে 
প্রত্যাবর্তন | 
১ মে তার মায়ের মৃত্যু 

১৯২১ ৬ সেপ্টেম্বর ছোটগল্প ‘Bargan Lets [i 
Happen' প্রকাশিত হয় মিউনিখ-এ ‘Der neue 
Markur. ' 

৭ নভেম্বর দ্বিতীয়বার বার্লিন যাত্রা। 

১৯২২ ২৯ সেপ্টেম্বর মিউনিখের কামেরশ্পিল-এ 
"Trommein in der Nachr নাটকের প্রথম 
প্রযোজনা | ১৩ নভেম্বর ওই নাটকের জন্য 
ক্লাইস্ট পুরস্কার প্ৰাপ্তি। 

'Baal' এবং 
mu 

Im Dickicht der Staedte in the Jungle 

of Cities’ নাটকটি রচনা করেন। 

৩ নভেম্বর ম্যারিয়ান জফের Arey বিবাহ | 

১৯২৩ ফেব্রুয়ারি-র শেষে মার্চের প্রথমের দিকে 
আবার বাৰ্লিন যাত্রা। 
মার্চ মাসে ম্যারিয়ান জফ্‌ ও ব্রেখটের কন্যা হানের 
SUR | 
৯ মে মিউনিখের রেসিডেন্স থিয়েটার-এ 'In the 
Jungle of Cities’ নাটকের প্রথম অভিনয় 
(পরিচালনা : এরিখ acest) প্রযোজনার প্রতিটি 
স্তরেই বেখট যুক্ত ছিলেন। নাটকটির নাম প্রথমে 
ছিল ‘Garga’, পরবর্তীকালে বার্লিনে অভিনয়ের 
সময় নাম হয় ‘in Dickicht der Stadte’. 


‘Trommeln in der Nacht’ 


১৯২৪ ১৯ 


৮ ডিসেম্বর লিপক্তিগে "Baal নাটকের প্রথম 
অভিনয় (পরিচালনা : অলউইন INATA) | 


ইংরেজি নাটকের রুপার ‘Leben Edurds des 
Zweiten von England" (Edward the 
Second) নাটকটির প্রথম অভিনয়। 

ব্রেখটকে তার জার্মান থিয়েটারে আমন্ত্রণ জানান ৷ 
তার ডয়েটুশস থিয়েটার-এ সহকারী সাহিত্য 
উপদেশক হিসেবে কাজ শুরু করেন। 

২৯ অক্টোবর ওই থিয়েটারে "Drums! নাটকের 
(পরিচালনা এরিখ META) অভিনয়। 

৩ নভেম্বর হেলেন ভাইগেল এবং ব্রেখটের পুত্ৰ 
স্টিফেনের জন্ম | 

বার্লিনের মার্কসবাদী কর্মীদের বিদ্যালয়ে অধায়ন। 


১৯২৫ এই প্রথম কয়েকটি সনেট রচনা করলেন। 
১৯২৬ aan বস্তুবাদ অধায়ন। মার্কসিয় শ্রমিক 


বিদ্যালয় পরিদর্শন i 

লিয়ন ফায়েস্টভাঙাবর রচিত ‘Warren 
Hestines Gouverneur Von Indien? 
(১৯১৬) অবলম্বনে ব্রেখট যুগ্মভাবে লিখলেন 
"Kulkutta, 4 Mai’ | 

মে মাসে সমাজবাদী ফ্রিৎস স্টার্শবাগ-এর সঙ্গে 
পরিচয়। 

২৫ সেপ্টেম্বর ডাৰ্মস্টাটে ‘Mann ist Mann' 
(Man Equals Man) নাটকের অভিনয়, পূর্বে 
রচিত Galgei নাটকের উপাদান এই নাটকে 
ব্যবহার করা হয়েছে। 


১৯২৭ জানুয়ারি 'Hauspostille' কাব্যসংকলনের 


প্রকাশ। 

১৮ মাৰ্চ বাৰ্লিন রেডিও ‘Mann ist Mann' 
(পরিচালনা আলফ্ৰেড বাউন) প্রচার করে। 

২ নভেম্বর ম্যারিয়ান জফের wed বিবাহ 
বিচ্ছেদ | 

হাসেকের উপন্যাস ‘The Good Soldier 
Schweik'-93 নাটাবুপ প্রণয়নের সৃত্রে। 

২৭ নভেম্বর 'ফ্রাংকফুটার ৎসাহটুং' পত্রিকায় 
'এপিক থিয়েটার" সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত FA | 

১০ ডিসেম্বর ডার্মস্টাটে “ইন দি mese; অফ দ্য 
Afe -aa পরিমার্জিত বুপ অভিনীত হয় 
(পরিচালক কার্ল aa) 

১৯২৮ ২৩ জানুয়ারি ‘The Good Soldier 
Schweik' পিসকাটরের পরিচালনায় বাৰ্লিনে 
প্রথম অভিনয়। 





৩১ আগস্ট জন গে-র ‘Beggar's opera' 
অবলম্বনে বার্লিনে শিফবাউয়েরডাম 

‘Die Dreigroschenoper' (The Three 
penny Opera) নাটকের অভিনয়। 
প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পায়। 

৫ সেপ্টেম্বর 'Kalkutta, 4 Mai’ অভিনীত হয়, 
আর্থার হোল্ৎস-এর নির্দেশনায় i 


১৯২৯ ১০ এপ্রিল হেলেন ভাইগেলের Wrest বিবাহ। 


মে ভাল্টের বেনিয়ামিন-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ | 
৩১ আগস্ট বাডেন বাডেন-এ সংগীত সপ্তাহ 
অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় প্রথম শিক্ষামূলক ce 
Der Flug Der Lindberghs' এবং ‘Das 
Budener Lehrstruck'| 

৩১ আগস্ট ডরোধিলেন (কাল্পনিক নাম) নাটক 
অবলম্বনে অভিনীত হয় ‘Happy End’, কিন্তু 
সেটি সফল হয়নি। 


১৯৩০ ১০ ডিসেম্বর বার্লিনে ‘Die Massnahme’ 


অভিনীত হয়। 

হানস এইসলারের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। এই 
প্রথম কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিষয় সোচ্চার মতামত 
প্রকাশ করলেন ব্রেখট। 

৯ মার্চ লাইপৎজিগে অভিনীত হয় "Aufstieg und 
Fall der Stadt Mahagonny' (The Rise 
and Fall of the City of Mahagonny)l 
২৩ জুল বার্লিনে মঞ্চস্থ হয় ‘Der Fasager’| 


১৯৩১ ১৯ ফেব্রুয়ারি জি. vy পাবস্ট পরিচালিত “দি 


fg পোনি অপেরা বর চলচ্চিত্র রূপ প্রদর্শিত হয় 
বার্লিনে | 


১৯৩২ ১৫ জানুয়ারি গর্কির উপন্যাস ‘দ্য সাদার “এর 


অনুসরণে ‘Die Mutter'-43 প্রথম অভিনয়। 
১১ এপ্রিল ‘Die Heilige Johanna der 
Schlachthofe' বার্লিন বেতার নাটকের প্ৰচার। 
১৪ মে মক্ষোতে প্রথম জার্মান প্রলেতারিয়েত 
চলচ্চিত্র 'Kuhle Wampe' প্রদর্শন, এটি নিষিদ্ধ 
করা হয় ৩০ মে। 

পবিত্র ইভেহায়া’ রচনা। 

‘Die Rundkopfe und die Spitzkópfe' রচনা 
শুরু করেল। 


১৯৩৩ ২৭ ফেব্রুয়ারি রাইখস্টাগে হিটলার আগুন 


আটবছরের পুত্ৰ স্টেফানকে নিয়ে প্রাণের দিকে 
যাত্রা করেন। পরে তাদের কন্যা বার্বারাকে নিয়ে 
আসেন। ূ 

মার্চ-মে প্ৰাগ ভিয়েনা ৎসুরিশ ও পারিতে 
যাতায়াত | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 





জুন ডেনমার্কে ফিন দ্বীপে একটা ছোট বাড়ি কিনে 
সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। এই মাসে ‘Die 
Sieben Todsuenden der kleinburger' 
('Seven Deadly Sins')' রচনা করেন, সেটি 
এই মাসে মঞ্চস্থ হয়। 


১৯৩৪ ‘Die Rundkopfe und die Spitzkopfe ', 


‘Die Horatier und die kuriatier' নাটক দুটি 
শেষ PEAN | 
‘দি fe পেনি অপেরা'র 


‘Dreigrosehe Nroman' ব্ৰচনা। 


উপন্যাসবৃপ 


১৯৩৫ বছরের প্রথমের দিকে মস্কো যাত্ৰা এবং মাইলা 


ফাং-এর অভিনয় দেখেন। 

এপ্রিল তার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'Fuen/ 
schwierigkeiten beim schreiben der 
wawrhen’ প্রকাশিত ZA | 

৮ জুন নাৎসিরা ব্রেখটের জার্মান নাগরিকত্ব 
খারিজ করে দেন। 

২১-২৫ জুন পারিতে সংস্কৃতি রক্ষার জন্য 
আত্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ। 
অক্টোবর হানস্‌ আইসলার এর সঙ্গে নিউইয়র্ক 
যান। ডিসেম্বর নিউইয়র্ক ত্যাণ। 

‘মা’ নাটকের প্রস্তাবিত মার্কিন প্রযোজনা 
তর্কাতর্কির ফলে পরিত্যক্ত হয়। 


১৯৩৬ ডেনমার্কে প্রভাবর্তন। 


মস্কো থেকে ব্রেখট, ফয়েস্টভাঙার ও ব্রেডেল 
সম্পাদিত ‘Das Wort' ('The Word’) 
পত্রিকার প্রকাশ। 

এপ্রিল-জুলাই লন্ডনে i 

8 নভেম্বর কোপেনহেগেনে দিনেমার ভাষায় 
"Die Rundkópfe und die Spiüzkopfe' 
(The Round Heads and Pointed Heads) 
নাটকের অভিনয়। ব্রেখট মহলায় উপস্থিত 
ছিলেন। 

১২ নভেম্বর কোপেনহেগেনে সাতটি মারাত্বক 
পাপ’ নাটকের অভিনয়। ব্রেখট যুক্ত ছিলেন। 


১৯৩৭ ২৮ সেপ্টেম্বর পারিতে বিশ্বমেলায় ফ্রানসেক্কো 


ফন মেপ্রেল সোনে পরিচালিত থ্রি পেনি 
অপেরা ৰ অভিনয় । ব্রেখট যুক্ত ছিলেন। 

১৬ অক্টোবর পারিতে জার্মান ভাষায় হেলেন 
ভাইগেল অভিনীত 'Die Gewehre der Frau 
Carrar' (Senora Carrar's Rifles) WER 
23 


১৯৩৮ মার্চ AA ব্রেখটের রচনাবলির প্রথম ও 


দ্বিতীয় বণ্ড প্রকাশ। 


২১ মে পাবিতে ‘Furcht und Elend des 
Dritten. Reiches’ (‘Fear and Misery of 
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the Third Reich’) নাটকের সাতটি দৃশ্য ৯৯%, 
নামে অভিনীত হয়। 


১৯৩৯ ২৩শে এপ্রিল ডেনমার্ক থেকে সুইডেনের 


স্টকহলম যাত্রা | 

মে ব্রেখট সপত্রিবারে সুইডেন-এ লিডিনগো 
দ্বীপের একটি বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন। 
রচিত নাটক ‘Mutter Courage und hre 
Kinder’ (Mother Courage and her chil- 
dren}; ‘Die verurteilung Des Lukullus' 
(The trial of Lucullus) ‘Leben Des 
Galilei’ (Life of Galileo) | শেষের 

প্রথমে নাম ছিল 'Und sir bewegt sich 
Doch'. FATA নাটক রচনায় সহযোগিতা 
করেন বুট বেলাড | 

আগস্ট স্টকহলম-এ বয়স্ক শিক্ষা বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করলেন ব্রেশট ও বুট 
বেলার্ড-এর পরিচালনায় লোহার দাম Fe 
(What is the Price of [7071 ') | 

৭ ডিসেম্বর ব্রেখট এর উপন্যাস ‘Die 
Geschaefte Des herrn Julius Caesar - 
এর সম্পূর্ণ তিনটি অংশ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের 
পড়তে দেওয়া হয়, তাদের মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়ায় 
উৎসাহিত হয়ে চতুর্থ অংশ লেখা মনস্থ করেন। 


১৯৪০ ১৭ এপ্রিল ডেনমার্ক ও নরওয়ের পতনের পর 


সপরিবারে ব্রেখট-এর সুইডেন ছেড়ে হেলসিঙ্কি 
যাত্রা | 

১৯ এপ্রিল জুরিখে মঞ্চস্থ হয় 'মাদার PTE । 
৩ মে মার্কিন Feary যাওয়ার অনুমতি A | 
১২ মে বেতার থেকে ‘Das Verhoer Des 
Lukullus' সম্প্রচার | 

৩১ জুলাই ক্যালিফোর্নিয়ার সান পেত্রোতে 
পৌছান। 

আগস্ট মেসিংকাউফ আলাপের জন্য একের পর 
এক পরিশিষ্টর খসড়া পরিকল্পনা | 

‘Der Gute Mensch von Sezuan’ (The 


Good Person of Setzechwan) লেখা শেষ 
কৰেন | 


১৯৪১ ‘Herr Puntila und sein Knecht Matti’ 


(‘Mr Puntila and his Man Matti’) 
নাটকটি লিখলেন। বর্তমান বছরে তিনি লিখলেন 
টি Aufhaltsame aufstieg des Arturo 
` (The Resistible Rise of Arturo Ui) 
১৯ upon ৎজুরিব-এ 'মাদ্যর কারেজ '-এর প্রথম 
অভিনয়। 
১৫ মে সপরিবারে ব্রেখট হেলসিঙ্কি থেকে 
লেলিনগ্রাদ, মস্কো ও ভূলাডিভোস্টকের উদ্দেশ্যে 
যাত্ৰা করেন। 


১৩ 


২১ জুলাই লস এক্রেলেসে Are মোনিকো-য় 
বন্ধুদের একটি ভাড়া করা বাড়িতে উঠেছিলেন। 
১৯৪২ মে নিউইয়র্কের শরণার্থী অভিনেতারা 
"Furcht und Elend des Dritten Reiches? 
পাঁচটি দূশোর অভিনয় হয়। 
২৮ মে MA বেবট CHangmen Also Die’ 
প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল "Trust the People’ | 
পরিচালনা ফ্রিৎস লাং, সংগীত হানস আইসলার। 
১৯৪৩ ৪ ফেব্রুয়ারি জুরিখে “দ্যা গুড পাসন অব 
AEGINA -A প্রথম অভিনয় | 
৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে আগমন। 
২৬ মাচ ‘Hangmen Also Die’ প্রথম প্রদর্শন | 
২৪ জুন "Schweyk im Zweiten Weltkrieg’ 
নাটকটি রচনা (বার্লিনার আনসশ্বল-এ অভিনীত 
হয় ১৯৫৭) 
৯ সেপ্টেম্বর GAA মঞ্চস্থ হয় ‘Leben Des 
Galilei (‘The Life of Galileo Galilei’) 
‘Die Gesichte der Simone Machard: 
(‘The Visions of Simone Machard') রচনা 
শেষ কৰেন | 


১৯৪৪ ২৪ জুন ‘Der Kaukasische 
Kreiderkrets’ (‘The Caucasian Chalk 
Circle’) 35411 


১৯৪৫ ১২ জুন নিউইয়র্কে এরিখ catia অনূদিত ও 
ফির্টেল ও ব্রেখট পরিচালিত "The Private 
Life of the Master Race’ প্রযোজনা | 
১ ডিসেম্বর চাৰ্লস লটন-এর সঙ্গে 'গালিলেও' 
অভিনয়ের জন্য ইংরেজিতে বুপাস্তর। ডিসেম্বর- 
এ x শেষ হয়। 
নিউইয়র্কে জার্মান প্রকাশন সংস্থা ‘Aurora 
Verlage' প্রতিষ্ঠিত za! ব্রেখট অন্যতম 

WO] | 

১৯৪৭ ২৯ মাৰ্চ হেলেনে ভাইগেল সুইজারল্যান্ড 
থেকে বেরোনো ও পুনরায় আসার ছাডপত্র পান। 
৩০ জুলাই লস এঞ্জেলেসে 'গালিলেওর জীবন" 
দ্বিতীয় পাঠ মঞ্চস্থ হয়। নাম ভূমিকায় অভিনয় 
করেন চাৰ্লস লটন। 

৩০ অক্টোবর অমার্কিনি কার্যকলাপের জন্য 
অভিযুক্ত হয়ে সওয়াল করেন ব্রেখট। পরদিন 
প্যারিতে চলে যান। 

নভেম্বর জুরিখে বসবাস শুরু। 

১৯৪৮ ১৫ ফেব্রুয়ারি হ্যোল্ডার্লিন-এর অনুবাদে ‘Die 
Antigone des Sophokles’ প্রযোজনা | 
৫ জুন জুরিবে ‘Her Puntila und sein 
knecht Mati’ নাটকের প্ৰথম অভিনয়। 


১৪ 








২২ অক্টোবর বাৰ্লিনে আগমন, উপলক্ষ ডয়েটস 
প্ৰস্তুতি | 

১৯৪৯ ১১ জানুয়ারি ডয়েটস থিয়েটারে ' মাদার 
কারেজ এর প্রথম অভিনয়। 
মার্চ হেলেন ভাইগেলের নেতৃত্বে বার্লিনার 
আনর খল প্রতিষ্ঠা। 
এপ্রিল ‘Die Tage Der Kommune’ (‘The 
Days of the Commune') নাটকের খসড়া 
Amd হয়। 
১২ নভেম্বর বার্লিনার আনসেম্বল-এর উদ্বোধন 
দিনে ‘Herr Puntila und sein Knecht 
Matti' নাটকের অভিনয়। 

১৯৫০ পূর্ব জার্মানির কলা আকাডেমির সদস্য 
নির্বাচিত হন crab 
১২ এপ্রিল ব্রেখট ও ভাইগেল অস্ট্রিয়ার 
নাগরিকত্ব অর্জন করেন। 
১৫ এপ্রিল জে. এম. আর. লেনৎস-এর নাটক 
অবলম্বনে "Der Hofmeister' (The Private 
7৮/০৮)-এর অভিনয়। অক্টোবর ম্যুনিখে মঞ্চস্থ 
হয় “মাদার কারেজ * | 

১৯৫১ ২৪ মার্চ গারটোট হাউপটম্যান অবলম্বনে 
রচিত 'Biberpeiz © Roter Hahn'-98 
অভিনয়। 
১৭ এপ্রিল বার্লিন স্টেট অপেরায় "The trial of 
Lucullus" নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু প্রথম 
রজনীর পর নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।। 
৭ অক্টোবর জার্মান ডেমোকেটিভ রিপাবলিক-এর 
প্রথম শ্রেণির জাতীয় পুরস্কার পেলেন ব্রেখট। 

১৯৫২ বার্লিনের আনসঁম্বল, শেকস্পিয়ার অবলম্বনে 
‘Coriolan রচনা বোর্লিনার আনসঁম্বল-এ 
১৯৬২, ১৯৬৩ মঞ্চস্থ হয়)। 
২৩ এপ্ৰিল গ্যয়টে অবলম্বনে ‘Urfaust এর 
অভিনয়। 
আনা সেহ্গার্স-এর বেতারনাটক অবলম্বনে ‘Der 
Prozess der Jeanne d'Arc zu Rouen 
1431' AGA I 

১৯৫৩ জুলাই আগস্ট ‘Turandot oder der 
Kongress der weisswäscher’ 
("Turandot' or the '"Whitewashers ') 
নাটকটি রচনা করেন। 
‘Buckow Elegien' কবিতাগুচ্ছ রচনা। 
অক্টোবর ভিয়েনায় যান হেলেন ভাইগেলের 
সঙ্গে ‘37° পরিচালনার জন্য। 

১৯৫৪ ১৯ মার্চ বার্লিনার আনসম্বল তার নিজের 
আসে। 
মলেয়ার-এর নাটক অবলম্বনে রচিত ‘Don 
Juan'-43 অভিনয়। 
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১৫ জুন ‘Der Kaukasische Kreiderkreis - 
এর অভিনয়। 

জুলাই প্যারিতে আস্তর্জীতিক নাট্য উৎসবে 
বার্লিনার আনসঁশ্বল প্রযোজিত “মাদার PNTE ` 
প্রথম স্থান অধিকার করে | 

২১ ডিসেম্বর লেনিন পুরস্কার I 


১৯৫৫ a a oc PA a i 


যেন কোথাও রাখা না হয় ও : ধারণের সামনে 
না করা হয়। আমার ইচ্ছে, 

aa Wows যে-বাড়িতে আমি থাকি তার 

কাছে ফ্রিডহক-এ যেন কবর দেওয়া হয়” | 

২৫ মে wear স্তালিন শাস্তি পুরস্কার গ্রহণ । 


ব্রেখটের পরামর্শ অনুযায়ী 'Herr Puntila und 
sein Knecht Matti'-র চিত্রনাট্য রচিত হয় 


(পরিচালনা : আলবার্তো কাভালকাস্তি; সংগীত 
হানস্‌ আইসলার)। 

১৯ সেপ্টেম্বর জর্জ ফারকুয়ারের নাটক 
অবলম্বনে ‘The Recruiting Officer -94 
অভিনয় ৷ 


১৯৫৬ মে ফ্রু-তে SIS হয়ে হাসপাতালে ভৰ্তি হন ৷ 


so আগস্ট শেষবারের মতো ‘The Life of 
Galileo Galilei’ নাটকের মহলায় উপস্থিত 
হন। 

১৪ আগস্ট করোনারি থন্থোসিসে ব্রেখটের 
প্ৰয়াণ ৷ মৃত্যুশয্যায় তিনি তার বাল্যবন্ধু ড. ওটো 
সুলারেসার্টকে বলেন : 'হেলেন ভাইগেল যেন 
বার্লিনার আঁনসম্বল-এর রীতি রক্ষা করে তার 


a ৮4১৬১০১৯৯১১, ০০১ ২২৯১২ 


সংকলক শ্রভাতকুমার দাস নাটক যাত্রা সহ সাহিত্য ক্ষেত্রের সর্বত্র বিচরণশীল প্রবন্ধ লেখক. গবেষক। 
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জীবনানন্দ দাশের মত অকৃপণ মূল্যায়ন হয়নি ব্রেখট-এর ভীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও. সেদিক থেকে 
ব্রেখট ভাগ্যবান । বার্ট ব্রেখটের সব তাস খোলা হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। জীবনানন্দের 
বেলায় এ সব তাস খনন করে উদ্ধার সবে শুরু হয়েছে--বিশেষ করে তার শতবর্ষ উদ্যাপনের মুহূর্তে তার 
লেখার অনাবিষ্ধত বিপুলতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তাই নতুন করে তাকে পড়া 
যাচ্ছে। এক সময়ে যে অকৃপণ মুলায়ন তার সম্পর্কে হয়েছিল সেটা যে সঠিক ছিল না--সেটা বুঝতে, 
আবিষ্কৃত সব লেখাপত্র সহজ করছে। GAS গায়ে একটা তকমা লেগে গিয়েছিল__আর জীবনানন্দ 
ছিলেন একসময় তকমাহীন কিন্তু এরা দুজনেই একরকম ভাবে নিরাশ্রিত ছিলেন, দুজনেই কোনো গোষ্ঠীর 
দ্বারা পুরোপুরি «anre হননি । এই দু'জনের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রটি অসম--সেটা আমি জানি। তবু 
জীবনানন্দকে একসময় বহুদিন পর্যন্ত অকারণে পিষ্ট হতে হয়েছিল- ব্রেখটও হয়েছিলেন । ‘অবক্ষয়’ 
ইত্যাদির কথা বলে একসময় জীবনানন্দকে “তিমির বিলাসী" বলা হয়েছিল.__-আজ তাকে তিমির বিনাশী’ 
বলতে আর দ্বিধা নেই সমালোচকদের | ব্রেখট-এর সমালোচনা তাকে এক একভাবে, এক এক ঢেউ এসে 
চিহ্নিত করে দিয়েছে। আর সেটা হয়েছে তিনি কতটা মাকর্সবাদী আর কতটা নন এই বীক্ষণের মধ্যে । সে 
সব আলোচনাও বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে_ RS নাটকের মানুষদের কাছে; তাদের কাছে ব্রেখট-এর 
নাটকগুলি নাটক হিসেবেই-__মুলা পাচ্ছে__তত্ত হিসেবে নয়। জীবনানন্দ যেমন, কবিতা তো বটেই- সম্প্রতি 
খনন দ্বারা প্রাপ্ত গদ্য রচনা (উপন্যাস এবং প্রবন্ধ) দ্বারা মুল্যবান বলে বিবেচিত হচ্ছেন। 


জার্মানির কবি নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখট-এর জন্ম শতবাৰ্ষিকী পার হয়ে গেল। তার শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনার 
মাপকাঠি কী? তিনি কি শাশ্বত হয়ে কাল অতিকূম করবেন__না কি বিস্মৃতির শিকার হবেন? পরবর্তী 
শতাব্দীতে কি আর কোনো ব্রেখট-অতিকমী নাট্যকার জন্মাবেন? এ সব আলোচনার ক্ষেত্র এ নয় --আমি 
অধরিকারীও নই । আমি শুধু ব্রেখটের জীবনের মোড় ফেরা এবং তার লেখা নাটকের সম্বন্ধ নির্ণয় করতেই 
আগ্রহী। আমি মনে করি ব্রেখটের অনেক নাটকের অনেক সংলাপ পরবর্তী শতাব্দীতেও উদ্ধৃত হবে 
সাধারণ কিন্তু সচেতন নাট্যপ্রেমীদের দ্বারা । কবিতার লাইনও মানুষ উচ্চারণ করবে। 
জীবনানন্দ এবং ব্রেখটের জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠান এখানে এই বন্গাদেশে উদযাপিত হয়েছে এবং 
হচ্ছে। একজনের ক্ষেত্রে বিপুলতার মধ্যেই হয়তো সে সমীক্ষা হবে, অন্যজনের ক্ষেত্রে সে ব্যাপকতা হয়তো 
থাকবে Ai তবু ব্রেখট যে সচেতন শিল্পী সেটা তো তর্কাতীতই ছিল-_এখন জীবনানন্দও যে সচেতন শিল্পী 
সেটাও স্বীকার করা হবে। ব্রেখট বুদ্ধিমান এবং সেয়ানা বলে বিবেচিত হয়ে আছেন। সাম্প্রতিক মূল্যায়নে 
জীবনানন্দ রচিত ‘মাল্যবান’ কি 'জলপাইহাটি ' উপন্যাস নাকি ফাস করে দিয়েছে যে উপন্যাসের নায়করা 
আসলে সেয়ানা। কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজকে তারা হাড়ে হাড়ে চেনে। ব্রেখটও চিনতেন ধনবাদী 
সমাজকে । এত সব কথা বলার পরেও,__জীবনানন্দের পরিচয়-উদ্ধারে আজ প্ৰত্নতাত্ত্বিক গবেষণার 
প্রয়োজন হলেও ব্রেখট আজ আর প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিস্ময় নন। আগেই বলেছি যে ব্ৰেখটের সব তাস খোলা। 
জীবনানন্দ তার অপ্রকাশজনিত সমস্যা নিয়ে শুধুই “নির্জনিতম' কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু 
আত্ম প্রকাশের অনেক মাল মশলা পাওয়ার পর ছবিটা পাল্টে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ জানান দেবার গরজ বোধ হয় 
ছিল না জীবনানন্দের ৷ ব্রেথট কিন্তু আগাগোড়াই খুব খোলামেলা- YS সেটাই প্রতিভাত করে এসেছেন। 
আমরা ব্রেখটের পুরো জীবনপঞ্জি তুলে ধরব না এ নিবন্ধে | কেবল তুলে ধরতে চাই তার নাটককে, 
অবশ্যই সে নাট্যকৃতির মধ্যে থাকবে তার নাট্যকর্ম, নাট্যভাবনাও। এবং এই নাট্য ভাবনা কীভাবে, কোন 
পরিস্থিতিতে পালটে পালটে গেছে__সেই হদিসটাও দেবার চেষ্টা থাকবে । আজও অনেক মানুষ ত্রেখটের 
হি uae de bea ee মানুষটি, তার তত্ত্বকে 
পরিমার্জিত পরিবর্ধিত এবং বিকশিত করবার চেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, ভয়ংকর ভাবে ভুল 
বোঝার অবকাশ রেখেই। ব্রেখট অবশ্যই ‘সমাজবাস্তবতা' এবং যুক্তি দিয়ে নাটক গড়ে তোলাতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। এবং আকস্মিক আবেগ-উদ্বেলতায় সৃজ্জন বা নির্মাণের কথা ভাবেননি । সে নাটকেও নয়, তত্ত্বের 
ক্ষেত্রেও নয়। তার নির্মিতির শৈলী এবং রুপ বারেবারে বদলে নিয়েছেন, __যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন, 
যুক্তি দিয়ে বিচারের প্রয়োজনের তাপিদে। এ সব ক্ষেত্রে সংগতি খুঁজতে গেলে অনেক সময়েই বিভ্রান্তি 
হতে পারে। তবে সে সব ক্ষেত্রে আমরা অনায়াসেই মলে রাখতে পারি, Emerson যেমন বলেছিলেন, * Foolish 
consistency is the hobgoblin of little minds — 01 ব্রেখট এই খৰ্বাকৃতি মনের অধিকারী ছিলেন 
না। Tat বলা যায় ব্রেখট ছিলেন রহস্যময় এক নাট্যব্যক্তিত্ব। এই রহস্যময় এবং বিতর্কিত ব্রেখটকে 
বারেবারেই বিভিন্ন সংজ্ঞায় গেঁথে তোলার ক্রান্তিহীন প্রয়াসের পরিচয় আমরা পাই। 
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অতি সংক্ষেপে তার জীবনী এইভাবে বর্ণনা করা যায়। জার্মানির আউসবার্পে, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ 
সালে জন্ম এবং মৃত্যু বার্লিনে ১৪ আগস্ট ১৯৫৬ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, অস্বাভাবিক অবস্থায়, 
বিশের দশক এবং ত্রিশের দশকের শুরুর দিনগুলোতে তিনি qu নাট্যরচনায় হাত পাকাচ্ছিলেন আর সেই 
সময়ে “ম্যান ইজ ম্যানা, ‘fe পেনি অপেরা’ এবং “দি মাদার এর মতো ভালো নাটক রচনা করেছেন। 
হিটলারের অভ্যুত্থানের পর ১৯৩৩ সালে স্বদেশের ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ইওরোপের নানা 
জায়গায় ঘুরে অবশেষে ১৯৪১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এসে নোঙর ফেলেন। ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত 
সেখানে, সেই পরবাসে, তিনি ছবছর বাস করেছেন। আর এই সময়েই তার বিখ্যাত নাটকগুলি যথাকমে 
“মাদার PIIR এবং 'ককেশিয়ান চক MEA রচনা BAA) ১৯৪৭ সালে স্বদেশে (তখন বিভক্ত) পূর্ব 
জার্মানিতে ফিরে আসেন এবং নিজস্ব থিয়েটার বার্লিনার আসম্বল্‌ (এই প্রথম নিজস্ব থিয়েটার তিনি 
পেলেন) প্রতিষ্ঠার পর নিজের নাটকগুলির প্রযোজনা করে চলেন। ন-দশ বছরেই এ পর্বের সমাপ্তি _জীবনেরও। 

১৯১৮ সালে যখন তিনি খানিকটা জ্ঞবরদত্তির শিকার হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন- অবশ্য বাড়িতে 
থেকেই সেই মেডিকেল সহায়কের কাজ চালিয়ে যান)-_তখনই তিনি রচনা করেন ‘বাল’ নাটকটি । 
বানিকটা বোহেমিয়ান তখন তার জীবন । সংবাদপত্রে অল্পস্বল্ন লিখছেন ৷ নাটকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে,__ 
‘a rumbustious, even outrageous dramatic tribute to natural drives and anarchic 
sexuality..." _"এর প্রায় দশ বছর পর 'শোয়াইক" লেখেন (১৯২৭)। যুদ্ধবিরোধী সে নাটকটি উপন্যাসিক 
হাসেক এর উপন্যাস ‘The Good Soldier Schweik'-এর নাট্যবৃপ। তখন তিনি, পিস্কাটরের (যিনি 
তখনই, সাম্যবাদে বিশ্বাসী; এবং রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রবক্তা হিসেবে খ্যাত)_ সঙ্গে ব্রেখট যুক্ত হয়ে 
কাজ করছেন। আর ১৯৩৮ প্যারিতে প্রবাসকালে ‘Earth Moves’ নাটকটি ঘষে মেজে, (আর একজনের 
সহায়তায়) ‘লাইফ অব্‌ গালিলেও' লেখেন। ১৯৪৩ সালে জুরিখে প্রথম “গালিলেওর জীবন” অভিনীত 
হয়, দি গুডে পাসন অব্‌ সেটজুরান্‌ “এর সম্পে। আবার আমরা দেখতে পাবো যে আমেরিকার প্রখ্যাত 
চলচ্চিত্রাভিনেতা চার্লস লটন-এর সহযোগিতায় পুনরপি “গালিলেওর জীবন নাটকটিকে পুনর্বিন্যাস 
করেন। ১৯৪৭ সালে সেটি সেখানে অভিনীতও হয়। নামভূমিকায় চাৰ্লস লটন। কী সেই অভিনয় সন্ধ্যার 
দর্শকদের উদ্দেশ্যে ব্রেখট একটি কবিতাও লেখেন এবং তা প্রচারিতও aa গালিলেওর বিষয়বস্তু কী 
বাঙালি দর্শকদের কাছে সেটা অপরিজ্ঞাত নয়। আমেরিকার প্রযোজনা এবং নাটকের পুনর্বিন্যাসের হেতু 
যে ১৯৪৫ এর হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সেটা আমরা জানি। 

এই তিনপর্বের তিনটি নাটকের- বাল, শোয়াইক এবং গালিলেওর মুখ্য চরিত্র বিচারের মধ্য দিয়েই 
নাকি ব্রেখট কে খুঁজে পাওয়া যায়__ এমন কথা কোনো কোনো সমালোচক বলে থাকেন ৷ এই তিন চরিত্রের 
মধ্যেই টুকরো টুকরো ব্রেখট লুকিয়ে আছেন। এই সব সমালোচকরাই বলে থাকেন তার চরিত্রের 
অসংগতির কথা। সমালোচকদের অসংগতির ফিরিস্তিতে বলা হয়ে থাকে__বিশের দশকের শেষ ভাগে 
সাম্যবাদে দীক্ষিত হয়েও এই মানুষটি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ নেননি; ১৯৪১ সালে ইওরোপ ছাড়তে 
বাধ্য হলেও সোভিয়েট ভূমিতে আশ্রয় না নিয়ে আশ্রয় নিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়; ম্যাকআর্থর-এর আন্‌ 
আমেরিকান ত্যান্টিভিটি কমিটির সামনে “মাস্টার অব ত্যান্থি গুইটি” হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। এবং 
যখন যুদ্ধশেষে জার্মানিতে ফিরে এলেন, তখন পূর্ব জার্মানিতে থিয়েটার পেলেন, পশ্চিম জার্মানিতে তার 


করলেন সেখানে । (528v সালেই তার Lire Organum for the Theatre প্রকাশিত হয়ে গেছে 
জুরিখে); ১৯৫১ সালে সেখানে “ছি মাদার' অভিনীত হল- তারপর, শেকৃসপিয়ারের কোরিওলেনাসা এর 
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নাটারুপ। ‘দি ট্রায়াল অব্‌ লুকৃল্রসা করে কর্তৃপক্ষের কিছুটা বিরাগভাজ্নও হলেন। ১৯৫৪ সালে বার্লিনার 
আসন্বল-এর নিজস্ব নাট্যগৃহ তৈরি হলে সেখানে 'ককেশিয়ান চক্‌ সাকেঁল' প্রযোজিত হল। প্রযোজিত হল 
ATIS ক্যুরাজ' এবং নাট্যকার ক্লাইস্ট-এর ‘দ্য ব্ৰোকেন পিচার' ৷ এই দুটি নাটকই অসাধারণ সাফল্য লাভ 
করে মাদার Barer তো বিশেষ সম্মান ASS করে । ব্রেখট তখন ' 97377 এন্ড টামপেটস’ (Farquhar' এর 
লেখা ‘দি রিকুটিং আফিসার “এর ভাবানুবাদ) করলেন। এ সময়েই ‘লাইফ we গালিলেও” নাটকের নতুন 
সংস্করণের মহড়া শুরু করেন (১৯৫৫)। পশ্চিম জাৰ্মানিতেও তার নাটক ‘দি ককেশিয়ান চক সাকৰ্ল-এর 
(অভিনয়টি হয় ক্র্যাজ্কফুর্টে) এ সময়ে অভিনীত হচ্ছে অবশ্য প্রথম দৃশ্যটি বাদ দিয়ে। বার্পিলার আসম্বল 
ততদিনে ইওরোপের প্রশ্রেসিভ থিয়েটার হিসেবে পরিচিত হয়েছে। 

থিয়েটারে তার তত্ত্বের মধ্যে কী পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন? তার আগে বুঝতে হবে, নিশ্চয় 
করে, প্রচলিত থিয়েটারের কী রুপ ছিল সেই কথাটা। জার্মানিতে এবং ইওরোপের উন্নত দেশগুলিতে 
মঞ্চের প্রকৌশল তখন উন্নতির শিখরে উঠেছে প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে । আলোর সরঞ্জাম, আলো 
দিয়ে মঞ্চমায়া সৃষ্টি এবং মঞ্চের কলাকৌশল চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে তখন। সেই সঙ্গে এতিহাসিক 
পোশাক আসাকে ইতিহাসের নিখুত অনুকরণ, ব্রি-মাত্রিক সেট,__অর্থাৎ, এককথায় বলা যায়, সেই যুগ, 
মঞ্চে বাস্তবের, বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতি-চিত্রণের যুগ। ব্রেখট এ সবের বিরুদ্ধে ছিলেন এটা আমরা 
জেনেছি । প্রতিবিশ্বন শিল্প তার পছন্দ হয়নি। ভেবে দেখা যাক_ _ইওরোপে প্রকাশবাদী শিল্প প্রকাশের মূল 
কথাটা অনুরূপ অপছন্দের জায়গা থেকেই শুরু। প্রকাশবাদী চিত্রশিল্পী এবং কবিরাও এই বাস্তবের 
প্রতিরূপণের এতিহ্য থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরাই এই প্রতিরূপণের এঁতিহ্যটা গড়ে 
তুলেছিলেন। 

Gad এপিক থিয়েটারের কর্ম প্রণালি বর্ণনা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী একটা পর্বে কাজও 
করেছিলেন। এবং এই সব সময়েই তিনি যে কেবল প্রচলিত থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন 
তাই নয়,__এমন কথাও বলা হল যে তিনি স্ট্যানিশ্লাভস্কির তত্ত্বের বিরোধিতাও করেছেন, শুধু স্ট্যানিশ্নাভস্কিই 
নয় অটো arem, রাইনহার্ডের কর্মপ্রণালির বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। মনে রাখা ভালো যে গ্যয়টে এবং 
শিলার ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে একত্রে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল, ‘On the Epic and 
Dramatic Poetry' | সেখানে তারা বলেছিলেন যে, এপিক কাব্যে কবিরা অতীতের ঘটনাকেই তুলে 
ধরবেন এবং ড্রামাটিক কাব্যে কবিরা বো নাট্যকারেরা) অতীতকেও এখনকার ঘটনা হিসেবে বর্ণনা 
করবেন। তার অর্থ মঞ্চেও তাই হবে এবং অভিনয়ও অনুর্প sre ঘটাবে। এপিক কবিরা বর্ণনার মধ্যে 
একটা অতীতের ঘটনাকে খানিকটা PPS থেকে আনবেন আর নাটকে অভিনেতারাও সেটা বর্ণনা 
করবেন, fey সেটা তখন দর্শক বা শ্রোতাদের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলারই এক প্রয়াস ছিল। তারাও 
আবেগের অংশীদার হয়ে উঠবেন এ-ভাবনাটাও ছিল। এটা জানা থাকলে বোঝা যায় ব্রেখটের নাট্যতত্ত বা 
অভিনয় STG, তুলনামূলক দুটি ধারা--যা আগের প্রজন্মে বলা হয়ে গেছে, তাকেই সংশোধিত করে এপিক 
ফর্মটাই ব্রেখট বেছেছিলেন। যার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবে ভাবলেন যে এপিক অভিনয়ের ফলে দর্শক 
ভাবতে শিখবে, তাদের কল্পনার প্রসার ঘটাতে পারবে___নাটকের কাছে কী চাই, সেটাও বুঝতে পারবে। 
গ্যয়টে এবং শিলার অসম্পক্ততার কথা বলেননি কিন্তু এপিক লক্ষণের কথায় অতীত বর্ণনার কথা 
বোঝাতে চেয়েছিলেন। দর্শকের ওপর যাদুকরী মোহ বিস্তার করার বিরুদ্ধে একটা কথাও অবশ্য বলেননি i 
ব্রেখটের অভিনয় তত্ত্বে few এইটার কথাই বলা হল। গ্যয়টে এবং শিলার দুটো ধারার কথাই তো 
বলেছেন-_ তারা নিজেরা হয়তো ‘ড্ৰামাটিক পোয়েট হতে চেয়েছেন। ব্রেখট-এর মতে এঁরা দুজন এবং 
আরও অতীতে আ্যারিস্টোটল অভিভূত দর্শক চেয়েছিলেন, আবেগের অন্বয় ঘটিয়ে। ব্রেখটের মতে সেইসব 
দর্শকরা ‘দেখতে পায় না শুধু তাকিয়ে থাকে | এসব কথা, আমাদের দেশে প্রভূত আলোচিত। এ নিয়ে 
প্ৰভূত তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতির আলোচনার কথাই আমি বলছি এবং সে সূত্রে আমি 
এপিক ধিয়েটারের কথাও বলছি। বিচ্ছিন্নতা শব্দটি ইংরেজি “আ্যালিয়েনেশন' শব্দটির অনুবাদ মাত্র। কিন্তু 
ব্রেখট চেয়েছিলেন বুদ্ধিমান সজাগ দর্শক, যারা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মেলাবে না বুদ্ধি দিয়ে 
তাদের বিচার করবে। এই কথাতে তো গোল নাই। তিনি বলেছিলেন “Old theatre of illusion’ 
আমাদের নষ্ট করেছে__ কেননা সেটা হয়ে উঠেছিল ‘branch of the bourgeois drug traffic’. হয়তো 
ইওরোপের থিয়েটারে তাই হয়েছিল-_সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এ সব কথা। উল্টোদিকে আমাদের যাত্রার 
উত্তরাধিকার নিয়েই মঞ্চে থিয়েটার শুরু হুয়েছিল। মঞ্চমায়া তৈরি করতে কতটুকু সফল হয়েছিল আমাদের 
মঞ্চ? গষ্গাবতরণ, সীতার পাতাল প্রবেশ, বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ আর শেষের দিকে রিভলভিং স্টেজ এই 
তো! মঞ্চমায়া সৃষ্টির স্বল্প উপাদান! ইওরোপের তুলনায় এ সব অকিঞ্চিৎকর আয়োজন। আর আমাদের 
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দর্শক__ এসবে মজা পেত, অবাকও হত, ভাবতো আমাদের মঞ্চে কারিগরিজ্ঞান কত উন্নত, কিন্তু কখনও 
কি চরিত্রের সঙ্গো দর্শক একাত্ম হত? না, হত না। সীতার বনবাসের পালা দেখতে দেখতে সীতার দুঃখে 
দর্শকের চোখে জ্ঞল আসত--কিস্তু সে তো সীতার দুঃখে__নিজেকে কখনও সীতা ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না 
wis নাট্যাচাৰ্য শিশিরকুমারের অভিনয়চাতুর্ধে এবং কুশলতায় মুগ্ধ হয়েছে দর্শক,__তাকে নিয়ে 
কবিতাও লেখা হয়েছে। কিন্তু কখনোই দর্শক শিশিরকুমার অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 
ফেলেনি, নাদির শাকে ইতিহাসের দুর্ধর্ষ শাসক হিসেবেই বিচার করবার সুযোগ পেয়েছে। আলমগীর 
যায়নি কেউ দর্শকাসনে বা শিশিরকুমারকে আলম ীরও ভাবেনি কেউ | আবার ব্রেখটের অন্য উপদেশ,_অভিলেতার 
চরিত্র হয়ে উঠবে না,__তারা দেখাবে যে, এই চরিত্রটা এইরকম ছিল। এইটাই অভিনয়কলার চরমোৎকর্ষ 
ব্রেখটের ভাবনায়--বলা ভালো কোনো একসময়ের ভাবনার মধ্যে এটা সত্য ছিল। তাই হবে- কেননা, 
শেষ কবছরে নিজের থিয়েটার হাতে পেয়ে যখন পরপর নাটক করছেন-_-তখন আর এসব কথা বলেননি | 
না-আলিয়েনেশন, না এপিক থিয়েটার | তখন বলতে শুরু করেছিলেন ‘dialectical theatre’-A4 কথা | 
Didactic Compulsions কিছু ছিল কি না জানি না আমরা । এ সব নতুন তত্বের প্রয়োগে কতটা সফল 
ব্রেখট,_এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তার SY যে পৃথিবীতে সাড়া ফেলেছিল-_সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ 
CAS | এবং এ কথাতেও সন্দেহ নেই যে আমাদের কালে আই পি টি এ-র প্রভাবের পর, ষাটের দশক থেকে 
ব্রেখটের নাটক ও SY আবার এক নতুন বোধের জন্ম দিয়েছিল। প্রয়োগ কল্পনায় অনেক সাহস ভুগিয়েছে 
আমাদের মঞ্চের মানুষজনদের | এবং এ কথাটাও তো বোধ হয় অস্বীকার করবার নয়__যে অজ্িতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিন পয়সার পালা-য় A-AA নাটকের বিষয়বস্তু এবং বলবার কথাটাকে যথেষ্ট 
সাফল্যের সঙ্গেই দর্শকদের কাছে পোছে দিতে পেরেছে এবং বহুদিন ধরে মানুষ তা দেখেছে__আনন্দ 
পেয়েছে_ মর্মকথাটাও হারিয়ে যায়নি দর্শকদের কাছে। যদিও তখন এ প্রশ্নও উঠেছিল যে এ প্রযোজনা 
কি যথেষ্ট ব্রেখটীয় হয়েছে? বাংলাদেশের নাগরিক প্রযোজিত হের পৃষ্টিলার প্রায় অনুবাদ “দেওয়ান গাজীর 
fam a জনপ্রিয়তার কথাটাও আমাদের জানা । শেখর চট্টোপাধ্যায়ের ব্রেখট তত্ত্বে বিশ্বাস রেখে ‘ory 
লাহা”-র প্রযোজনার কথা আমরা জানি। fey দেওয়ান গাজীর দর্শক আকর্ষণের সঙ্গে তুলনা করলে 
ব্রেখট-এর নাটকটির মধ্যে উদ্দিষ্ট বক্তব্য অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছেছে__এটাও ঘটনা । ব্রেবট 
নিশ্চয়ই তার তত্ত্বের examplification চাননি নাট্য প্রযোজনায় । বেশি মানুষের মধ্যে, নাটকের মধ্যে 
সমাজের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, সেটা পৌঁছে গেলেই তো সে নাটক সফল । ব্রেখটের নাটকের 
মধ্যেই সে জোরটা আছে। আনন্দের উপকরণ হিসেবে দেখে, নাটকের মধ্যে তার বক্তব্যকে, সমাজ 
বিশ্লেষণের ধারাকে ধরিয়ে দেওয়াটাই তো লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ সব সাফল্য তো এসেছে-__তার তত্ত্বের 
জন্য নয়। ব্রেখটের থিয়েটার, সে নাটকই হোক-_কিংবা প্রযোজনাই হোক-_ভাবনার দুয়ারে ধাক্কা দেবেই 
বহু মানুষের মনে | তত্ত্বের খোলস না পরিয়েই। এই কথাটাও যে সত্য । দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পত্রপত্রিকায় 
ব্রেখট-কে নিয়ে প্ৰভূত পরিমাণ লেখালেখি হয়ে এসেছে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য যে প্রায় দুদশক ধরে ব্রেখট 
সম্পর্কে, তার নাটক নিয়ে চর্চা ইত্যাদির ব্যাপারে, এই পশ্চিমবঙ্গে যেন ভাটা পড়ে গেছে? ষাটের দশক 
থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত ব্রেখট যতটা প্রবলভাবে আলোচিত, আশির দশক থেকে যেন সেই আলোচনা, 
ক্রমশই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই দশকের সুচনাতেই 'গালিলেওর জীবন" নাটকটি নিয়ে 
কী পরিমাণ উৎসাহ আমরা দেখেছি। যেমন তার আগে সেই সত্তরের দশকে “ককেশিয়ান চক সাকৰ্ল নিয়ে 
গ্যালিলেওর মতই একাধিক দল সে নাটকের প্ৰযোজনা করে সাফল্য পেয়েছিল। তারপর থেকে কী হল? 
শুধুমাত্র নান্দনিক দিক দিয়েই নয়, ব্রেখটের জীবন আমাদের কাছে আকর্ষণীয় থেকে গেছে। জীবন বলতে 
অবশ্যই তার দৃষ্টিভষ্গিও। কী তিনি বলতে চেয়েছেন সেটা ক্রমাগতই তর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। তবু 
আজ কেন একটা প্ৰশ্ন উঠছে যে, আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞান কি সেই জীবন থেকে আর কিছু আহরণ 
করতে পারছে? আলোচনার খাতিরে একটু পিছিয়ে গিয়ে, ব্রেখট-এর মৃত্যুর দশ বছর পরে মার্টিন 
এসেলিন একদিকে এবং অন্যদিকে ম্যানফ্রেড ওয়েকার্থ যেভাবে দুটি ভিন্ন মেরু থেকে তাকে দেখেছেন, সে 
আলোচনাটাও করে নেওয়া বায়। মনে তো হবে- তারা দুজনে, দুজন ভিন্ন ব্রেখট-কে নিয়ে মেতে আছেন। 
আর অন্যসব সমালোচকরা ব্রেখট বিষয়টাকে আরও জটিল করে তুলেছেন তখন। বামপন্থী প্রগতি 
শিবিরের মানুষজন ব্রেখট লিয়ে উৎসাহিত বোধ করেছেন এই বিশ্বাসে যে তিনি মাকর্সবাদে আস্থাশীল শিল্পী 
এবং একই সঙ্গে নান্দনিক দিক থেকেও শিল্পী শ্রেষ্ঠ এবং শিল্পী হিসেবে আপন ব্যক্তিত্বরুপকেও বিসর্জন 
দেননি। এই ব্যক্তিসত্তা-_অবশ্যই তার নাট্যশৈলীকেই বোঝাচ্ছে। কাজেই ব্রেখট হচ্ছেন আশাবাদের 
প্ৰতীক ৷ অন্য দিকটিও আছে যেটা বেশ কট্টর ৷ প্রবাসে নির্বাসিতের জীবন এবং তজ্জনিত ফ্রাস্ট্রেশন, একটা 
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PIELES 


সময় সোভিয়েত দেশের উপেক্ষা বা নীরবতা ইত্যাদি তার কাছে নিশ্চয়ই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল-__তখন 
তার জীবন এবং কাজ qa মিলে অনেকগুলি প্ৰশ্ন তুলে দেয় তার রাজনীতি এবং শিল্পভাবনাকে নিয়ে। 
আমরা হদিস খুঁজে পাই না তখন। 

আমাদের বাংলা ভাষায় ব্ৰেখটের নাটক অভিনয়ের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া 
যাবে,- কোন সময় ব্রেখট বেশি চর্চিত হয়েছেন। তালিকাটি দীর্ঘ হতে বাধা নেই_ কিস্তু সফলতা ও 
নিয়মিত চর্চার বিষয়টা বোধ হয় অনালোচিত থেকে যায় তালিকাটিতে । ব্রেখট নিয়ে বিদগ্ধ চর্চা হয়তো 
অনেকেই করেছেন এবং শতবর্ষের উচ্ছাসে আরও অসংখ্য লেখাও ছাপা হবে_ কিন্তু ব্রেখট প্রযোজনা কি 
সমপবিমাণে হয়েছে বা হবে? শুনি তো খোদ জার্মানিতেই “বার্লিনার আসমব্রি'-তে এখন carta 
প্রযোজনাগুলি চমৎকার ‘ম্যুজিয়াম for’ হিসেবে অভিনীত হচ্ছে, যেমন করে স্বয়ং লেনিন তার 
মসোলিয়াম এ বিরাজ করছেন 1 তাহলে কি ব্রেঘট ফুরিয়ে গেলেন । সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যায় না_ কোন 
তত্ব এবং প্ৰয়োগ! আমাদের কাছে খুব একটা অবাক হবার ঘটনা এটা নয়, কেননা আমরা তো সেই দেশের 
মানুষ, যারা বৌদ্ধধর্মকে দেশের সীমানা পার করে দিয়েছি। আমরাই তো চেতন্যদেব কে ন্যাড়ানেড়িদের 
আখড়ায় পুরে দিয়েছি। শাস্তিনিকেতনের সেই সদা নতুনের আকাঙ্ক্ষীর নাটক নৃতানাট্যকে,__“গুরুদেবের 
আমলে এইরকম হয়েছিল'_ বলে সেখানেই এ সবের বৃপধৰ্ম আটকে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে, তাদের 
কাছে বিস্ময়ের কিছু নেই জার্মানির ঘটনায়। 

সংক্ষেপে ব্রেখটের জীবনের সূচনা থেকে দিক ফেরা বিষয়ে মনোযোগ দিলে আমরা মানুষটিকে 
খানিকটা বুঝতে পারব-_ বোধ হয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে তার জীবনের Act আমাদের নাট্যালোচনার কী 
যোগ? হয়তো ঠিক; তবে একটা কিস্তুও থেকে যায় বোধ হয়,__তাই অল্প কথায় দেখা যাক বিভিন্ন পর্ব 
এবং সে-পর্বের ভাবনা কীভাবে রূপ পাচ্ছে তার লেখায় এবং তার জীবনেই বা সে সবের কোনো 
প্রতিকিয়া হয়েছিল কি না? 

পনেরো, ষোলো, সতেরো বছরের ব্রেখটের লেখা কবিতা এবং কিছু গদ্য রচনা পাওয়া যায়। প্রথম 
দিকের একটি গদ্য রচনায় (১৯১৪) আমরা দেখব ব্রেখট-কে প্রায় উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং রাশিয়ার সঙ্গে 
যুদ্ধে দেশের মানুষকে ডাক দিচ্ছেন___কাইজারের মধ্যে অসীম শক্তি দেখে মুগ্ধ কিশোর cae’ বলে 
উঠছেন— We all, We German, fear God and nothing else in all the world." এবং সেই 
সময়ের কবিতায় দেশের জন্যে মৃত্যুবরণকে গৌরবান্বিত করছেন। আবার ‘মডার্ন লেজেন্ড নামক কবিতায় 
ব্রেখটের ভাবনায় পরিণত বোধ প্রকাশ পাচ্ছে। এই কবিতাটিকে ধিসিস্‌, আযান্টিথিসিস্‌ এবং সিনথেসিস-_ এই 
তিন পর্বে ভাগ করা যায় অনায়াসে । তখনও ব্রেখট মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন fa এ কবিতায় থিসিস সেই 
অংশ যেখানে উতরোল কান্না বিলাপ এবং ঘৃণা; আযান্টিথিসিস্‌ অংশে আনন্দ উৎপ্রেক্ষা প্রার্থনা এবং 
সংঘর্ষ। মৃত্যুর সংবাদে- নীরবতা তার পরই সিন্থেসিস্‌্- শত্রু মিত্রের বিভেদের অবসান । কিন্তু এ তো 
বিশ্রাম নয় শেষ নয়, আরও ভাবনার সূত্ৰ বা সূচনা মাত্র। মানুবের প্রতি ভালোবাসা বা মানবিকতা এ-পর্বে 
বারবার দেখা যাচ্ছে তার রচনায় | আবার একটু সময়ের ব্যবধানে দেখতে পাচ্ছি, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণকে 
Ue! করছেন । “The expression that it is sweet and honorable to die for one's country’ 
can only be taken as propaganda for a definite purpose to depart from life is always 
difficult, wheather in bed or on the field of battle; আর এই পর্বে যুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান 
থেকে সরে এসে ব্রেখট হয়ে উঠেছেন বিরোধী এবং প্রতিবাদী । এ যেন চৈতন্যের কুমবিবর্তন। তখনও ব্ৰেখট 
ats লেখেননি কিন্তু তার একটি রূপকথা জাতীয় প্যারাবেল-এ আমরা ব্রেখটিয়ান ভায়লেকুটিক এর 
নমুনা পেয়ে যাই। তখন তার বয়স পনেরো । গল্পটি এইরকম এক বৃদ্ধ পথ দিয়ে চলেছে। পথে চারজন 
অল্পবয়সী TFS সব কিছু কেড়ে নেয় তার কাছে CATH | তারপরও সে পথ চলে । দেখে মজা পায়, কিছু 
দূরে ওই চারজনের তিনজন ছিনতাইবাজ তাদের চতুৰ্থজনের কাছে থেকে অপহৃত বস্তুর অংশ অপহরণ 
করে নেয় কিন্তু ধ্বস্তাধস্তিতে সব অপহৃত বস্তু রাস্তায় ছড়িয়ে পরে- বৃদ্ধ সেগুলি কুড়িয়ে নেয় মহা আনন্দে 
এবং ZS স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু পরের শহরে ঢুকতেই তাকে পুলিশ ধরে বিচারকের সামনে দাড় Sarg | 
সেখানে সেই চারজন অপহরণকারীকে দেখতে পায় বৃদ্ধ। তারা একত্র মিলিত হয়ে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ খাড়া করেছে। বিচারক তখন রায় দেন, বৃদ্ধ ফিরিয়ে দিক সবকিছু এই চারজনের হাতে । এই 
রায় দানের যুক্তি হিসেবে বিচারক বলেন__“নতুবা এই চারজন যুবক দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করবে’। 

১৫-১৬ বছর বয়সের এই লেখাটা বোধ হয় তার পরবতীকালের অনেক নাটকের মধ্যে, _মানুষকে, 
সমাজকে, বিচারব্যবস্থাকে যেমন করে প্রতিভাত করেছেন ব্রেখট “তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে’ তারই বীজ । 
ব্রেখট কি এই নাট্যসমাধালে শাস্তি রক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন? মোটেই তা নয়,_ ‘precocious 


scepticism'-}3 প্রকাশ পায়নি এ সমাধানে-_ বরং moral concept যে কত ভঙ্গুর সেটা দেখিয়েছেন: 
শান্তি এবং যুদ্ধের মধ্যে বিসম্বাদী সুর নেই যেন সেটাও দেখিয়েছেন; এবং সেই সঙ্গে ঠিক এবং বেঠিক 
এর মধ্যে কোনো ERES নেই__এমন কথারও ইঞ্গিত। এই উল্টো পুরাণও তো ব্রেখটীয় ভায়ালেকটিক্‌। 
প্রথম নাটক ওই সময়েই লেখা- 7015 Bible. সেখানেও আমরা alas অবস্থানটা দেখব। আরও 
দেখব- _শেকুসপিয়রের মতই তার নাটকের সুত্র, কাহিনি, আহরণ করছেন অতীতের লেখা থেকে এবং সে 
সব কাহিনিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে__তাও দেখব। এ নাটকের পটভূমি নেদারল্যান্ড। প্রোটেস্টাম্ট 
অধ্যুষিত এক নগরী অবরুদ্ধ হয়েছে ক্যাথলিক সম্প্রদায় দ্বারা । চারটি মাত্র চরিত্র এ নাটকে। তিনটি মাত্র 
দৃশ্য__সংক্ষিপ্ত। পাত্রপাত্রীদের নাম নেই-___প্রকাশবাদী বিমূর্ততা-_-“ঠাকুর্দা", “বাবা”, (মেয়র) “মেয়েটি, 
‘ভাইটি | ব্রেখট কবি। পরবর্তী জীবনে জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেই যিনি চিহ্নিত হবেন,__এই 
প্রথম নাটকেও সেই কাব্যময়তা দেখা যাবে। প্রথম এবং তৃতীয় দৃশ্যে বাইবেল থেকে পাঠ উচ্চস্বরে; এবং 
সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা এবং সেই অংশের “বাণী” কী তার ব্যাখ্যা । মাঝের দৃশ্যটি বড় এবং সেই FOUR 
যাবতীয় নাট্যকিয়া ঘটছে। সেখানে সমস্যা দেখা দেয়,--বাইবেলের যে বাণীগুলি বোঝা হয়েছে__তা 
নিজেদের জীবনে কীভাবে প্রযুক্ত করা যায়__সেই নিয়ে। কেননা তখন নগরী অবরুদ্ধ | রাতের অন্ধকারে 
ক্যাথলিক সৈন্য এগিয়ে আসছে। পরাজ্ঞয় অনিবার্ধ। একক নিরপরাধ প্রাণ উৎসৰ্গ কি হাজার প্রাণ কে 
বাঁচাবে? নগরী রক্ষা পাবে? এই সমস্যা! ১৫ বছরের কবি ব্রেখট ওলড্‌ টেস্টামেন্ট এর ‘জুডিথ’' এর 
কাহিনি অবলম্বন করেছেন এবং সেই সঙ্গে ফ্রেডেরিখ হবেল রচিত পাঁচ অঞ্কের ট্র্যাজেডি “জুডিথ'-ও তার 
অবলম্বন। few আশ্চর্য add তার নাটকে কোনো ধর্মীয় বা অধ্যাত্মবাদ আনলেন না! আনলেন না 
মনস্তাত্বিক গভীরতা যা হেবেল এঁর নাটকটিতে ছিল। ব্রেখট আকর্ষিত হয়েছিলেন,__না, ধৰ্মীয় ব্যাখ্যায় 
নয়__তার কৌতূহলের বিষয় প্রয়োজন বাদে (utility value)! মানুষের Geis নয়--তার উৎসাহ, 
এ নাটকে, বিভিন্ন মানুষের অস্তরের প্রতিকিয়ায় কী হয় সেটা দেখাবার । হ্যানস্‌ মেয়র যথার্থই বলেছেন, 
‘The very earliest conflicts to which this writ gave form and shape are unequivocally 
Social’ পরবর্তী জীবনের প্রথিতযশা নাট্যকারের পরিণত কাজে এই অল্প বয়সের রচনাটি কি আজকের 
আলোচনায় বা বিদগ্ধ আলোচনায় মনে হবে না যে নতুন ভাবনার আদি জননী | এই নাটকের 
শেষে, আগুনের ঝলকের মধ্যে যখন বৃদ্ধ পিতামহ অনিবার্য, সমূহ সর্বনাশের মধ্যে বলে ওঠে শেষ সংলাপ, 
—'O Lord, be with us! For it will soon be evening and the day has drawn to a close." 
আত্মাহুতি এবং ন্যায়বিচার দুটোরই সমাধান হল, কিন্তু সত্যিই হল কী? এই প্রশ্ন ব্রেঘট তখন না 
তুললেও-_ আমরা পরিণত ব্রেখটের দেই কণ্ঠস্বর কি শুনতে পাচ্ছি না এ নাটকে _ Honorable public, 
now you go and find your own ending.’ স্মরণ করুন Good Woman of Setzuan. ‘এই নগরে 
যদি কোনো অবিচার হয়-_তবে তার প্রতিবাদ দরকার । এবং যদি কোনো প্রতিবাদ না হয় তা হলে সে 
নগরী ধ্বংস হোক আগুনে_ রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবার আগেই ৷’ (Brecht's Begining—by 
Reinhold Grimm) 


১৯২০ সালে AA সদন্তে বলতে পেরেছিলেন_ ‘Shouldn't we liquidate aesthetics?" 
অবশ্যই ব্রেখটের প্রতিক্কিয়াটা ছিল, তার সময়ে বুর্জোয়া জার্মান নন্দন তত্ত্বের চরিত্র বিচার করে 1 কিন্তু 
এর দ্বারা নান্দনিক ব্যাপারে ব্রেখটের বিরোধ কি কল্পনা করা যায়? ১৯৩০ সালে তার পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি 
আমরা দেখব। দার্শনিক এবং সমাজতান্তিক বিশ্লেষণে ধরা দেবে শিল্পের ক্ষেত্রে যা সুন্দর এবং নান্দনিক দিক 
থেকে যা তৃপ্তি দেবে--তার সঙ্গে যে বৈরিতা নেই-_সে কথায়। তার নাটক, কবিতা এবং বিবিধ তাত্ত্বিক 
রচনা যে আনন্দ বিধায়ক-_যে আনন্দ থেকে আমরা শিক্ষা পাব-__তার স্বীকৃতি । (The Street Scene 
অথবা Theatre for pleasure or theatre for learning' দ্রষ্টব্য) এই পর্বেই তো তিনি বলবেন, 
‘Let us treat the theatre as a place of entertainment, as proper in aesthetics, and let 
us examine which kind of entertainment suits us.’ থিয়েটারকে আনন্দবিধায়ক করে তুলতে 
চেয়েছেন। কিন্তু সে আনন্দ তো সস্তা প্ৰমোদ নয়! 


আমরা জানি ১৯২৬ সাল নাগাদ ব্রেখট মার্কসিজমে আকৃষ্ট হন। সে সময় পিস্কাতোরের 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ২৩ 





সঙ্গে কথা বলেও GAS বুঝতে পারলেন না সে বাজারের হাল হকিকৎ। ব্রেখ্টু বলেছেন, সে নাটকটা আর 
লেখাই হলনা কিন্তু তার বদলে--4 started reading Marx." 5 
অ-লেখা নাটকটির কিছুটা কি আমরা পেলাম সেন্ট জোন আব দি স্টকইয়াডৰ্স’ নাটকটিতে | 

আমার মনে হয় সেই সময় ব্রেখট যে কবিতাটি লিখেছিলেন- সেটাই ভবিষ্যতের ad? চর্চার 
চাবিকাঠি হতে পারে : কবিতাটির গদ্য অনুবাদ করলে দীড়ায়,__'যারা এখনো জন্মায়নি কিন্তু জন্মাবে তো 
তাদের বলছি / ভিন্নতর এক সময়েই তোমরা কাচবে / এবং সুবীও হবে, কিন্তু কোনও দিনই জ্ঞানতে পারবে 
না / আমাদের কালে আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণির শস্য ব্যবসায়ী চড়ে বেড়াতো।' “ব্যাবিলোনিয়ন 
ef Gu এই কবিতার নাম। 

আমাদের কালে ব্রেখট-কে নিয়ে তার জন্ম শতবর্ষে আমরা কি এসব কথা ভুলে ব্রেখ্টিয়ান 
কনফিউশনকেই বড় করে দেখবো, নাকি তার লেখা নাটক--'‘'ি পোনি অপেরা” ‘দ্য গুড় উওমেন অব 
সেৎজুয়ান', 'শোয়াইক’, ম্যান-ইজ্‌ MRA, ‘লাইফ অব MAAS প্রভৃতিকে ভালো নাটক হিসেবে 
বিবেচনা করে আমাদের নাট্য অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের মঞ্চে, আমাদের দর্শকদের জন্য অভিনয় করব? 
আমরা কবিতার উল্লেখিত সেই নতুন প্রজন্ম হয়ে না হয় পুরোনো দিনগুলোকেই বিচার করব-_ বুঝতে 
চেষ্টা করব সেই অতীত সময়টাকেই-_-আর সেই সঙ্গে কি আমরা তার মধ্য দিয়েই আমাদের কালটাকে 
খুঁজে পাব না? পাব বলেই আমরা ব্রেখটের নাটককে ফেলে দিতে পারি না। আমাদের দেশের নাট্যজ্ঞান 
দিয়ে তার নাটককে বুঝে নেওয়া Wa) আমাদের সেই যাত্রার জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে (যাত্ৰা কিন্তু কোনো, SS 
কণ্টকিত করে প্রযোজিত হয় না) যদি ব্রেখটের নাটক পড়ি বা দেখি তাহলে সে সব নাটকের অসামান্যতা 
আমরা উপলব্ধি করতে পারব । আর সেটা আধুনিক থিয়েটারের কাছে জরুরি বিবেচিত হয়েছিল বলেই 
৬০-এর দশক থেকে ৮০-র দশকের শুরু পর্যস্ত আমাদের এখানে aad চর্চিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা 
বোধ হয় তাকে আত্মসাৎও করে ফেলেছি। 

কিছুদিন অবশ্য, বাংলা থিয়েটারে ব্রেখট চর্চার শুরুর দিনগুলোতে, তার তত্ত্বের সঙ্গে ধিয়েটারকে 
মেলাতে গিয়ে অনেকেই ধিয়েটারটাকে অবহেলা করেছেন। এখানে, মনে রাখা ভালো- শিক্ষিতজনেরাই, 
পণ্ডিতজনেরাই a চর্চাটা শুরু করেছিলেন এবং তারা তার তত্ব ‘Organon’. ‘Miror এবং 
‘Dynamo’, ‘Verfremdung’ ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যায় মন দিয়েছিলেন। সেই সময় আমার সহপাঠী বন্ধু 
সময় বলেছিল, “হেলেনে ভাইগেল এর অভিনয়ে ew কোথায়? বেশ অক্ভর্ভেদী অভিনয়!’ পরে খত্বিকের 
ব্রেখট সম্পর্কে একটা লেখায় CIC TE, CH. কথাটা উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে,_“আমার মনে হয়েছে, উনি 
(ব্রেখট) একটা দৃঢ় মতবাদ তৈরি করতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন। লোভে পড়ে যাচ্ছেন কটা 
কথার'। সেই লেখাটিতেই সে লিখেছিল, ‘বে কোনও শিক্ষাগত মতবাদের পালায় পড়লে আর রক্ষা নেই | 
তার গোপনতর কারণ হচ্ছে, শিল্প সমগ্র জীবনের সম্টির কারবার p শিক্ষাগত মতবাদ, তা সে যত উদারই 
হোক-_ সে সমভির কোনও একটা অংশকে মাত্র উদ্ভাসিত করে’ তা আমাদের এখানেও প্রথমদিকে 
বিদগ্ধজনেরা উদ্ভাসিত হয়েছিলেন ব্রেখটের ore প্রাথমিক ব্রেখট চর্চায় সেটা একভাবে বাধা হয়েছিল-_ এ 
অনুমান BTS নাও হতে AA | 


আমি সেই ৬০-এর দশকের শুরুর দিনের কথা স্মরণ করছি। ব্রেখটকে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারে 
অবশ্য ‘অরণি পত্রিকার কাছে আমরা খণী। সেই ১৯৪১-"৪২ সালে। দুটি নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয় 
সে পত্রিকায় তখন। কিন্তু ব্রেখটের মৃত্যুর পর তার নাট্যদৰ্শন বিশেষভাবে আলোচিত হতে শুরু করে এই 
সা s ee অগ্রণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আইন’ (১৯৫৭), এক্ষণ 
পত্রিকায় ‘বিধি ও ব্যতিকিম', ‘উত্তরকাল' পত্রিকায় “গালিলেও চরিত অশোক সেন (সন্ধ্যানীড)-এর 
‘ককেশিয়ান চকু সাকেল,' ও “গুড উওম্যান অব সেট জুয়ান" আর ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী 
সমিতির পত্র ইত্যাদি অবশ্যই- ব্ৰেখটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাচ্ছিল। উৎপল দত্ত প্রকাশিত এপিক 
বিয়েটার পত্রিকাটি উল্লেখ দাবি করে। কিন্তু অজ্িতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার নান্দীকার “তিন পয়সার 
পালা করে ব্রেখটের নাম এবং নটিককে-_ ঝত্বিক ঘটকের ভাষায়-_“সমষ্টির কোনও একটা অংশকে 
মাত্র' লয়_ বহুজনের মধ্যে ব্রেখটকে উদ্ভাসিত করেছিল। শিক্ষাগত মতবাদের পাল্লায় পড়ে এ 
প্রযোজনা পঙ্গু হল না। জন সমর্থনই পেল। থিয়েটার হিসেবে সফল হল। জেনে রাখা ভালো যে ফত্বিক 
ঘটকই ব্রেখট-এর গালিলেও চরিত নটিকটির প্রথম অনুবাদক। এর পরই ব্রেখটের নাউিকের অনুবাদ, 
ভাবানুবাদ সত্তরের দশক পর্ধস্ত প্রবল স্রোত হয়ে রইল বাংলা থিয়েটারে । এর ভালোমন্দর বিচার এ 
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নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ঘটনা হিসেবেই উল্লেখ্য । এর মধ্যে কোন নাটক গুলি জনপ্রিয় হল? একই নাটকের 
: ‘ z : অভিনীত হয়েছে। আমি আশা 
বিভিন্ন প্রযোজনা হল? ছোটো নাটক হিসেবে ‘বিধি ও ব্যতিকুম বহুবার | 
করছি এই সংখ্যায় বাংলা ভাষায় ব্রেখট চর্চার একটা খতিয়ান প্রকাশিত হবে। সেখানে আমরা ব্রেখটের 
নাটকের অনুবাদ এবং প্রযোজনার তালিকাও পাব। সে তালিকা থেকে অবশ্যই প্রতিপর হবে কোন 
নাটকগুলি বাংলা মঞ্চে বহুবার বহুদিন ধরে অভিনীত হয়েছে। অনুবাদের সংখ্যা এবং প্রযোজনার সংখ্যায় 
একটা অস্তর থেকেই গেছে। যদি আমরা এক আধবার মাত্র প্রযোজিত হয়েছে এমন নাটকের সংখ্যা গণ্য 
না করি। বারে বারে অভিনীত হয়েছে এমন নাটকের সংখ্যা বোধ হয় সেই তুলনায় কম। 'ককোশিয়ান চক 
MER, “হি পেনি অপেরা', হের often’, 'আতুর্রো উই: ‘লাইফ অব গালিলেও', 'শোরাইক” “মাদার 
pare’ প্রভৃতি নাটকের সাফল্য আমাদের ব্রেখটকে চিনিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে, আগেই বলেছে, পি 
পোনি অপেরার' ain রূপ ‘তিন পয়সার পালার অভাবনীয় সাফল্য ব্রেখটের সঙ্গে সাধারণ দর্শকদের 
পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সাহায্য করে নিঃসন্দেহে তাত্বিকদের কাছে সেটা কতটা ব্রেখটিও সে সন্দেহ থেকে 
গেলেও | আর “ককেোশিয়ান চক্‌ AER অবলম্বনে ‘বাড়ির গণি, “গতি ‘খড়িমাটির গণ্ডী’ ইত্যাদি বঙ্গীয় 
রুপ ব্রেখট চর্চারই wey হয়ে আছে। এবং প্রযোজনার সাফল্যের নিরিখে__ব্রেখট-এর তত্ত্ব মিলিয়ে যে সব 
প্রযোজনা তার তুলনায় ‘wer ve? বেশিদিন চলেছে। এই “চলার কথা’ বলাটায় ব্রেখট তত্ত্বে বিশ্বাসীরা 
আপত্তি তুলতে পারেন । সেটা মনে রেখেই বলছি-___নাটককে নাটক হিসেবে প্রয়োগ করলে এবং প্রয়োগের 
সময় আমাদের দেশ এবং দেশের দর্শকের কথা মনে রাবাতেই এই সাফল্য। ‘গুড় উওম্যান অব সেত্জুয়ান ~ 
এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিকেশিয়ান চক্‌ সার্কেল “এর Airy সংস্করণের প্রযোজনা বিষয়ে__অন্যতম 
প্রযোজক (‘গণ্ডী') শ্ৰী বাদল সরকার এ ব্যাপারে মূল্যবান কথা বলেছিলেন। কেন তিনি এ নাটক করছেন 
তার কৈফিয়তে বলেছেন, ‘not because I wanted to do a Brecht play, but because I found 
the play very relevant to the present day of India. Our theatre group ‘Satabdi’ produced 
the play under my direction with same altitude. GAGA উদ্দেশ্যের কাছাকাছি থেকেই এ 
প্রযোজনার দাম! অর্থাৎ ব্রেখটের উদ্দেশ্য নাটকের মধ্যে যা আছে তাকে প্রকাশ করার দায়ই সম্ভবত নাট্য 
প্রযোজনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। নইলে, SG ভারাক্রান্ত করে নাটকটি ফাকা প্রেক্ষাগৃহে করে তো লাভ নেই। 
গালিলেও (বহুরূপী) সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। আজও সে নাটক পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মাঝে মাঝে 
হয়ে থাকে। চেতনার SAE, "UTI 'ভালোমানুবের পালা’ ‘মা’ এবং 'কোরিওলেনাস'-এর ATA 
এই তালিকায় আসবে। এ সব নাটকও আমাদের দর্শকদের সঙ্গে ব্রেখটের একরকমভাবে পরিচয় ঘটিয়ে 
দিয়েছে। wre আগ্রহী মানুষরা হয়তো সব প্রযোজনার ব্রেখটকে খুঁজে পাননি__তথাপি বাংলা মঞ্চে এই 
সমস্ত প্রযোজনার মাধ্যমেই নাট্যকার ব্রেখটকে খানিকটা চেনা হয়েছে। ম্যাক্সমুলার ভবন কর্তৃক ওপেন 
থিয়েটারের প্রযোজনা-__'ফেরা? মানুষ-মানুষত তিন পেনির অপেরা’, ‘সমাধান’ প্রভৃতি নাটকের 
অভিনয় এত কম হয়েছে যে অনেকের পক্ষেই তা দেখা সম্ভব হয় নি। কতটা ব্রেখট হয়েছে এ সব প্রযোজনা 
সে প্রশ্ন অবশ্যই স্বাভাবিক ভাবেই তাত্তিকরা তুলেছেন। বহরমপুর এবং বালুরঘাটের নাট্যকর্মীরাও ব্রেখট 
প্রযোজনার মিছিলে উল্লেখযোগ্য ভাবেই স্থান নিয়েছেন। এই সব ব্রেখট প্রযোজনায় তারা ‘এ-এফেক্ট’, 
অভিনেতার অসম্পৃক্ততা কতটা কাজে লাগিয়েছেন জানিনা । অসম্পৃক্ততার প্রসঙ্গে “বার্লিনার আসম্বল" 
পর্বে ব্রেখট যখন 'ককোশিয়ান চক্‌ সাকেলি' প্রযোজনা করছেন তখনকার একটি লেখা আমাদের মানুষটিকে 
বুঝতে সাহায্য করতে পারে, তার প্রযোজনা সংকাস্ত ভাবনার বিবর্তনও। প্রযোজনাগত বিবিধ মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করে একটি অংশ, যার শিরোনাম- Further Notes’ সেখানে লিখছেন, ‘The play was 
written in America in my eleventh year of exile, 1944, and it owes aspects of its 
structure to my horror of the commercialized Broad way theatre. However, it has also 
absorbed elements of the older American theatre, which excelled in burlesque and 
spectacle.” এই লেখাতেই 'Grusha' এবং 'Azdak' চরিত্রের অভিনেত্রী এবং অভিনেতাদের সম্পবে 
Aer, —Her motherly instinct exposes Grusha to persecutions and labors which 
almost kill her. Plainly, she loves the child.” আজ্দাক সম্পর্কে লিখছেন, ‘He must be an 
actor who can portray a completely honest man. Azdak is a completely honest man, and 
dissappointed revolutionary who plays a bum, just as in Shakespeare wise men play 
fools.” তাহলে স্বদেশে ফিরে এসে, এবং faces থিয়েটার হাতে পেয়ে প্রযোজনার ভাবনা বদলে 
গিয়েছিল। প্ুসা-র Motherly instinct থাকবে, আজদাক্‌ "চরিত্র" হয়ে উঠবে_(Portray). এই লেখাটার 
শেষে ব্রেখট প্রযোজনার বিভিন্ন wes নিয়ে লিখছেন ‘What is important is not that drama should 
"make use'' of music, or that opera should gain something through better stage 
design.’ তিনি বললেন একটি নাট্যাভিনয়ে তিনটি বিষয়, নাট্যসাহিত্য, সংগীত, এবং মঞ্চ সজ্জা দিয়েই 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ২৫ 





নাট্যবস্তকে প্রকাশ করতে হবে, ‘Thus a collective of independent arts comes about.’ গানকে 


তো নাট্যঘটনার ধারাবাহিকতাকে বিচ্ছিন্ন করতেই CTWD ব্যবহার করবার উপদেশ দিয়েছিলেন আগে। 
১৯৫২ সালে ড্রেসডেন থেকে প্রকাশিত এক লেখায়, ‘এক থেকে নয়" এই কমে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তার 


, নতুন নাট্যভাবনা। প্রসঙ্গটা ছিল স্টানিশ্নাভস্কির পদ্ধতি কতটা প্রহনীয়__এই সম্পর্কে '(১) নাটকের মধ্যে 
'_ কাব্যের অনুভূতি__স্বভাববাদী নাটকেও স্তানিন্নাভক্কি এই কাব্যের সুষমা তৈরি করেছিলেন-- জাৰ্মান 
নাটকে এর অভাব রয়েছে! (i) সমাজের কাছে এর দায়বদ্ধতা, শিল্পের সামাজিক মূল্য | (৩) ছোটোবডো 
সব অভিনেতাদের নিয়ে আসম্বল অভিনয় । বড়ো অভিনেতারও (স্টার) এই আঁসম্বল অভিনয়ই লক্ষ্য হবে। 
(8) নাটক সম্পর্কে সার্বিক ধারণা তৈরি করা এবং ডিটেলের ওপর জোর দিতে হবে। (৫) সত্য হয়ে 
ওঠাটা কর্তব্য । (৬) শৈলী ও স্বাভাবিকতা এ দুয়ের মধ্যে AA প্রতিষ্ঠা । অত্যাশ্চর্য স্বাভাবিকতা গভীর 
তাৎ্পর্যমগ্ডিত হয়ে উঠে হাত ধারাধরি করে চলবে। (4) স্ব-বিরোধিতার মধ্যেই বাস্তবের প্রতিফলন 
ঘটানো। বিরোধ ও জটিলতা দেখিয়েও তার সঙ্গে না জড়ানো। (৮) সবার উপরে মানুষ এই বোধ। 
(a) শিল্পের কম উন্নতির সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি’ ব্রেখট তো বলেছিলেন “অনুভূতি ছাড়া শিল্প 
সম্ভব নয়" (১৯৩৮ সালে লেখা ডায়েরির পাতা)। আর কে না জানে অনুভূতি থেকেই আবেগের Sa 
এ কথা নতুন করে বলবার নয় নাটকের মধ্যে কলাকৈবল্যবাদের প্ররোচনা তিনি কখনো দেননি। 
তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তার কাছে নাটক হবে বহুজনের আনন্দের Sen আবার শৈল্পিক আবেগে 
নিরাসক্তও নন তিনি অথবা অসচেতন ছিলেন না বাচার জরুরি চাহিদা সম্পর্কেও | আর এইখানেই তাকে 
বোধ হয় তার লেখা তিন পর্বের) “বাল (১৯১৮), ‘শোয়াইক’ (১৯২৭) এবং “লাইফ অফ গ্ালিলেও 
(১৯৩৮, ১৯৪৭) নাটকের নায়কদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার ইচ্ছা অনেকেরই হয়। সে কথা থাক। 


কবি জীবনানন্দকে তার জন্ম শতবর্ষধে আবিষ্কৃত নানা তথ্যের ভিত্তিতে নতুন করে মূল্যায়ন করা 
হচ্ছে। ব্রেখটের সম্পর্কে অনাবিষ্কৃত তথ্য আরও কিছু আছে কি না সন্দেহ। আবিষ্কৃত তথ্য থেকেই তিনি 
হয়ে উঠেছিলেন বিতর্কিত মানুষ | 

আমার এই নিবন্ধের শেষে একটা কথাই বলবার । আমরা তাকে কবি এবং নাট্যকার হিসেবেই 
দেখতে চাই। ভার নাটক মঞ্চের সামগ্ৰী। সঠিক প্রকাশ তো তার মঞ্চেই। তার নাট্যকার পেশায় তিনি 
অভিনিবিষ্ থেকেও সেই সঙ্গে সারা জীবন দর্শক সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এখানে, আমাদের দেশে তার 
নাটকের মঞ্চ সাফল্যের স্রোত-__তার Sega বাধ দিয়ে আটকানো যায়নি। Sega বেড়া পার হয়ে মঞ্চের 
অঙ্গনে তাকে দেখলে বোধহয় তিনি এখানে আরও বহুকাল বেঁচে থাকবেন, প্ৰাসঙ্গিক থাকবেন। 


লেখক বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও নাট্যর়সতান্ত্বিক। প্রাক্তন অধ্যাপক, লাট্যবিভাগ, রষীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
নাটক বিবয়ে একাধিক args রচয়িতা, বহুৰুপীর কর্ণধার i 
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বেট্টোল্ট ব্রেখট 


লড়াকু SSM 


The Old Militant অবলম্বনে 


বঙ্গানুবাদ 
চন্দন সেন 


[ব্রেখট রচিত ‘ফিয়ার wre মিসারি অব্‌ দ্য থাউ TRL নামক ২৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
দৃশ্যসম্বলিত গ্রন্থটির ১৯তম দৃশ্য হচ্ছে “দ্য ওল্ড মিলিট্যান্ট '। ব্রেখট এই দৃশ্যগুলোর us 
দিয়ে ফ্যাসিস্ত জমানায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভয়, ঘৃণা, প্রতিরোধ, আত্মরক্ষার চেষ্টা 
ইত্যাদি তুলে ধরেছেন তার অননুকরণীয় ভঞ্গিতে, যা প্রায়শই feds, কখনও স্পষ্ট 


তীক্ষ্ণ, কখনও তীব্র ব্যঞ্জনাময়] 


চরিত্র 
পেটিবুর্জোয়া, প্রথম মহিলা, তরুণ, দ্বিতীয় মহিলা, দুধওয়ালি, 
[e বিক্রেতার বউ 


দেখ দেশের লক্ষ লক্ষ ভোটার,_ সংখ্যা অশেষ! 
মোটামুটি ধরনে ঠিকমতো হিসেব করলে 
এই ভোটাররাই তো শতকরা একশো ভাগ দেশ, 
এদের KARİ চায়-_তাদের যেন পথ দেখায় 
নাক, সেই নাক! বলুন, বেশ, বেশ! 
যদিও বাজারে মিলছে না বুটি কিম্বা মাখন 
শীতের কোট কিম্বা পশুর খাদ্যেরও চলছে ঘোর 
অনটন 
তবু কি আনন্দ! নেতা তো মিলেছে এক সেই নাক! 
পছন্দসই নেতা তো পেয়েছে দেশ! 
এবার গলা খুলে বলুন_ বেশ! বেশ! 
PITH ( PROMAT), ১৯৩৮। ছোটো কয়েকটি দোকান 
নিয়ে একটি স্কোয়ার | পিছনে মাংসওয়ালার দোকান, সামনে 
দুধওয়ালির দোকান | শীতের এক emer আধারি emer 
এই সাতসকালে মাংসের দোকান CNA, তবে দুধের 
দোকান CUT | সেখানে অল্প কয়েকজন YORA । 


পেটিবুর্জোয়া কি হল আজও আবার মাখন ঢু p, 
আঃ 
প্রথম মহিলা আমার ঘরের বুড়ো যা কামায় 
তাতে ভালো জিনিস বলতে এইটুকুই তো কিনতে 
পারি। তাও মিলছে ATI 
তরুণ এ সব হা-হুতাশ থামান তো। কি হল 
থামাবেন £ আমাদের জার্মানির এখন দরকার মাখন 
না,_বন্দুক' Jar wu! এ ব্যাপারে কারুর প্ৰশ্ন 
তোলাই উচিত নয়। এ কথা তো তিনি স্বয়ং স্পষ্ট 
করেই বলেছেন। 
প্রথম মহিলা [হতচকিত হয়ে] তা তো বটেই! 
নীরবতা | 
তরুণ আচ্ছা আপনারা কী ভাবেন বলুন তো? 
আবার দখল করতে পারতাম? এখানে আপনারা 
যেমন হা-পিত্যেশ করছেন মনে হয় সব জায়গাতেই 
তা চলছে। এ ধরনের হাহাকারের বাইরে কেউ কোনো 
স্বার্থত্যাগের কথা ভাবছে- দেখাতে পারেন! 
দ্বিতীয় মহিলা পারি হে ছোকরা। কান আর চুল 
বাড়া করে শোনো, স্বাৰ্থত্যাগ যথেষ্ট হচ্ছে__আমরা 
সব্বাই স্বাৰ্থত্যাগ করছি। 
তরুণ [অবিস্বাসীর ভঙ্গিতে] হুঃ খুব করেছেন! 
আচ্ছা একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি কেমন সেই 
স্বাৰ্থত্যাগ? 
দ্বিতীয় মহিলা [প্রথম মহিলাকে] যখন যুদ্ধের 
জন্য চাদা তুলতে এলো তুমি দাওনি? 
প্রথম মহিলা হাা-সূচক ঘাড় নাড়ে | 
দ্বিতীয় মহিলা দেখলে তো, উনি দিয়েছেন। 
আমরা সবহি দিয়েছি। বলতে পার প্রায় স্বেচ্ছায় 
দিয়েছি। 


atv 


তরুণ ও সব বস্তাপচা গপ্পো রাখুন। আচ্ছা, 
কদিন আগে ফুয়েরার যখন জনগণের কাছ থেকে 
তখন তো আপনাদের কারুর পকেট থেকে বিশেষ 
কিছু গলেনি। মহান কাজেও আপনারা কিপটেমি 
দেখিয়ে যাবেন! সাহায্যভান্ডারে, কি বলব. CUu 
নামে কিছু ন্যাকড়া দান করা হল। সুযোগ থাকলে 
ওটুকু না দিয়ে পোকামাকড় দেওয়া হত নিশ্চিত। ১২ 
নম্বর কারখানার মালিকের কাছে যখন আমরা গেলাম 
কি পেলাম জানেন? একজোড়া ঘোড়ায় চড়ার বুট! 


বার হয়ে আসে । 

দুধওয়ালি সর্বনাশের খুব একটা দেরি নেই! 
[দ্বিতীয় মহিলাকে] সুপ্রভাত মিসেস que গতরাতে 
ওরা যে তরুণ লেটনারের খোজে এসেছিল তা 


দুখওয়ালি হ্যা. মানে তার ছেলের কথা | 

দ্বিতীয় মহিলা কিন্তু সে তো শুনেছি নাৎসি 
বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। 

দুধওয়ালি আমি তো তাই জানি। বুড়ো কসাই 
১৯২৯ থেকে নাৎসি পার্টি করে। সে কাল একটা 
ধরে নিয়ে যেত। 

দ্বিতীয় মহিলা বাপ-বেটার অপরাধটা কী? 

দুধওয়ালি খন্দেরদের কাছ থেকে মাংসের জন্য 
বেশি দাম নিচ্ছিল, আসলে কসাই তো তার কোটার 
মাল পাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে খদ্দের ঠিক রাখতে Alera 
জন্য লোকটা নাকি কালোবাজার থেকে খরিদ শুরু 
করে,__এমনকী ইহুদিদের কাছ থেকেও কেনাকাটা 
শুরু করে সে। 

তরুণ হি-ই-ই এ ধরনের অপরাধের জন্য তো 
ধরতে আসবেই, তাই না? 

দুধওয়ালি কসাইয়ের কিন্তু তেজ খুব। ১৭ 
নম্বরের বুড়ো সাইসলারকে সে উত্তম মধ্যম দিয়েছিল 
যেহেতু সে 'ফ্যোলকিশোর্‌ বেওবাখটের' [নাতৎসিদের 
কাগজ ] কেনেনি। লড়াকু ওস্তাদ বলা যেতে পারে। 

দ্বিতীয় মহিলা ফিরে এলেই কসাই খুব অবাক 
হবে। 


দুধওয়ালি আগে দেখ ফিরে আসতে পারে কিনা। 
পেটিবুর্জোয়া সমস্যাটা হচ্ছে, ইদানীং 
দুরদর্শিতার খুব অভাব চলছে এ দেশে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭. 


WO 


দ্বিতীয় মহিলা এ যে কসাইয়ের দোকানটার 
দিকে তাকাও, মনে হচ্ছে সারাদিনে দোকান আর 
খুলবে না। 

দুধওয়ালি না খোলাটাই ওদের পক্ষে মঙ্গল 
হবে। পুলিশ তো দিনে একবার জায়গাটা ঘুরে 
দেখছেই, এবার দেখো তল্লাশি করে কিছু পাবেই। 
খোলাবাজারে যেখানে জিনিসপত্তর পাওয়া যায় না 
সেখানে কালোবাজারি জিনিস দোকান থেকে 
মিলবেই। আমরা এখনও কো-অপারেটিভ থেকে দুধ 
পাচ্ছি খুব একটা সংকট দুধের নেই। তবে” 
[বাইরে BiH | এই যে শুনছেন, আজ কিন্তু দোকানে 
কিম পাবেন না [উপস্থিত মানুষদের হতাশাসৃচক 
Yaa] ওরা বলছে, লেটনাররা নাকি বাড়িটা বন্ধক 
নিয়েছিল। এবার বন্ধকটস্কক সব বাতিল হয়ে যাবে 
দেব | 

পেটিবুর্জোয়া না, না, এটা কিন্তু অনুচিত 
ব্যাপার। বন্ধকি কারবার বাতিল করার ক্ষমতা কারুর 
নেই ও সব হলে বলতেই হচ্ছে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। 

দ্বিতীয় মহিলা তরুণ লেটনার কিন্তু লোক 
হিসেবে ভালোই ছিল। 

দুখওয়ালি হ্যা, বুড়োটাই কেমন একটু ছিটেল। 
ভিডিয়ে দিল সেইসময়ে যে সময়ে ছোকরার প্রেমিকার 
সঙ্গে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ানোর PA | 


দুধওয়ালি [একট হতচকিত হয়ে] ও, 
ছিটেল বলেছি বুঝি? আসলে বয়স যখন একটু কম 
ছিল তখন ওর ধ্যানধারণার বিরোধিতা করলেই বুড়ো 
খেপে যেত। নিজের ধারণাকে খুবই গুরুত্ব দিত আর 


দ্বিতীয় মহিলা খুলতে তো হবেই ৷ নইলে মেজাজ 
দেখাবার রেস্তো মিলবে কোথেকে? 

একজন গাটোগোটো চেহারার মহিলা মাংসের দোকান 
থেকে বার হয়ে আসে! দোকানের অধিকাংশ এখন একট 
আলোকিত রাজার দাঁড়িয়ে মহিলা AA আাংসওয়ালার বউ 
চারদিকে তাকায় তারপর দৃখওয়ালিকে দেখতে পেয়ে কথা 
বলতে এগিয়ে আশে I 


আগেই মাংস নিয়ে এখানে হাজির হবার কথা। 

দুধওয়ালি কোনো উত্তর দেয় না। সবাই মাংসওয়ালার 
বউ-এর দিকে NAZKA om তাকিয়ে থাকে । প্রথম 
মহিলাটি বুঝতে পারে, ওই দৃষ্টির অথ mo দোকানের 
ভিতর ফিরে "m সে। 
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দুধওয়ালি দেখ, ব্যাপারটা এমন ঠেকছে যেন 
কিছু হয়নি। ঘটনার উৎস কিন্তু পরশুদিনের একটা 
বিশ্রী ব্যাপার । বুড়ো কসাই এক VHS আকোশে এই 
এলাকার চারপাশে হঠাৎ বিস্তিবেডডের বান ছোটাতে 
লোকটার এমন বিশ্রী বেয়াদপি আর 


দ্বিতীয় মহিলা কই আমি তো এর আগে এ সব 
নিয়ে যে এমন কাণ্ড ঘটছে, তা বিশেষ কিছুই বুঝতে 

দুধওয়ালি তাই নাকি? তোমরা জান, ওরা যখন 
পিছন দিকের মাংসের একটা প্লাস্টার করা নকল ভামি 
[(প্রতিরূপ ] টাঙিয়ে রাখতে বলেছিল বুড়োটা হঠাৎ তা 
Visits অস্বীকার করল! বুড়ো অবশ্য নিজে গিয়ে 
জিনিসটার অর্ডার দিয়ে এসেছিল, কারণ সপ্তাহের পর 
বোর্ডে মাংসের লিখে রাখা দাম সত্ত্বেও বেচার মতো 
একটুও মাংস ঝোলাতে না পেরে লোকটা খেপে 
গিয়েছিল। ওরা সেই শুয়োরের মাংসের 'ডামি' 
টাঙিয়ে দিতে এল, সঙ্গে ছিল, শুকনো বাছুরের একটু 
আসল মাংস, ডামিটা অবশ্য এমন জীবস্তের মতো 
বানিয়ে ওরা যোগান দিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল 
ডামিটাই আসল মাংস। সে রেগে গিয়ে বলে দিয়েছিল, 
দোকানের মাংস দেখানোর জানালায় টাঙাবার মতো 
আমার যখন আর কিছু নেই, অনেক ধাপ্লা হয়েছে, 
আর আমি ‘প্ৰায় eae’ নকল ডামি টাঙাচ্ছি না। 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই সে ওই নকুল 
লোকেরা এসে রাস্তার ধুলো থেকে নকল মাংসের 
ডামিটা তুলে নিয়ে যায়। 

দ্বিতীয় মহিলা এত রাগ! হায়, হায়, হায়! 

পেটিবুর্জোয়া আসলে সমস্যাটা হচ্ছে দূরদর্শি- 
তার অভাব! 

দ্বিতীয় মহিলা আচ্ছা কী করে একটা মানুষ 
তে রাগে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে পড়ে? 

! 


সেই মুহূর্তে কেউ একজন মাংসের দোকানের 
আঅপরাংশে জালে ওঠা আলো দেখতে পায় । 

দুধওয়ালি ওই যে ওইদিকে তাকাও! দেখো কি 
কাণ্ড! 
উত্তেজিতভাবে দেখায় | 


Ao 


UN 
TON. 


18093: 

ERES; 

০৮৭ 
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কিছু একটা দেখা যাচ্ছে! 

দুধওয়ালি ,এটা তো বুড়ো লেটনার, কোট পড়া। 
কিন্তু বুড়ো জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কেন? [চিৎকার 
করে ] মিসেস লেটনার, ওদিকটায় তাকান। 
দুধওয়ালি আঙুল দিয়ে মাংসের দোকানের জ্জানালাটা 
দেখায় 1 

মাংসওয়ালার বউ [অপ্রভুতভাবে তাকায় ] কী 
ওটা? 

গাংসাওয়ালার বউ ওটা লক্ষ করেই তীর MENE করে 
ওঠ, অচেতন হয়ে পড়ে যায়। দুধওয়ালি আর REI 
মহিলা ছুটে যায় তাকে ধরতে / 





দ্বিতীয় মহিলা বুডো লেটনার দেখছি মাংস 
দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। 

পেটিবুর্জোয়া আরে তাই তো! ফাস লাগানো 
গলায় একটা কি সাইন-বোর্ড লটকে আছে মনে 
হচ্ছে। 

প্রথম মহিলা [দেখে নিয়ে] হ্যা, ওর গলায় 
ঝুলছে সেই মাংসের দরদাম লেখা স্রেটটা। কিছু 
একটা লেখা আছে GIO | 

দ্বিতীয় মহিলা হ্যা, লেখা আছে ---"আমি 
হিটলারকে ভোট দিয়েছিলাম ।' 


অনুবাদক চন্দন সেন বর্তমান বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার, নির্দেশক। 
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বের্টোল্ট ব্ৰেখট 
বিচার ব্যবস্থা 
Judicial Process অবলম্বনে 


বঙ্গানুবাদ 


তিস্তা মুখোপাধ্যায় 


প্রথম অভিনয় : নভেম্বর ১৯৯৮ 
প্ৰযোজক : ঝত্বিক, কলকাতা । পরিচালক : প্রণব চট্টোপাধ্যায় 


নান্দী 
বিচারকরা মানেন শুধু নিজের মগজ। 
তাদের তাই বলা হল সে-বিচারই সহজ 
যাতে সবাই সঠিক বিচার পান। 
বলেন তারা : সেটা আমরা বুঝব কেমন করে? 
তখন দ্রুত চলল এসব বোঝানো বেশ জোরে 
রাজ্যবাসী তাইতো সোজা কারাগারে যান। 
১৯৩৪ সাল, NAANA বিচারালয়োর একটি আলোচনা 
কক্ষ । জানলা দিয়ে যে যোয়াটে আকাশটো বাইরে দেখা যাচ্ছে 
তা থেকে আন্দাজ করা যায় যে মাসটা জানুয়ারি | কাল, 
INS! একটা গোলাকার MAME তখনও FNE, 
জ্রেলার প্রধান বিচারগাতি সবেমাত্র ধরাচুড়ো পরছেন | এমন 
সময় কড়া নাড়ার "F ৷ 


বিচারপতি আসুন। 
এক পুলিশ ইনস্পেররের প্রবেশ 
ইনস্পেক্টর সুপ্রভাত, ধৰ্মাবতার। 
বিচারপতি সুপ্রভাত মিঃ তালিনজার ৷ আবেরল, 
শুন্ট আর গণিতসার-এর কেসটার ব্যাপারেই 
আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম গোটা ব্যাপারটা আমি 
একা সামলাতে পারছি না। 
বিচারপতি ফাইলটা দেখে বুঝলাম আর্নট 
১০ e 
| 
ইনসৃপেক্রীর তখনও জিজ্ঞাগু হাটি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। 
বিচারপতি এটাও মনে হচ্ছে যে ওই তিনজন 
এখনও সাতনম্বর ঝটিকা বাহিনীরই সদস্য। 
ইনস্পেকীর সার দিল । 
বিচারপতি তার মানেটা তাহলে এই দীড়ায় যে 
ওই সংগঠন আদৌ মনে করেনি যে এই ছোকরা 
তিনটেকে শোধরানো দরকার | 
ইনস্পেক্রীর আবার মাথা dne 
বিচারপতি সে যাই হোক, ঘটনাটা ওই অঞ্চলে 
যে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে সেটা মাথায় রেখেই 
ংগঠন আশা করি কিছু বৌজখবর করবে। 
ইনস্পেইীর কাধ বাকাল | 
বিচারপতি আদালতে যাবার আগে তুমি যদি 
গোটা ব্যাপারটা আমায় একটু সংক্ষেপে বলে দাও 
তাহলে আমার কিছুটা সুবিধে হতে পারে। পারবে 


কি? 

ইনস্পেক্টর (Were ২ ডিসেম্বর, ১৯৩৩, 
ঠিক রাত্রি voi বেজে ১৫ মিনিটে ঝটিকা বাহিনীর 
আরবেল, ~o ও গণিতসার বলপ্রয়োগপূর্বক 
শ্নেটোট্রাস-এর আনটি জহুরির দোকানে প্রবেশ করে। 
কিছু তর্কাতর্কির পরেই তারা pump বৎসর বয়স্ক মিঃ 
আর্নট-এর মাথায় আঘাত করে। ক্ষতির পরিমাণ 
সর্বমোট এগারো হাজার দুইশত চৌত্ৰিশ মার্ক। ১৯৩৩ 
সালের ৭ ডিসেম্বর অপরাধ অনুসন্ধান দপ্তর তদন্তের 


৩২ 


কাজ আরম্ভ করে এবং তারপর..... 

বিচারপতি আরে তালিজনার এ সব কথা তো 
ফাইলেই আছে। [ বলতে বলতে বিরক্রভাবে চাজাশিটটার 
দিকে আঙুল দেখান ৷ চাজাশিট বলতে একটি মাত্র পাতা] এ 
রকম দায়সারা আর রোগা নালিশের ফিরিস্তি__অবশ্য 
যদি একে আদৌ ফিরিস্তি বলা যায়__আজ পর্যস্ত 
দেখিনি । কেমন যেন একটা পিকনিক পিকনিক ভাব। 
অথচ এর বেশি এখানে কিছু বলাও নেই। আমি 
ভাবছিলাম তুমি বোধ হয় ভেতরের খবর আরেকটু 
কিছু দিতে পারবে। 

ঈইনস্পেক্টর তা হয়তো পারব। 

বিচারপতি তাহলে বলে ফেলো। 

ইনস্পেক্টর সেভাবে বলতে গেলে ধর্মাবতার, এই 

বিচারপতি তার মানে? তুমি কি বলতে চাও 
আড়ালে কিছু নেই? 

সইনস্পেক্টর দিনের আলোর মতো পরিষ্ষার। না 
তা নয়। 

বিচারপতি ঘটনাস্থল থেকে তো বেশ কিছু 
মূল্যবান গয়নাগাটিও খোয়া গেছিল দেখছি। সেগুলো 
উদ্ধার হয়েছে? 

ইনস্পেক্টর আমি যতদূর জানি হয়নি। না তাও 
সত্যি নয়। 


তা আছে। [কিছুক্ষণ থেমে] জানেন 
তো ওই আর্নট লোকটা কিন্তু ইহুদি। 
বিচারপতি নাম শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। 
ইনস্পেক্টর সে তো বর্টেই। তবে ওই পাড়াটায় 
জাতি বিদ্বেষ সংকাস্ত একটা গুজবও বেশ কয়েকদিন 
হল আমার কানে এসেছে। 
বিচারপতি [যেন কিছুটা আশার আলো দেখতে 


ইনস্পেক্টর [নিস্পৃহভাব্ত্বে না তেমন কিছু নয়। 
আর পাঁচটা গুজবের মতো। আপনা আপনি চাপা 
পড়ে গেছে। 

বিচারপতি নালিশটা করলে কে? 

ইনস্পেক্টর বাড়িওলা, কে এক মিঃ ফান মিল। 

বিচারপতি মনে হচ্ছে বাড়ির ভাড়াটে ইহুদি 
হওয়াটাই তার আপত্তির মূল কারণ ছিল। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


ইনস্পেক্টর আমরাও গোড়ায় তাই তেবেছিলাম। 
কিন্তু পরে দেখলাম ব্যাপার অন্য । তিনি মত বদলে 
ফেললেন। আর্নটের বিরুদ্ধে মামলাটা তুলে নিলেন। 
হয়তো মেয়েটি এর কারণ। 

বিচারপতি এ থেকে অন্তত এটুকু তো বোঝা 
যাচ্ছে যে পাড়ার আশপাশের লোক আর্নট-এর প্রতি 
খুব একটা সদয় ছিল All সেই অসস্তোবই ওই তিন 
ছোকরার জাতিপ্রীতির বাড়াবাড়ির অন্যতম কারণ। 
সে জন্যই তারা... 

৪ (rena আমি তা মনে করি না, 


বিচারপতি পা — 

ইনস্পেক্টর মানে ওহ আবেরল, 
গনিতসারের আচরণ এই জাতিবিদ্বেষের দোহাই দোহাই দিয়ে 
এটা স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে বিচারে পার পেয়ে 
যাবে। 

বিচারপতি কেন নয়? 

সইনস্পেক্টর আমি তো আগেই আপনাকে 
জানিয়েছি যে সরকারিভাবে কোনো আর্যসস্তানের নাম 
ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এমন কোনো নথি আমাদের 
হাতে নেই। ওই ঘটনার সঙ্গে তো যে কেউ যুক্ত 
থাকতে পারে। যে কোনো জায়গায় একদল আৰ্য 
জড়ো হলে তার মধ্যেও তো তাকে পাওয়া যেতে 
পারে | বুঝতে পারছেন তো কী বলতে চাইছি? এবার 
আপনি ওই একদল আর্যকে কোথায় খুঁজবেন। এভাবে 


জল বেশি দূর গড়াক। 
বিচার [অধবৈযভাবে| কেন? স্পষ্ট করে 
বলো। 
ASA কারণ, আপনি বললেন যে আপনার 
একটি পরিবার আছে। তাই আপনি এটা নিয়ে বেশি 


জল ঘোলা করতে চান না। স্থানীয় যে কেউ হয়তো 
রি অত রাত 


Ti | : 

বিচারপতি সে না হয় হল কিন্তু আমাদের 
কেসটার তো তাতে কোনো সুরাহা হচ্ছে না। 
ধর্মীবতার- যত কম সুরাহা হয় ততই ভালো। 

বিচারপতি তুমি যত সহজে কথাটা বলছ 
আমাকে তো তা করলে চলবে না। আমাকে তো রায় 
দিতে হবে। 

ইনস্পেক্টর [যুব একটা দৃঢ়তার সঙ্গে নয়] তা বটে 

বিচারপতি কেসটাকে দাড় করাতে গেলে 
আমাদের হাতে তাহলে সরাসরি আর্নটের তরফে 
৪৮১১৯৭৮৪১০৯ 


পড়ে। দোকানের দরজায় z আর 
TE তারা 
অনর্থক ওদের গলিগালাজ করতে ACF | 

বিচারপতি মনে তো হচ্ছে না ঘটনাটার কোনো 
সাক্ষী আছে। কি, আছে নাকি? 

ইনস্পেক্টর আছে আছে। ওই যে বাড়িওলার 
কথা বললাম, মিঃ ফন মিল- সেই তো জানলা দিয়ে 
দেখেছে যে ওয়াগনার কীভাবে ঝটিকা বাহিনীর 
লোক গুলোকে উক্কাচ্ছিল। তাছাড়া আর্নটের ব্যবসার 
পার্টনার সেই যে স্টাউ---সেও তো তখন ওখানেই 
ছিল। সে তো আবেরল, "po আর গণিতসারের সামনে 
স্বীকারও করেছে CH আর্নট সবসময়েই এমনকী ওর 
কাছেও ওদের নামে যা-তা বলত | 

বিচারপতি আর্নটের ব্যবসায় আবার পার্টনারও 
আছে নাকি? সে কি আৰ্য? 

তাছাড়া আবার কী! ও কি আর 

যেচে কোনো ইহুদিকে ওর পার্টনার করবে? তার চেয়ে 
একজন আর্যকে হাতে রাখতে পারলে ওর লাভ বেশি । 

বিচারপতি তা তো বুঝলাম কিন্তু ওর ব্যবসার 
পার্টনার তো আর ওর বিপক্ষে সাক্ষী দিতে যাবে না। 

ইনস্পেক্টর [চতুর হেসে] যাবে যে নাই তা কে 
বলতে পারে! 


হামলা করেছে__এ কথা যদি প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে 
ক্ষতিপূরণ বাবদ একটি কপর্দকও আদায় হবে II 

ইনস্পেক্টর আপনার কেন মনে হচ্ছে 
BASE E a c 
যাচ্ছে? 

বিচারপতি কী বলতে চাইছ? WIS ওর 
ডিএ হি E 

| 

ইনস্পেক্টর তা তো অস্বীকার করিনি। 

বিচারপতি স্পষ্ট করে বলো কী বলতে চাইছ। 

ইনস্পেক্টর cera নিয়ে জানা গেছে 
সংগঠনের হেডকোয়ার্টারে স্টাউ-এর নিয়মিত 
যাতায়াত ছিল। অবশ্যই গোপনে সে নিজে একসময় 
ঝটিকা বাহিনীতে ছিল 


ছিল। একবার তারা আবার ভুল লোককে তুলে নিয়ে 
ষায়। ঝামেলাও হয়েছিল spar গোটা ব্যাপারটা 
ধামাচাপা পড়তেও অনেকটা সময় লেগে যায়। তার 


oo 


11 E 
n E 


ALL BREE 


মানেই অবশ্য এ নয় যে এই ঘটনার সঙ্গে স্টাউ-এর 
যোগসাজশ আছে। তবে লোকটার বিষয়ে সাবধান 
থাকতে হবে। লোকটাকে খাটো করে দেখলে চলবে 
না। [একট খেয়ে] আশা করি আপনাকে এতক্ষণ যা 
কিছু বললাম-_ আপনার পরিবারের কথা মাথায় 
রেখেই সে সব গোপন রাখবেন। 

বিচারপতি [মাথা কাকিয়োঁ সবই বুঝলাম। কিন্তু 
ব্যবসায় এগারো হাজার মার্ক লোকসান দিয়ে মিঃ 
স্টাউ-এর কোন উপকারটা হবে সেটা আমার মগজে 
ঢুকছে না। 

ইনস্পেক্টর গয়না চুরি গেছে। যে কোনো 
কারণেই হোক এ ছোকরা তিনটের কাছে তার হদিস 
পাওয়া যায়নি। এমনকী গয়নার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে 
যাওয়ার কোনো রকম চেষ্টাও তারা করেনি। 

বিচারপতি তা তো জানি। 

ইনস্পেক্টুর স্বাভাবিকভাবেই যদি প্রমাণ হয়ে 
যায় যে আর্নটের উসকানিতেই ঘটনাটা ঘটেছে তাহলে 
না। কারণ সে জন্য ব্যবসায় যা লোকসান হবে তাতে 
তো স্টাউ-এরও হিস্যা থেকে যাবে। তাই না? 

বিচারপতি সবই তো বুঝলাম [এক মুহূর্ত 
ইনসৃপেরীরের মুখের দিকে eren i তার সেই ভাবলেশহীন 
xe ভাবটা আবার ফিরে এসেছে ততক্ষণে] তাহলে 
মোদ্দা কথাটা হল আর্নটের উসকানি গোটা ঘটনার 
qa পাড়াপড়শির অপছন্দের তালিকায় লোকটা 
নিজের নামটা সাধ করেই ঢুকিয়েছিল। তুমিই বললে 
না তার পারিবারিক গোলমালের জন্য তার বাড়িওলা 
পর্যন্ত নালিশ ঠুকেছিল? বুঝতে পারছি, এ নিয়ে বেশি 
ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই। শুধু যে কোনোভাবে 
সেখানে শাস্তি ফিরে আসবে। তোমার সহযোগিতার 
জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ মিঃ তালিনজার। 

বিচারপাতি ইনসৃপেক্ীরকে একটা চুরুট দিলেন | সে ঘর 
থেকে বেরিয়ে গেল | দরজায় তার MOA মেখা হল সরকারি 
উকিল মহোদয়ের । তিনি cw; বিচারপতির ঘরে সবে 
pues: 

উকিল [বিচারপতিকে] আপনার সঙ্গে একটু কথা 
বলতে পারি? 


বিচারপতি [প্রাতরাশে বেশি মনোযোগ দিয়ে] হ্যা। 


শুরু করুন। 

উকিল বাইরে থেকে কেসটা খুব সোজাসাপটা 
বলে মনে হলেও আদপে.... 

বিচারপতি হ্যা, আমারও তাই মনে হয়। যদি 
কিছু মনে না করেন আমি বুঝতে পারছি না কেন 


৩৪ 


ঘোলা করছে। 

_ উকিল তার মানে? আপনি কি জানেন না 
ঘটনাটা ওই মহল্লায় কী রকম উত্তেজনা ছড়িয়েছে? 
এমনকী ঝটিকা বাহিনীর সংগঠনের সদস্যরাও এর 
নিষ্পত্তির জোরদার দাবি জানিয়েছে। 

বিচারপতি আমার ধারণা, এটা নেহাতই একটা 
ইহুদিসুলভ শয়তানি__তার বেশি কিছু নয়। 

উকিল কী বলতে চাইছেন কী? নালিশটা শুধু 
দিতে পারেন না। [একটু থেমে, হতাশা আর বিরক্তি 
মিশিয়ে] আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে কেসটার 
এরকম একটা সাদামাটা ব্যাখ্যাই আপনি দিতে 
চাইবেন। 

বিচারপতি [হক্চকিয়ে, আপেল খাওয়া থামিয়ে] 
আকার কম বেশির কথাটা কী বললেন ঠিক বুঝলাম 
না। সত্যি আপনি নিজে লড়ছেন আর্নটের ছাড়া 
পাওয়ার জন্য? এটা আমায় বিশ্বাস করতে বলেন? 

উকিল (cars দিয়ে]! ঠিক তাই। আর্নট কখনই 
কাউকে উসকায়নি। শুধুমাত্র লোকটা জাতে ইহুদি 
বলেই কি তৃতীয় রাইখ-এর আদালতে সে কোনো 
সুবিচার আশা করতে পারে না? আপনাদের এই সহজ 
ব্যাপারটা আমার কাছে কিন্তু নেহাতই জটিল ঠেকছে। 

বিচারপতি আমি কোনো ব্যাপারটাকে সহজ 
বলছি না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি যে 
আবেরল, শুন্ট আর গনিতসার নিজে থেকে fex 
করেনি। তাদের উসকানো হয়েছিল। 

উকিল তা তো বটেই। কিন্তু সেই 
উসকানোর কাজটা তো আর আর্ট করেনি | করেছিল 
তার সঙ্গের লোকটা---ওই যে যেটা বরফ ঝাটায়, কী 
যেন নাম- হ্যা ওয়াশনার- নাঃ 

বিচারপতি কিন্তু মাই ডিয়ার Petes, সে সম্বন্ধে 
একটি শব্দও যে আপনার নালিশে নথিবদ্ধ নেই। 

উকিল তা তো নেইই। শুধুমাত্র উকিলের অফিসে 
কথা প্ৰসঙ্গে জানা গেছে যে আর্নট এ ঝটিকা বাহিনীর 
দ্বারা আকীাস্ত হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারের পক্ষে তদস্ত 
Olas করতে আমরা বাধ্য ছিলাম। কিন্তু ফনমিল যদি 
আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে কবুল করে যে ঘটনাস্থলে 
আৰ্নট উপস্থিত ছিল না এবং ওই বরফ ঝাঁটানোটা কী 
যে নাম হ্যা ওয়াগনার উপস্থিত fes আর 
উসকানিটা মূলত তারই কৃতিত্ব, তাহলে তো সেটা 
আর উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। 

বিচারপতি [যেন ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পেরেছেন 
এ রকম ভঙ্গি করে] তাহলে আপনার মতে ফন মিল এ 
রকমই কিছু বলবে? কিন্তু সে তো আর্নটের বাড়িওলা। 
তার পক্ষে ভাড়াটেকে আর্নটের মতো উৎখাত করতে 
চাওয়টাই তো স্বাভাবিক। সে কখনও আর্নটের 
স্বপক্ষে সাক্ষী দিতে যাবে না। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


উকিল আরে, কেন দেবে না? সত্যি বলার দিব্যি 
দিয়ে কী করে সে মিথ্যে বলতে পারে? আসলে 
আপনি বোধ হয় জানেন না যে ওই ফন মিল নিজেও 
ঝটিকা বহিনীর লোক। আর সেটা যদি ame দিই 
লোকটার বিচারমন্ত্রকের সঙ্গেগেও বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। 
বিচারকপ্রবর গল, আমার আপনাকে শুধু এটুকুই 
বলার যে লোকটিকে আপনি মোটেই খাটো করে 
দেখবেন না। 
দিনে অন্তত বাড়ি থেকে একজন ইহুদি ভাডাটেকে 
তাড়াতে চাওয়াটা খুব একটা আপত্তিকর দাবি বলে 
গণ্য হতে পারে না। 


উকিল [দয়ালুভাকে ] ভাড়াটে যদি সময়মতো 
বিচারক [ভেতরের খবর জানেন অথচ বলছেন না 


এরকম একটা চতুরতার ভাব মুখে এনে ] আমি যতদুর 
জানি আর্নটের বাড়িওলা এর আগে যে নালিশটা 
ঠুকেছিল তার বিষয়টা অন্য ছিল। 

উকিল সে ব্যাপারটাও তাহলে আপনার অজ্ঞাত 
নয়? few আর্নটকে তার উৎখাত করাই যে তার 
বাড়িওলার নালিশ ঠোকার মূল উদ্দেশ্য ছিল সে কথা 
আপনাকে কে বলল? বিশেষত সে নালিশ যখন 
আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল? আপনার এতক্ষণে 
বোঝা উচিত এ কেসটা আপনার আরও খানিকটা 


খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। গল, 
আপনাকে এতটা আনাড়ি বলে তো মানতে 
পারছি না। 

বিচারক [এবার সত্যি চটে উঠে] বন্ধুবর 


স্পিতৎজ- ব্যাপারটা অত সহজও নয়, যতটা আপনি 
অংশীদার যে তাকে বাচাতে চাইছে সেই তাকে 
ফাসাতে চেয়েছিল। আর তার বাড়িওলা যে তার নামে 
আৰ্নটকে বাঁচাতে চেয়েছিল। আপনাকে পুরো 
ব্যাপারটা আরও গভীরে গিয়ে বিচার করতে হবে। 
উকিল আচ্ছা, আমরা কী জন্য বেতন পাই? 
বিচারক গোলমালে সব ঘটনার জট খোলার 
জন্য। চুবুট চলবে নাকি? 
উকিল একটি চরুট নেন এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে ধূমপান 
করতে থাকেন । বিচারপতি ব্যাজার মুখে OR 
বিচারক কিন্তু ধরা যাক, আদালতে প্রমাণ হয়ে 
গেল যে আর্নট কোনোভাবেই ছোকরা তিনটের এহেন 
আচরণের জন্য দায়ি নয়, তাহলে তো সে ছাড়া পেয়ে 
যাচ্ছে। আর তখন যদি ঝাটকা বহিনীর কাছ থেকে 
ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সে মামলা করে তা হলেও 
কিছু বলার থাকছে না। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


উকিল তা থাকছে না বটে, তবু ব্যাপারটা অত 
সহজে মিটবে না। কারণ ওই অকস্মাৎ বরফ ঝাটালেটা 
_ আ-হা-নামটা খালি ভুলে যাচ্ছি_ও-হ্যা-ওয়াগনার 
ওকে নির্দোষ প্রমাণ করতে আর্নটকে যদি 
ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করতেই হয় তাহলেও সেটা 
কখনই ঝটিকা বাহিনীর সংগঠনের বিরুদ্ধে হতে পারে 
না। সেখানে শুধু আবেরল, "DO আর গনিতসারের 
নামই আসবে। যাদের কাছে একটি ফুটো পয়সাও 
নেই ৷ তাই ওদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার 


Stor মামলা ঠোরার জানে আনিট নিশ্চই দুরার 
ভাববে। 

বিচারক আচ্ছা, এই মুহূর্তে আর্নট লোকটা 
কোথায়? 

উকিল হাসপাতালে I 

বিচারক আর ওয়াগনার ? 

উকিল কনসেনট্রশন ক্যাম্পে। 

বিচারক [বেশ খানিকটা নিশ্চিত হয়ে] যাক, এ 
রকম পরিস্থিতিতে আর্টের মাথায় নিশ্চয়ই এখন 
ঝটিকাবাহিনীর লোকেদের নামে মামলা ঠোকার 
কথাটা আসবে না। ওয়াগনারও নিজেকে নির্দোষ 
প্রমাণ করার মতো জায়গায় নেই। fey এভাবে 
ইহুদিটার যদি কোনো শাস্তি না হয় তাহলে 
ঝটিকাবাহিনী কি আর মুখ বুজে থাকবে? 

উকিল তাতে কী? তাদের আদালতে প্ৰমাণ 
করতে হবে CH তাদের উসকানো হয়েছিল। তারা 
নিজে থেকে কিছু করেনি । সেই উসকানি দেওয়ার 
কাজটা কোনো ইহুদি করলেও যা, কোনো মার্ক্সবাদী 
করলেও তাই। তাতে তো কিছু যায় আসে না। 

বিচারক [তখনও দোনোমনো ভাবটা কাটেনি ] 
সর 


সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। সাত নম্বর ঝটিকা 
বাহিনীও কিছু একেবারে ধোওয়া তুলসীপাতা নয়। 

উকিল তা বটে, কিন্তু ওভাবে তো হয় না। 
আপনার পক্ষে তো কখনই সবাইকে একসঙ্দো AGB 
করা সম্ভব নয়। আপনি কোন পক্ষে যাবেন সেটা তো 
আপনাকে আগেই স্থির করে নিতে হবে। আর 
আপনার এই পক্ষনির্বাচনই আপনার দেশপ্রেমের 


কাছ থেকে বেশ খানিকটা দৃঢ়তার আশা রাখছে। 

বিচারক [Peer ফেলে] আইন আদালতের 
কাজকর্মগুলো আজকাল যেন কিছুটা বেশিই জটিল 
হয়ে উঠছে। এটা নিশ্চয় মানবেন। 


৩৫ 


উকিল তা তো হচ্ছেই। কিন্তু আইনমন্ত্রীর বাণীও 
_ জার্মান নাগরিকদের সর্বাপেক্ষা আস্থার জায়গা হল 


আপনার ওপরেই না চড়ে বসে। [উঠে দাঁড়ায়] তাহলে 
ব্যাপারটা বেশ খানিকটা Cm হল। এবার নিশ্চয় 
আপনার কিছুটা সুবিধা হবে। চলি তাহলে গল। পরে 
আবার দেখা হবে। 

উকিল চলে হায় । বিচারপতির মুখে কোনো হাতির ভাব 


COTA! আদালি প্রবেশ করে। 
বিচারক দেখো গিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের 
ইনস্পেক্টর মি. তালিনজ্ঞার সাক্ষীর কামরায় আছেন। 
তাকে বলো আমি ডেকে পাঠিয়েছি এখনই। 
ঘাররক্ষী আদার্লি বেরিয়ে WAL একট পরেই 


দিয়ে গেলে সব দোষ এ আর্নটের। কিন্তু বাড়িওলা 
ফনমিলের সাক্ষ্য তো বলবে__যে দোষটা আর্নটের 
নয়__সব কীর্তি ওই অকশ্মা বরফ ঝাটানে 
ওয়াগনটার। 

স্থনস্পেক্টর [নিজের বক্তব্য থেকে একটুও না সরে] 
ওরা তাই বলে, ধর্মাবতার। 


বিচারক কেন-_সেটা সত্যি নয়? 
ইনস্পেক্টর [অসজোব জ্ঞাপন করে] কোনটা যে 
OE EN ভুরি হি a 


বিচারক [Fo ভাবে] শোনো। ইনস্পেক্টর, মনে 
রেখো এটা জাৰ্মান আদালত ৷ ওয়াগনার তার অপরাধ 


কাগজপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে- _ওয়াগনারের 
কিডনিতে কিছু গোলমাল আছে। সে সেটা স্বীকারও 
করেছে। সেটা শুধুমাত্র... 

বিচারক তাহলে সেটা বলো। সে তো স্বীকার 
ই রত রিনি তি 

[4 

ইনস্পেক্টর লোকটা যুদ্ধে গিয়েছিল। গলার 
রাহ উই ON ERES নার: 


৩৬ 


সে জানাচ্ছে যে লোকটা প্রায় ফিসফিস করে করে 
কথা বলে। তার ওপরে ওর গলার স্বর ওঠে না। তাই 
যদি হবে তাহলে ফনমিলের পক্ষে কী করে শোনা 
সম্ভব হয় যে লোকটা একতলায় চিৎকার করে কাকে 
কী গালাগাল দিচ্ছে? মানে. 

বিচারক ‘জাহান্নামে Ge গোছের শব্দ খুব 
একটা জোরে না বলে যদি মুৃদুস্বরেও উচ্চারণ করা 
যায় তাতেও কারও অপমান, বড়ো কম হয় না। আমার 
মতে উকিলরা চাইছেন যেন-তেন-প্রকারেণ ঘটনাটার 
দায় থেকে ঝাটিকাবাহিনীকে মুক্ত রাখতে । বুঝতে 
পারছ তো ঠিক কী বলতে চাইছি? 

সনস্পেক্টর আজ্ঞে, ধর্মাবতার-__ 

বিচারক আচ্ছা, আর্নটের বক্তব্যটা কী? 

ঈনস্পেক্টর সে বলছে এতে তার কোনো 
ভূমিকাই নেই। সে শুধু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় 
আঘাত পেয়েছে। তার কাছ থেকে এর বেশি আর 
কোনো কথা বার করা যায়নি। 
সংক্ষিপ্তসারের মতো এ লোকটা ঘটনাচকে কেসটার 
সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ওর হয়তো সত্যিই কোনো দোষ 


নেই। 

ইনস্পেক্টর [হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে] আজ্ঞে 
হ্যা তাই ধর্মাবতার। 

বিচারক তাছাড়া ঝাটিকাবাহিনীর লোকগুলো যদি 
ছাড়া পেয়ে যায় তাহলে তো তাদেরও সুবিধে। 

ইনস্পেক্টর আজ্ঞে হ্যা, ধর্মাবতার। 

বিচারক কী তখন থেকে ভাঙা রেকর্ডের মতো 
‘Sn ধর্মাবতার' হ্যা ধর্মাবতার' করে যাচ্ছ। 

ইনস্পেক্টর যে আছে ধর্মাবতার। 

বিচারক কী বোঝাতে চাইছ খোলসা করে বলেই 
ফেলো না। আমাকে তো ব্যাপারটা বুঝতে হবে। 
আমার এটুকু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে তোমার 
বক্তব্যের পেছনে গুড় কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। 

ইনস্পেক্টর [যেন সুযোগ পেয়ে একেবারে ঝাপিয়ে 
পচে] ধর্মীবতার আপনার কি একবারও মনে হচ্ছে না 
যে আমাদের ডেপুটি উকিলটির ধান্দা আপনাকে 
ফাসানো যাতে আপনার চাকরিটা খোওয়া যায়? 
ভেবে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে ওই ইহুদি 
লোকটি নির্দোষ। সে আদপেই কাউকে উসকায়নি। 
তার মাথা জখম হয়েছে পুরোপুরি দুর্ঘটনার জন্য আর 
সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এ কেসটার সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্কই নেই। মাথার জখম নিয়েই সে তার 
দোকানে ফিরে আসে। স্টাউ-এর কোনো চালই 
এখানে খাটেনি। দোকানের এগার হাজারো মার্ক যে 
ক্ষতি হয়েছে সেটা তো আর মিথ্যে নয়। আর সে 
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লোকসানে স্টাউ-এরও অংশ আছে। কারণ গোটা 
তো সে করতে পারে না। আমি তার চালচলন 
সম্পর্কে যতটা খবর জোগাড় করতে পেরেছি তার 
থেকে মনে হয় জন্যই স্টাউ গয়নাপত্রগুলো 
দায়িত্বে রাখতে চেয়েছিল। সরাসরি 

ঝটিকাবাহিনীর কাছে এরকম কোনো প্রস্তাব রাখা তার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। একজন ইহুদির সঙ্গে ব্যবসা 
করতে রাজি হওয়া আর Gora কাছে নিজেকে বেচে 
দেওয়ার মধ্যে তফাত তো বিশেষ নেই। কিন্তু স্টাউ 
অন্য লোকজন ধরে ঠিক কাজ গুছিয়ে ফেলল। 
এমনভাবে গোটা ব্যাপারটাকে সাজানো হল যাতে 
বাইরে থেকে মনে হয় দেশপ্রেমে উদ্বেলিত 
ঝটিকাবাহিনীর একটি দল দেশের কাজের জন্য 
অর্থসংগ্রহ করতে গিয়েছিল। আপনি নিজেই আশা 
করি বেশ বুঝতে পারছেন যে ৭ নম্বর 
সদস্যরা আপনার রায় দেওয়াটাকে কী চোখে দেখছে। 
সাধারণ লোক তো আর ভেতরের খবর জানবে না, 
কারণ এই তৃতীয় রাইখ-এ সাধারণের চোখে 
যাওয়াটা নেহাতই অসম্ভব। 

কিছুক্ষণ থেকে বাইরে একটা গোলযালের মৃদু 
আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, এখন সেটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেল I 

বিচারক এত হট্টগোল কীসের? তালিনসার 
একটু অপেক্ষা করোতো দেখি কী ব্যাপার! [বেল 
WHET GITR প্রবেশ, ভার TRA] এত গোলমাল 
কীসের? 

দ্বাররক্ষী আদালত কক্ষ লোকে একেবারে 
ভরে গেছে। এমনকী বারান্দাটাতেও এমন ঠাসাঠাসি 
করে সব দাড়িয়ে গেছে যে হাঁটার পথ পর্যস্ত নেই। 
ঝটিকাবাহিনীর লোকজনও ভেতরে ঢোকার জন্য 
ঠেলাঠেলি করছে। বলছে তাদের উপস্থিত থাকাটা 
নাকি একান্তই জরুরি | 

Ware) বেরিয়ে গেল, বিচারকের মুখে ততক্ষণে 
একটা বেশ ভয়ের ছাপ পড়েছে। 

ইনস্পেক্টর [আগের কথার রেশ ধরেই বলতে 
থাকে| এ লোকগুলো few আপনাকে জ্বালাবে 
| | আঁচ করতে পারছেন আশা করি। আমার 
মতে fey ঝটিকাবাহিনী নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি না 
করে, আর্নটের ব্যাপারেই আপনার মনোযোগ দেওয়া 
দরকার | 

. বিচারক [মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভেঙে পড়ার 


ইনসপেক্টর কী করবেন তা তো আপনাকে সবই 
বললাম ধর্মাবতার। 

সে ঘর থেকে বেরিয়ে WHI ঘরে প্রবেশ করে 
মোড়া প্রাতরাশ | 
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পরিচারিকা এত ভুলো মন হলে কি চলে 
ধমবিতার! আপনি যেন দিনে দিনে কেমন ভয়ংকর 
হয়ে উঠছেন! এ রকম একটা দরকারি জিনিস আপনি 
ভুলতে পারলেন কী করে! [বিচারক বুঝতে পারে না 
কীসের কথা হচ্ছে।] কী বুঝতেই পারছেন না কীসের 
কথা বলছি? ভাবুন-ভাবুন। [ বলতে বলতে প্রাতরাশের 
প্যাক্টেটা তার হাতে দেয়) এই যে প্রাতরাশ, এবার মনে 
পড়েছে? সেই তো বাইরে থেকে আনিয়ে না হলে এই 
সাত সকালে একগাদা ভাজ্জাভুজি খেতেন_ তার 
পরের দিন সেই বদহজম। গত সপ্তাহে ঠিক যা হল। 


বেরোবে__সেই ঠেলায় তো গোটা বাড়িটায় 
বাদামিজ্ামা থিকথিক করছে। আজকে তো বেশ গরম 
গরম কথাবার্তাই জানতে পাবে তারা । তাই লা 
ধমবিতার ? মাংসের দোকানে শুনে এলাম যে__ সবাই 
বলাবলি করছে এখনও যে অন্তত সুবিচার বলে কিছু 
আছে এইটেই আশার কথা। একটা নিরীহ 
দোকানদারের ওপর হুজ্জতি করলেই হল! পাড়ার 
Weel জ্ঞানে ঝটিকাবাহিনীর আর্ধেক লোক pei 
আমাদের এখানে সুবিচার না থাকলে এতদিনে 
গির্জেটাকেও ওরা উড়িয়ে দিত। মেয়েরাও ছিল ওদের 
দলে। ছমাস আগে পর্যন্ত আবেরলের প্রেমিকাও ওর 
মধ্যে ছিল। গলায় যার ও রকম ঘা, তায় বেকার- 
ওয়াগনারের মতো ওরকম একটা লোকের ওপর 
হামলা করতে ওদের বাধল না! দোকানের সামনে 
বেলচা দিয়ে বরফ সরাচ্ছিল লোকটা । তখনই তো 
ওরা বীপিয়ে পড়ল। আবার বুক ফুলিয়ে সকলকে 
সেটা বলেও বেড়াচ্ছে। সবাইকে আতঙ্কিত করাই 
ওদের উদ্দেশ্য । কেউ প্রতিবাদ করতে গেলেই মেরে 
শুইয়ে দিচ্ছে। 
বিচারক হুম তারপর? 

এলাম দেখব ধর্মীবতারের সুবিচারের হাত থেকে কে 
তোমাদের বাঁচায়। ধমবিতার, সাধারণ মানুষের সমর্থন 
আপনার পক্ষে । আপনি কেবল খাওয়ার সময় বেশি 
তাড়াহুড়ো করবেন না। বিষম খাবেন। তাতে মুশকিল 
আরও বাড়বে । আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। 
আপনাকে আর আটকাব না। আপনাকেও তো 
এজলাসে যেতে হবে। আপনি বরং প্রাতরাশটা আগে 
সেরে নিন। বেশি সময় তো লাগবে না। এটুকু দেরিতে 
ওরা কিছু মনে করবে না। তাছাড়া পরে অত 
উত্তেজিত অবস্থায় খাওয়াটাও শরীরের পক্ষে ভালো 
নয়। আপনার স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখার দায়িত্ব তো আর 
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অনোলেরে নাজ NOR DEL তো WU. 
ATMA হলে চলবে লা। যাই আমার অনেক কাজ পড়ে 
আছে। আমি জানি মামলায় শেষ পর্যস্ত যাতে সুবিচার 
হয় সে জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবেন না আপনি 
যাই, আমাকে আবার একটু মুদিখানায় যেতে হবে। 
কে প্রবেশ করলেন । বয়সে প্রবীণ তিন অবশ্য জেলার 
sume বিচারপতির বন্ধু / 

উচ্চ বিচারপতি কতদূর এগোল? কী খবর? 

বিচারক কিছু কিছু হদিশ পাচ্ছি। আপনি একটু 
সময় দিলে ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা 
যেত। আজ সকালের মামলাটা যে শুধুমাত্র গোলমেলে 
তাই AD) খানিকটা আতচ্ছের ব্যাপারও আছে। 

উচ্চ বিচারপতি [বসলেন] হ্যা কালকের 
আলোচনায় ব্যাপারটা আমার কানেও এসেছে। খুবই 
ন্যক্কারজনক ঘটনা | 


উচ্চ বিচারপতি তোমার পেছনে কেউ লাগছে না? 
তোমাকে কেউ হিংসে করছে না? কেউ তোমার 
বিরোধিতা করছে না? [বিস্মিত হয়ে] তুমি কী করবে 
ঠিক করেছ? 

বিচারক সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। কী যে করা 


উচ্চ বিচারপতি [কিছুটা ঘোরের মধ্যে] সত্যিই। 
বিচারক ওই পার্টনার লোকটাকে বিশেষ সুবিধের 
বলে মনে হচ্ছে না। 
উচ্চ বিচারপতি আমিও সে রকমই শুনেছি। ওই 
বাড়িওলা লোকটাকেও জনদরদি ভাবার কোনো 
কারণ নেই। 
বিচারক ওর সম্পর্কে আবার কী শুনলেন? 
উচ্চ বিচারপতি কী আবার-_বদমাইশি চাপা 
দেবার মতো চেনাশোনা ওর যথেষ্টই আছে। 
দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ | 
বিচারক উচু মহলে ওর খুব জানাশোনা বুঝি? 
উচ্চ বিচারপতি বেশ উচু। 
দুজলেই খানিকক্ষণ pe 
উচ্চ বিচারপতি [সাবধানী ভষ্গিতে] ধরো তুমি ওই 
বারে রি আর ওই Bea 


ধরে নিয়ে আবেরল, শ্রস্ট আর 
গনিতসারকেও দোষী সাব্যস্ত করলে না। তাহলে তো 
আর ঝটিকাবাহিনীর তোমার ওপরে চটার কোনো 
রি 


হবে শা। 


or 


বিচারক [fee মুখে] আর্নটের অংশীদারটাও 
তো আবার আছে। সে তো তার গয়নাপত্র ফেরত 
নিতে ঝটিকাবাহিনীর কাছে যাবেই। বুঝতেই তো 
পারছেন তারপর গোটা ঝটিকাবাহিনী আর আমাকে 
একেবারে তুলোধোনা করে ছাড়বে। 

উচ্চ বিচারপতি [যেন (বিচারপতি এতক্ষণে বেশ 
বুঝতে পেরেছেন] কিনু যদি তুমি আনটকে ছেড়ে না 
দাও, তাহলে ফনমিলও fey তোমায় ছাড়বে না। তুমি 
বোধ হয় বুঝতে পারছ না ওর সমস্যাটা আসবে ওর 
ব্যাংকের দিক থেকে। একমাত্র আনর্টই সেক্ষেত্রে ওর 
ত্রাণকর্তা। 

বিচারক [জিজ্ঞাস দৃষ্টি] ব্যাংক কী করবে? দরজায় 
কড়া নাড়ার শব্দ। ITT প্রবেশ | 

উচ্চ বিচারপতি ভেতরে আসুন। 

ভ্বাররক্ষী ধর্মাবতার, রাজ্যের প্রধান উকিল 
মহোদয় এবং উচ্চ আদালতের প্রেসিডেন্ট শনলিং-এর 
জন্য কীভাবে আসন রাখব বুঝতে পারছি না। কটা 
নাগাদ তারা এসে পৌছবেন তাও তো জানাননি i 

উচ্চ বিচারপতি (বিচারপাতি কিছু বলছেন না দেখে 
তিনিই বলতে থাকেন] ওদের জনা দুটো আসন যেন 
অবশ্যই থাকে । আর আমাদের কথার মাঝখানে বিরক্ত 
কোরো না। 

erar) বেরিয়ে হায় / 

বিচারক ও ব্যাপারটা না হয় আমি সামলে 
নিতাম। 

উচ্চ বিচারপতি ঘটনা যাই হয়ে থাকুক, এ কথাটা 
পরিষ্কার জেনে রাখো যে ফন মিল কখনই আর্নটকে 
উৎখাত করতে চাইবে না। ওকে ওর প্রয়োজন আছে। 

বিচারক [gw ভাবে] হ্যা যাকে ও একেবারে 
ছিবড়ে করে ফেলতে পারবে। 

উচ্চ বিচারপতি আমি তো নেকথা বলিনি গল। 
আর এটা ভেবেও আমার অবাকই লাগছে যে তুমিই 
বা আমার কথার এই অর্থ করলে কেন? একটা কথা 
তুমি স্পষ্ট করে বুঝে নাও মিঃ ফন মিলের বিরুদ্ধে 
একটি শব্দও কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরোয়নি। তুমি 
অনুতপ্ত গল। 

বিচারক [গা ঝাড়া দেওয়ার ভঙ্গি করে] না, 
আপনি কথাটি ওভাবে নিচ্ছেন কেন? আমাদের 
নিজেদের সম্পর্কের কথাটি অস্তত মাথায় রাখুন। 
বোঝাতে চাইছ? তোমার এজলাসে তো আর আমি 
রায় দেব att তুমি কাকে শাস্তি দেবে সেটা তো 
একান্তই তোমার ব্যাপার বিচারমন্ত্রক নাকি 
ঝটিকাবাহিনী সেটা তোমাকেই স্থির করতে হবে | আর 
কেউ করে দেবে না। আজকালকার দিনে আর অন্য 
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হও AL, 


কোনো প্রিয় বন্ধুর ওপর আস্থা রাখা চলে না। নিজের 
পরামশেহি নিজের হ্যাপা সামলাতে হয়। 

বিচারক আমি নিজেই যে আমার সবচেয়ে 
ভালো বন্ধু, সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 
আমি এ ব্যাপারে নিজেকে কী পরামর্শ দিই বলুন তো! 
বুঝতে চেষ্টা করেন। 

উচ্চ বিচারপতি ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। 

বিচারক [প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে] আমি যা প্রাণ 
চায় করব- হা ঈশ্বর-_-কেন আমায় এই পদে 
বসালে? তুমিই আমাকে সে অধিকার দিয়েছ। ওরা 
বলে দিক না ঠিক কী চায়-__আমি সে মতো মামলায় 
রায় দেব। আমার আর কী! কিন্তু আমাকে তো জানতে 
হবে ওরা কী চায়, তা না হলে সুবিচার হবে 
কোথেকে? 

উচ্চ বিচারপতি দ্যাখো গল, তোমার জায়গায় 
হা-পিত্যেশ করে মরতাম না। 

বিচারক হায়রে_ কী বলতে না জানি কী বলে 
বসেছি! না না--আমি ঠিক তা বলতে চাইনি । আমি 
Home চাইছিলাম এতগুলো পরম্পরবিরোধী 


উচ্চ বিচারপতি তৃতীয় রাইখে হিটলারের রাজত্বে 
কোনো স্বার্থই পরস্পর বিরোধী নয়। 

বিচারক অবশ্যই নয়। আর আমি তা বলিনি, 
প্রত্যেকটা শব্দের ওরকম বাঁকা বাকা ব্যাখ্যা দেবেন না 
তো। 

উচ্চ বিচারপতি অবশ্যই বলব। আমিও একজন 
বিচারক | 

বিচারক [ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে] few কে, যদি 
হয়, তাহলে তো মিটেই গেল। ভেবেচিস্তে এমন সব 
যাবে। আমাকে জানতে হবে ওঁরা ঠিক কী কী শুনতে 
চাইছেন। যদি বলি ইহুদিটা তার দোকানের ভেতরে 
ছিল তাহলে বাড়িওলাটার-_না মানে ওই অংশীদারের 
কথাটা মিথ্যে বলে মেনে নিতে হয়। উফ্‌ সব কেমন 
গুলিয়ে যাচ্ছে। যদি বলি উসকানিটা একাস্তভাবেই ওই 
অকম্মাটার কীর্তি তাহলে বাড়িওলাটা যে মানে হ্যা ওই 
ফন মিল- দেখুন আমাকে যদি সত্যিই সিলোসিয়াতে 
বদলি করে দেয়- -আমি কিন্তু খুব বিপদে পড়ে যাব। 
আমার একটু হার্নিয়ার সমস্যা আছে। ওই 
ঝটিকাবাহিনীর ঘোটের মধ্যেও আমি জড়াতে চাইনা i 
আমার একটা পরিবার আছে, কে, আমার বউয়ের 
পক্ষে এটা বলা খুবই সহজ যে যা সত্য আমি যেন 
সেটার পক্ষে রায় দিই। কিন্তু আমার যে পরের দিন 
ঘুম ভাঙবে হাসপাতালের বিছানায়, যদি seh তা 
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ভাঙে। আমি হামলার কথা ভাবছি? না, না এবার 
থেকে আমি কেবল উসকানির কথাই ভাবব। ঠিক কী 
যে চাওয়া হচ্ছে ছাই! ঝাটিকাবাহিনীর কারুকে দোষী 
থাকে তাহলে একটা ইহুদি আর এ অকন্মাটা। এখন 
এই দুজনের মধ্যে কাকে যে শান্তি দিই। ইহুদিটা লাকি 
অকম্মাটা? বাড়িওলাটা নাকি ওই পার্টনারটা কাকে 
শাস্তি দিলে ca সুবিচার হয়! যা খুশি হোক, মোট 
কথা- আমি সিলেসিয়াতে যাচ্ছি না-ব্যাস্‌। তার চেয়ে 
বরং আমি কনসেননট্রেশন ক্যাম্পে যাব সেও ভালো। 
গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে। দয়া 
করে আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না। আমি কি 
কাঠগড়ায় দাড়িয়ে আছি নাকি? যে কোনো রকম 
পরিণতির জন্যই আমি এখন প্রস্তুত। 
উচ্চবিচারপতি [উঠে দাঁড়িয়ে] প্রস্তুত থাকাটাই সব 


বন্ধুবর। 
বিচারপতি feu কী ঠিক করা উচিত তা বুঝব 
কী ভাবে? 

উচ্চ বিচারপতি একজন বিচারকের পথপ্ৰদৰ্শক 
সর্বদাই তার বিবেক। তুমি একজন বিচারক। 
তোমারও তাই হওয়া উচিত, গল। এ ক্ষেত্রে তোমার 
করতে পারবে না। 

বিচারপতি অবশ্যই। আমার বিবেক খুবই 
উপকারী । কিন্তু? এখন আমি কী করি? 

উচ্চ বিচারপতি ঘর খেকে বেরিয়ে wet: বিচারপতি 
শূন্যদৃজ্জিতে we হয় সেদিকে তাকিয়ে থাকেন | 

বিচারপতি [রিসিভারটা তুলে নিয়ে] হ্যা-এমি? 
-ওরা কি কিছু জানিয়েছেন? আমাদের স্কাটল 
সেশনের ব্যাপারে? -_-কে ফোন করেছিল? 
- প্রিসনিটিস-ওই যে লোকটা ফাইনালে 
জিতেছে__খবরটা পেল কোথেকে? -_ধুর্‌ কি যাতা 
বকছি। আমাকে তো আজ একটা মামলার রায় দিতে 
হবে। 

বিচারপাতি ফোনটা নামিয়ে রাখেন । ভাররক্ষ্ী প্রবেশ 
FET I বাইরের হট্টগোল বেড়েই চলে যেন এক্ষুনি ওই ঘরের 


নয়, 


প্রধান উকিল মহোদয়কে নিয়ে। তিনি কিছুতেই 
সাক্ষীদের মধ্যে বসতে রাজি হচ্ছেন না। তিনি বোধ 
হয় বিচারকের জন্য নিৰ্দিষ্ট আসন ছাড়া বসবেন না। 


৩৯ 





সেক্ষেত্রে ধর্মাবতার, আপনাকে কাঠগড়া থেকেই পারব না আসামীটা কে? রাজ্যের প্রধান উকিল ব্যাটা 


বিচারকার্য চালাতে হবে। এখানে কী কম্মে এসেছে? 
নিজের কথায় নিজেই cer মতো হাসতে থাকে । ভ্বাররক্ষী ধর্মাবতার, ওটা নয়। ওটা তো 
বিচারপতি ভেবেছটা কী? যা খুশি হোক_ আপনার ঠিকানা লেখার খাতা! মামলার ফাইল তো 


আমি কিছুতেই কাঠগড়ায় যাব না। এখানে। 
কাগজপত্র সব কোথায়? কাগজপত্র গুলো বিচারকের বাহুর নীচে গুঁজে দেয় । 
মুখের ঘাম মুছে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে এরকম 


বিচারপতি [সম্পৃ্ণ ঘাবড়ে গিয়ে] Xp, ওগুলো 
তো আবার লাগবে । ওগুলো না হলে তো জানতেও একটা ভাব করে বিচোরপাতি ঘর থেকে বেরিয়ে umi 


eee 
অনুবাদিকা তিস্তা মুখোপাধ্যায় তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছেন। 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যেই অনুবাদাদি করছেন। 
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হলিউডে কমিডনিস্টরা কতটা 
প্রভাব বিস্তার করছে এ বিষয়টি 
২:৩য়ে দেখতে আন-আআমেরিকান 
১৯৩৮ খ্ৰিস্টাব্দে। অবশ্য গোড়ার 
কাজকর্ম শুরু করেনি । কমিটি 
নড়েচড়ে বসল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ 
থেকে । গোড়ার দিকের এ 
নিঃসাড়তার কারণ হল আমেরিকা 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে তখন 
সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলছিল। 
কমিউনিস্ট বিরোধিতা অবশ্য 
আমেরিকার শাসক দলের ছিল, 
কিন্তু হিটলারের নাৎসি বাহিনীর 
প্রবল উত্থান ও ইউরোপের 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে 
তাদের আগ্রাসন আমেরিকাকে 
উদ্বিগ্ন রেখেছিল | তাই হিটলার 


১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুন, 
কমিউনিস্টরাও মিত্রশক্তির অংশ 
হল। তার ফলে আমেরিকাতেও, 
সাময়িকভাবে হলেও প্রত্যক্ষভাবে 
কমিউনিস্ট পীড়ন বন্ধ হল। 
তাই আন্-আমেবি কান 
আ্যাকটিভিটি কমিটিও শ্লথ হয়ে 


"$81 
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few ১৯৪৫-এ যুদ্ধে 
হিটলারের পরাজয় ও সোভিয়েত 
বাহিনীর বিজয় এবং ইউরোপের 
দেশের মতো আমেরিকাকেও 
উদ্বিগ্ন করে তুলল । ইতিমধ্যে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির 
কারণে ইউরোপের ধনতাত্ত্বিক 
দেশগুলো অর্থনৈতিক ও 
পড়েছিল। আমেরিকাও অবশ্য 
যুদ্ধের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে 
থাকায় তার উপর ঝড়-ঝাপটা 


তোলা হল । ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে চার্লি চ্যাপলিন 
ও ক্রিফোর্ড ওডেটসকে কমিটির 
সামনে ডাকা হল। হানস 
এইসলারুকে অবশ্য ডাকা 
হয়েছিল সেস্টেম্বরেই। 
এইসলারকে অবশ্য আমেরিকা 
ছেড়ে যেতে বারণ করা হল। 
চার্লি চ্যাপলিন কিন্তু প্রধানত 
এ ঘটনার অভিঘাতেই তার প্রায় 
থেকে বরাবরের মতো ইউরোপে 
চলে গিয়েছিলেন। 


CROPS ব্রেখটকে ডাকা হল 
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর 
মাসে । ইতিমধ্যে আমেরিকার 
ভাগ হয়ে গেল। রোনাম্ড রেগন, 
ওয়ল্ট ডিজনি, গ্যারি কুপারদের 
সমর্থন রইল তথাকথিত 
অপরাধীদের দিকে, আবার রবার্ট 
টেলরের মতো কেউ কেউ 
চলে যেতে বাধ্য করা হোক | 

এ পরিস্থিতিতে ব্রেখট কমিটির 
মুখোমুখি হলেন। কমিটির 
প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল নয়জন 
যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জে. 
পার্নেল টমাস। প্রধান তদস্তকারী 
ছিলেন রবার্ট স্ট্রাইপলিং। রিচার্ড 
নিকৃসন কমিটির একজন সভ্য 
ছিলেন। কমিটির মুখোমুখি হবার 
আগে ব্রেখটকে বেশ করে তালিম 
দিয়ে নেওয়া হল খানিকটা i ঠিক 
করা হল তার উত্তর দেবার 
পদ্ধতি কোন্‌ কৌশল নিয়ে 
এগোবে। তারপর যা ঘটল তারই 
বিবরণ বিধৃত রইল এ 


৪৩ 


৩০শে অক্টোবর ১৯৪৭ 
আন-আ্যামেরিকান আযাকটিভিটির 
হাউস কমিটির কাছে 


বের্টোল্ট ব্রেখট-এর শুনানি 


স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট, রেকর্ড রাখবার জন্য 
দয়া করে আপনার পুরো নাম ও ঠিকানাটা বলবেন? 
মাইকোফোনে বলুন। 

ব্রেখট আমার নাম বেট্টোল্ট ব্রেখট। আমি বসবাস 
করি নিউইয়র্কের ৩৪ নং পশ্চিম তিয়ান্তরতম রাস্তায়। 
আমার জন্ম জার্মানির অগসবার্গে। 303, ফেব্রুয়ারি 
১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। 


ম্যাকডাওয়েল ১৮৯৮? 

ব্রেখট ১৮৯৮ ৷ 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার চেয়ারম্যান, এখানে কমিটির 
একজন দোভাষী আছেন। দরকার মনে করলে 
দোভাবী ব্যবহার করতে পারেন। 

ara আপনার কি দোভাবীর দরকার আছে? 

চেয়ারম্যান দোভাবীর দরকার বলে আপনি মনে 


দাড়িয়ে ভানহাতখানা তুলবেন কি? দোভাষীবাবু 
আপনি কি আস্তরিকতা নিয়ে শপথ নেবেন যে আপনি 
দক্ষতা ও শুদ্ধতার ACH ইংরেজি থেকে জার্মানে সব 
প্রশ্ন এ সাক্ষীর সামনে পেশ করবেন যেমন দক্ষতা ও 
শুদ্ধতার সঙ্গে তার সব উত্তর পেশ করবেন জার্মান 
থেকে ইংরেজি ভাষায়? ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। 

ব্যোমগার্ট আমি PAA | 

চেয়ারম্যান বসুন। 

‘মি. COPING সাক্ষীর পাশে দোভাষী হিসেবে বসলেন i 

ষ্ট0াইপলিং এবার মিস্টার ব্রেখট, আপনি কমিটির 
সামনে বলুন, আপনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কিনা? 

ব্রেখট আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নই। আমার 
কাছে শুধুমাত্র প্রাথমিক কাগজপত্র আছে। 

স্ট্রাইপলিং আপনার প্রাথমিক কাগজপত্র কখন 
জোগাড় করেছিলেন? 
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প্রেখট 3385-49 যখন এ দেশে আমি আসি। 

স্ট্রাইপলিং আপনি কখন এসে যুক্তরাষ্ট্র 
পৌঁছেছিলেন? 

ব্রেখট একেবারে যথাযথ বলব? আমি সান 
পেড্রোতে এসে পোঁছোই ২১শে জুলাই। 

স্ট্রাইপলিং ২১শে জুলাই, ১৯৪১? 

ব্রেখট এটাই ঠিক। 

স্টাইপলিং ক্যালিফোর্নিয়ার সান পেড্রোতে ? 

ব্রেখট হ্যা। 


কাম মিস্টার স্টাইপলিং, আমার মনে হয় বছরটা 
হবে ১৮৯৮। 

ব্রেখট ১৮৯৮। 

স্টাইপলিং মাপ করবেন, কি বলছেন? 

STR সাক্ষী বলছেন ওটা ১৮৯৮ হবে। 

স্টাইপলিং আমি জানতে চাইছি অভিভাসী 
রেকর্ডটা সঠিক আছে কিনা । এটা ৮৮ হবে না ৯৮? 

ব্রেখট dvi 

স্ট্রাইপলিং আপনাকে কি ফিনল্যান্ডের 
হেলসিম্কির আমেরিকান সহকারী কনসাল eal মে 
১৯৪১ তারিখে সাময়িক অভিভাসী ভিসা 


? 
ব্রেখট হ্যা যথার্থ। 
স্াইপলিং এবং সে ভিসা নিয়ে আপনি এ দেশে 
প্রবেশ করেছিলেন? 
বেথট হ্যা। 
স্থাইপলিং ফিনল্যান্ডের হেলসিঞ্কিতে যাবার 
আগে কোথায় বসবাস করেছিলেন? 
ব্রেখট আমি কি অবার জবানবন্দীটা পড়তে 
পারি? সেই জবানবন্দীতে__ 
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চেয়ারম্যান মিস্টার ব্রেখট, প্রথমে আমরা 
আপনাকে AS করার চেষ্টা করছি। এ শনাক্তকরণ 
বেশি সময় নেবে না। 

at আমি ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারিতে জার্মানি 
ছাড়তে বাধ্য হই যখন হিটলার ক্ষমতা দখল করেন। 
আমি তখন ডেনমার্কে যাই, কিন্তু ১৯৩৯-এ যখন যুদ্ধ 
স্টকহোমে। সেখানে আমি একবছর বাস কবি। 
হিটলার যখন নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করলে 
আমি সুইডেন ছাড়তে বাধ্য হই। আমি তখন যাই 
৮ ৮৯৬৬৬ 
2 

Cro আমি একজন নাট্যকার ও কবি। 

স্ট্রাইপলিং নাট্যকার ও কবি? 

ব্রেখট হ্যা। 

স্ট্রাইপলিং এখন কোথায় চাকরি করছেন? 

are আমি চাকরি করি না। 

স্ট্রাইপলিং আপনি কি চলচ্চিত্র শিল্পে কখনও 
চাকরি করতেন? | 

ব্রেখট হ্যা, আমি--হ্যা। ‘ফাসুডেরাও মারা যায়’ 
নামে একটা গল্প হলিউডের একটি সংস্থাকে আমি 
বিক্ৰি করেছিলাম। আমি অবশ্য চিত্রনাট্যটা নিজে 
লিখিনি। আমি তো পেশাদার চিত্রনাট্য লেখক নই। 
হলিউডের একটি সংস্থার জন্য আরেকটি গল্প আমি 
লিখেছিলাম। কিন্তু সেটা প্রযোজিত হয়নি। 
স্ট্রাইপলিং 'ফাসুডেরাও মারা যায়" __-আপনি 
কাদের বিকি করেছিলেন? কোন স্টডিওকে? 

ব্রেখট আমার মনে হয় এটা কোনো একটা স্বাধীন 
(স্বশাসিত) সংস্থা হবে, নাম প্রেসবুর্গার__ সং 
শিল্পীদের | x 


Bae সংযুক্ত শিল্পী? 

ব্রেখট 35 

স্ট্রাইপলিং সংযুক্ত শিল্পীদের কাছে নাটকটি কখন 
বিকি করেছিলেন। 

ব্রেখট গল্পটা ঠিকঠাক মনে করতে পারছি না, 
মিড SISSE ঠিক মনে 

1 

Eth ৰ কোনো স্টুডিওতেও কিছু বিক্রি 


- করেছিলেন নাকি 


ব্রেখট না, — নত শুধুমাত্র 
এন্টারপ্রাইজ স্টুডিওর জন্য যেটা লিখেছি তার কথা 
বলতে পারি। 

স্ট্াইপলিং আপনার কি হানস্‌ এইসলার-এর 
AC! পরিচয় আছে? 
. Great হ্যা। 
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স্্রাইপলিং জোহানেস এইসলারকে আপনি 
কতদিন ধরে চেনেন? 

ব্রেখট facta দশকের মাঝামাঝি থেকে, তা প্রায় 
বিশ বছর হবে। 

স্ট্রাইপলিং বেশ কিছু কাজ আপনি তার সঙ্গে 
একত্রে করেছেন কি? 

ব্রেখট 3t! 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট আপনি কি কমিউনিস্ট 
পার্টির একজন সভ্য কিংবা কখনও কমিউনিস্ট পার্টির. 
সভ্য ছিলেন? 

ব্রেখট আমার জবানবন্দীটি কি আমি পড়তে 
পারি? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব, fey আমার 
জবানবন্দীটি কি আমি পডতে পারি? 


এটি একটি চমৎপ্রদ কাহিনি সন্দেহ নেই, কিন্তু 
আমাদের তদন্তের ব্যাপারে এর কোনো সম্পর্ক নেই। 
কাজেই আপনার জবানবন্দী পড়া নিয়ে আমাদের 
আগ্রহ নেই। 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট, এ প্রশ্নটিতে যাবার 
আগে সেপ্টেম্বরের উনিশ তারিখে আপনাকে যে 
সপিলা দেওয়া হয়েছিল তা নধিবদ্ধ করিয়ে নিতে 
চাই। এ সপিনা দিয়েই আপনাকে কমিটির সামনে 
ডাকা হয়েছিল। সেই সপিনায় সাড়া দিয়েই আপনি 
এখানে এসেছেন, তাই না? 

cmo হ্যা। 

স্থাইপলিং এখন আমি মৌলিক প্রশ্নটি আবার 
পেশ করছি। আপনি এখন অথবা অন্য কোনো দেশে 
কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কখনও কি ছিলেন? 

ব্রেখট মিঃ চেয়ারম্যান, আমার সহকর্মীরা এ 
শুনেছি। yo দেশে আমি একজন অতিথি, তাই 
আমি কোনো আইনি তর্কাতর্কির মধ্যে যেতে চাই না, 
তাই যতটা পারি এ প্রশ্নের উত্তর আমি পুরোপুরি ora i 

আমি কোনো কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নই, 
কখনও ছিলাম না। 

স্থ্রাইপলিং তাহলে আপনার উত্তর হল আপনি 
কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সভা ছিলেন না? 

ব্রেখট এটাই সত্য। 

স্ট্রাইপলিং আপনি জাৰ্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির 
সভ্য ছিলেন নাঃ 
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Get না, ছিলাম না। 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট, এ কথা কি সত্য যে 
আপনি বেশ কিছু বিপ্লবী কবিতা, নাটক ও অন্য 
ধরনের লেখা লিখেছেন? 

ব্রেখট হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বেশ 
কিছু কবিতা, গান ও নাটক আমি লিখেছি, এবং 
অবশ্যই সেগুলোকে সে জন্য বিপ্লবী রচনা বলা যায়, 
কেননা আমি চেয়েছিলাম সে-সরকারটি উৎখাত 
হোক। 

চেয়ারম্যান মিস্টার স্ট্রাইপলিং, জার্মানি অথবা 
তার সরকারকে সেখানে উৎখাত করার জন্য প্রচার 
ব্যাপারে আমরা আগ্রহী নই। 


একজন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে ধরতে হয়, 
বিশেষ করে মিস্টার হানস এইসলারের সঙ্গে 
যুক্তভাবে যা লিখেছেন ৷ 

এবারে বলুন তো মিস্টার ব্রেখট, এ কথা কি সত্য 
অথবা আপনি কি জানেন যে গত কয়েক মাসে 
সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানিতে আপনার লেখা কিছু 
প্রবন্ধ বেরিয়েছে কিনা? 

ব্রেখট না, এ রকম কোনো প্রবন্ধ লিখেছি কি না 
আমার মনে পড়ছে না। কোনোটা ছাপা হয়েছে কিনা 
আমি দেখিনি। সম্প্রতি এমন কোনো প্রবন্ধ আমি 
লিখিনি। এমনিতেই খুব কম প্ৰবন্ধই আমি লিখে 


থাকি। 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার চেয়ারম্যান, আমার কাছে 
এখানে যে নধিটি আছে আমি তা অনুবাদকের হাতে 
দেব এবং কমিটির তরফে বাহাত্তর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 
প্রবন্ধটি শনাক্ত করতে বলব। 

ব্রেখট সে প্রকাশনা নিয়ে কিছু কি বলতে পারি? 

স্ট্াইপলিং কী বলছেন? 

ব্রেখট এ প্রকাশনাটি ব্যাখ্যা করব কি? 

স্থাইপলিং হ্যা। আপনি কি প্রকাশনাটি শনাক্ত 
করেছেন? 

Ge হ্যা অবশ্যই । এটা প্রবন্ধ নয়। এটা আমার 
মনে হচ্ছে ১৯৩৭ অথবা ১৯৩৮-এ ডেনমার্কে বসে 
লেখা । নাটকটির নাম ‘দ্য প্রাইভেট লাইফ অব মাস্টার 
রেস।' এ দৃশ্যটি হল নাটকটির একটি দৃশ্য । ১৯৩৬ 
অথবা ১৯৩৭-এ বার্লিনের এক ইহুদি রমণীর কথা। 
দেখতে পাচ্ছি এটি ছাপা হয়েছে Ost und West-da 
১৯৪৬-এর জুলাই সংখ্যায়। 

স্ট্রাহিপলিং অনুবাদক মহাশয়, আপনি কি অনুগ্রহ 
করে ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদটি অনুবাদ করবেন? 
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সম্পাদিত। বার্লিন, জনাই ১১৪৭, প্রকাশনায় প্ৰথম 
সংখ্যার অবদান। 

স্টাইপলিং মিঃ æ, এইমাত্র প্রকাশনার 
সম্পাদক হিসেবে যার নাম পড়া হল তাকে কি আপনি 
চেনেন? 

ব্রেখট হ্যা, আমি তাকে বার্লিন থেকেই চিনি। 


সাংবাদিক ভেবেছিলাম। ওটা কমিউনিস্ট নয়। 
কমিউনিস্ট ছিলও না-_-কেননা তখন কমিউনিস্ট 
পার্টির কোনো পত্ৰিকাই ছিল না। কাজেই আমি ঠিক 
জানি না তিনি জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য 


cro আমি জানি না; না, আমি জানি না। 

স্ট্রাইপলিং ১৯৩০ সালে আপনি কি zr 
এইসলারের সহযোগে “দ্য মেজারস টেকেন' বলে 
একটি নাটক লিখেছিলেন? 

ব্রেখট মেজারস্‌ টেকেন? 

স্ত্বাইপলিং এ ধরনের নাটক আপনি লিখেছিলেন? 

ব্রেখট হ্যা, হ্যা। 

স্টাইপলিং আপনি কি নাটকের বিষয়টি কমিটির 
কাছে ব্যাখ্যা করবেন? কী নিয়ে এটি লেখা? 

ব্রেখট হ্যা, চেষ্টা করতে পারি। 

স্ত্রাইপলিং প্রথমে নাটকের নামটি ব্যাখ্যা করুন। 

ant “ডি মাসনাহমে" মানে হল (জার্মান ভাষায় 
কিছু বললেন)। 

ব্যোমগার্ট মেজারস্‌ টু বি টোকেন অথবা ব্যবস্থা 
নেওয়া। 


স্ট্রাইপলিং [আগের কথার সুত্ৰ ধরে] নাটকটি কী 


ধরনের বিষয় নিয়ে লেখা? 
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ব্রেখট হ্যা। এ নাটকটি হল প্রাচীন জাপানি ধর্মীয় 
নাটকের আত্তীকরণ। এ নাটকগুলোকে বলা হয় ‘নোহ 
নাটক'। এ নাটকে পুরোনো গল্পটিকে ঘনিষ্ঠভাবে 
অনুসরণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে আদর্শের 
প্রতি আনুগত্য আমৃত্যু থাকা উচিত। 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট, আদর্শটি কী? 

ব্রেখট পুরোনো নাটকটিতে ছিল ধর্মীয় আদর্শ । এ 


cae হ্যা হ্যা। এটা একটা নতুন নাটক, আন্তীকৃত 
ACH! ১৯১৮ অথবা ১৯১৯ অথবা সে সময়ের রুশ 
চিন পটভূমিকার কথা এতে আছে। কিছু বিক্ষুব্ধ 
কমিউনিস্ট রাশিয়ার এমন একটি জনহীন স্থানে যায় 
যেখানে কোনো রাষ্ট্র ছিল না এবং যার কোনো 
বাস্তব-__ 
বাধা দিতে পারি কি? আপনি এ নাটকটিকে 
কমিউনিস্টদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে বলে গণ্য করেন, 
অবস্থান এখানে নিয়েছেন? 

ব্রেখট না, আমি বলতে চাই_ সাহিত্যের 
অধিকার ও কর্তব্য হল সমকালীন Pata পরিচয় 
পাঠকদের কাছে তুলে ধরা । এখন, এ নাটকটিতে 
প্রায় কুড়িটা নাটক আমি লিখেছি, _কিস্তু এ নাটকের 
মধ্যে হিটলারের বিরুদ্ধে যেসব জাৰ্মান শ্রমিক 
লড়ছিলেন তাদের অনুভূতি ও Sel প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করেছি। শিল্পগতভাবে একটি তত্ব 


a gn 

স্ট্রাইপলিং ১৯৩০-এ লেখা? 

ব্রেখট হ্যা হ্যা। লড়াইটা শুরু হয়েছিল ১৯২৩-এ। 

স্্রাইপলিং আপনি তো বললেন চিন দেশের 
বিষয় নিয়ে লেখা, তাহলে তো জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক 


স্ট্রাইপলিং নাটকটির আগাগোড়া লেনিনের oe 
ও শিক্ষা, কমিউনিজমের অ আ ক খ এবং অন্যান্য 
কমিউনিস্ট ক্লাদিকের কথা বলা আছে। সাধারণভাবে 
চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সক্ৰিয় কর্মীদের কথাও বলা 
আছে। নাটকটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে: 
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বিক্ষুব্ধ চারজন বিক্ষুব্ধ হয়ে আমরা এসেছিলাম মহ্কো থেকে ৷ 
কথা, আমাদের কাজ ছিল কারখানাগুলোতে চিনা পাটি তৈরি 
খবর পৌঁছে দেব, খুঁজে নেব একজন গাইড । আমাদের গোপন 
COME একজন তরুণ কমরেড আমাদের কাছে এলেন, আমাদের 
উদ্দেশ্যের ব্যাপারে fex বললেন। সে সংলাপগুলো আমবা 
আবার পেশ করছি। 

তরুণ কমরেড সীমান্তের ওপারে সবচাইতে কাছে যে 
হেডকোয়ার্টার আমি সেখানকার পার্টির সম্পাদক ৷ বিপ্লবের জনা 
আমার হৃদয় কীপছে। নানা অন্যায় দেখে দেখে আমি 
মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গো এক সারিতে এসে দীড়িয়েছি। মানুষ 
মানুষকে সাহায্য করবে । আমি স্বাধীনতার সপক্ষে, মানবতায় 
কেননা এ পাটিহই শোবণ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করে শ্রেশিহীন 
সমাজ গড়তে চায়। 

তিনজন বিদ্ৰোহী আমরা মস্কো থেকে এসেছি। 

তরুণ কমরেড আমাদের মধ্য দুজন কাজ করবে এখানকার 
বিপ্লবকে বাচাবার জন্য । আপনারা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ 
থেকে আমাদের কাছে লেখা কোনো চিঠি এনেছেন যার মধ্যে 
নির্দেশ দেওয়া আছে আমাদের কী করতে হবে। 

free তিনজন তা বটে। আপনাদের জন্য আমরা কিছুই 
'আনিনি। সীমান্তের ওপারে মুকডেনে চিনা শ্রমিকদের জন্য এনেছি 
ধ্ৰুপদী শিক্ষা, প্রচারবিদদের রচনা : সাম্যবাদের অস আক খ, 
উৎপীডিতদের জনা এলেছি শ্ৰেণিসচেতনতার শিক্ষা, আর যারা 
আছেন শ্ৰেণিসচেতন তাদের জন্য এনেছি বিপ্রবের অভিজ্ঞতা । 
তোমার কাছে শুধু চাইছি একটি মোটর গাড়ি আর একজন গাইড ৷ 

বিক্ষুন্ধ চারজন চিনা সেজ্জে আমরা গেলাম 
মুকতডনে চারজন পুরুষ ও এক মহিলা- উদ্দেশ্য আমাদের 
প্রচার ছড়ানো, ধ্রুপদী বই ও প্রচারবিদ্দের শিক্ষার সাহায্যে 
চাইলাম চিনা পার্টি তৈরি করতে, সাম্যবাদের অ আক ব-র মধ্য 
ভৎপীড়িতদের মধ্যে সচেতনতা এবং শ্রেশিসচেতনদের কাছে 
পোছে দিলাম বিপ্রবের অভিজ্ঞতা i 
পার্টির আছে অন্ত সময়। ধ্বংস করা যায় না পার্টিকে কেননা 
পার্টি সংগ্রাম করে seh শিক্ষার পদ্ধতির জোরে, বাস্তব 
অভিজ্ঞতাই তৈরি করে দেয় এ পদ্ধতি, তার ফলে জনগণের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়ে তার শিক্ষা । তাহলে পার্টি কে? সে কি বাড়িতে বসে 
থাকে টেলিফোন হাতে নিয়ে? তার চিস্তাধারা কি গোপনীয়, তার 
বিপ্লব অজ্ঞাত? সেটা কে? আমরা সকলে ৷ আমরাই হলাম পার্টি। 
তুমি, আমি, তোমরা সকলে- আমরা সকলে । তোমার পোশাকে 
ee ee তাৰাৰ অজিত ind চলে তার চিত্তা। 
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ব্রেখট না, গল্পটিতে ঠিক তা বলা নেই। 
যেহেতু সে পার্টির capra কাছে মাথা নোয়াননি। 
এটা কি সত্যি নয়? 

ব্রেখট না, এর মধ্যে ঠিক তা নেই। খুব যত্ন নিয়ে 
এটা পড়লে দেখতে পাবেন, পুরানো জাপানি নাটকের 
মতো যেখানে অন্যান্য আদর্শ সংকটে পড়ে থাকে, যে- 


তরুণটি মারা গিয়েছিল তার মনেও প্রত্যয় জন্মেছিল . 


যে-আদর্শের প্রতি ভার বিশ্বাস ছিল তার ক্ষতি সে 
করেছে। এ সত্য সে মেনে নিয়েছিল। যাতে আরও 
বড়ো ধরনের ক্ষতি সে না করতে পারে সে জন্য 
নিজেই সে মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিল। আর সে জন্যই Ci 
তার কমরেডদের বলেছিল তাকে সাহায্য করতে এবং 
তারা সকলে মিলে তাকে মরতে সাহায্য করেছিল । সে 
ঝাপ দিয়ে পড়েছিল একটি খাদে, বন্ধুরা তাকে খুবই 
কোমলভাবে খাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং এটাই 
হল কাহিনি | 

চেয়ারম্যান আপনার মস্তব্য, আপনার উত্তর 
থেকে এটাই বুঝতে পারলাম সে মারা গিয়েছিল, 
তাকে খুন করা হয়নি? 

ব্রেখট সে মরে যেতে চেয়েছিল। 

চেয়ারম্যান কাজেই তারা তাকে খুন করেছিল? 

ব্রেখট না. তারা তাকে খুন করেনি_ গল্পে তা 
নেই। সে নিজেই নিজেকে মেরেছিল। তারা সমর্থন 
করেছিল তাকে, সে অদৃশ্য হয়ে যেতে তারা অবশ্যই 
বলেছিল এমনটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছে, ভালো 
হয়েছে তাদের পক্ষেও, তার আদর্শের পক্ষেও | 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট, আপনি কমিটির কাছে 
কবুল করবেন কতবার আপনি CI গেছেন? 


স্টাইপলিং কে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন? 

Gt প্রথমবার আমন্ত্ৰিত হয়েছিলাম সংস্কৃতি 
বিনিময়ের লোকসংগঠনের তরফ থেকে। একটা ছবি 
দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ আমি পেয়েছিলাম, একটি 
তথ্যচিত্র সেটি বার্লিনে তৈরি হবার সময় কিছু সাহায্য 
করেছিলাম। 


ব্রেখট হ্যা। তিনি আমার কিছু কবিতা অনুবাদ 
করেছেন আর মনে হচ্ছে একটি নাটকও। 
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স্থাইপলিং মিস্টার চেয়ারম্যান, আত্তর্জাতিক 
সাহিত্য পত্রিকার ১৯৩৭-এর পাঁচ নম্বর সংখ্যায় সের্গি 
তেত্রিয়াকোভ-এর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তিনি 
একজন অগ্রগণ্য সোভিয়েত লেখক । পত্রিকাটি প্রকাশ 
করেছে মস্কোর রাজ্য সাহিত্য শিল্প প্রকাশনা সংস্থা। 
প্রবন্ধটি মিস্টার ব্রেখটের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার। 
কথা উদ্ধৃত করেছেন : 

আমি আউগসবার্গ বিপ্লবী কমিটির একজন সদস্য 
ছিলাম : ব্রেখট বলে চললেন, 'মিউনিক-এর কাছে লেভিলে 
সোভিয়েত শক্তির পতাকা তুলে ধরেছিল। মিউনিক-এর 
প্রতিফলিত আলো নিয়ে আউগসবাৰ্গ যেন বসবাস FTS | 
শহরের একমাত্র মিলিটারি ইউনিট ছিল হাসপাতালে | এখান 
থেকেই বিপ্লবী কমিটিতে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম গেওৰ্গ 
ব্রেম ও পোলান্ডের বলশেভিক অলশেভাস্কির কথা আমার 
এখনও মনে পড়ে। রেড গার্ডসম্যানদের প্রতি কোনো 
তাচ্ছিল্য দেখাইনি। আমাদের বিন্দুমাত্র সময় ছিল না যাতে 
জাতীয়করণ করতে অথবা গির্জা বন্ধ করে দিতে পারি। 
দুদিনের মধ্যে মিউনিক যাবার পথে জেনারেল এপ-এর 
বাহিনী শহরে এল । বিপ্লবী কমিটির একজন সদস্য আমার 
বাড়িতে লুকিয়ে রইল যতক্ষণ না সে পালিয়ে যেতে পারে। 

ux ইন দ্য নাইটা-এ তিনি লিখেছিলেন। এ 
লেখাটিতে প্রকাশ পেয়েছে বিপ্রবের প্রতিধবনি। যে মানুষটি 
বাড়ি ফিরে গেছে তার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ডাক পাঠিয়েছে 
বিপ্লবের এ দুন্দুভিধ্বনি। মানুষটি কিন্তু পছন্দ করেছে নিজের 
বাড়ির স্বস্তিপূর্ণ শাস্তিকে। 

যারা বিপ্লবের পথ ছেড়ে নিজেদের বাড়ির উষ্ণ 
আরামকে পছন্দ করেছেন, এ লেখাটি তাদের তীব্র ব্যঙ্গ 
করেছে। মলে রাখতে হবে ক্যপ্‌ তার যাত্রা শুরু করেছিল 
ক্রিসমাস সন্ধ্যায় কেননা তাদের হিসাব ছিল রেড 
গাউসম্যানদের দল ছাউনি ছেড়ে চলে গিয়েছিল পারিবারিক 
উৎসবের আসরে | 
ব্রেখটের প্রথম নাটক । নাটকটি সাজানো হয়েছে আদালতের 
কমরেডকে খুন করবার প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেখাতে এবং 
একটি নির্দিষ্ট রায়ে। 

১৯৩২-এ তিনি যখন মস্কো সফর করেন, ব্রেখট 
আমাকে বলেছিলেন যে বার্লিনে এমন একটি থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে প্রদর্শিত হবে মানব 
ইতিহাসের সবচাইতে চমকপ্রদ বিচারের ঘটনাসমূহ। 

, ব্রেখট একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন 
যাতে দেখানো হবে জমিদারদের দল ফসলের দাম নিজেদের 
নিয়স্তুণে রাখার জন্য কোন ধরনের সন্ত্ৰাসবাদী কৌশল 
অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু এ জন্য দরকার অর্থনীতির 
জ্ঞান। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনো করতে গিয়ে ব্রেখট এলেন 
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মার্কস ও লেনিনের সমীপে chon রচনাবলি তার 
প্রন্থাগারের একটি মুল্যবান অংশ হয়ে আছে। 

লেনিনকে বিরাট চিন্তাবিদ ও গদ্যশিল্পী হিসেবে ধরে 
নিয়ে ব্রেখট তাকে পাঠ করেন, তার লেখা থেকে উদ্ধৃতি 


সামাজিক সংপ্রামকে। তিনি মনে করেন পরিস্থিতিকে শুধু 
অনুধাবন করলেই CA না, তাকে ব্যাখ্যা করতে 
হবে- সংহত করতে হবে এমন একটি আদর্শ যা দুনিয়াকে 
পালটে ফেলবে। 

মিস্টার ব্রেখট, আপনি কি এ সাক্ষাৎকারটি স্মরণ 


ব্রেখট হ্যা । তবে সাক্ষাৎকারের কথাটি আমি মনে 
করতে পারছি না। [সাক্ষীর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হয়া 
না, মিস্টার Beer, আমার পুরোপুরি মনে পড়ছে না। 
আমার মনে হচ্ছে এটা হল কথাবার্তা অথবা আলোচনার 
মোটামুটি একটি সাংবাদিকসুলভ সারমর্মের TATA | 

স্টাইপলিং তা হতে পারে। আপনার অনেক 
লেখাই কি মার্কস ও লেনিনের ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি 
করে গড়ে উঠেছে? 

ব্রেখট না, আমার মনে হয় না কথাটা পুরোপুরি 
সত্যি, অবশ্য আমি তাদের লেখা বিশেষভাবে পাঠ 
করেছি, এমন একজন নাট্যকার হিসেবে পাঠ করেছি 
যে এঁতিহাসিক নাটক লিখছে। আমাকে অবশ্যই 
মার্কস-এর ইতিহাসের দর্শন নিয়ে পড়াশুনো করতে 
হয়েছে। আমি মনে করি না এখনকার চিন্তাশীল নাটক 
এ ধন্পনের পড়াশুনো ছাড়া লেখা যেতে পারে। তা 


্ট্রাইপলিং এ পত্রিকা কি কখনও আপনার কোনো 
লেখা ছেপেছে? 

at সেটা জানি an তারা আমার কোনো 
কবিতার অনুবাদ ছাপতেও পারে। কিন্তু আমার সঙ্গে 
তাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কোনো লেখা 
আমি তাদের কখনও পাঠাইনি। 
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স্ট্রাইপলিং “জ্ঞানের প্রশংসায়" গানটিতে কি 
আপনি হান্স এইসলারের সহযোগী হয়েছিলেন? 
ব্রেখট হ্যা, XS eee tae আৰি 


সামনে আবৃত্তি করবেন কি? 

বেখট হ্যা, করব। আমি কি বলতে পারি যে 
গানটি লেখা হয়েছিল গোর্কির “মা” উপন্যাসের 
নাট্যরুপটির জন্য? একজন রুশ শ্রমিক মহিলা সকল 
গরিব মানুষের জন্য গানটি গেয়েছিল। 

স্থাহইপলিং নাটকটি এ দেশে প্রকাশিত হয়েছিল, 
তাই নাঃ 

ব্রেখট হ্যা, ১৯৩৫-এ, নিউইয়র্কে। 

স্ট্রাইপলিং আমি এখন পদগুলো পড়ছি আর 
জানতে চাইছি এ গানটাই সেটা কিনা? 

ব্রেখট পড়ুন। 

স্টাইপলিং [পড়েনা 

সাদা সত্যটি এখন শিখুন, আপনাদের জন্যই অবশেষে 
এল সময়; খুব দেরি হয়নি এখনও | 

শিখে নিন অ আ ক থ। যথেষ্ট না হলেও এটা তো 
শিখতেই হবে। 

ভয় করবেন না, হতাশ হবেন না। শিক্ষা আপনাদের 


আবার নিতেই হবে, ক্ষমতা দখলের জন্য আপনাদের প্রস্তুত 


হতে হবেই--- 


স্টাইপলিং এটা সঠিক অনুবাদ নয়? 

ব্রেখট না, সঠিক নয়, অবশ্যই নয়, অর্থটা ঠিক 
হচ্ছে না। অনুবাদটা সুন্দরও নয়। কিন্তু সে ব্যাপারে 
কিছু বলছি না। 

স্ট্রহিপলিং তবে.এটার মানে কি? যুক্তরাষ্ট্রের 
কমিউনিস্ট পার্টি প্রচারিত “দ্য পিপল’ রচনাটির একটি 
অংশ আমি এখানে পেশ করছি। এটি প্রকাশ করেছে 
ওয়ার্কারস লাইব্রেরি প্রকাশন” S ২৪ পৃষ্ঠায় বলা 


15: 


জন্য এ ভাবেই চলেছে গানটি। গানের ধুয়াই হল 
প্ৰস্তুত থাকুন ক্ষমতা দখলের জন্য। 
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টপ 
বলা হচ্ছে না, ‘ক্ষমতা দখল আপনাকে করতেই 
হবে'। জার্মান ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ এটা হয়নি। 

স্টাইপলিং বেশ, মিস্টার ব্রেখট, যেহেতু এ 
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা 
থেকে, তাহলে এটা যদি অশুদ্ধই হবে, আপনি এর মধ্য 
দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন? 

ব্রেখট মনে করতে পারছি না, বইটি আমি 
আমি সম্ভবত দেশেই ছিলাম না। মনে হয় এটা গান 
হিসেবে ছাপা হয়েছিল অনেকগুলো গানের মধ্যে 
একটি হিসেবে । এতে সুর দিয়েছিল এইসলার। এটি 
প্রকাশ করার অনুমতি আমি দিইনি । আমি দেখিনি, 
মনে হয় আমি কখনও দেখিনি এ অনুবাদটি। 

তি আপনার সামনে কি কথাগুলো 


আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে ক্ষমতা দখলের জনা | 
ইতস্তত করবেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্য, স্থির থাকুল 
নিজের জায়গায়। ইতস্তত করবেন না, কিছু জিজ্ঞাসা 
করবার জন্য, কমরেড-_ 

ব্রেখট ওনাকে জার্মান থেকে অনুবাদ করতে 
দিচ্ছেন না কেন প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে? 


হবে নয়। সেরা অনুবাদ, সঠিক অনুবাদ হল, 
“আপনাকে এগিয়ে যেতে Ed | 


ĉo 





স্ট্রাইপলিং মিস্টার ব্রেখট, আপনি কি কখনও 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার জন্য আবেদন 
করেছিলেন? 

ব্রেখট বুঝতে পারছি না প্রশ্নটা । আমি fe— 

স্টাইপলিং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার জন্য 
আপনি কি কখনও আবেদন করেছিলেন? 

ব্ৰেখট না, না, না, না, না, কখনও না। 
এখানে 

ব্রেখট আমি বরাবর স্বাধীন লেখক ছিলাম, 
একজন স্বাধীন লেখক হিসেবেই থাকতে চেয়েছি। 
আমি নির্দিষ্ট করে তত্ত্বগতভাবেও বোঝাতে চাই যে 
আমি মনে করি কোনো ধরনের পার্টিতেই যোগ না 
দেওয়া আমার পক্ষে ভালো। যে সব কথা আপনি 
এখানে পাঠ করলেন, সেগুলো শুধুমাত্র জার্মান 
কমিউনিস্টদের জন্য লেখা হয়নি, অন্য যে কোনো 
ধরনের শ্রমিকের জন্যও লেখা হয়েছে। সোসাল : 
যেমন নিয়েছে ক্যাথলিক সংগঠন থেকে ক্যাথলিক 
শ্রমিকরা, কিংবা যেসব শ্রমিকের দল যারা কখনও 
কোনো পার্টিতে ছিল না, কোনো পার্টিতে যোগ 
দিতেও চায়নি। 

চেয়ারম্যান মিস্টার ব্রেখট, সেরহার্ট এইসলার কি 
আপনাকে কখনও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে 


ৰেখট না, তিনিও বলেননি। আমার মনে হয় 
তারা আমাকে লেখক হিসেবেই মেনে নিয়েছেন যে 
লোক শুধুমাত্র লিখতেই চায় যেমনটা সে দেখে থাকে, 
কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নয়। 
চেয়ারম্যান এমন কারুর কথা কি আপনার মনে 
পড়ছে যিনি আপনাকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ 


Get ওহো পাঠকরা i 
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কেনি [সাক্ষীর প্রতি once জার্মীনিতে। 


ব্রেখট হ্যা। 


বেখট জার্মানিতে, আপনি বলতে চাইছেন স্ট্রাইপলিং এগুলো আমি পড়ি কমিটি কি তা 


জাৰ্মানিতে £ 
চেয়ারম্যান না, আমি বলছি Peary 
ব্রেখট না, না, না। 
চেয়ারম্যান ইনি চমৎকার প্রতিকিয়া জানাচ্ছেন। 
আপনারা এখনি এযাবৎ যত সাক্ষী এনেছেন তাদের 
মধ্যে তুলনায় অনেক ভালো প্রতিক্রিয়া ইনি 
দেখিয়েছেল। আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রের এমন কারও কথা 
পার্টিতে যোগ দিতে বলেছিলেন? 
ব্রেখট না, পারছি না! 
কি আর কোনো প্রশ্ন আছে? 
ম্যাকডাশয়েল না, কোনো প্রশ্ন নেই। 
চেয়ারম্যান মিস্টার ভেইল, আপনার কোনো? 
ভেইল কোনো প্ৰশ্ন নেই। 
চেয়ারম্যান মিস্টার স্টাইপলিং আপনার আর 
কোনো প্রশ্ন আছে? 
চাই তিনি এমন কোনো কবিতা অথবা গান 
আমরা বিস্মৃত হইনি। 
ম্যাকডাওয়েল “এগিয়ে চলো’ তার মানে? 
স্ট্রাইপলিং ‘এগিয়ে চলো, আমরা বিস্মৃত হই 
|’ 


ae মনে করতে পারছি ati ইংরেজি 
শিরোনামটাই বোধ হয় গন্ডগোল করছে। 


নি 


মি. ব্যোমগা্ট জামাৰ্ন ভাবায় অনুবাদ করেন । 
ব্রেখট ওহ, এবার বুঝতে পারছি, হ্যা। 
স্ট্রাইপলিং আপনি এটির কথাগুলোর সঙ্গে 
পরিচিত? 


পছন্দ করছেন? 

চেয়ারম্যান হ্যা, কোনো আপত্তি নেই, শুরু 
করুন। 

স্ট্রাইপলিং [পাঠ করছেনা] 
আমাদের শক্তির কথা আমরা ভুলি নি; 

কোনো ভয় দেখানোতে কিছু যায় আসে না, এগিয়ে চলো, 
ভুলো না একত্র হলে আমরা কতটা শক্তিমান 

এখন আমাদের এ হাতগুলো শুধু কাজ করছে, রাস্তা 
বানাচ্ছে, তৈরি করছে দেয়াল ও শহর । 

সারাটা দুনিয়া আমাদেরই তৈরি 

এর থেকে নিজেদের আমরা কি বলতে পাবি? 

এগিয়ে চলো, অভিযান চালাও মিনারের উপর, নগর ভেদ 
করে, সারা দুনিয়া জুড়ে; 

এগিয়ে চলো। অপ্ৰসর হও । এ নগর কাদের নগর £ এ দুনিয়া 
কাদের দুনিয়া? 

এগিয়ে চলো, আমরা ভুলি নি ক্ষুধা আর ব্যথা আমাদের 
একসঙ্গে মিলিয়েছে, কি আমাদের ভয় দেখাবে তাতে কিছু যার 
আসে লা, এগিয়ে চলো, আমরা ভুলি নি। 

একটা পৃথিবী রয়েছে আমাদের জিতে লেবার জন্য। 
ঘর, সবগুলো পথ আর মাঠ। 

সারা দুনিয়া হবে আমাদের নিজের 

মিস্টার cad’, এটা কি আপনি লিখেছেন? 

ব্রেখট না। আমি একটা জার্মান কবিতা 
লিখেছিলাম, এটা তার থেকে অনেক আলাদা। 

হাস্যরোল I 

স্ট্রাইপলিং মিস্টার চেয়ারম্যান, আমার যা প্রশ্ন 
ছিল সব করা হয়ে গেছে। 

চেয়ারম্যান ধন্যবাদ মিস্টার ব্ৰেথট ৷ মিস্টার কেনি 
ও মিস্টার কম-এর তরফে আপনি একজন ভালো 
সাক্ষীর উদাহরণ | 





অনুবাদক বিষ্ণু বসু বাংলার নাটাজগতের বিশিষ্ট নট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যসমালোচক। 
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৫২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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১৯৯১ 

১৯৯২ (১৬ ফেব্রুয়ারি) 
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নাটক বা থিয়েটারের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো উপাদান প্রস্থাকারে প্রকাশিত নাটক ও তার প্রযোজনা 
সংক্রান্ত তথ্যাদি। দ্বিতীয় বড়ো উপাদান হল প্রযোজিত বা মঞ্চস্থ নাটকের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 


স্মৃতিকাহিনি ৷ চতুৰ্থ উপাদান হল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন দলের মঞ্চাভিনয়ের দিনক্ষণ স্থান নির্দেশক 
বিজ্ঞপ্তি। 

আমাদের দেশের নাটক বা থিয়েটারের যে কটি ইতিহাস প্রস্থ লেখা হয়েছে ড. অজিতকুমার ঘোষ, 
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. সুশীল মুখোপাধ্যায়ের পরিশ্রমে, সে সবের অধিকাংশেরই উপাদান হল 
প্রকাশিত নাট্যপ্ৰস্থ সেই প্ৰস্থে অন্তর্ভুক্ত প্রযোজনা সংকাত্ত তথ্যাদি। তৃতীয় উপাদান আমাদের দেশে 
নিতাস্তই কম; খুব অল্প ক'জনই তাদের নাট্যচর্চা সংক্রান্ত যথাযথ স্মৃতিকাহিনি লিখে গেছেন ৷ এ সবের 
যথেচ্ছ ব্যবহারের অবশ্য বিপদও আছে, অকপটে সত্যকথন আমাদের দেশের স্তিকাহিনির ধর্ম নয়। 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তরের উপাদান ব্যবহার করে ব্রজেশ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম বাংলার নাট্যচর্চার 
প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস সংকলিত করে গেছেন। তারপর চতুর্থ স্তরের উপাদান অনেক ধৈর্যের সঙ্গে 
সংকলন করে গেছেন শংকর ভট্টাচার্য । এ উপাদানও যথেষ্ট নয়, কারণ-বিজ্ঞপ্তি না দিয়েও প্রচুর অভিনয় 
হয়। অতীতেও হয়েছে, এখনও হয়। 

এবার পড়ে থাকল দ্বিতীয় বড়ো উপাদান, আমাদের দেশে এবং বিদেশে পরিস্থিতি গত কারণে 
যার মান সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে যথাৰ্থ নয়। যথার্থ সমালোচক আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি বলে একটা 
কটাক্ষ করার রেওয়াজ রয়েছে আমাদের aya মহারথীদের মধ্যে । কিংবা বিপরীতকুমে বলা যায় 
আমাদের দেশের খুব কম পরিচালকই প্রশংসা ব্যতীত কোনো সমালোচনাকে তারা খোলামনে নিতে 
পেরেছেন। ফলে নাট্য সমালোচকের দায়িত্ব প্রহণ করেও অনেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, কে হায় 
অপরের ত্ৰুটি খুঁজে নিজেকে বেদনায় ভাসাতে ভালোবাসবেন। তারপর পত্রপত্রিকার গুরুত্ব অনুযায়ী 
সমালোচকের গুরুত্ব বিবেচনার রেওয়াজও অনেক দিনের | একালে তো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে নাট্য 
সমালোচনার স্থান সবচেয়ে কম, আর সে কাজও করানো হয় সাংবাদিকতায় নবাগত তরুণদের দিয়ে 
উপস্থিত এক দশক হল চালু হয়েছিল কয়েকব্জন প্ৰযোজক পরিচালক নিজেরাই পরস্পরের ভালোমন্দের 
নাট্য সমালোচনা লিখে থাকেন বৃহৎ সংবাদপত্ৰাদিতে। অথচ বিগত দুশো বছরে সাময়িক পত্রাদিতে 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনার উল্লেখযোগ্য নাট্য সমালোচনা লক্ষ করা গেছে। এবং সেগুলির অধিকাংশই 
প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য সাময়িকী বা ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় । একেবারে প্রথম যুগেও যখন সবে থিয়েটারে 
হাতেখড়ি হচ্ছে আমাদের সে সময়েও নাট্য সমালোচনায় সমালোচক তার শিল্প ও সামাজিক দায়িত্ব 
বোধের যুগপৎ পরিচয় রেখেছেন দক্ষতার সঙ্গে । পঞ্চাশের দশকের শেষে খুবই উন্নতমানের নাট্য 
সমালোচনা শুরু হয়েছিল ‘গন্ধৰ্ব’ নাট্যব্রিমাসিকে । বিষ্ণু বসু শঙ্খ ঘোষ শরীক বন্দ্যোপাধ্যায় পবিত্ৰ 
সরকার দায়িত্বশীল নাট্যসমালোচনার বে দৃষ্টান্ত রচনা করেন, তাই পরবর্তী চারদশকে যথাৰ্থ 
নাট্যসমালোচনার একটি মান তৈরি করে দেয়। “পরিচয়” 'বারোমাস' প্রভৃতি পত্রিকার নাট্যসমালোচনায় 
জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় শুভ বসুর নাম যেমন প্রথম সারিতে উঠে আসে, তেমনি ‘দেশ’ 
আনন্দবাজার কৈ কেন করে দেবাশিস দাশগুপ্ত সুরঞ্জিত ঘোষ শ্রভরগ্জন দাশগুপ্ত শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 
কিংবা ‘গণনাট্য; ‘নন্দন’ থেকে চিররঞ্জন দাস, পুপ থিয়েটার পত্রিকায় আশিস গোস্বামী অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রযোজনারই দায়িত্বশীল সমালোচনা করেছেন। কয়েকবছর হল এই ধারায় ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার পৃষ্ঠায় 
নাট্য আকাদেষি পত্রিকা / ৭ 
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বিষ্ণু বসু ব্রাত্য বসুর নাট্য সমালোচনার বিশদ বিশ্লেষণ নাট্যসমালোচনার একটা মান তৈরি করে দেয়। 
এমতাবস্থায় বঙ্গীয় নাট্য সমালোচনার ধারা ও প্ৰবণতা নিয়ে বিশদ গবেষণার জন্য তরুণ নাট্যকার ও 
নাট্য গবেষক আশিস গোস্বামীকে উৎসাহিত করার মতো সুযোগ এসে যায়। সেই পরিকল্পনারই একটি 
খণ্ডিত অংশ নাট্য সমালোচনার দর্পশে ব্রেখট ৷ নাট্য সমালোচনার দর্পণে ব্রেখট সংকলনের আগে এই 
মাপের আর একটি বড়ো কাজ সংকলিত হয়েছিল Voz?’ পত্রিকায় সম্পাদক কুমার রায়ের উদ্যোগে 
প্রভাতকুমার দাস সংকলিত বহূরুপী প্রযোজনার so বছর পূর্তি উপলক্ষে । IIN পত্রিকার ১৯৮৮ 
সালের ৬৯ ও ৭০ সংখ্যা এই কারণে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে আজ মুল্যবান দলিল হিসেবে 
বিবেচিত হচ্ছে। তবে সংকলক প্রভাতকুমার দাসের এই কাজটি অনেক সহজ ছিল, কারণ একটি মাত্র 
সংগঠনেরই ৪০ বছরের সমস্ত প্রযোজনার সমালোচনা তিনি সংকলন করেছেন, এবং তা বহুরুপীর 
মতো সুশৃঙ্খল দলের নথি সংরক্ষণও যে অনেকটাই বিধিসংগত ছিল, সে কথা আমাদের মনে 
রাখতে হয়। 
বহুরুপীর প্রযোজনা নিয়ে প্রভাতকুমার দাসের ওই বড়োমাপের কাজের পর আশিস গোস্বামীর 
কাজ বাংলা ভাষায় ব্রেখট প্রযোজনার একটা যথাসম্পূর্ণ প্রতিকিয়াকে তুলে ধরতে পারবে বলেই আমরা 
মনে করি। আর তাহি নাট্য আকাদেমি পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যার বিশেষ বিষয়সূচিরুপে ‘বাংলায় 
ব্রেখটচর্চা নাট্য সমালোচনার দর্পণে'-কে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হল। 
নৃপেন্দ্ৰ সাহা 
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দু-দশক জুড়ে আমাদের বাংলা মঞ্চের প্রবীণ নাট্যকার CAPS ব্রেখট। শুধু বাংলা মঞ্চ নয়, সারা 
ভারতবর্ষের মঞ্চ জুড়ে তিনি অনবরত জোগান দিয়ে গিয়েছেন নাটক, নানা অনুবাদে, আঙ্গিকে; বিপুল 
বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রয়ে গেছে ভারতীয় মঞ্চে, যুগন্ধর নাট্যকার শেকসপিয়র ছাড়া আর কোনো নাট্যকার 
এমনভাবে আসেননি | শেকসপিয়রের অনুবাদ শুরু হয়েছিল ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রাইটার সি. মঙ্কইন প্রথম েস্পেস্ট' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। 
সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত শেকসপিয়র বাংলায় অনুদিত রৃপাস্তরিত হয়েছে অজশ্রভাবে। অন্যদিকে 
ব্রেখট বাংলায় অনুবাদ শুরু হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কিনু ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে GER? ধারায় 
প্রবাহিত হতে থাকে ব্রেখটের নাটক। এই ধারা অব্যাহত হতে থাকে ১৯৮২ পর্যস্ত। এই কুড়ি বছরে 
ব্রেখট যতভাবে অনুদিত ও বুপাস্তরিত হয়েছে, শেকসপিয়র এত অল্প সময়ে এত রুপাস্তর ঘটেনি বাংলা 
তথা ভারতীয় মঞ্চে | যদিও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রেখটের চর্চা শুরু ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ বাংলায় 
ব্রেখট চচরি প্রায় তিরিশ বছর পর। আসলে রাজনৈতিক যে প্রয়োজন ও লক্ষ্য থেকে আমাদের মঞ্চে 
একসময় ব্রেখট প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিলেন, অন্য প্রদেশের মঞ্চে ব্রেখটের চর্চা সেই বোধ থেকে 
হয়নি। ভিন্ন স্বাদ আর আঙ্গিকের নিরীক্ষা স্থল হিসেবে আমাদের কাছে ব্রেখট যতটুকু আশ্রয় হিসেবে 
ছিলেন, ভারতীয় থিয়েটারে সেটাই বড়ো অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, সেই ইনসাফ কা ঘেরা” (১৯৭০) 
থেকে 'বিভিযাতা ইয়াদান্না” (১৯৯৮) পর্যস্ত প্রযোজনাগুলির ছবি ও আলোচনাগুলি পড়লে বা কিছু 
প্রযোজনা দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও 
বেখটের অবস্থান আশির দশক পর্যস্তই। 

স্বভাবতই ব্রেখটের শতবর্ধে এই জিজ্ঞাসা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে; ব্রেখট আজ কেন 
অনুচ্চারিত ? আজ আর কেন ব্রেখটের কোনো প্রভাব মঞ্চে নেই | ঠিক বিপরীতভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, 
তখন কেন বেখট মঞ্চ অধিকার করে ছিলেন? কীভাবে ছিলেন? মানুষের কাছে ব্রেখট কীভাবে পৌঁছে 
ছিলেন? পরিচালক, প্রযোজকদের ভাবনা কী ছিল? _ ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন এসে দানা বাঁধে, প্রযোজনা 
বুঝে না বুঝে যেভাবেই সমালোচকেরা লিখুন, সেটাই এঁতিহাসিকভাবে একমাত্র সাক্ষ্য হয়ে থাকে, তাই 
ব্রেখট চর্চা এবং ব্রেখট সম্পর্কে নীরবতা দুইয়েরই অনুসন্ধানের জন্য “সমালোচনার দর্পণ’ অত্যস্ত জরুরি 
বলে মনে হয়, সেই ভাবনা থেকেই সমালোচনাগুলি সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়। প্রথমে বাংলা 
প্রযোজনাগুলির সমালোচনা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি, ক্রমশ মনে হতে থাকে বাংলাদেশ এবং 
সর্বভারতীয় প্রযোজনা_-সমালোচনাগুলি সংগ্রহ করতে পারলে আরও বড়ো বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণের 

ইতিমধ্যে নাট্য আকাদেমি পত্রিকার সম্পাদক বাংলায় ব্রেখট চর্চামূলক সমালোচনাগুলির সংকলন 
করবার দায়িত্ব আমাকে দেন এবং বর্তমান সংকলন আমার কাজের এবং তার উতসাহেরই ফসল। 
আমাদের দেশে উপাদান সংগ্রহ করে রাখার রেওয়াজ তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি | এই সংকলনেই দেখা 
যাবে, কত অসম্পূর্ণ সমালোচনা, যা উদ্ধার করতে পারা যায় নি, অস্পষ্ট জেরক্স, সমালোচনা আছে 
কিন্তু পত্রিকার নাম নেই, তারিখের উল্লেখ নেই; সমালোচকের নাম নেই, কোথাও বা নাম আছে পদবি 
নেই__এমনতর অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এই সংকলনের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
প্রযোজনার সমালোচনা নেই। যেমন, চেতনা, বাংলাদেশের নাগরিক দুভাগ্যিবশত তাদের প্রায় কোনো 
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নাট্য সমালোচনাগুলিকে সাজানো হয়েছে, বাংলায় ব্রেখট প্রযোজনার ক্রমানুসারে, অর্থাৎ বাংলায় 
ব্রেখটের যে নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তার সমালোচনাগুলিই আগে স্থান পেয়েছে, সেইভাবেই পরপর 
সাজানো হয়েছে, তাই ১৯৬৯-এ a পয়সার পালার প্রবল জনপ্রিয়তার পর বাংলায় একের পর 
এক ব্রেখট প্রযোজনা হলেও প্রথম প্ৰযোজনা হিসেবে ‘আইন’ বা বিধি ও ব্যতিকম :কে রাখা হয়েছে, 
প্রত্যেকটি সমালোচনাগুচ্ছের আগে GG মূল নাটকটি কবে রচনা করেছেন, রচনার সময় না জানা 
গেলে প্রকাশকালের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রথম অভিনয় তারিখও উল্লেখিত হল। এর ফলে 
ব্রেখটের নাটক রচনা ও অভিনয়ের কতদিন পর নাটকটি বাংলা মঞ্চে এলো, সেই তুলনাটা সহজ হবে 
বলে মলে করেছি। একই সঙ্গে বাংলা মঞ্চে নাটকটির কতগুলি অনুবাদ ও রূপাস্তরে মঞ্চস্থ হয়েছে, 
কালানুকমে তার একটি তালিকা দেবারও চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্যই যতটুকু পাওয়া গেছে তার 
ভিত্তিতেই তালিকাটি করা হয়েছে। কিন্তু তালিকা অনুসারে সমালোচনাগুলি সাজানো যায়নি; কারণ সমস্ত 
প্রযোজনার সমালোচনা পাওয়া যায়নি। তবে প্রাপ্ত সমালোচনাগুলি কমানুসারেই দেওয়া হয়েছে। 

সন-তারিখের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু অসংগতি চোখে পড়তে পারে। যেমন, ম্যাক্সমুলর ভবন থেকে 
পাওয়া তথ্যগুলির ওপর ভিত্তি করতে গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে উল্লিখিত সন-তারিখগুলি, ওখানে 
অভিনয়ের দিন অনুসারে উল্লিখিত আছে, অনেক প্রযোজনা তার আগেই মঞ্চস্থ হয়েছে। যেমন ব্রিতীর্থ- 
a 'গালিলিও' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৮ সালে, কিন্তু ম্যাক্সমুলারে উল্লেখ আছে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, 
এবং নাট্য সমালোচনাগুলিও "wa সালেরই; এটা যদিও জানা গেছে, কিন্তু ওপেন থিয়েটার, থিয়েটার 
ইউনিট-এর সব প্রযোজনার দিন উল্লিখিত আছে ম্যাক্সমূলার ভবনে সংরক্ষিত তথ্য থেকে, তাই 

ংগতি থাকতে পারে। 

এমনতর অনেক না পাওয়াকে সঙ্গী করেই চেষ্টা করা গেল বাংলায় ব্রেখট প্রযোজনা: 
সমালোচনার দর্পণকে সাজাতে | পাঠকগণের কাছে অনুরোধ, এই তথ্যগুলি দেখার পর তারা যদি 
অসম্পূর্ণ তাকে দূর করতে আমাদের সাহায্য করেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব। এইসব সমালোচনা সংগ্ৰহ, 
সংকলন ও বিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণের থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি নৃপেন্দ্র সাহার কাছে, তারপরই 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাট্যশোধসংস্থান, ম্যাক্সমূলর ভবন, ‘বহুরূপী; গ্রুপ থিয়েটার’ প্রভৃতি নাট্যপত্রের 
কাছে। ব্যক্তি হিসেবে ম্যাক্সমুূলরের সি. রাজু. রমন, নাট্যশোধ সংস্থানের AAPA দেবাশিস রায়চৌধুরী, 
ছন্দা সমাদ্দার, রূপালি সান্যাল, অনিন্দ্য সেন; প্রতিক্ষণের অধ্যাপক অরুণ সেন, বিষ্ণু বসু, রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যশিক্ষার্থী বিশ্ব রায় এবং নাট্য আকাদেমির অজস্তা ঘোষের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করি। 
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গণনাট্য O জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭৯ 
বিধি ও ব্যতিক্রম/জ্বালা 


5 ২৩শে মার্চ একাডেমী মঞ্চে ক্লাস থিয়েটার দুটি একাত্ক নাটক পরিবেশন করলেন। ...দ্বিতীয় নাটক 
ব্রেট্রোল্ট ব্রেখটের নাটক অবলম্বনে “বিধি ও afegu | এক ব্যবসাদার চলেছে কাঞ্চনপুরের সন্ধানে 
যেখানে সোনার খনি আছে। যে আগে পৌঁছাবে, সেই পাবে এ খনির ইজারা । সঙ্গে চলেছে ছড়িদার এবং 
কুলি। পথে যেতে যেতে মনে হল ব্যবসাদার তো একা, যদি ছড়িদার এবং কুলি এক হয়ে তার কিছু সর্বনাশ 
করে, তাই প্রথম চেষ্টা দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধানো, তাতে সফল না হয়ে ছড়িদারকে বরখাস্ত করল । কুলি 
পথ জেনে নিল পাহারাদারের কাছে। অনেক কষ্টে কাঞ্চনপুরের কাছে এসে TAY নদী পার হয়ে তারা পথ 
ভুলে যায়, একই রাস্তায় বারবার ঘুরতে থাকে এবং ভুল বোঝাবুঝির ফলে ব্যবসাদার কুলীকে হত্যা করে। 
বরখাস্ত হওয়া ছড়িদার অন্য দলের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘটনা দেখে কুলীর বৌকে বিচারাল 
নালিশ করতে সাহায্য করে। বিচারপতি ঘটনার সত্যতা জেনেও ব্যবসাদারকে মুক্তি দেন। এই অন্যায় 
বিচারের বিরুদ্ধে যদি সবাই মিলে বিদ্রোহ করত এই জিজ্ঞাসা রেখেই নাটক শেষ। 
দুটি একাদ্কই বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং আলোচনাও হয়েছে অনেক । ক্লাস থিয়েটার একাজিক 
নিষ্ঠার সঙ্গে দুটি প্রযোজনা উপস্থাপিত করেছেন । শিল্পীরা দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। একজনকে 
বাদ দিয়ে আর একজনের নাম করা যায় না। টিম ওয়ার্ক ভাল। দর্শকরা ক্লান্ত বোধ করেন না। মঞ্চ এবং 
আলো সুপরিকল্পিত । দুটি একাষ্কই পরিচালনা করেছেন-_ রমেন সরকার | অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন_ রেখা 
সরকার, গৌতম মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত রায়, অসীম চকবতী, অতীশ চকুবতী, পংকজ প্রমাণিক, সন্দীপ দাস, 

রূপক রায়, প্রসূন মল্লিক, বিশ্বতোষ সাহা, ওজ্কার ঘোষ, রিতা দাস প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। 
সোমেন পাল 


Hindusthan Standard L1 6th April, 1979 


The Brecht phenomenon 


A new line of thinking was generated at the seminar on Brecht and the Indian theatre 
held last September as part of the Brecht 80 programme. Faced by the phenomenon of 
Brecht being distorted into pseudo-political entertainment, several theatre workers and 
critics suggested that a new start could be made with the less theatrical Brecht plays, 
the simpler and more straight-forward plays that Brecht often called ‘didactic’ or 
‘learning’ plays. But Class theatre’s version of Brecht’s Exception and Rule showed 
how little our directors trust Brecht. Bidhi O Byatikram, most probably the first Brecht 
play to be translated into Bengali (translated by Saumitra Chatterjee, and the Bengali 
title provided by Sisir Kumar Bhaduri), acquires too many theatrical frills in this new 
production, with a pair of clowns, two pillars, and straining after effects. Frills are 
usually added when a group is aware of its limitations and tries to [Copy illegible] 
playing the master and the slave, could suggest the tensions of the relationship as well 
as shades of personality whenever they were left to themselves. The drama of the 
speculator who reces to beat his competitors and tortures his slave to make him move 
faster and expects only a bitter resistance in return and in the logic of his thinking kills 
the slave when he offers the master their last bottle of water taking it to be a gun has 
enough terror and irony in itself to stand on its legs without meretricious filling up by 
lesser directors. The one situation which captures something of that irony is the court- 
room seen where the judge upholds the rule over the exception and acquits the killer 
master. The judge has the unperturbed coldness of common sense and the irony finds 
its icy edge only to be shattered by a rather puerile revolt and the narator stepping in 
say how good it would have been if there were a revolt, and the final curtain call 
freeze. Breaking thz এই" তাল (Copy illegible] with Rrecht. He used them intelligently, 
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and when he chose to speak, straight and conventional, he had his reasons, and our 


directors can rely on his judgment. What was painful about the Class Theatre 
production was that they were destroying theif own work themselves. 


দর্পণ 0 শুকবার, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯ 


ক্লাস থিয়েটারের দুটি নাটক 

গত ২৩শে মার্চ আযাকাডেমী মঞ্চে ক্লাস থিয়েটার সংস্থার প্রযোজনায় দুটি বিশিষ্ট নাটকের অভিনয় 
অনুষ্ঠিত হল। নাটক বিধি ও ব্যতিকম বের্টোল্ট Atha নাটকের সরল বাংলা JANYA । দুটি নাটকেরই 
নির্দেশনার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন রমেন সরকার । “বিধি ও ব্যতিকম' নাটকটি মঞ্চায়নের 
ক্ষেত্রে অধিকতর সার্থকতার দাবী করতে পারে । ব্রেখ্টীয় ife অনুযায়ী মঞ্চাভিনয়ের ইলিউশন ভাঙার 
দিকটি চমৎকারভাবে বজায় রেখেছেন নাট্যনির্দেশিক অথচ নাট্যবন্তু ও সমস্যা উপস্থাপনের মুন্সিয়ানায় 
সমগ্র প্রযোজনাটি দর্শকমনে আবেদন সঞ্চার করতে কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় না। সরল অথচ সাংকেতিকধর্মী 
দৃশ্যপট, আলোর পরিমিত ব্যবহারে ও সুর ব্যঞ্জনায় বক্তব্য বিবয় যথেষ্ট ইঞ্গাতবহ ও আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠেছে। সমীর চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনা এ নাটকে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করতে পেরেছে। 
দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, নির্ধনকে ধনীর পীড়ন ও শোষণ-__পূঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এ যেমন 
বিধি, তার আবার ব্যতিকমও আছে। শোষিত বঞ্চনার ধিকারে AFS হয়েও শোকের সাময়িক দূরবস্থায় 
যখন মানবিক মুল্যবোধে সাহায্যের হাত বাড়ায়-_তখনই হয় সেটা ব্যতিকম এবং সেটা ব্যতিকম হিসেবে 
না ভেবে শোষক মনে করে, শোষিত এই সুযোগে সেই হাত দিয়ে তাকে নিধন করতে চায় এবং আত্মরক্ষার 
জন্য শোষক হত্যা করে শোবিতকে, সে কিন্তু তখন মোটেই শোষককে বিনাশ করতে চায়নি__বরং রক্ষা 
করতেই CARAI এখানেই হল আইরনিক্যাল ক্লাইমেক্স। মঞ্চে এটি সুন্দর ফুটেছে। বিচার দৃশ্যটিও 
উপভোগ্য হয়েছে। ধনতাস্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় বিচার পর্বটি যে প্ৰহসন ছাড়া আর কিছু নয়___সেটা 
প্রকাশ পেয়েছে সুন্দর | বিচারের রায় সাধারণত ধনী প্ৰতিপত্তিশালী আসামীর পক্ষে ও নির্ধন নিগৃহীতের 
বিপক্ষে যায় এবং তা মেনে নেওয়া হয় এটাই হল বিধি। কিন্তু এর ব্যতিকম যদি হত অর্থাৎ বিচারের রায় 
বিস্তবানের অনুকূলে যাওয়ার পর বিত্তহীন সর্বহারার দল মিলিতভাবে বিচারক ও বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ও আকরুমণ করে বসত, তবে নিশ্চয়ই গরিষ্ঠ জনসাধারণের ইচ্ছাপূরক ব্যাপারটি ঘটত- কিন্তু তা 
সহজে হবার নয়_ কারণ সেটা নিতান্তই ব্যতিকম। এ প্রস্গটিও মঞ্চে স্থান পেয়েছে, তবে কিছুটা 
মাত্রাজ্ঞানের অভাব এখানে নজরে পড়ে। বিধি বহির্ভূত যে ব্যতিক্ুম- প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে 
সম্মিলিত জেহাদ, তা যেন এই পর্বে তেমন রসঘন ব্যঞ্রনার সঞ্চার করেনি। ঝাঁড়ামশাই চরিত্রে সন্দীপ দাস 
বিশেষ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সমীর চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিচারক’ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


পশ্চিমবঙ্গ O ৬ এপ্ৰিল, ১৯৭৯ 


ক্লাস থিয়েটারের “বিধি ও ব্যতিক্ৰম’ 
তাদের সাম্প্রতিক দুটি বলিষ্ঠ প্রযোজনার জন্য গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যে ক্লাস থিয়েটার বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করেছেন। নাটক কেবল জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, জটিলতা থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশও বটে___তারা 
‘arn’ এবং “বিধি ও ব্যতিকমে' তার সার্থক নিদর্শন দেখিয়েছেন। 

আযকাদেমি মঞ্চে সম্প্রতি তারা উক্ত নাটক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। প্রথমটি বিদ্ৰোহী নাট্যকার 
ফত্বিককুমার ঘটকের এবং দ্বিতীয়টির মূল রচনা ব্রের্টোল্ট ব্রেশট-এর। বহিরঞ্গে ভিন্ন হলেও দুটি নাটকের 
অস্তদৃষ্টি কাৰ্যত এক __সমাজব্যবস্থার অনৈক্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং দুর্বলের উপর সবলের 
অত্যাচারের প্রতিবিধান। 

অপর নাটকটি বিশ্বখ্যাত নাট্যকার ব্রেশটের [কপি অস্পষ্ট] বিষয়বস্তু সেই Barwa শ্রেণী-সংগ্রাম-__দরিদ্র 
শ্রমজীবীর উপর ব্যবসায়ী ধনিকদের নির্মম নির্যাতন । 

ব্যবসায়ী খাড়ামশাই ছড়িদার ও কুলীকে নিয়ে দক্ষিণবঞ্গে কোন সুযোগসন্ধানে যাত্রা করেছে। 
স্বার্থসর্বস্ব বাঁড়া বুদ্ধিমান ছড়িদারকে তাড়িয়ে দিল, fey মালবাহক কুলীর উপর অবিরাম অত্যাচার 
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জলভাণ্ডার তুলে দিতে গিয়েছে, সন্ত্রস্ত ধনিক ভয় পেয়ে তাকে গুলি করে মারে p কাহিনীর এখানেই শেষ। 
মনে হয় এখানে যবনিকা পড়লেই ভাল হত। 

এরপর একটি পরিশিষ্ট ভাগ আছে__ একটি বিচারদৃশ্য | তাতে বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ 
হল। শ্রমজীবী জনতার জাগরণ ঘটল । সূত্রধর অবশ্য সখবেদে জানালেন যে, “এমনটি ঠিক ঘটে না, ঘটলে 
ভালো Ame 

বাহ্যত, নাটকটি রুপকাত্মক 2 যতটুকু বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক, অনেক-বেশী ইঞ্গিত করা 
হয়েছে। আর সেই সাম্কেতিক ইঞ্গিতগুলি গভীর তাৎপর্যনযয়। এমন জটিল নাটক দেখতে কিন্তু কোথাও 
aife আসে নি। জোকারদ্বয়ের আবির্ভাব রীতিমত বৈচিত্রের সঞ্চার করেছে- তাদের Forres প্রশংসনীয় | 
সুনীল চক্রবর্তী ও সমীর মল্লিক তাদের অভিনয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। fey তেমনই বিরক্তির উদ্ৰেক 
করেছেন সূত্রধর । অভিনয়ের মধ্যে তার আবির্ভাব বড়ই বেমানান লাগছিল, তার পোশাক ও বাচনভঞ্গী 
যেন তাল কেটে দিচ্ছিল। 

অভিনয়ে একাই একশ খীড়ামশাইবুপী সন্দীপ দাস- এমন সাবলীল অভিনয় যে, অভিনয় বলে মনেই 
হয় না! দক্ষিণবঙ্গের বাচনভঞ্গী সবাই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ছড়িদাররুপী রূপক রায় সে 
দিক দিয়ে একেবারে নিখুত। কুলীর অভিনয়ে পঙ্কজ প্রামাণিক frag, অসহায়, দুর্বল শ্রমজীবীর সম্যক পরিচয় 
দিয়েছেন। অত্যন্ত সজীব ও বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন বিচারকরুপী সমীর চট্টোপাধ্যায় । চৌকিদার, পুলিশ, কুলীর 
বউ-এর ভূমিকা রসোতীর্ণ হয় নি__পঙ্লীপ্রামের চৌকিদার যে কতটা প্রভাবশালী তা কি পরিচালকের জানা নেই। 

দ্বিতীয় নাটকটির মঞ্চ ও রূপসজ্জা প্রশংসনীয়। রমেন সরকার নির্দেশনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 

fey আদালতের দৃশ্যটিকে অনর্থক কৌতুকরসের কেন্দ্র করে তোলার কি সত্যিই প্ৰয়োজন ছিল? 
পল্লীগ্রামের মানুষ কখনই আদালতকে অমন স্বচ্ছন্দভাবে নিতে সাহস করে না । আদালতের বদলে একটা তদস্ত 
কমিশনের ইঞ্গিত করলে ভালো হত। 

জয়দেব রায় 


কালাস্তর 0 ১৩ এপ্ৰিল, ১৯৭৯ 


ক্লাস থিয়েটারের ‘জ্বালা’ এবং “বিধি ও ব্যতিক্ৰম’ 
সম্প্রতি এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে ক্লাস থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী দু'টি নাটিকা মঞ্চস্থ করল। খাত্বিক 
কুমার ঘটকের জ্বালা এবং ব্রেট্রেল্টি ব্রেশট-এর বিধি ও ব্যতিকম। আমাদের থিয়েটার কর্মীরা সমবেত নিষ্ঠা 
ও প্রয়াসের যোগফলে বাঙলা নাটককে কত যে উৎ্কর্ষের মানে পৌছে দিয়েছেন তার আর এক প্রকাশ 
ঘটল রমেন সরকারের নির্দেশনায় অভিনীত এই দুই নাটিকার মধ্য দিয়ে। দু’টি প্রযোজনাই উল্লেখের 
পর্যায়ে ATG | 

fey ব্রেশট নাটকের বাঙলা রূপ বিধি ও ব্যতিক্রম দেখে বেশি খুশি না হয়ে পারা যায় না। শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজে নিপীড়ন ও শোষণ অর্থনেতিক হিসাব নিকাশের নিক্তিতে তুলিত হয়ে কিভাবে মানুষের 
মধ্যেকার সম্পর্ককে নেহাতই দেনা-পাওনায় রুপাস্তবিত করে এবং এই খাদ্য খাদক সম্পর্কের শ্রেণী দ্বন্দ্ব 
মানবিকতা রূপ কোমল প্রবৃত্তি কিভাবে নিহত হয় তারই আলেখ্য বিধি ও ব্যতিকম। এ নাটকের নির্দেশক 
যে ব্যবসায়িক নির্মমতাকে উপলব্ধিতে আত্মস্থ করতে পেরেছেন তা তার বিভিন্ন প্রয়োগরীতিই প্রমাণ 
PCF | মঞ্চকে নানা অঞ্চলে ভাগ করে, অভিনয় কলার নানা রীতি প্রয়োগ করে শ্রেণীগত অবস্থানের নির্মম 
সত্যটাকে তিনি যেমন প্রমাণ করেছেন তেমনি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মঞ্চ মায়ার fefe অবসান ঘটিয়ে 
চমৎকারভাবে দর্শকের যুক্তি বুদ্ধিতে টান লাগিয়েছেন। শ্রী রমেন সরকারের প্রয়োগে ব্রেশটকে বড় 
যথার্থভাবে অনুভব করার সুযোগ পাওয়া যায়, এ বড় কম পাওয়া নয়। এ নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রে 
সন্দীপ দাশ খোড়া মশাই) ও পঙ্কজ প্রামাণিক কুলি) এমন ঘনিষ্ঠ টান টান অভিনয় করেছেন যে দর্শকরা 
কখনও অন্যমনস্ক হতে পারেন নি। রূপক রায়, অসীম চক্রবর্তী এবং প্রসূন মল্লিকও বেশ ভাল। সমীর 
চট্টোপাধ্যায়ের বিচারক অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে ome... 
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দ্বিতীয় নাটক “বিধি ও ব্যতিকম" ব্রেশটের ইংরেজিতে অনুদিত Rules and Exception! নাটকটি বলা 
হয় ব্রেশটের নীতিশিক্ষামূলক নাটকপর্বের শেষ নাটক-__চরিত্রগুলিকে যেখানে তার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বা 
বক্তব্যের জাতাকলে ফেলে দেওয়া হয়__তৈরি হয় একটা ফ্রেম__নিখৃত, চৌকো, প্রায়-যাস্ত্রিক একটা ছক। 
আর মজাটা তৈরি হয় তত্ত্বের বা নীতিশিক্ষার এ marsa চৌহদ্দিতেই__সংলাপ ও পরিস্থিতির 
অনিবাৰ্যতার কৌতুকে। 
ব্যাপারটা এই রকম ঃ ব্যবসায়ী খাড়া মশাইকে (বর্তমান অনুবাদে) দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পার হতে হবে 
তেলের খনির SAG পাওয়ার আশায়__সঙ্গগে কুলি এবং পথনিদৰ্দেশক ছড়িদার ৷ অবশেষে এমন একটা 
জায়গায় তারা এসে পড়ে, যেখানে পুলিশ-চৌকিদার নেই । ফলে বাড়া মশাই ভয় পেয়ে যায়, কারণ কুলি 
ও ছড়িদারের প্রতি সে তো যারপরনাই দুর্ব্যবহার করেছে এতকাল, এবার যদি তারা একসঙ্গে বদলা নেয়! 
ফলে তাদের আলাদা করে দিতে চায় সে। কিন্তু ছড়িদার সচেতন মানুষ সে সবই বোঝেসোবঝে । মালিকের 
ফাদে পা দেবে না। ফলে তাকে চাকরিটি খোয়াতে হয়। fey তাতে মালিকের ভয় ও নৃশংসতা আরো 
বাড়তে থাকে | পথ হারিয়ে Gans অবস্থায় সে অকস্মাৎ দেখতে পায় কুলিটি তার দিকে এগোচ্ছে__আসলে 
কুলিটি তার জলের পাত্রটি এগিয়ে দিতেই চেয়েছিল-__ভয়ার্ত হয়ে মালিক তাকে খুন PAI এর পর 
যথারীতি বিচার দৃশ্য। অনেক সওয়ালের পরে রায় বেরোল 2o খাড়া মশাইতো আত্মরক্ষার্থে ন্যার়সংগত 
কাজই করেছে। কারণ কুলিটির অবস্থা বিচার করলে অত্যাচারী মালিককে আক্রমণ করাই তো স্বাভাবিক, 
সেটাই বিধি- কিন্তু তার ব্যতিকম যদি সে ঘটিয়ে থাকে (FRETS জল দান ইত্যাদি), সেটা এখানে বিচাৰ্য 
TA । অতএব খাড়া মশাই নিরপরাধ ও মুক্ত | মানতেই হবে, বিচারকের কথাবার্তা ও রায়কে যেরকম শীতল 
যুক্তির বন্ধনে সাজিয়েছেন ব্ৰেশ্‌ট, তার মধ্যেই আছে তিক্ত বিদূপ- নিষ্ঠুর আকুমণ আমাদের সমাজের 
(itera ভিত্তিমূলে। আমাদের খুনী সমাজব্যবস্থায় খুনটাই বিধি। মানুষের ভালোত্ব বা সদিচ্ছাটাই 
ব্যতিকম। 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত এই নাটকটিকেই ক্লাশ থিয়েটার উল্টে-পাল্টে উপস্থাপিত করেছেন। 
অবশ্য ‘উল্টে-পাষ্টে' শব্দটি এখানে যতটা নিরীহ শোনাচ্ছে আসলে তা নয়। প্রথমত দুটি অস্থির-চপল 
নৃত্যপরায়ণ জোকারকে বারবার অনেকক্ষণ স্টেজে নামিয়ে প্রযোজক কি একটা করতে চেয়েছেন! মনে 
হয়, ব্রেশ্টকে তারা বোধ হয় যথেষ্ট ব্রেশ্টীয় মনে করেন নি। ফলে খাম্তি পূরণ করতে অতিরিক্ত হুল্লোড় 
জমিয়ে খোদার ওপর খোদকারি করেছেন। ব্রেশ্‌টের প্রতি এ কী ব্রেশ্টীয় ব্যবহার! 
আবার এক-একবার মনে হয়, তারা ‘জ্বালা’ নাটকটির মেজাজকে ভুলতে পারেন নি। ফলে ‘জ্বালা’ 
নাটকের CVE স্বেচ্ছাচারিতার ধরনে ব্রেশ্টকেও হাজির করেছেন। খাড়া মশাই, ছড়িদার, কুলি, পুলিশ-এর 
হাত পা ছোঁড়ার ঢঙে তাই মনে পড়ে ung নাটকটির অতিব্যস্ত গতি এবং ঘন ঘন কোরিওগ্রাফি সৃষ্টির 
দিকে ঝোক দেখে মনে হয় প্রযোজক নাটকটি থেকে তথাকথিত ব্রেশ্টীয় বঞ্গরসকে স্বতন্ত্ৰ বস্তু হিসেবে 
খুঁজে নিতে ও দেখাতে যতটা উদ্শ্রীব, তাকে বক্তব্য-উপস্থাপনার অনিবাৰ্যতায় স্বাভাবিক করতে ততটা 
তৎপর নন। ফলে ব্রেশ্টীয় কৌতুক হয়ে যায় এখানে প্রায় প্ৰথাগত কমিক উপাদান। সামস্ততান্ত্রিক 
শোষণের জগতটাকে মোটা দাগে, প্রায় ফৰ্মূলার আকারে উপস্থিত করতে গিয়ে ব্রেশ্ট এই নাটকে (বস্তুত 
মধ্যপর্বের “নীতিশিক্ষামূলক' অনেক নাটকেই) যে আটোসীটো সুনিরুপিত নকৃশা তৈরি করেছেন, তার 
ফ্লেমিং এখানে অত্যুৎসাহের চাপল্যে ATS হয়েছে। 
অথচ খাড়া মশাই চরিত্রে সন্দীপ দাস যে সক্ষম অভিনেতা তা বোঝা যায়, কিন্তু তাকে প্রযোজনায় 
অনুসারে সরে আসতে হয়েছে “শিক্ষাদানে'র সচেতন পরোক্ষতা থেকে, বারবার নামতে হয়েছে 
টাইপ চরিত্রাভিনেতার ব্যস্ত ও লিপ্ত নাটকীয়তায়। 
এ-নাটক দুটি দেখে কিন্তু ক্লাশ থিয়েটার সম্পর্কে আশান্বিত হতে হয়। 'জ্বালা' নাটকটি তো বটেই, 
এমন কি “বিধি ও ব্যতিক্রম’ দেখেও একটি উদ্যোগী, চিন্তাশীল, কল্পনাসমৃদ্ধ নাট্যদল হিসেবে তাদেরকে 
চিনতে ভুল হয় না-_তাদের চিন্তা বা কল্পনা কখনো কখনো যদি লক্ষ্যভৰষ্ট বলে আমাদের মনেও হয়, 
তবুও। 
অৰুণ সেন 
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গ্রুপ থিয়েটার CJ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৭৯ 


ক্লাস ধিয়েটারের বিধি ও ব্যতিক্রম 
এই সংস্থার অপর প্রযোজনা ae অবলম্বনে ‘বিধি ও ব্যতিকম'। একের বিধি অন্যের কাছে ব্যতিক্রম ৷ 
যা ঘটে আসছে সেটাই বিধি। অন্য কিছু যা ঘটতে পারে তা ব্যতিকম। 

সম্পদ সন্ধানী ব্যবসায়ী খাড়াবাবু বলেন যার শক্তি আছে সে জিতবেই আর দুর্বল মরবে । তার দোষ 
সে দুর্বল। তাই সবল মানুষের কাছে যা ব্যতিক্রম, তা দুর্বলের কাছে বিধি হতেও পারে । দুর্বলের শত্রু সবল 
খাঁড়াবাবুর মতে। খাড়াবাবু তাই সারা পথে দুর্বল কুলিটার মুখে ফেনা উঠিয়েছেন আরও দ্রুত এগিয়ে না 
যেতে পারার জনা । এতে করে ঝাঁড়াবাবু আতঙ্কিত হলেন_ পাছে না কুলিটা বিদ্রোহ করে । ভাই আরও 
অত্যাচার করলেন ওর ওপর । কুলি এই অত্যাচার সহ্য করেও তার শেষ শক্তি দিয়ে বীড়াবাবুকে সাহায্য 
করতে চেষ্টা করল। বিদ্ৰোহী হলো ari বিদ্রোহী হলো না কারণ তার উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
Sa | তার তো বিদ্রোহী হওয়াই বিধি। কিন্তু ব্যতিকুম ঘটল । ভয়ে, চাকরি যাবার ভয়ে-__অকথ্য অত্যাচার 
সত্বেও ৷ ছড়িদার এলো তাকে সুপরামর্শ দিতে | তাকেও সে আমল দিল না। পাছে বীড়াবাবু তাকে সন্দেহ 
করে। তবে ছড়িদারের দেওয়া জল পাত্রটি সে রেখে দিল। আর তা যখন ছদ্ম পিপাসার্ত খাড়াবাবুকে দিতে 
গেল তখনই খেলো গুলি। এখানেও খাঁড়াবাবুর আশঙ্কা তার অমানুষিক অত্যাচারের পর পাথর তুলে 
মারতে যাচ্ছে এ কুলিটা। তাই গুলি। এ সময় জলপাত্র এগিয়ে দেবে কুলি এটা তার ভাবনার বাইরে । এবং 
«feq অশেষ যুক্তি তর্ক। অবশেষে সেই পাথররুপী পাত্রটি বিচারকের সামনে হাজির করলেও এ 
ব্যতিকমের ফলে সবল খাঁড়াবাবু মুক্তি পেল। এই মুক্তি সেই প্রচলিত বিধিকেই পুনরায় সমর্থন করল | 
ব্যতিকুম হলো না। বিপ্লব ঘটলো না। 

প্রশ্ন রাখা হয়েছে বিপ্লব কি এ ভাবেই থেকে থেকে বিধির পক্ষে. অবিচারের সুযোগ এনে দেবে? 
দিলে তা আর কত দিন? কবে ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠা পাবে? বিস্মিত আমরা-_ D প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের 
সামনে ঘটে যাচ্ছে__দেখছি fy ফেটে পড়ছি না। অথচ সকল রকম বিধিকে কলা দেখিয়েও আবার এ 
বিধিকে শিখণ্ডী করে শোষকরা এগিয়ে চলেছে। এ কুলিটাকে ঝখাঁড়াবাবু তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত 
করেছেন। অমানবিক ব্যবহার করে মানবিকতার বিধিকে লঙ্ঘন করে বিধিকে বুড়ো আঙুল চুষিয়ে 
ব্যতিকমের পথে পাথর চাপা দিলেন। এই পাথর কবে সরবে? বিধির চোখ রাঙানি আপ্রাহ্য করে 
ব্যতিকমকে পথ করে দেওয়া হবে কবে? এই প্রশ্নগুলি ক্লাস থিয়েটারের “বিধি ও ব্যতিক্ৰম’ প্রযোজনায় 
রয়েছে। সচেতন মানুষের কাছে সহজ সরলভাবেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের চেতনাতে। 

ক্লাস থিয়েটার জেগে ঘুমিয়ে থাকা মানুষের ভাবনায় ধাক্কা দিয়েছেন বর্তমান প্ৰযোজনায়। কিন্তু 
তাদের শ্রযোজনাকর্মে এই ধাকাটা দিয়েছেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে। ব্রেশ্টের এ শর্ত তারা ভালমতই পালন 
করেছেন। 

শুরু থেকেই এ নাটক মেজাজী ৷ ক্রাউনের নাচ থেকে স্বরে তরে সাজান বক্তব্যের কমবিকাশে ক্লাস 
থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বেগবান। তাদের স্বাভাবিক অভিনয় যা মাঝে মাঝেই মঞ্চের বাইরের 
জীবন ছুঁয়ে যাচ্ছিল তা শেবতক নাটকের গতিকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। মুকাভিনয়ের প্রয়োগ এবং তার সফল 


একটা ব্যতিক্রম MH HRS উরি = 


The Statesman O Sunday, July 22, 1979 


Authentic political theatre gets the audience to question the social order. It regards 
them as mature individuals, capable of making judgments, Most radical groups in 
Calcutta have little respect for the intelligence of the audience. They think in terms of 
a mob which can be reached only through emotions and needs to be taught the right 
questions. The result to go by Class Theatre's double bill at the Academy of Fine Arts 
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on Friday, is unmitigated boredom. Ramen Sarkar has no sense of irony. "Uwe pith of 
the proletariat'', and labours to explain every hit at the Establishment. Thc jumble of 
movement bears no relation to the strident language. 


"What is the American way of doing Brecht? Just doing it badly'"'. asks Enc 
Bentley. Bidhi O Byatikram evokes the same reaction except that ""Bengali" has to 
be substituted for ‘‘American’’. Mr Sarkar destroys the Epic character of The Excep- 
tion and The Rule by preventing the players from alternately narrating and enacting 
‘‘the story of a journey’’. Since the follows the text in having the entire cast. deliver 
the final call for revolutions (**And where you have recognized abuse/Do something 
about it!'") the introduction of a narrator, who takes no part in the action, to speak the 
choric passages makes no sense. 


The two silent clowns, and the two hand-held screens with symbolic drawings are 
gimmicks to distract attention from Mr Sarkar's object failure to comprehend Brecht's 


known as ''stationary running''. The trial is enlivened by a weeping widow and red 
dillars of justice, Only Sandip Das's cynical merchant survives the directorial blunders, 
although the performance is too naturalistic for a "'Learning Play". Sripau Das's 
lighting ignores Brecht's principle of illumination. 

By Our Drama Critic 


সপ্তাহ 0 বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৭, ১০ আগস্ট ১৯৭৯ 


ঝত্বিক ও ব্রেখ্ট্‌ 


ates ঘটকের জ্বালা এবং বের্তোলদ ব্রেখ্টের নাটক বিধি ও «feq একই মঞ্চে পর পর যখন কোনো 
দল অভিনয় করেন তখন তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে বলেই ভাবতে ইচ্ছে করে। সাদৃশ্য বুক্তে পাওয়া 
যায় না, এমন নয়। দুটো নাটকই বাস্তব জীবনের সমস্যার নাটক, বাস্তবকে বদলানোর মনোভষ্গিও উভয় 
নাটকেই বর্তমান। অবশ্য বত্বিক ঘটক ও ব্রেব্ট নাট্যকার হিসাবে আদৌ নিকট নন- মেরুপ্রমাণ ব্যবধান। 
কিন্তু মজা মারতে থিয়েটার দেখতে যেতেই যখন আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, অভ্যস্ত করে দেওয়া হচ্ছে 
তখন বেশ অস্থির করে তোলা নাটক জ্বালা আর প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনৌচিত্যের প্রতি অষ্গুলি 
নির্দেশকারী নাটক বিধি ও ব্যতিকম নিয়মিত অভিনয় করার মধ্যে অস্তত প্রশংসনীয় সাহস খুঁজে না 
পাওয়াটা অবিবেচকী মনের পরিচয় সন্দেহ নেই। 


দ্বিতীয় নাটক বিধি ও ব্যতিকমের অভিনয় দেখতে দেখতে স্বভাবতই মনে পড়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
অনুবাদের কথা। সেটাই বোধহয় বাঙলা ভাবায় প্রথম ব্রেখ্ট রুপাস্তরের প্রয়াস। ক্লাস থিয়েটারের 
নাটকটিতে অবশ্য সে-অনুবাদের প্রতি প্রাথমিক বিশ্বস্ততা থাকলেও শেষ পৰ্যস্ত তারা প্রযোজনার 
প্রয়োজনে নিজেরাই অনেক পরিবর্তন করেছেন। নাটকের প্রথমে দুজন জ্ঞোকারের কার্যকলাপ ব্রেখ্টের 
নাটকে ছিল না। অবশ্য এমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অপরাধ কিছু নয়, বিশেষত ব্রেখ্টের নাটকে, যদি 
সেটা নাট্যকার ও ব্রেখ্টের নাট্যধারণার উপযোগী হয়। যে-কোনো ব্যঙ্গ বিদ্ৰুপের সঙ্গে এক ধরনের 
বিযুক্তি বা বিষম্পীকরণ যুক্ত__তাই হয়ত নাটকের প্রারম্ভে জোকারদের আবির্ভাব। কিন্তু সমগ্র প্রযোজনার 
সঙ্গে ব্যাপারটা একেবারে মেলেনি। এছাড়া, এক জায়গায় বোধ হয় উচ্চতর শ্রেণীর অস্তর্নিহিত মনস্তত্ব 
প্রকট করতেই খাড়া মশাইকে দিয়ে মুখোশনৃত্য করানো হয়েছে। AAS কখনই মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে মাথা 
ঘামাতেন না--তিনি মানুষের আচরণ দিয়ে মানুষের অবস্থান ও সম্পর্ক প্রকট করে তোলায় বিশ্বাসী 
ছিলেন। কিন্তু এ-প্রযোজনায় এই মুখোশনৃত্য মনস্তত্ব বোঝাতে গিয়ে শুধু ব্রেখ্টের এ নাটকটি থেকেই 
বিচ্যুত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তার নাট্যধারণার প্রতিও অবিচার করেছে। কিন্তু বিধি ও ব্যতিকমের ছবি আঁকা 
পোস্টার দুটির ব্যবহার প্ৰশংসনীয় বলে মনে হয়েছে। এছাড়া নাটকে গান হিসাবে যেগুলি ছিল সেগুলিও 
আবৃত্তি করানো হয়েছে। অথচ ব্রেখ্টের নাটকে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
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কিছুদিন আগে বহুরূপী পত্রিকায় ব্রেখ্টের নাটকাভিনয় প্রসঙ্গে শমু মিত্র লিখেছেন যে ব্রেখ্টের 
নাটক প্ৰযোজনা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দেশে 1গয়ে যা জেনেছেন তাতে সেটা বিশেষভাবে আলাদা কিছু 
নয় বলেই তার মনে হয়েছে। অথচ আমরা তো GALS নাটক সম্পর্কিত লেখা পড়ে ন্যায্যতই অন্যরকম 
ধারণা করত অভ্যস্ত। সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রেখ্টিয় প্রযোজনা কি এবং কেমন সে-বিষয়ে যখন সুধীজন মধ্যে 
বিভ্রান্তির অবকাশ আছে__ আপাতত সে-নিরিখে বিধি ও ব্যতিক্রম নাট্যাভিনয়ের বিচার থেকে নিরস্ত 
বইলাম। | 
তবে অভিনয়ে সন্দীপ দাশ, রূপক রায় ও পঙ্কজ প্রামাণিক ভাল অভিনয় করেছেন। এ নাটকের 
বিচারদৃশ্যটি ব্রেখ্টের অন্যান্য নাটকের বিচারদৃশ্যের মতই প্রমাণ করে যে, মানুষ মানুষের বিচারক হতে 
পারে না। ন্যায় বিচার শুধু খড়ির গণ্ডীর পাগলা বিচারকই করতে পেরেছে। এছাড়া ব্রেখ্টের যাবতীয় 
নাটকের বিচারদৃশ্য এ সত্য শ্রমাণেই তৎপর যে, বিচার যা চলে তা প্রহসন__এ অভিনয়ের বিচারদৃশ্য সে 
ব্যাপারটা স্পষ্ট করে তুলতে খুব সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়নি। 

উভয় নাটকের পরিচালক রমেন সরকার পরিচালনা কাজে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 
আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণে ভানু বিশ্বাস ও শ্ৰীপতি দাস প্র যোজনাটির মানোন্নয়নে সাহায্য করেছেন। 

সব মিলিয়ে উভয় নাটক দেখে আমরা আশান্বিত-__মনে হয় ক্লাশ থিয়েটার গভ্ডালিকায় গা 


ভাসানোর দল নয়। 
আশীষ মজুমদার 
পরিবর্তন 0 দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৬ আগস্ট ১৯৭৯ 


বিধি ও ব্যতিক্রম 
Brecht«43 qorga ‘বিধি ও ব্যতিকম' নিয়ে হাজির হয়েছেন ক্লাশ থিয়েটার | 

শোষণ যখন জীবনের স্বীকৃত অষ্গ হয়ে দাড়ায়, তখন মানুষ আর মনুষ্যত্বের ওপর তার প্রতিফলিত 
রূপটি কেমন হয়ে ওঠে-_তাই নিয়েই এই উদ্দেশ্যপূর্ণ বুপক-নাটক। 

প্রশংসনীয় নৈপুণ্যে নাটকটিকে গড়ে তুলেছেন নির্দেশক রমেন সরকার । মূলের প্রতি অনুগত 
থেকেই তিনি দেশীয় পরিমণ্ডলে নাটকটিকে সাজিয়েছেন। Karl Langmann গণেশ প্রসাদ বাড়ায় 
রূপান্তরিত হলেও তাকে চিনে নিতে কোন অসুবিধেই হয় না আমাদের ৷ প্রায় নিরাভরণ মঞ্চ, দু'টি প্রতীকী 
পর্দা, দু'টি ভ্রাম্যমাণ থাম---এই নিয়েই নাটক এগিয়ে নিয়ে গেছেন রমেনবাবু। দু'জন নির্বাক জোকারকে 
তিনি ব্যবহার করেছেন; তাদের এই উপস্থিতি আপাত ্রক্ষিপ্ত মনে হলেও নাটকের সঙ্গে কোথায় যেন 
জড়িয়ে গেছে। খাঁড়াবাবুর চরিত্রে সন্দীপ দাস নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। রূপক রায়, পঞ্গজ প্রামাণিক 
ও প্রসূন মল্লিক স্ব স্ব চরিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত । বিচারকের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন সমীর 
চট্টোপাধ্যায় । 

এই একতানের আর একটি দায়িত্বশীল অনুযঞ্গ সুচারু আবহ প্রয়োগ ক্ল্যারিওনেটে দু'একটি দেশজ 
সুর, বিচারালয়ে হঠাৎ শিশুর কাল্লা নাটকের মেজাজকে মুহূর্তে উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরে। 

পরিচালকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নাটকে বাঞ্ছিত আলোকসম্পাভ এবং সমাপ্তিটুকু নিয়ে আর একটু 


চিন্তা করতে অনুরোধ জানাই | 
বিপ্লবকেতন চক্রব্তী 
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Ritwik and Brecht : Two Plays 


A drama group, Class Theatre, under the direction of Ramen Sirkar staged two one-act 
plays : Jwala (Ritwik Ghatak) and Bidhi O Byatikram (Brecht). 


The second play, based on Brecht’s Exception and the Rule was better done and 
was a superior play where ideas predominate and a subtlety infects the whole ethos of 
the play. It is normal and customary for the oppressors in any society to win and 
remain on top and the oppressed to go under and wallow in their fecklessness. When 
a member of the oppressed community puts out a hand to help the oppressor, one's 
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normal presuppositions to haywire and it is excusable for the oppressor to view such 
generosity with the utmost suspicion. In fact this is what happens in the play—an 
arrogant and wily businessman heads for an oilfield in a state of frenzy along with the 
overseer and a coolie and hopes to reach there first and thus outwit his rivals. After 
a lot of dust and heat when they are all in a state of exhaustion (the employer is always 
on tenterhooks expecting to be attacked and waylaid by the coolic), the coolie comes 
up with a water bottle to the thirsty employer who thinks the bottle is a one meant to 
injure him so he promptly takes out his gun and shoots the poor coolie. When the cases 
comes up in court and the coolie’s widow demands compensation the judge opines that 
since it is customary for an employer to victimize his employees and earn their 
displeasure, an act of mercy by the employee was quite naturally mis-understood and 
so the killer is let off without a murmur. 

The production was shorn of all flamboyance and had a single minded aim. The 
clowns were redundant but the techniques employed to drive home the principal point 
and build up the atmosphere of simmering suspicion were neatly executed. Through 
banner headlines, miming and an actual story-teller on the stage. the eternal class 
conflict which was the play-wrights's aim to ventilate was shown in its stark outlines. 

Perhaps, the initial scene where they trudge towards the oilfield could be 
shortened somewhat. Their walk seemed interminable and so did the kicks and grunts 
trom the employer. The judgment scene bordered on the comic and the judge's verdict 
was more in the nature of a debate on the rights and wrongs of the issue. Of course, 
according to Brecht the drama should be no ritual but debate. 

By a Drama Critic 


দেশ O ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


‘জ্বালা’ এবং “বিধি ও ব্যতিক্রম” 
নামে বিশেষ ভার নেই। অবলম্বন গুণ। এবং এর ভিত্তিতেই দুটি নাটকের উন্নত প্রযোজনার অধিকারী 
হয়েছে ক্লাস থিয়েটার | এরা এঁদের বর্তমান প্রযোজনায় একই সঙ্গে উপস্থিত করেছেন ঝত্বিক ও ব্রেশটকে। 
এর যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তবে তা এই-_ঝত্বিকের ‘জ্বালা’ এবং 'ব্রেশটের “বিধি ও ব্যতিকৃম’ 
(একসেপশন BIS দ্যা বুল) দু'টি নাটকেরই শুরু ‘বিধি’ দিয়ে fey লক্ষ্য ‘ব্যতিকৃম’ প্রতিষ্ঠায় । এই লক্ষ্যে 
একজন বাস্তবমুখী আবেগকে মূলধন করেন, Sed বিবেচনাসাপেক্ষ f] একজন নাটকের মধ্যকার 
চরিত্র দিয়েই কাজটা সারেন, অন্যজন নির্ভর করেন সূত্রধারের মস্তব্যে। ষ্মত্বিকের ভোলা বলে__ ‘আর 
কতদিন একা লুকিয়ে কাদা, আর মানুষ হয়ে মানুষের বাইরে থাকা, অত্যাচারীরা নাকচ হয়ে যাবে। তার 
রাস্তা তৈরী। খালি মানুষের মধ্যে এসো।' অন্য দিকে নাট্যঘটনার শেষে ব্রেশটের সৃত্রধার মত্তব্য 
করে-_ এখন আমাদের শুধু প্ৰশ্ন, এটা (বিত্তশালীর শোষণ ও অত্যাচার) কি চলবেই? বা কিছু স্বাভাবিক 
বলে (নাটকে) দেখানো হলে সেটা কি সত্যি স্বাভাবিক? আর যদি স্বাভাবিক না হয় তা হলে তো একটা 
কিছু করা দরকার। ওরা ওদের বিধিকেই হাতিয়ার করছে, কিন্তু আমরা এখনও ব্যতিকূমের কাজ শুরু 
করলাম না।' লক্ষ করার ব্যাপার, wigs তার নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের উদ্দীপিত করতে 
চেয়েছেন, আর ব্রেশট চেয়েছেন দর্শকদের বিবেচনা সাপেক্ষ উদ্দীপনা । কুশলী প্ৰয়োগ নির্দেশনা ও 
অভিনয়-কৃতিত্বে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুটি নাটকের উপস্থাপনাই যথাযথ-- সেই অর্থে সার্থক। এবং এই 
সাৰ্থকতার মধ্যেই সূচিত নাট্য প্রয়োগ সম্পকির্ত ক্লাস থিয়েটারের অনুসন্ধিৎসা। বলা বাহুল্য, তা দর্শকদের 
আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, চিত্তা ও মূল্যায়নের প্রতি আস্থা রেখে। 

জ্বালা’ এবং ‘বিধি ও ব্যতিকম' দুটি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন রমেন সরকার-_সোজা 
কথায় এক আত্মবিশ্বাসী শিল্পী ব্যক্তিত্ব। তাই প্রচলিত বুজবুকি ছাপিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কাঙ্ক্ষিত 

ধি। শিল্পীদের মঞ্চ-ব্যবহার, সংলাপ প্ৰক্ষেপণ, অভিব্যক্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আলোচ্য ক্ষেত্রে 
রমেনবাবুর নির্দেশনা একালের বাংলা নাট্যচর্চায় নিঃসন্দেহে অতুলনীয় দৃষ্টান্তের দাবি রাখে। পূৰ্বে 
একাধিকবার প্ৰযোজিত এই দুটি নাটকই তাই তার হাতে ভিন্ন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, আবিষ্কৃত নতুন 
মূল্যায়নে ৷ রমেশবাবুর এই নির্দেশনায় সমীর চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিকল্পনা যোগ্য সহযোগিতা করেছে। 
অন্য দিকে অভিনয়-শিল্পীরা প্রতিটি চরিত্র রৃপায়ণেই ছিলেন অসংশয়িতচিত্ত। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন 
পঙ্কজ প্রমাণিক, সন্দীপ দাস, অসীম চকুবততী, অজয় সাহা, রেখা সরকার, SMW পোদ্দার, প্রশান্ত রায়, 
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বুপক রায়, রিতা দাস, প্রসুন মল্লিক, সমীর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ । নিৰ্দেশনা ও অভিনয়ে মাত্রাজ্ঞান যে-কোনো 
সফল প্রযোজনার জরুরী সম্পদ । ক্লাস থিয়েটারের প্রতি এই প্রতিবেদকের অভিনন্দন যেহেতু তারা তা 
অর্জন করতে পেরেছেন। শুধুমাত্র সমস্যা সমস্যা করে যাঁরা নিজেদের দৈন্য ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন, তারা 
ক্লাস থিয়েটারের কাছে জরুরী ক্লাস করতে পারেন, প্রস্তাবটা রেখেই ভাবছি, আত্মস্তরিতা তাদের যথার্থ 


ছাত্ৰ হতে দেবে তো? 
রানা দাস 


যুগান্তর O সোমবার ১৭ চৈত্র ১৩৮৬, ৩১ মার্চ, ১৯৮০ 

ক্লাস থিয়েটার 

দ্বিতীয় একাজ্কটিও ছিল বহুল অভিনীত ব্রেশটের “বিধি ও ব্যতিকৃষ'। শ্রেণী দ্বন্দের ওপর ভিত্তি করে রচিত 
এ নাটকটির বঞ্পীয়করণে ত্রুটি আছে, সুসম্পাদিতও নয়। তাই পরিচালক রমেন সরকারের প্রয়াস সত্ত্বেও 
নাটকটিতে গতি ব্যাহত হয়েছে । অনেক সময়েই একঘেয়ে এবং ক্রার্তিকর মনে হয়েছে। প্রকরণ ও আখ্যান 
নাটকের বক্তব্যকে সুগ্রথিত করতে পারেনি । অভিনয়ে অবশ্য সকলেই আত্তরিক কাজ করেছেন, বিশেষ 
করে সন্দীপ দাস, পঙ্কজ প্রামাণিক, অসীম চকুবতী। 


দৈনিক বসুমতী 0 শনিবার, ১৫ নভেম্বর, ১৯৮০ 


গ্রুপ থিয়েটার সম্ীক্ষা- ক্লাস থিয়েটার 
ক্লাস থিয়েটার নাট্য আন্দোলনে একটি পরিচিত নাম। ১৯৬৯ সালের জন্মলগ্ন থেকেই দর্শকের প্রশংসাধন্য। 
প্রথম প্রযোজনা শৃংখল বহুল অভিনীত ৷ দ্বিতীয় প্রযোজনা সওয়াল। বর্তমানে খত্বিক ঘটকের জ্বালা এবং 
বেটোল্ট ব্রেখটের দি এক্সেপসন sore দি বুল অবলম্বনে বিধি ও «fosa একাজ্ক নাটক দুটি সাফল্যের 
সঙ্গে মঞ্চস্থ করে চলেছে। YSIS নাটকের আকালের দিনে নিয়মিত একাষ্ক নাটক প্রযোজনার ইতিহাসে 


ক্লাস থিয়েটার অবশ্যই একটি স্মরণীয় নাম। | 
The Telegraph O Thursday 16 September, 1982 


Travesties of redemption 

When you couple idealism with melodrama you lose credibility, Which is a pity 
because idealism has enormous dramatic possibilities in a society dogged with failure 
and tumult, yet acutely aware of the value of culture and need for positives. To paint 
as precious a commodity as conscience in an inconceivably stark white amounts then 
to social disservice. And when, moreover, vision is caused to die in a tasteless 
lamboyant freeze in purple spotlight in the final minute of a play, without the least 
trace of the potentially great drama of introspection having gone before, we have not 
constriction but insult. 

Bidhi O Byatikram, by Class Theatre shares with the first the themes of 
conscience and redemption but prefers to focus on the dynamics of relationships 
between classes, on fear, power and dependence the battle between feudal and Marxist 
attitudes is played out in a wilderness through which an avaricious merchant drags a 
humane coolie. In the climactic sequence the merchant fearing attack, shoots the coolie 
who only caries water to his supposedly thirsty master. Marvellously, the dialectric is 
transcended ‘in the trial scene as the merchant is acquitted on the ground that any 
selfless motive in the long suffering coolie's attitude would be humanly unthinkable. 
The play then leaves open the question of the possibility of redemption in the province 
of a judicial system that makes such unwieldy concessions to human frailty. 

The Production has some competent performances but its theatrical interest 
comes from the inclusion of two fulsom clowns who focus the themes in a silent but 


[Copy illegible] point of view. 
Shomit Mitter 
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চেতনা : কোরিওলেনাস 





আজকাল 0 ১৬ জুন, ১৯৮১ 


আকাডেমি মঞ্চে নান্দীকার প্রযোজিত ব্যতিকম দেখতে গিয়ে প্রথমেই যা বিস্মিত করে তা বাহুল্যের 
অভাব। অত্যন্ত সামান্য উপাদান ও সীমিত অর্থব্যয়ে এই দল একটি শাণিত এবং অগ্রসর নাটক উপহার 
দিয়েছেন আমাদের | স্টেজ প্রপ বলতে প্রায় কিছুই নেই, যন্ত্রপাতি aa) সেইজন্য টেকনিক এবং স্টাইলই 
প্রধান। বিপুল সেটের বদলে আছে নয়টি গান। | 
ব্যতিকম নাটকে হেংরিজি অনুবাদের নাম একসেপশন আযাল্ড দ্য রুল, বঙ্গানুবাদ রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত) 
একটি বণিকের চোখ দিয়ে ব্রেখ্ট মানবজাতিকে দেখিয়েছেন। মানুষকে বিশ্বাস করার মতো বোকা আমি 
. নই, ধূর্ত বণিক বারবার দর্শককে তার জীবনের মূলমন্ত্র শোনার | এই বণিকটি সম্পূর্ণ ভাবালুতাহীন আদি 
ধনতন্ত্রের এক বীর । প্রতিযোগী বণিকদের যে কোন রকমে হোক পেছনে ফেলে, মুনাফার লোভে মরুভূমি 
পার হয়ে চলেছে সে, সঙ্গে একটি কুলি ও এক গাইড । তার কাছে টাকাকড়ি বিস্তর, তাই আছে নিজের . 
কর্মীদের চক্রান্তের ভয়। মাঝপথে অন্যায়ভাবে সে গাইডকে ছাঁটাই করে, বন্দুকের নল পিঠে চেপে কুলিকে 
বিপজ্জনক নদী পার হতে বাধ্য করায় এবং অবশেষে যখন তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, শেষ হয়ে গেছে 
দিতে আসে তখন বণিক জলের বোতলকে পাথর মনে করে এবং কুলিটি এই সুযোগে তাকে খুন করতে 
আসছে ভেবে কুলিটিকে গুলি করে মারে। পরে বিচার হয় তাতে সে বেকসুর খালাস পায়, কারণ কুলিটি 
তাকে পাথর দিয়ে মারতে আসছিলো এটা মনে করাই এরকম সম্পর্কে স্বাভাবিক । কুলিটি যদি এতোটাই 
বোকা ভালোমানুষ ব্যতিকম হয়ে থাকে তার জন্য তো আর বণিকটি দায়ী হতে পারে না। 


সত্যিই কি ধনতন্ত্রে মানুষের ভালোত্বের কোনও স্থান নেই? গান্ধী কিংবা শোয়াইটজার কিংবা মাদার 
টেরিজ্ঞারা কি সত্যই এই পৃথিবীতে ব্যতিকূম? রেগন কিংবা বিডলাই এই সমাজে খাপ খান? বাস্তবে যাই, 
হোক ব্রেখ্টের এই আধুনিক রুপকথায় এই বৃপময় নীতিকথায় জগৎ সাদা কালোয় বিভক্ত | জীবনে কী ঘটে 
বাস্তব কী তা নিয়ে ব্রেখ্ট Pies নন-_তার কাছে নাটক কাল্পনিক ও কৃত্ৰিম- একটি উপায়মাত্র যা তিনি 
ব্যবহার করেন দর্শককে উত্তেজিত ও pu করতে, মুগ্ধ করতে AT! মঞ্চভাঙার এই যাদুকর নাটকের 
মোহজাল ভেঙ্গে দিয়ে দর্শকদের এক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। কিন্তু ব্রেখ্‌টের কঠিন 
বক্তব্য তার নাটকের উপভোগ্যতা কমাতে পারে না। ব্যতিক্ৰম নাটকও তার ব্যতিকম নয়। দেড়ঘণ্টা সময় 
আমরা উপভোগ করি, কঠিন উপদেশের ভারে পীড়িত বোধ করি না। নাটকের তিনটিমাত্র প্রধান চরিত্র 
তার মধ্যে বেশিরভাগ সময় কুলি ও সওদাগর মঞ্চে উপস্থিত। পরিচালক বুদ্র প্রসাদ আম্পায়ারের ভূমিকায় 
থেকে নাটককে কয়েকটি ‘বৃত্তাত্তে’ ভাগ করেছেন, টেনিস খেলা যেমন একের পর এক সেটে বিভক্ত হয়। 
এতে নাটকের ইলিউশন আরও ভেষ্গে যায়। রুদ্র প্রসাদ মঞ্চে প্রায় সারাক্ষণ উপস্থিত থাকেন। তার কথা 
বলার ভঙ্গি, সাদা পোষাক, মাথা বেঁকিয়ে ঈষৎ হাসি, ছিপছিপে দীর্ঘ শরীর সবই নাটককে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে সাহায্য করে। কিন্তু বুদ্র প্রসাদকেও নিষ্প্ৰভ করে দেন সওদাগর চরিত্রে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় | 
সওদাগরই যে ভিলেন তা বলা বাহুল্য, কিন্তু যেহেতু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মঞ্চে অত্যন্ত সাবলীল ও মুক্ত, 
FIC ভাঙা, খসখসে গলায় মধুর হাস্যে গান করেন, তাই নাট্যকারের অনিচ্ছাসত্তে তিনিও হয়ে ওঠেন 

i : 


মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত পরিমিত, কিন্তু অল্প দিয়ে অনেক বেশি বোঝানো হয়েছে। মাত্র একটি পলিথিনের 
চাদর দিয়ে রচিত হয়েছে মরুভূমিতে হঠাৎ ঢলনামা নদী। প্রত্যেকের পোশাক হয় সাদা নয় We ধূসর 
ংবা বালি রঙ। ব্রেখ্টের জগৎ সাধারণত সাদায় কালোয় ভাগ করা। কিন্তু ব্যতিকুমে তারা কেউ ধবল, 
কেউ ধবলতর। যে সবচেয়ে কালো, সেই বণিকই সবচেয়ে সাদা। এরকম নানান বিরোধাভাস নাটকের 

সৰ্বত্ৰ লুকোনো আছে, এবং একে একটি IPR প্রযোজনায় পরিণত করেছে। 
মীনাক্ষী দত্ত 
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Business Standard O Sunday, July 5, 1981 
Nandikar pulls off a slick performance 


The Academy of Fine Arts served a range of appetisers to the city's cultural enthusiasts 
this week. It housed Nandikar's production of Byarikram (which will be held again next 
Thursday), the 16th annual exhibition of the Academy's junior artists, as well as a book 
exhibition which offered discounts on books of up to 80 percent. 

Byatikram, a taut translation of Brechts The Exception and the Rule, was equally 
effective in its performance. 

Criticism against the proscenium stage has become the rule in Calcutta's theatre 
world. Byatikram is exceptional in so far as it strengthens the proscenium's viability. 

Brechtian theatre itself imposes no restrictions on performing in the round or 
behind the proscenium. It aims at preventing the audience from wholly identifying with 
the characters by a range of alienation effects. This demands the retention of a critical 
distance. The actor should not attempt just to be the character or to "'present it entirely 
from the inside, but while understanding its psychological workings’’ should strive to 
present it in such a way so as to "'imply an attitude towards it.” 

This was amply visible in the production. Its success hinged on Rudraprasad Sen 
Gupta's restrained direction which enabled the ironical relationship between the 
exploiter and the exploited and the peverse norms of society which only heighten 
alienation between classes to emerge undiluted and without resorting to the gimmickry 
of farce. 

Set in the thirties when fascism and the police State ruled triumphant in Europe, 
the plot concerns a wealthy merchant in search of oil, a youthful, idealistic guide and 
an oppressed coolie. Through a series of short [Copy illegeble] Brecht brings out the 
conflicts contradic and terror which surrounds their relationship and ultimately the 
twisted logic of bureaucracy. 

The actors performances were controlled and disciplined and the emphasis was 
perceptibly on the grey as opposed to the black and white facets of the individual. This 
was particularly well manifested in Rudraprasad Sen Gupta's enigmatic, tongue-in- 
cheek portrayal of the Umpire Judge. Somnath Mukhopadhyaya's mobile expressions 
and well orchestrated movements enhanced the merchant's credibility. A tendency on 
his part to unecessarily overact towards the end did not. Panchugopal Dey effectively 
sustained the pathos, helplessness and ‘‘exceptional’’ goodness of the Coolie. Sumit 
Das: Gupta's Guide was a quite, but effective portrayal. The two cameo roles of the Inn 
Keeper and the Coolie’s wife, which introduced an element of earthiness in the plot, 
were commendably performed by Gossain Raha and Namita Paul. What was remarkable 
was that the controlled performances did not take away from, but sharpened, the 
animalistic terror which the last two scenes in the desert require. A deft pace and 
efficient timing aided the production’s success. 

The stage-craft was imaginatively designed by Pinak Biswas. The sets were > stark, 
mobile and well geared to coping with the several scene changes. 

The colours of the sets as well as the costumes accurately reflected the aridness 
of a desert. The raised platform which delineated the desert's boundaries was an 
ingenious concept which allowed for a degree of ''acung in the round’’. Equally 
effective was the use of reams of polyethene to describe the river. 

While the music added to the play's tempo in parts it led to the blurnng.of the 
actors voices. The lighting, in keeping with the play's treatment, was stark except 
during the river scene. 

The solitary fly in an otherwise slickeointment was the unwarranted restlessness 


that the play’s end aroused among a section of the audience. 
Ashish Sen 
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ব্যতিক্রম 
নাফালোভী মালিক SOSA ওপর অমানুধিক অত্যাচার করলে সুযোগ পেয়ে ভূত্যের পক্ষে মালিককে 
প্রত্যাঘাত করাটাই স্বাভাবিক কিন্তু যদি উল্টোটা ঘটে। সরল মানবিক বোধে যদি সেই অত্যাচারিত ভৃত্য 
সাহায্যের হাত বাড়ায় মালিকের দিকে সেটা হয় বিরল ব্যতিকম। আইনের কল্যাণময় দিকটি সেক্ষেত্রে কি 
অসাধারণ নৈপৃণ্যের সঙ্গে Refer শোষক মালিকের পক্ষ নেয়, নান্দীকারের নতুন নাটক ‘ব্যতিকম'-এর 
মূল প্রতিপাদ্য সেটাই। | 

রচনা ব্ৰেশট-এর ৷ নিৰ্দেশক বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত ব্রেশটের সঠিক অনুবাদকই নন, বিশ্বস্ত এবং 
অনুগতও | তার অভিজ্ঞ নির্দেশনার কোথাও শৈথিল্য নেই, শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত xp টান-টান ভঙ্চিগ। 

নাটকে এক সওদাগরের তেল খোঁজার চ্যাপলিনের সোনার খোজের মত) গল্প আছে। আছে 
উত্তেজনা, নিৰ্দয়তা। মায়া-মমতা-আবেগও অনুপস্থিত নয়, কিন্তু কোনোটাকেই নির্দেশক তার SHB 
বক্তব্যের ওপরে মাথা তুলতে দেননি । ঘটনা যখন নাটক হয়ে উঠতে চেয়েছে, তখনই ভেষ্পেছেন তিনি 
দৃশ্যকে। নাটকের প্রতিবাদী বক্তব্য যাতে দর্শককে ধাক্কা দিতে পারে সে কারণেই বুদ্র প্রসাদের এই চকিত 
কাটিং-এর ব্যবহার | 

উপন্যাসের অধ্যায় বিভাজনের মত তিনি গোটা নাটকটাকে ভাগ করেছেন কয়েকটি Fares । শুরুতে 


অত্যাচার সচেতন বদমায়েসি, আবেগ, সারল্য, প্রহসন ও প্রতিবাদের একটি মালা। 

এই মালা qv সৌন্দর্য হিসাবে রাখা হয়েছে শোষকশ্রেণী ভিত্তিক কিছু নগ্ন সত্যকে । এই সমাজ 
ব্যবস্থায় আইনের ফাকগুলি কুৎসিত মিথ্যাকে কিভাবে সুললিত সত্যে রূপাস্তরিত করে শোবকশ্রেণীর 
দাসত্ব করে চলছে তার প্রমাণ বিচারের দৃশ্যটি । শুধু গঠন সজ্জা নয়, এ দৃশ্য উপস্থাপনে আছে সাহস 
ছাড়াও নির্দেশেকের সরস অথচ pu ব্যণ্দাবিদুপ। বিচার শেষ হবার পর মৃত কুলির স্ত্ৰী তার নাবালক 
সন্তানকে নিয়ে শোষণ, দারিদ্র্য ও বিচারের প্রহসনকে পদদলিত করে দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ ভঞ্গাতে অষ্গীকারের 
ইঞ্গিত দিয়ে হেটে বেরিয়ে যায়, সেখানেই ঘটে এই নাটকের অসামান্য উত্তরণ। ূ 

নিৰ্দেশকের সার্বিক প্রয়াসকে তীব্র ও অর্থবহ হয়ে উঠতে যারা সহায়তা করেছেন তারা হলেন 
গীতিকার গৌতম চৌধুরী ও সুরকার দেবাশিস দাশপুপ্ত। গানের কথাগুলি নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। সওদাগরের 
চরিত্রে সোমনাথ মুখাৰ্জির রুপসজ্জা শুধু নয় অভিনয়ের স্টাইলেও “দি প্রেট ডিকটেটরের’ চ্যাপলিনকে 
পাওয়া যায়! আরও একটু অনুশীলন করলে তার অভিনয়ে ধারাবাহিকতা আসবে । বিচারকের ভূমিকায় 
বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত এক কথায় অসাধারণ। কুলির চরিত্রে পাচুগোপাল দে স্বাভাবিক। অন্যান্য চরিত্র গুলিতে 
ভালো অভিনয় করেছেন সুম্যিত দাশগুপ্ত, গৌসাই রাহা, নমিতা পাল, সুকুমার দাস প্রমুখ । 


আনন্দবাজার পত্ৰিকা 0 ৩১জুলাই, ১৯৮১ 
‘নান্দীকার’ গোষ্ঠীর নবতম ব্রেশট উপহার ‘ব্যতিক্রম’ নাট্যকারের “দি একসেপশন আ্যানড দি রুল’ নাটকের 
অনুবাদ। ব্যতিক্‌ম ব্রেশটের অতি বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে না পড়লেও এ নাটক TATS এবং 
ভাবগতভাবে নির্ভেজাল ব্ৰেশট । নাটককে মেলে ধরায় ব্রেশটের যে কনভেনশন উন্মোচনের Wy ও 
মতামত পরিবেশনের বিতর্ক সৃষ্টির এবং অত্যন্ত বাস্তব পস্থায় বাস্তবের দ্বারা বাস্তবের সমালোচনা সম্ভব 
করার- তার প্রায় সবকিছুই “ব্যতিকম'-এ হাজির | 

“ব্যতিকম'-এ শ্রেণী সংঘাত আছে। কিন্তু স্পষ্ট সাদা-কালো চরিত্র নেই। প্রতিটি চরিত্র. তার শ্রেণীর 
MES রক্ষা করে চলেছে, যেভাবে জগত চলে এবং যেভাবে সমাজের ‘বুল’ বা নিয়ম স্থায়িত্ব পায় । ট্রাজেডি 
এই যে নিজের শ্রেণীর স্বার্থ এবং ধর্মকে টপকে গিয়ে উদার এবং মানবিক হওয়ার সুযোগ পৃথিবীতে নেই। 
“ব্যতিকম'-এর নিপীড়িত কুলি দয়াপরবশ হয়ে সওদাগরকে জল দিতে গিয়েছিল- সেটা তার শ্রেণীর ধর্ম 
হওয়ার কথা নয়। সওদাগর তার শ্রেণীর স্বতাবসুলভ আতঙ্কে তাকে গুলি করল। সমাজের বিচারব্যবস্থা 
_ উদার কিন্তু শ্রেণীমনভ্তত্বকে ও পারিপার্শিক, প্রমাণাদিকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ বিচার মেনে 


নাট্য আকার্দেমি পত্রিকা / ৭ ৯৯ 





নেয় লজিককে এবং লঙ্জিক মেনে চলে নিয়মকে। অতএব মহান, নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় দয়া, মায়া, 
উদারতার মতন সমাজের স্বার্ধোত্তর, বিরল ঘটনার প্রতি সুবিচার হওয়া কঠিন। ব্রেশট “ব্যতিকম'-এ দারুণ 
চালাকিও করেছেন। তিনি বাদী, বিবাদী সকলকে দিয়ে সত্য কথা বলিয়েছেন। কারণ সত্যসাক্ষী 
আদালতকে বিভ্রান্ত করে বেশি। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় যে in built absurdity)-কাজ করে ব্রেশট 
আমাদের নিয়ে গেছেন সেই SANG | | 

ঝুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের চোখা অনুবাদে নাটকের বহুত্তর ব্যঞ্জনা আইরনি এবং লজিক খুব খুলেছে। 
খুলেছে প্রযোজনার খোলামেলা উ পস্থাপনা-রীতির জন্যও | কোন বাহুল্য নেই কোথাও, কারণ বাহুল্যই যখন 
ইদানীংকার নাটকের নিয়ম পরিচালক রুদ্র প্রসাদ ‘ব্যতিক্ম’-এ কিছুটা ব্যতিকূমই ঘটালেন নাটকের 
আনন্দটাকে মূলত মননের স্তরে ধরে রেবে। ব্রেশট-এর অভিপ্ৰায় মতে শ্রেণীসংঘাতের ডভিবেটটাতেই 
দর্শকের মন আকৃষ্ট করে। 

“ব্যতিকম'-এর প্রধান সাফল্য তার সমকালীনতায়। একটা অসহায় বিচারব্যবস্থা, কিছু অসহায় 
মানুষ, সমাজ চালু রাখার কতকগুলো যাস্ত্রিক ‘যন্ত্ৰ’ যেমন পুলিশ, কতকগুলো স্বাভাবিক মানসিকতা, যেমন 
লোভ, ভয়, সন্দেহ, বিপন্নতাবোধ এবং কয়েকটি অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি যেমন দয়া, বিচারের আকাম্থা 
ইত্যাদি__এই সব মিলেই ‘ব্যতিক্ৰম’-এর জগৎ। কয়েক যুগ আগে লেখা এই নাটকের বেশ কিছু ডায়লগ 
যেন পশ্চিমব্গকে ভেবে নিয়ে লেখা । তাই সাহেবী পোষাকে মঞ্চস্থ হলেও ‘ব্যতিকৃম’ আমাদের জীবনেরও 
নাটক। সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের সওদাগর, পাচুগোপাল দে'র কুলি, সুমিত দাশগুপ্তের গাইড, গৌসাই 
রাহার সরাইওয়ালা এবং রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের বিচারক খুব ores অভিনয় ৷ age জীবনের ইল্যুসন সৃষ্টির 
পক্ষে কার্যকর ভূমিকা । মন্তব্যের মতন যে গান সেগুলোর সুরারোপ খুবই আকর্ষণীয়। সে কৃতিত্ব দেবাশিস 
দাশগুণ্তের। আলোকসম্পাতে আরও চালাকি করা যেত। পোযাক-আশাক, মেক-আপে আরও মজা 


বাড়ানো যায়। 
শ. ভ. 


দেশ O ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ 


ব্যতিক্রম 

নান্দীকারের নতুন নাটক ব্যতিকম। নান্দীকার নতুন নাটক করেছেন জানলেই নাট্যামোদীদের প্রত্যাশা 
বেড়ে যায়। যে জায়গায় তারা এসেছেন সেখানে তাদের দায়িত্ব অনেকের চেয়ে বেশী । পেছনে তাকালে 
দেখা যাবে এদের বেশির ভাগ প্ৰযোজ্ঞনাই বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা অনুকরণ । স্বীকার করতেই হবে 
এই উদ্যোগ বাংলা নাটককে শক্তিশালী করেছে। অক্ষম মৌলিক নাটকের ঘোলাজ্জলে আবদ্ধ না থেকে 
পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিয়েছেন যোগ্য হাতে | বেঢোল্ট ব্রেশট-এর দি এক্সেপশন আযাণ্ড দি বুল নাটকটির 
বঙ্ছগানুবাদ করেছেন রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত । নাটকটির পরিচালকও তিনি যিনি আমাদের কতগুলো quang 
শুনিয়েছেন। 


বৃত্তান্ত এক 

ব্রেশটের নাটক পত্রিবেশনার একটি আলাদা FS আছে। নাটকটিকে টানা বলা চলবে না। গল্পটিকে 
ভাঙতে হবে। অর্থাৎ বারবার দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হবে তারা নাটক দেখেছেন বিচারবিশ্লেবণের 
ভঙ্গীতে, গল্পের মৌতাত নিতে নয় । অনেকটা শিক্ষক-ডাক্তার যখন শিক্ষার্থীদের সামনে গিনিপিগের এক- 
একটা অঙ্গ কাটেন আর দেখান, এটা অমুক সেটা তমুক তেমনি। এর ফলে শেখার বড় সুবিধে হয়। 
নাটকের শুরুতেই স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় গানের সুরে জানালেন শোষক ও শোধিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ 
হবে মঞ্চের ওপর । হাতে মাইক নিয়ে বেশ সুরেলা গান গেয়ে তিনি মঞ্চের পেছনে ছুটে গিয়ে যন্ত্ৰীদের 
পাশে বসে গেলেন সম্পীতে সঙ্গত করার জন্যে। তার ওপর পরিচালকের বোধহয় আস্থা কম ছিল তাই 
তাকে আর সেখান থেকে উঠে আমাদের নাটকের স্থানকাল বারবার বোঝাতে হয়নি। 


বৃত্তান্ত দুই 

মঞ্চের ডান দিকে একটি উচ্চাসনে আম্পায়ার বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বসেছিলেন। Sta পরনে সাদা 
পোশাক, কালো রেখাও আছে, হাতে বাশি। ফাকা গোল দেখে কোলকাতার ফরোয়ার্ড যেমন তড়িঘড়িতে 
বাইরে বল পাঠায়, অথবা চার্লি চ্যাপলিন ফেন কোন কাণ্ড করে পিছন ফিরে হাটতে হাটতে ঘাড় ঘুরিয়ে 
মুচকি হাসতেন, তেমনি করে এক থেকে আট লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমাদের দেখিয়ে তিনি নাট্যচ্ছেদ 
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করেছেন, পরের দৃশ্যের বৃত্তান্ত আগাম শুনিয়েছেন। শুনিয়ে আবার আসনে ফিরে বসেছেন। তার এই 
কিয়াকাণ্ড ব্রেশটের দোহাই দিয়ে মেনে নেওয়া যায় fey নাটকটি বুঝতে আমাদের কোন সাহায্য করে বলে 
মনে হয় না। না হলেও BTS | 


বৃত্তান্ত তিন 

একজন সওদাগর মরুভূমি পেরিয়ে আগেভাগে ব্যবসাকেন্দ্রে পৌছতে চায়। অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে 
সে আগে পৌঁছালে লাভবান হবে। তার মাল বহন করছে একজন কুলি পথ দেখাচ্ছে গাইড ৷ দ্বিতীয়জনের 
মাধ্যমে সওদাগর প্রথমজনের ওপর অত্যাচার করছে জলদি চলার Gy এই পথ পরিকমাই নাটকের 
বিষয়বস্তু। অত্যাচারীর একমাত্র লক্ষ্য নিজস্ব লাভ, এ ব্যাপারে কোন দয়ামায়াবোধ তার নেই। নিজের 
স্বাৰ্থসিদ্ধির জন্যে সে কপট আঁতাত করতে পারে মাত্র । গাইডকে তার অধিকতর বিপজ্জনক মনে হয়েছে 
মধ্যবিত্ত বলে। তাকে সে সরিয়ে দিয়েছে। কুলির নির্বোধ চেতনাকে সে কাজে লাগিয়েছে। মরুভূমি পার 
হতে গিয়ে চুড়ান্ত দুঃসময় সেই কুলিকেই সে ভয় পেয়েছে, পেয়ে হত্যা করেছে। এই হত্যাকর্ম পরবর্তীকালে 
বিচারকের সহযোগিতায় সঙ্গত বিবেচিত হয়েছে। কারণ কুলিটি নির্দোষ প্রমাণিত সত্তেও সওদাগর 
ভয়বশত আত্মরক্ষার কারণে তাকে হত্যা করতেই পারে। 


hy চার 

কোনরকম মঞ্চসজ্জা নেই। রুদ্রবাবুর কৃতিত্ব যে তিনজন অখ্যাত অভিনেতাকে দিয়ে তিনি এমন 
একটা আবহাওয়া তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যে আমরা স্বচ্ছন্দে মরুভূমিতে চলে যেতে পারি। একটা 
তাবু কিংবা সরাইখানার আদল ভুলে গিয়েই বলছি। সওদাগর যেখানে সন্দেহ করছে এবং তা ঢাকছে, 
রাতের মরুভূমিতে একাকী অথবা অলতেষ্টায় মরীয়া এবং ভয়-_এককথায় অনবদ্য | 

মূল নাটক পড়লে অবশ্য একটু অন্যরকম ভাবনা আসে। নিজের ব্যবসার সাফল্যের জন্য সবরকম 
প্রচেষ্টা নেবার অধিকার সওদাগরের আছে সেটা না করলেই সে অসফল। আবার কুলি যদি তার শ্রেণী 
থেকে উঠে আসতে চায় তাহলে তার বেঁচে থাকা দায় হবে। আদত সামাজিক কাঠামোটা না পালটে কোন 
সমালোচনা করা যুক্তিহ্ীন। ব্যতিক্রম নাটকে এটা ধরা পড়েনি | শোধিতের মানবতাবোধ শোবককে জলের 
বোতল এগিয়ে দিলে সে তাতে বিপদ খোঁজে- মানসিকতার এই বিপরীত বিন্দুটাকে স্পর্শ করা যায়নি । 


বৃত্তান্ত পাচ 


পাচুগোপাল দে-র কুলি একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি। এই শক্তিমান অভিনেতাকে পূৰ্ণবূপে পাইয়ে 
দেবার জন্য রুদ্রবাবুকে ধন্যবাদ ॥। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় সওদাগরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন দাপটে। 
fey একটু বেশী পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সুমিত দাশগুপ্তকে গাইড হিসেবে মেনেছি। আর খুব অল্প সময়ে 
রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত বিচারকের চরিত্রে শুধু বাচনভঞ্গীতেই আমাদের চমকিত করলেন, কজনা পারে? কিন্তু 
ভুলতে পারছি না শেষ দৃশ্যে নমিতা পালের সতেজ হেঁটে যাওয়া । শাবাশ। 


Tay হয় 

গান গেয়েছেন প্রায় সব চরিত্রই। দেবাশিস দাশগুপ্ত ভাল সুর দেন। কিন্তু এই নাটকের পান কেন 
পূৰ্বস্মৃতি আনে? তা ছাড়া সওদাগর যে ভাষা ও সুরে গাইছে কুলিও সেই সুরে গাইবে কেন? এমন কি 
গাইড কিংবা বিচারক? এবং এত মেলোডি ? 


বৃত্তাত্ত সাত 
নদী পার হওয়া দৃশ্যটির জন্যে সেলোফেন কাগজ ব্যবহার না করলেও চলত। একটু ছেলেমানুষী 


. মনে হয় না? অন্তত এরকম স্মার্ট প্রযোজনায়? 


বৃত্তান্ত আট 

ভাল প্রযোজনা, অভিনয়ও ভাল। অনুবাদ সুন্দর à কিন্তু আমরা এই নাটক থেকে নতুন কি পেলাম? 
এ গল্প যে আমরা নানান মুখে শুনেছি নানান নাটকে । অত্যাচারী ও আদালত এক সঙ্গে, শোধষিতরা কমশ 
রক্তশূন্য! ব্রেশটের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, শুধু আঙ্গিকের জন্যেই এরকম ক্রিশে বক্তব্য পরিবেশন 
করতে হবে? ১৯৩০-এ যা নতুন ছিল। 
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গ্রুপ থিয়েটার O বর্ষ ৪র্থ, সংখ্যা ১ম, শারদীয় ১৯৮১ 


কলকাতার এ বছরের অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তুলনায় না গিয়ে, নান্দীকারের ‘ব্যতিকম' সম্পর্কে প্রথমে এই 
TIS করা যেতে পারে যে ইদানিংকালে তাদের যে সমস্ত প্রযোজনা আমরা দেখেছি, সেগুলির মধ্যে 'ব্যতিকম' 
একটি ব্যতিক্রম প্রযোজনা ! 

‘বিধি ও ব্যতিক্রম" নামে এই একই নাটকে ক্লাস থিয়েটারের অভিনয় আমাদের সাম্প্রতিক ব্রেশ্ট চর্চায় 
এক উজ্জ্বল অভিজ্ঞতা । তার সঙ্গে যুক্ত হলো নান্দীকারের সমযত্র-স্ৃজন। একই নাটক একাধিক দলের 
প্রযোজনার ব্যাপারটা এই শহরে নতুন কিছু নয়। এতে নাটকটিকে বিভিন্ন দিক থেকে ফালাফালা করার সুস্থ 
অনুসন্ধিৎসাই মূৰ্ত zu 


বিশ্লেষণ 
চিৎকার করবে, উল্লাসে ফেটে পড়বে, কিন্তু লক্ষ্য তাদের একটাই থাকবে কখন গোলটি হয়। তেমনি, এই নাটক 
আগে যাঁরা দেখেন নি, তারা অবশ্যই নাটক দেখতে দেখতে টানটান পরিণতির জন্য অপার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা 
করবেন। কিন্তু তফাৎ শুধু এই যে, তারা অবশ্যই উল্লাসে ফেটে পড়বেন না বা দুঃখে পুরোপুরি বিমৰ্ষ হবেন না, 
কারণ নির্দেশক এই সব প্রলোভনকে কলা দেখিয়ে, নাটকের চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গে দর্শকদের আবেগকে 
একাত্ম না করে তাদের বুদ্ধি এবং চেতনার ওপর আস্থা রেখেছেন। আসলে ব্রেশ্টের নাটকগুলিই তো ব্যতিকম। 
পৃথিবীতে আর কজন নাট্যকারই বা সমাজকে এমনভাবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লষণ করে, শিল্পের আভরণে 
সাজিয়ে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন? ৱ্ৰেশ্টের কাছেই বোধ হয় আমরা শিখলাম থিয়েটারের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার | 
ব্রেশট-প্রাজ্ম এই কলকাতায় এ সব কথা নতুন কিছু নয় । ব্রেশ্টের নাটকগুলিকে নিয়ে এই শহর নানান দিক 
থেকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করছেন__এইটাই আসল কথা। 

বিপ্লব যেমন সামগ্ৰিকভাবেই দেশের পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি ব্রেশ্টিকে কতটা ধরবো বা 
ছাড়বো তা অবশ্যই দর্শকদের মননের ওপর নির্ভর করে__এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ হয় রুদ্রবাবু এ 
নাটক মঞ্চে এলেছেন। তাই এ নাটকে ব্রেশ্টের সঠিক প্রয়োগ হয়েছে কি হয় নি সে বিচারের ভার ব্রেশ্ট 
বিশেষজ্ঞের জন্যই তোলা থাক। আমি শুধু এটুকুই বলি, নান্দীকার “ব্যতিকিমে”র মোদ্দা ব্যাপারটি খুবই 
প্ৰাঞ্জলভাবে দর্শকদের মগজে চালান করে দিতে সক্ষম হয়েছেন--যে এই ব্যবস্থায় যা ঘটবার তাই ঘটে-___বিধি 


এটাই। অর্থাৎ যারা অন্যায় করে তাদের বাঁচবার জন্যেই আদালত। তাদের শাস্তি পাওয়ার ঘটনাটা নিশ্চয়ই = 


ব্যতিকম এবং এই ব্যতিকিমটাই বিধি হওয়া উচিত ছিল এমন ভাবনা মাথায় আনা মানেই সমাজকে পাল্টানোর 
ভাবনাকে মগজে জায়গা করে দেওয়া। 


প্রযোজনা 
নাটকের শুরুতেই স্বাতীলেখার গাওয়া একটি পপসগ্গীতে মঞ্চটিতে একটি হোটেলের আবহাওয়া এনে 
দিয়েছিল | আমরা হোটেলের অতিথি হয়ে বৃত্তান্ত এক, বৃত্তান্ত দুই ইত্যাদি ইত্যাদিভাবে একের পর এক খেলা 
দেখে যাচ্ছিলাম অত্যন্ত খেলাচ্ছলে এবং যে খেলাটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল একজন রিং মাস্টার বা আম্পায়ারের 
| ণ। সন্দেহ নেই যে টেকনিকটিতে মুন্সিয়ানা আছে। এই সময়ে আম্পায়ার কিংবা ডিরেক্টার বুদ্রবাবুর 
অভিনয়ে স্মর্টিনেসের একট আধিক্য ঘটলেও তা যে went আরোপিত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। 
এই খেলাচ্ছলেই আমরা মূল ঘটনায় প্রবেশ করি এবং নিবিক্ত হই fey সংপৃক্ত হই না, কারণ quan 
এ নাটকে সস্তা সুড়সুড়ি দেওয়ার বিষয়ে লজ্জা বোধ করেছেন। বিশেষতঃ মরুভূমির এমন একটা দৃশ্যে তার 
কিন্তু এত করেও পরিচালক আমাদের ঠেকাতে পারেন নি। আমরা ভেতরে ভেতরে জ্বলেছি কখনও বা 
ব্যথিত হয়েছি যা নাটকের শেষে ব্যবস্থাটা পাল্টানো দরকারের সিদ্ধান্তে আমাদের অনায়াসে পৌছে দেয়। তাই 
শেষ দৃশ্যটি আমাদের ভাবনার সম্পে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। 
সওদাগর এ নাটকের মূল অভিনেতা । যে সমস্ত নিন্দুকেরা এতদিন বলে বেড়াতেন যে দু একজন ছাড়া 
নান্দীকারের তেমন অভিনেতাই নেই, তাদের চোখের সামনে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন আনকোরা 
কর্মীকে হাজির করিয়ে, নান্দীকার প্রমাণ করলেন যে একজন বলিষ্ঠ অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব আদ্যপাস্ত একটি 
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নাটককে কাবু করা । সোমনাথ তার দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠায় এবং এটা যে তার অত্যস্ত পরিশ্রমের 
ফসল তা বেশ বোঝা যায়। 

কুলী পাচুগোপাল দে কি অভিনয়ে সোমনাথকে ছাপিয়ে গেছেন? এমন প্রশ্ন দর্শকেরও। কে কাকে 
অভিনয়ে ছাপিয়ে গেল সেটাই তো বড়কথা নয়__বড়কথা কে তার চরিত্রটিকে উপযুক্তভাবে উপযুক্ত করে 
তুললো। বলার চেয়েও পাঁচুগোপালের না বলা অভিনয়ই আমাদের বেশি মন কেড়েছে। 

সুমিত দাশগুপ্তকে সহজ অভিনয়ের যে কশানটি দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে সুমিত অবশ্যই কশাস 
ছিলেন। গৌসাই রাহার চরিত্রচিত্রণটি ঠিকই আছে, অল্প পরিসরে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে তার অসুবিধে হয় নি। বিচারক 
হিসেবে শেষ কথাগুলি বলার দায় ছিল বুদ্ৰবাবুর। তার বাচনে আমরা আগেই পরিচিত কিন্তু সেদিন ৯.৭.৮১ 
বোধ হয় তিনি একটু আনমনা ছিলেন। গানে সামান্য তালজ্গ হচ্ছিল। 

FAE সেন এবং বাদল দাসকে ধন্যবাদ। আলোর ব্যাপারে দু-এক জায়গায় যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্তেও. 
সুযোগ না নেওয়াটাই তাদের সুযোগ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। বোকা যায় নাটকের মূল সুরটি তারা উপলব্ধি 
করেছেন। উত্তাল নদীর দৃশ্যটিও সুপ্রথিত যা নির্দেশেকের আর একটি ধন্যবাদের প্রাপ্তি ঘটায়। গানের কথা 
গৌতম চৌধুরীর । নান্দীকার প্রতি নাটকেই গৌতমকে ব্যবহার করেন। গৌতম এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্ুবান। 

দেবাশিস দাশগু্তের কণ্ঠ একটি সম্পদ। সুরে যদিও পরিচিত গানের কিছুটা আভাস মেলে তবুও বৃত্তান্ত 
এক-এ সোমনাথের গলায় ‘হাঃ হাঃ হাঃ এগিয়ে আছে....." এবং মরুভূমিতে কুলীর গান মনের রাখার মতো। 
শেষেরটি তো অনবদ্য। নাটকে স্বাতীলেখার আর একটি পরিচয় পাওয়া গেল। বেহালা থেকে শুরু করে অনেক 
যন্ত্ৰই তিনি সহজে বাজান । সঙ্গীতে তার এই অনুরাগের কথা আগে তেমন প্রকাশ হয় নি। অভিনয় করতে গেলে 
যে অনেক দিক থেকেই নিজেকে বাঁধতে হয়-_এ ব্যাপারে স্বাতীলেখা নিশ্চয়ই দৃষ্টাস্ত। 

সহজ কথা সহজভাবে বলাটাই কঠিন- এই পুরোনো কথাটাই নান্দীকার নতুন করে বললেন তাঁদের 
‘ব্যতিক্রম’ নাটকে। 
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The Life of Galilei অবলম্বনে 
বচনাকাল ১৯৩৭-১৯৩৯: প্রথম অভিনয় - ৯ HTTP ১৯৪৩ 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি প্ৰযোজনা : গালিলেও চরিত 
অনুবাদ : ঝত্বিককুমার ঘটক। পরিচালনা : সুশীল সিদ্ধান্ত 
প্ৰথম অভিনয় : ১৯৬৪ 


বহুরুপী প্ৰযোজনা : গালিলেও 
রূপান্তর : সুব্রত নন্দী 
পরিচালনা : কুমার রায়। প্ৰথম অভিনয় : ১২ অক্টোবর ১৯৮০ 
ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটার প্রযোজনা : গালিলেওর জীবন 
অনুবাদ : মোহিত চট্টোপাধ্যায় 
পরিচালনা : IFLA বেনেভিৎজ। প্রথম অভিনয় : ১৮ নভেম্বর ১৯৮০ 


ত্রিতীর্থ প্রযোজনা : গ্যালিলিও spere 
অনুবাদ ও রুপান্তর : নীহার ভট্টাচাৰ্য। পরিচালনা : হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 
প্রথম অভিনয় : প্রথম পর্যায় ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। দ্বিতীয় পর্যায় : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ 
নাগরিক ঢোকা) প্রযোজনা : গ্যালিলিও 
অনুবাদ : আবদুস সেলিম 
পরিচালনা : আতাউর রহমান প্রথম অভিনয় : ১৯৮৮ 
প্রবাসী (বোকারো) প্রযোজনা : গালিলিও 
পরিচালনা : নিমু ভৌমিক। প্রথম অভিনয় : ১১ এপ্রিল ১৯৯২ 















বহুরূপী প্রযোজনা : 


The Hindusthan Standard O November, Friday 1980 


‘Galileo’ by Bohurupee 

Bohurupec has done it again. By successfully producting Brecht's Galileo, it has kept 
up the prestigious tradition of a group that has been continually enriching our theatrical 
culture with offerings from some of the greatest writers of all ttme—Tagore, Ibsen, 
Sophocles, sudrak and now Brecht. What gives a new edge to the groups current 
success is its efficacy as a team to deliver the good, despite the abdication from its, 
rank of many old guards who had created history for the group in the not so distant 
past. That's all the more reason why Bohurupees Galileo should behailed as a eniumph 
for the cntire group and not of any individual. 

Thc Brecht play, in its basic structure is however dominated by the central 
character—the Italian mathematician (1564-1642) who proved conclusively what the 
Prussian astronomer Copernicus had to die for (burnt at the stake) a century earlier for 
preaching that the earth revolves about the sun and not its reverse, which was the 
popular belief. The Galilean theory naturally upset the Italian clergy who occupied the 
dominant position in the administration of the country. Galileo was subjected to 
harassments and indignities, eventually compelling him to retract his own theory, 
which proved a stunning blow to his devoted pupils and ardent followers. The contain 
comes down upon the pathetic figure of a broken old man greedily eating from a 
bowl—which seems to be the be all and end all of humen existence! But no all was not 
lost. This seemingly crashed professor had preserved notes about his earth-shaking 
discovery for the benefit of future generations. The play actually ends on this quasi 
hopeful note. 

Amar Ganguly areal veteran in the Bohurupee, rank out shines all his past 
achievements (including his towering performance in ‘Dasachakra’) in the pivotal role 
of Galileo. In his expert hands the persecuted professor's character never loses its 
believability, the actors personality lending weight to its reactions to each changing 
situation. Ganguly's hold on audience imagination was reflected in the close attention 
with. which the crowded house watched the play with this scribe cast Sunday. 

Most of the other characters are just subsidiary leaving little scape to the 
performers to register individual eminence. Within their limited scope. Averee Dutta, 
Debotosh Ghosh, Balai Gupta and Kumar Roy (in the Announcer's role) catch audience 
attention. The lampooning in dulged in by some of the supporting characters is in line 
with the Brechtion conception. 

The stage decor and light effects prove effective for the purposes at the play. 
Finally Kumar Roy should be especially felicitated as the play's director. 


আনন্দবাজার পত্রিকা 0 মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ১৯৮০ 


কলকাতার কড়চা : বহুরুপে গালিলেও 

বিজ্ঞানী গালিলেওর জীবন নিয়ে এখন দু" দুটো নাটক চলছে কলকাতায় | শোনা যাচ্ছে আরও একটার প্ৰস্তুতি 
চলছে। একজন সরলমতিতে জানতে চাইলেন নাটিকটা কি গত পরশু লেখা হয়েছে? না না, তা নয়, তা RA | 
বেটোলট ব্রেশটের এই নাটক ভার জীবনের সেই বিস্ময়কর অধ্যায়ের (১৯৩৭-৪৫) একটি ফসল। যে সময় 
রচিত হয়েছিল “মাদার কারেজ', ‘গুড ওম্যান অফ Crea’ বা ককেসিয়ান চক সার্কেল'এর মত নাটক 1 ব্রেশট 
এবং তার নাট্যতত্ত্বকে কলকাতা বুঝি আবিষ্কার করেছে গেল পাঁচ-সাত বছরে। এবং সেই প্রথম থেকে একে 
একে তার নাটকগুলোকে হৈহৈ করে মঞ্চস্থ করছেন তারা। একটা সময় ছিল যখন “ভালোমানুষ' বা ‘খড়ির 
গণ্ডী'র মতন নাটক তিন-চারটে দলের প্রযোজনায় তিন-চারটে হলে তিন-চার কায়দায় হচ্ছিল। শহরে তখন 
ব্রেশট হাওয়া । “গালিলেও' নিয়ে বুঝি এবার ঝড়ই উঠল। 
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‘বহুরুপী’ গোষ্ঠীর নাটকটির নাম ‘গালিলেও’। অথচ ‘বহুবুপী র প্ৰাণ এবং প্রতিষ্ঠাতা vn 
মিত্ৰ Foy এই গালিলেওর ভূমিকায় আছেন অন্য এক সম্প্রদায়ের নাটকে। সেখানে নাটকের নাম গালিলেওর 


কলকাতার একাধিক প্ৰগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী। ট্যালেনটের ছাড়াছড়ি বলা যায়। সর্বোপরি শত্ু মিত্র। ব্যাপার 
স্যাপার দেখে ভয় পাওয়ার কথাই। পূর্ব জার্মানীর যে নট্যিনির্দেশক হেরি odd 49 
করেছেন তার মতে শস্তু মিত্র এই মহাবিজ্ঞানীর চরিত্রে একটা কবিত্ব এনেছেন। চারলস লটন যে ৰ 
এনেছিলেন একজন বিজ্ঞানীর জীবনের কামনা-বাসনা-শরীরী অভিঘাত। তবে কোন নাটকই এতাবৎ আমরা 
দেখে উঠতে পারিনি। কারণ টেস্ট কিকেটের মতন লাইন পড়েছে টিকিটের । "- 

কলকাতার নাটকের ক্ষেত্রে এও বুঝি বা এক নতুন উপসর্গ । টিকিটের জন্য হাহাকার, যত মানুষ 
তার বে তার নাটকের ক্ষেত্রে এও I Wil জানতে ইচ্ছে হয় ‘ভাল নাটক চলে না’ কথাটা কে চালু 
করেছিলেন। কঠিন শাস্ত্রের ব্ৰেশটীয় নাটকের এই চাহিদা দেখে আমাদের ভ্রান্তি কেটেছে। নাকি পুরোটাই এক 
আসরে নবরত্ব দেখার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ? নাটকটা VIS | 

আরেকটা প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে। এত যখন উৎসাহ ভাল নাটকের দর্শকের তখন ভাল বাংলা 
নাটকই বা লেখা হয় না কেন? মহারাষ্ট্র যে আজ আমাদের পিছনে ফেলে অনেক সামনে হাজির! আর দুশ বছর 
ইংরেজী শাসনে থেকে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে প্রচারিত হয়েও কেন আমরা পারি না 
একটা ভাল শেকসীয়রীয় উপস্থাপনা করে দেখাতে? শেকসপীয়রের নামে একটা রাস্তা করেই আমরা তুষ্ট 
থেকেছি। স্বয়ং ব্রেশট কখনই এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। 


The Statesman O Saturday, 27 December 1980 


For Churchmen in 17th century Italy, the Earth was the centre of the universe. For 
Kumar Roy of Bohurupee, it is Tagore. The advance publicity for Mricchakatikam, in 
the form of four large, beautifully printed cards, gave the impression that he staged this 
Indian masterpiece primarily because the poet had approved of it. No wonder Galileo 
at the Academy of Fine Arts auditorium opens with a conversation between Panchak 
and his fellow inmates of Achalayatan. True, Panchak riding on the back of a friend 
to demonstrate the superiority of the senses over abstract logic, on the surface, 
resembles the scientist teaching little Andrea, but the assumption that Tagore's 
humanism is not very different from Brecht’s Marxism severely limits the effectiveness 
of this production. 

The play would never have been written if Hahn and Strassmann had failed to 
split the uranium nucleus in December 1938. Their achievement increased the social 
responsibility of the intellectual requiring him to adopt an attitude ''appropriate to 
those who are heading for night''. Martyrdom of the kind attained by Giordano Bruno, 
Brecht argue, serves a less useful and, therefore, less noble purpose than Galileo's 
recantation. It was the only way he could mark time, continue his studies in secret and 
suuggle his knowledge out of the land of oppression. Although Mr Roy knows better 
than to delete the relevant passages in the same of adaptation, he ends up by making 
Galileo a hero, a crusader against superstition. That the Gardinals Bellarmine and 
Barberinl themselves do not doubt the accuracy of Galileo's findings, that they want 
the people to stay ignorant, that the Copernican theory poses to their absolute power 
à threat similar to that from Protestantism, remains .unstressed. 

Neither can Amar Ganguly's Galileo reconcile ''sense and sensuality’’. This is 
what Brecht admired in Charles Laughton, the ability to "'expatiate on, and give 
physical reality to, the great physicist's contradictory personality". After a promising 
display of deviousness Mr Ganguly degenerates into a Shajahan-type old man. His 
excitement at the discovery of celestial phenomena has to be inferred from shaking 
hands and his grief, after the ducal snubs, from a nasal elegance in the voice 
reminiscent of Sombhu Mirtra. In spite of Brecht’s instructions to the contrary, Mr Roy 
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presents the monks in Rome in a ridiculous light. The famous scene of the papal dress 
stifling the individual in Berberine suffers from poor timing. 

A part from Kaliprasad Ghosh's Sagredo and Debatosh Ghosh's the Cardinal 
Inquisitor. the acting lacks the precision demanded by Brecht. Omission of the scene 
of the Discursi crossing the border denies the viewer concrete evidence that it is an 
optimistic play. The garishly painted backdrops prove Mr Roy's unfamiliarity with 
Caspar Nehar's original designs. Dancing flames during the plague scene frustrate 


Brechts intention of objectifying ‘‘the clear light of science". 
By Our Drama Critic 


The Economic Times 0 Sunday, 30 November 1980 


A Brecht Wave 

Brecht enthusiasts still insist he was the dramatist of the millennium. They consider me 
to be a prize fool when, poor me, I venture so say that he was just another, albeit 
interesting, playwright. 

In Germany a couple of years ago, ] found the same opinions prevailing; he was 
all but forgotten. Not one show of him did I find in any West German city throughout 
the two months or so that I spent there. J have not been to East Germany but l 
understand he is regularly and dutifully performed at the Berliner Ensemble. However, 
Goethe, Schiller and Shakespeare are far more popular even there. 

The Brechtian movement has, within recent years, caught on in India, too. Of 
course, 20 years late, as with all Westers modes—sartorial or cultural—and now, it 
seems. Bohurupee has fallen victim for it, too; on Sunday last they presented his 
Galileo Galilei under the direction of Kumar Roy. 

Brecht, always the pragmatist, had no use for heroism. He felt (and Galileo 
echoed his opinions) that willingly to throw oneself before Canons is to behave with 
a view to the beyond. It is contrary to the behaviour-oriented world down here. Both 
the playwright and the astronomer, therefore, live with an eye on the future. If they can 
manage to continue to live, they can finish the task set by themselves. 

15 there a parallel between some incidents of this play and a period of Brecht's 
life vis-a-vis the Italian Inquisition and the Un-American Activities Commission? 

Kumar Roy has evidently consciously refused to have any pronounced or 
consistent Brechtian influence on his direction. I cannot vouch for his opinions but it 
does not seem unlikely that he believes (as I do) that if one can be involved in, and 
not feel sorry for , being involved with a painting or a poem or a piece of music, then 
what is there so wrong about being involved with a play or some of its characters? 

There were several directorial accomplishments, of which one was stage compo- 
sition. The stage is a three-dimensional unit and it is a pity when some directors utilise 
only two and let one go abegging. Roy exploited all three, namely, length, breadth and 
height. Particularly effective was, in certain moments, the occupation of the door by 
some characters, after climbing steps, of the doge's palace. 

Also judicious was the grouping of characters in clusters and positioning them in 
strategic places. The audience's visual emphasis was drawn to the most important. 
Only on one occasion did I think that the stress was misplaced. That was when 
Galileo's daughter Virginia and three students eagerly awaited the decision of the 
inquisitional court. 

When the town crier has proclaimed that the astronomer has recanted, the two 
namely, the daughter and the students, react differently; the daughter rejoices that her 
father is still living, while the students are broken at the thought of a broken image 
fallen from a pedestal. I don't remember if the playwright had here given any stage 
instructions but this was a very subtle directorial touch. Only, I would have preferred 
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the girl to have been placed at some distance from the boys and given her an তারিন 
place, so that the reactions of each could have been more easily notice y 
audience. ৰ l : 

Brecht’s Epic Theatre plays are like epics as far as size is concerned. Rather 
cussedly so, in fact. The director was sensible enough to cut it down to size but even 
so it was a trifle too long. It wanted even more cutting: especially towards the end 
where—although it was not actually so—the whole thing sounded like a bit of lengthy 
soliloquy from the mouth of Galileo. E 

The carnival scene was just the right length after cutting. Judiciously, it was not 
eliminated altogether as it is an important element of the play. It is meant to draw the 
audience's attention away from the mainstream of events for the time being. However 
it was odd to see the singers and dancers to be dressed in Commedia del Arte costumes 
and behaving not like the Italian performers of the time but like Bengali Jatra actors. 

About the artistes in the play under review. The junior Andrea was mentally agile 
and physically sprightly. His naivete was most unlike the synthetic childishness that we 


ited, and it was difficult to believe, without looking at the programme notes, that the 
part was played by a girl—Sumita Chatterjee. Kali Prasad Ghosh effectively brought 
out the character of Sagredo. | 

Amar Ganguly was in the title enthusiastic at first, taking resort to the role of 
Galileo. He was a trifle over the cliche of the eccentric scholar, unmindful of the world 
around him. Later, however, he demonstrated remarkable ability as actor—restrained, 
polished and to the point. He of course had the advantage of a pleasant stage voice 
although he has the rather peculiar habit of wondering into a tremolo when a tremolo 
is not warranted. 

He was undoubtedly the main attraction and, since I don't have much space, 1 
shall give only one instance of how he put his thought process to work. Galileo was 
quick in mind and springly in gait up to middle age, when he suddenly grows old and 
decrepit. An obvious insinuation here is that it is not age but persecution, inquisition 
and the worry of not being able to finish his work that has been telling on his nerves 
and turning him into a physical wreck. Not age but brainwashing the way it was done 
in the Europe of the seventeenth century. 

The unnamed decor artist has designed rather interesting sets with the accent on 
simplicity. 

Arany Banerjee 
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একটা স্থির অনুভবকে মস্তিষ্কে লালন করতে পারেন না। সকল অনুভব, সমস্ত চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে 
প্রতিভাস পায়--চলমান জগৎ এবং জীবনের মতই, ব্রেশট নাটকের এই চমৎকৃতি না দেখলে বোঝা যায় না। 
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গালিলেও নাটকে যুগন্ধর জ্যোতির্বিদের জীবন ও কালের সংঘাতকে অবলম্বন করে কালাতীতের সংগ্রাম ও ধুব 
বিশ্বাসের পরিপুর্ণতায় পৌছে দেন নাট্যকার ৷ সুখের বিষয়, কুমার রায়ের নির্দেশনায় বহুবুপীর গালিলেওতে দর্শক 
ব্রেশট নাট্যে এই স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন না। নাটককে কালাতিকমী করে চিরস্তনতায় অন্বিত করতে পেরেছেন 


C EHE 

বহুর্পীর এ নাটক দেখে মনে হয়েছে, নিৰ্দেশক-অনুবাদক কুমার রায় এদেশের দর্শকের অভ্যাস ও 
প্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। বিশেষ করে অভিনয় রীতিতে এই দৃষ্টিপাত বেশ ধরা পড়ে। অনুবাদের ক্ষেত্রে 
অবশ্য মূলের প্রতি (ইংরাজী ‘লাইফ অব গালিলেও') বিশ্বস্ত থাকার নিদর্শনই প্রায় সর্বত্র | 
ধারায় এ নাটক নিশ্চিতভাবেই উৎকৃষ্ট সংযোজন । আর এই উৎকর্ষকে বজায় রাখার ব্যাপারে নির্দেশক কুমার 
রায়, প্রধান চরিত্রের অভিনেতা অমর গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একটিমাত্র সংলাপ উচ্চারণ করেন যিনি 
সেই শিল্পী enfer প্রত্যেকে যে সদা সতর্ক, সচেতন তা নাটকের দলগত একার্তিকতায় প্রকাশ পেয়েছে p আগের 
নাটক মৃচ্ছকটিকের মতই এ নাটকেও এই দলগত GE বহুরুপীকে বহুরুপী রাখতে সক্ষম হয়েছে। 
গালিলেও নাটকে গালিলেওর চরিত্রই প্রধান। যেন সে সূর্যের মতই ভাম্বর-_অন্যরা তাকে কেন্দ্রে রেখে 
ঘুরছে, ঘটনারা তাকেই প্রদক্ষিণ করছে। তাই গালিলেও-র অভিনেতার ওপরে স্বাভাবিকভাবেই বেশি দায়িত্ব 
পড়ে। অনেকদিন বাদে অমর গঙ্গোপাধ্যায় এই চরিত্রের অভিনয়ে তার দায়িত্বের পূৰ্ণ মর্যাদা রাখতে পেরেছেন। 
চমৎকার অভিনয় করেছেন তিনি। একজন শক্তিমান অভিনেতাকে ফিরে পেয়ে বাঙলা নাটকও ww হল। 
অমরবাবুর অভিনয়ে বহুবুপীর শিল্পকলা তো রয়েইছে পরজু তার সঙ্গে ব্রেশট-এর গালিলেও চরিত্র বিষয়ক 
অভিমতকেও যুক্ত করা হয়েছে। ফলে বাঙলা নাটকের দর্শকদের কাছে বিমিশ্র এক ব্যক্তিত্ব হাজির হয়েছে। আর 
এ মিশ্রণে নীর ফেলে ক্ষিরের মিশ্রণই বেশি । ফলে তা স্বাদুতাই পেয়েছে | অমরবাবুর পরে ব্যক্তিগত অভিনয়ে 
কালীপ্রসাদ ঘোষ নজর কাড়েন, গালিলেও-বঙ্ধু সার্গেদোর চরিত্রটি তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন। আমাদের ভাল 
লেগেছে সৌমিত্র বসুর আন্দ্রেইকে, ছোট সন্র্যাসীর চরিত্রাভিনেতা পার্থ গোস্বামী এবং ফেদারজনির চরিত্রে অতুল 
সাহাকে। বস্তুতঃ মঞ্চে গালিলেওর অনুপস্থিতিতে একাধিক দৃশ্যে এই তিন তরুণ অভিনেতা দর্শকদের আকর্ষণকে 
স্তিমিত হতে না দিয়ে নিজেদের কৃতিত্বই প্রকাশ করেছেন ৷ আভেরী দত্ত (গালিলেও কন্যা ভার্জিনিয়া) যেন একটু 
নির্জীব, নমিতা মজুমদার মিসেস সার্তির ব্যক্তিত্ব ঠিকভাবে ফোটাতে পারেন না। সুমিতা চট্টোপাধ্যায়, দেবতোষ 
ঘোব প্রমুখ মন্দ নন। 
ব্যবহার করে সম্ভবত গালিলেও নাটকের দেশ কাল অতীত সংজ্ঞাকে বোঝাতে চেয়েছেন। এ প্রয়াসে কিছু ফল 


দিলেও দিতে পারে। তবে কার্ণিভাল দৃশ্যটির ব্যাপ্তি বোধকে তিন-সভ-এর নাচ গানে (যার মানও পর্যাপ্ত নয়) C 


সীমিত করায় নাটক কিছুটা আহত হয়েছে। ব্রেশট নাটকের এই দৃশ্যটির গুরুত্ব কি কেবল ধারাভাষ্যে ধরা যায়? 
মূল নাটকের শেষ দৃশ্যটি বাদ দেওয়ায় নাটকের বার্তা সঞ্চারণে বিঘ্ন ঘটেনি। এসব সম্পাদনার কথা মনে রেখেই 
ধলা যায় নির্দেশনা ক্ষেত্রে কুমার রায়ের কৃতিত্ব পুরো নাটকটিতেই ধরা পড়ে। বিশেষ করে গালিলেওর 
স্বীকারোক্তিদানের দৃশ্যটির AAS ও উপস্থাপনের নাট্য সৌন্দর্য তো ভোলা যায় না, ভুলতে পারা সম্ভব নয় 
বৈজ্ঞানিক বার্বেরিনির পোপ হওয়ার সংবাদের প্রতিক্রিয়ার দৃশ্য। নাটকের প্রথম দৃশ্যটির বিন্যাস ও বিস্তারও 
নির্দেশকের সুচিস্তিত নাট্যবোধের ফলশ্ৰুতি। পাশ্চাত্য বাজনার সুনিপুণ ব্যবহার, ভার্জিনিয়ার গানে পাশ্চাত্য 
সুরের অনুরণন সুপ্রযুক্ত। নাটকের আবহ সৃষ্টিতে যথার্থ, রসদায়ী। দৃশ্য সজ্জায় আড়ম্বর নেই, কিন্তু, যথার্থ আবহ 
আছে। পোশাক এবং শক্তি সেনের রূপসজ্জা বিষয়েও একই কথা খাটে। কেবল শেষ দৃশ্যে সৌমিত্র এবং 
আভেরীর বয়সটা দশ বছরের ব্যবধান ধরতে পারে কিনা সে ব্যাপারে ছন্দ থেকে যায়। 

গালিলেও-নাটিকের মৌলিকতা বহুর্পীর নিজস্কতার অন্বরে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা যে বাঙলা 
নাটকের গৌরব বাড়িয়েছে সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না। 


Anonymous Criticism 
Bohurupee's Brecht 


"A passerby of our time, a man called Brecht, a scientist, a poet..... is a much debated 
and discussed name and the modern serious theatre is being accuieshed by the surging 
Brecht wave. Calcutta theatre lovers have already come close to Brecht's ‘Epic 
Theatre’ style and found a scientific thinking in him to assess stage production in the 
contemporary prospective. Bohurupee, with its long and solid experience of 32 years 


১১০ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭" 


4 4 





৮ > 


৮ 


of group theatre (during which plays of Sophocles, Rabindranath, Ibsen, Shudrak were 
presented has ventured to persent Brechts ‘Life of Galileo’. 

Brecht while pinpointing the surprising moments of the Italian scientist's life has 
also high lighted a poignant question—How can science be utilised for the welfare of 
the millions of the people. The persons at the helm of affairs often don't find it safe 
to allow the new scientific inventions to be used for the betterment of the world. This 
is what happened in Galileo’s life. He had to face injurious criticism mockeries for his 
new thinking on earth sun and stars. He had to know down to the supreme Church 
which had seized his documents and permiued to spend time only at its mercy. But 
Galileo despite the burden of pressure and old age continued to write secretly on his 
unique thinking and at the last phase his 'Discorssi' was handed over to his disciple 
Andreya for carrying the same to Holland for wide publicity. 

Bohurupee's script reflects on the one hand, Galileo's deep enthusiasm scientific 
invention, his total indifference to domestic needs, his boyish excitement over any new 
idea-on the other it points to his tormenting mental agonies for his unfinished job, 
tearful repentance for in incomplete and insignificant tojourm of life in his last 
lingering days—the days of a fatigued soldier. The helpless utterance of Galileo to his 
all time partner daughter Virginia, people can understand the language of the Stars, but 
tail to convince the Ruling force has exposed how helpless a man like Galileo is in the 
hands of the Church. Director Kumar Ray, definitely deserves appreciation for judi- 
cious and artistic treatment of a few vital sequences. The moment when Galileo's 
daughter Virginia and three students patiently wait for the decision of the court about 
the scientist's fate has been nicely bulk up. 

From the very beginning of the play Kumar Ray has tried to give all image of 
unomamental stage, no burdened with unnecessary stage props and he has very 
successfully exploited the three dimensional stage technique. The action he has to 
produce mounts quite in conformity with the stage devices. The viewer thinks Mr Roy 
has found ample truth in the comments on Brecht's stage technique in Brecht's play 
there is no decoration in the usual traditional sense of the word...... Every object on the 
stage in there in order to make the action in the play more understandable. Action and 
setting are in indivisible unity. 

After ‘Baro Sardar’ “in Raktakarabi and 'Kestopada' in Putul Khela Mr Amar 
Ganguly has re-established his fame as a stage actor in portraying a tough character 
like Galileo. Mr Ganguly has gone through the character and that is evident from his 
sincere study of the character. He with his sonorous voice has wonderfully reflected the 
pangs of the aging Galileo the facial expression of helplessness coupled with the 
indistinct language of hope in his duped eyes in something which san't be judged 
merely by any theory. Kali Prasad Ghose's Sagredo and Devotosh Ghosh's Curator are 
also the two attractions of the production. Sunita Chatterjee has been able to focuss the 
frivolties of Anudreya's childhood days, while Averi Dutta has added a graceful charm 
to 'Virginia'. Tarapada Mukherjee, Soumitra Basu have also justified their roles. . 

Wonderful is the imaginative lighting of Dilip Ghosh. What has pained the 
reviewer is the lack of uniformity in pronouncing the word ‘Galileo’ by the artists. The 
announce could have easily done his job through voice only, his physical presence 
could have been avoided. 


Bohurupee's penchant for presenting the world's significant plays, like those of 
Sophocles and Tagore has found fullest expression in their Brecht production that 
Brecht represents a style and also a message is amply illustrated by Bohurupee's 
production a result of painstaking research combined with an unusual mastery over the 
theatrical form. 


By Our Drama Critic 
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এখানে ওখানে : বাংলা মঞ্চে গালিলেও 

সাড়ে তিনশো বছর পর পোপ দ্বিতীয় জন পল চার্চের অবিচার থেকে গ্যালিলেওকে মুক্তি দেবার সংকল্প যখন 
ঘোষণা করেন তখনই কলকাতার মানুষ বহুবুপীর প্রযোজনায় দেখেতে পেলেন এই অসামান্য বিজ্ঞানীর জীবন 
নিয়ে এক নাটক। কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বহুরূপীর গালিলেও (ইংরেজি উচ্চারণে গ্যালিলিও কি অশুদ্ধ? 
প্রযোজনা তার তিন দশকের নাট্যকর্মেরই এক স্বাভাবিক উত্তরণ । ব্রেশ্ট অবলম্বনে রচিত এ নাটকে পরিচালক 
কুমার রায় একটা ছিমছাম ছন্দ এনেছেন। গালিলেওর ভূমিকায় অনেকদিন পর মঞ্চে নামলেন বহুর্পার আজন্ম 
সহচর সেই আশ্চর্য arya অধিকারী অমর গঙ্গোপাধ্যায় । তার অভিনয় দেখে এই বিশ্বাস জন্মে যে গালিলেও 
গালিলেই-এর অসামান্য সত্যান্বেষণ যে কোনো দেশের যে কোনো সামাজিক পরিবেশের মানুষেরই উত্তরাধিকার | 
প্ৰাতিষ্ঠানিক শক্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। ব্রেশটের নাটকে সেই সংঘাতই গালিলেওর 
জীবনের সত্যকে উজ্জ্বলতর করে ফোটার কিংবদস্তী এই যে, বাধ্য হয়ে নিজের তত্ত্বকে অম্বীকার করার পরক্ষণেই 
গালিলেও দাড়িয়ে উঠে তার সঙ্গীকে বলেন, Baa সি মুভে-_তা সত্ত্বেও পৃথিবী ঘুৱছেই। নাটকে এই মহান 
সাময়িকভাবে আড়াল করে রাখেন, কিন্তু সত্যকে বিসৰ্জন দেন না। মাত্র কয়েকটি শো করার পরই বহুর্পীর 
ডাক পড়েছে দিল্লিতে । সেখানে গালিলেও ও মুচ্ছকটিক করে আবার ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় শুরু 
হবে নিয়মিত গ্যালিলেও অভিনয়। অন্য বিদেশী নাটক এর আগে করলেও বহুরূপী ব্রেশট করছেন এই প্রথম! 
যাঁদের হাতে রবীন্দ্রনাথ ইবসেন ও সফোক্রিস পেয়েছে বাংলার দর্শক তারা ব্রেশটকেও সম্রদ্ধভাবেই আত্মসাৎ 
করেন বাংলাভাষায় । ব্রেশটের প্রতি বাংলার নাট্যগোষ্ঠিসমূহের আগ্রহ অফুরস্ত। বহুর্পীর আগ্রহ তাতে নতুনতর 
মাত্রা সংযোজন FAA | 
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বহুরূপীর প্রযোজনার দীর্ঘ ও গৌরবময় তালিকায় বেরটোল্ট ব্রেশটের নাম যুক্ত হল, এ সংবাদ কম আনন্দের 
নয়। বলা বাহুল্য আজ্বকের ‘বহুরৃপী’ কালকের বহুবুপী নয়, এর প্রাসাদের বেশ কয়েকটি স্তম্ভ এখন অপসারিত। 
শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের উজ্জ্বল নেতৃত্ব থেকে আজ এই দল বঞ্চিত, শীওলি মিত্রের মতো অভিনেত্রী আজ 
এখানে অনুপস্থিত। তবু রয়ে গেছেন যারা তাদের বিভাই কি কম? কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ, কালী প্রসাদ 
ঘোষের মতো অভিনেতা এক সঙ্গে যে দলে থাকে সে দল যে কোনো চ্যালেঞ্জ হাতে নিতে পারে। সুতরাং নানা 
গালিলেওর ডামাডোলের মধ্যে বহুরুপীর “গালিলেও'-র হারিয়ে যাবার কথা নয়। 

এই 'গালিলেও” দেবার যেটা প্রথম পুরস্কার তা অমর গাচ্গুলীর মতো বড়ো মাপের অভিনেতাকে নতুন 
করে পাওয়া | অমরবাবু তার বহুরূপী জীবনে এত বড়ো ভূমিকায় আর অভিনয় করেননি। শুধু আয়তনের দিক 
থেকেই বড়ো নয়, গালিলেওর ভূমিকা-_তা যৎপরোনাস্তি কঠিনও বটে_ কারণ “গালিলেওর জীবন' নাটকটি 
মূলত এক চরিত্র প্রধান নাটক, মেরুদণ্ডের মতো এই চরিত্রটি সমস্ত নাটককে ধরে রাখে। এর পনেরোটি দৃশ্যের 
মাত্র তিনটি দৃশ্যেই গালিলেওর দেখা নেই, বাকি বারোটি দৃশ্য জুড়ে বিপুলভাবে আছেন তিনি, কখনো দীর্ঘ 
সংলাপের আত্মোদ্ঘাটনে, কখনো স্বাভাবিক মাপের কথাবার্তায় কাজ-কর্মে। এই বিপুল দায়কে অমরবাবু অতি 
স্বচ্ছন্দে বহন করে নিয়ে গেছেন, এবং তাকে তার সহজ যোগ্যতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাটকটির 
পরিচালক কুমার রায়ের অজস্র সাধুবাদ প্রাপ্য। 

এতো বড়ো নাটকে দু'ঘণ্টার মাপে এনে ফেলবার জন্য বেশ কিছু কাটছাঁট করতে হয়েছে__যেটা 
প্রত্যাশিত ছিল। বাদ গেছে চতুর্থ দৃশ্যে কোসিমো দ্যা মেদিচি ও আন্দ্রেয়ার চমৎকার মারপিটের অংশ, বাদ গেছে 
'ফোরেন্দে প্লেগের পঞ্চম দৃশ্য। সপ্তম দৃশ্যের অংশ, অষ্টম দৃশ্যে গালিলেও এবং তরুণ সন্যাসীর বিশাল বিশাল 
সংলাপ। সব উড়ে গেছে; চৌদ্দ নম্বরে ভার্জিনিয়া ও গালিলেওর সংলাপ ছীটা হয়েছে অনেকটা | এ সবের ফলে 
জরুরি কোনো খবর বাদ পড়েনি, পরে কোনো দৃশ্যে সেগুলো গুঁজে দেওয়া হরেছে। যেমন অষ্টম দৃশ্যের 
খবরগুলো নবম দৃশ্যে ‘তখন আমি বলেছিলাম’, ‘তখন ও (তরুণ সন্ন্যাসী) বলেছিল'-এই ভাবে আসে। অন্তত 
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এখানটায় ব্যাপারটা একটু কৃত্রিম লাগলেও দু-ঘণ্টা সওয়া দু-ঘণ্টার বাঁধনে নাটককে বাধতে গেলে এ ছাড়া আর 
কোনো উপায় ছিল না, এবং এই সংক্ষেপীকরণে কোনো দামী বক্তব্যও নিরুদ্দেশ হয়নি ৷ কিন্তু এখানে একটা প্ৰশ্ন 
উঠতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের “অচলায়তন' এর ভূমিকা অংশ জুড়ে না দিয়ে আরো খানিকটা মূল “গালিলেও” 
রাখলেই তো হত, “গালিলেও' ছেটে রবীন্দ্রনাথ গ্রাফটিং কী দরকার ছিল প্রথমে? 

আমি অনুমান করতে পারি are গালিলেওর জীবনকে যেমন অন্য সময়ের সঙ্গে জুডতে চেয়েছেন, 
তেমনই বহুরুপীর পরিচালক কুমার রায় অধিকসজু একে অন্য দেশ বা সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়তে 
চেয়েছেন__উভয়ের ভাবগত কোনো একটা স্তরের বা উপাদানের AT দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। যে-সব প্রস্থ 
ইত্যাদিকে আমরা ক্লাসিক বলে গণ্য করি_ সেগুলোর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কি খুব জরুরি? অন্য সময়ের সঙ্গে 
সমকালীন এবং অন্য স্থানের সঙ্গে সমস্থানিক__এই লক্ষণের জন্যই তো ক্লাসিক ক্লাসিক হয়। fey কুমারবাবুর 
পক্ষেও জোরালো যুক্তি আছে। তিনি বলতে পারেন, ক্লাসিকের এ বৈশিষ্ট্যের ওপর বরাত দিয়ে art’ নিজে 
তো নিশ্চিন্ত থাকেননি। তিনি তো দ্যা গ্রীপেনি অপেরা'র শেষে ম্যাকহীথকে দিয়ে বুর্জোয়া সমাজে বড়ো ব্যবসায় 
আর ব্যাংকগুলো কী করে খুদে ব্যবসায়ীদের গিলে খাচ্ছে তা জানিয়েছেন ৷ সেখানে চরিত্রের সংগতি কি নষ্ট 
হয়নি? বিষগ্গীকরণ বার ফেরফ্রেমডুংক-এর জন্যে ব্রেশ্টের ভূমিকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এমন কী দোষের? 
একথার আংশিক সারবস্তা স্বীকার করেই বলি, এটা দোষের না হোক, অবাস্তর। ব্রেশ্টৈর শ্রেণীসংঘাত ও 
কিছুতেই মিশ খায় না। 

যে-জন্যে বিশেষভাবে এই অভিনয় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তার মূলে ‘বহুরূপী'র সেই কিংবদস্তিপ্রায় টিম- 
ওয়ার্ক অবশ্যই আছে, যা অসংখ্য নতুন অভিনেতার মঞ্চ দখলেও দুর্বল হয়নি। শ্রীমতী সার্তির ভূমিকায় নমিতা 
মজুমদারকে একটু ছোটোখাটো লেগেছে এই যা, ফেলিনির ছবির কল্যাণে ইতালীয় গৃহকর্রীদের দশাশই 
চেহারায় না দেখতে পেলে আমাদের মন ভরে না-কিস্তু চোখ কপালে তুলে ভুকুটি করে বা কখনো তীব্র চাপা 
অনুযোগে একবার তাকিয়ে তিনি চরিত্রটির একটি চমৎকার মানচিত্র বাড়া করে দেন, এবং তারপর থেকে খুব 
সহজেই তাকে আমরা এ সংসারে গ্ৰহণ করে নিই। অভিনয়ে আলাদা করে নজর কেড়ে নেন ছোটো আন্দ্রেয়ার 
ভূমিকায় সুমিতা চট্টোপাধ্যায়। তার চলাফেরা এতে খুবই স্বচ্ছন্দ, শুধু সংলাপ উচ্চারণে মনে হয় গলার ওপর 
চাপ বেশী পড়ছে। এই অসুবিধে স্থায়ী নয়, অভিজ্ঞতায় শুধরে যাবার কথা । অভিনয়ে প্রবীণ দেবতোব ঘোষ ও 
কালীপ্রসাদ ঘোষ যথাক্রমে কিউরেটর এবং কার্ভিনাল পেরে পোপ) বারবেরিনির চরিত্র দুটি চমৎকার ফুটিয়ে 
তুলেছেন। কিউরেটরের ভূমিকায় দেবতোষের একটি সহজ ও GA আন্তরিকতা প্রকট হয়েছে, গালিলেওর 
সংস্কারহীন কাজকর্ম এবং তার নিজ্জের দায়িত্বের টানাপোড়েনে পড়ে মানুষটি যে খানিকটা বিপন্ন বোধ করছে, 
অথচ তার বাস্তববোধ এবং খানিকটা মাথামোটা নির্বুদ্ধিতার একটা wae থেকে যাচ্ছে__এইসব নানা STS 
দেবতোষের অভিনয়ে উঠে এসেছে। কথা বলার সময় তার সুর বা Pichaa উত্থান পতন লক্ষ করবার মতো | 
এ গলা কালীপ্রসাদের এ নাটকের গলার মতো ভারী 5mbre-এর নয়, খুব সুখশ্রাব্য বা সুরেলা গলা 
নয়- খানিকটা ভাঙাও- সম্ভবত ফ্যারিংজাইটিস আকান্ড-_-কিত্তু তারই মধ্যে দেবতোষ সংলাপকে দিব্যি 
বেলিয়ে নেন, অথচ কোথাও চরিত্রের স্বাভাবিকতার সম্ভাবনাকে অতিকুম করেন না। কার্ভিনাল ইনকুইজিটরের 
ভূমিকায় অবশ্য তার কিছুই করার ছিল না। এ প্রসঙ্গেই অনুবাদ নাটক অভিনয় করার একটি বিপদের কথা 
মনে আসছে। ইয়োরোপের “অন্ধকার যুগ'-এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস কার্ডিনাল ইনকুইজিটরের নাম 
উল্লেখমাত্র মানুষের শিউরে ওঠার কথা। নাটক তার উপস্থিতিরও সেই রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারত, 
কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত সাক্ষর বাঙালি দর্শকের মাথায় ইনকুইজিশন-এর ধারণা এত অস্পষ্ট যে এখানে সে 
প্রায় মিছিলের একটি মানুষ হয়ে উঠেছে, মুখের মুখোশেও সে অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। কালীপ্রসাদ ঘোষ 
শুধু গলায় নয়, চলাফেরার মদ্ছুরতার মধ্যে কার্ডিনাল ও পোপের বোরবেরিনি) ব্যক্তিগত সংকটকে প্রকাশ 
করেন, এবং তাতে তার নির্বাচিত কণ্ঠস্বর তাকে খুবই সাহায্য করে। সাগ্রেদোর ভূমিকাতেও তিন সখ্য ও 
চিস্তামগ্নতার উদ্বেগ ও অনুরাগের ভারী সুন্দর ছবি তৈরি করে দেন। . 

সত্যি বলতে কি আলাদা আলাদা করে অভিনয়ের উৎকৰ্ষ পরস্পরকে ছাপিয়ে যে মাথা উচু করে দাড়ায় 
না তার কারণ এ উত্তম টীমওয়ার্ক। প্রবীণদের যদি একটু বেশি স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিত্ত (relaxed) মনে হয়, নতুনরা 
আন্তরিকতা ও শ্রম দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করেন। সৌমিত্র বসু নিজেকে নবীন ও প্রবীণের দলের মাঝখানে 
স্থাপন করেন বড় আন্দ্রেয়ার ভূমিকায়। তার ভালো অভিনয় সকলেরই স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে, কিন্তু এর মধ্যে 
তীব্র আবেগের মুহূর্তে তার গলা হঠাৎ চেপে বুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলার বারংবারতা বা frequency একটু কমাতে 
হবে, হয়তো আবেগাত্মক সংলাপ বলার ভিন্নতর «fee তাকে খুঁজে নিতে হবে। নতুনদের মধ্যে ছোটো 
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সন্ন্যাসী হিসেবে one গোস্বামীকে ভালো লাগে, ভালো লাগে লুদোবিকোর ভূমিকায় শিবাজী রায়কেও, বিশেষ 
করে তার ঘোড়সওয়ারের মতো দু-পা ঈষৎ ফাক করে, একটু দৰ্পিত চালে চলার ভঙঞ্গিটিও দেখে মনে হয় 
তার চরিত্রের মূল ভিতটা সম্বন্ধে পরিচালকের সজাগ চোখ ছিল। আভেবী দত্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ, তবে নাটকের 
প্ৰয়োজনে খানিকটা গৌণতায় নির্বাসিত। বস্তুতপক্ষে অভিনয়ে আলাদা করে দুর্বল কাউকে খুঁজে বার করা 
মুশকিল xui 'মৃচ্ছকটিক'-এর মতো সর্বা্গসুন্দর শ্রযোজনায়ও যেরকম অন্তত একজনকে খুঁজে পাওয়া 
গিয়েছিল। পরিচালনায় এবং দৃশ্য-উপস্থাপনায় কুমার রায় 'মৃচ্ছকটিক'-এ যে মস্তবড়ো আশা তৈরি করে 
দিয়েছিলেন আমাদের জন্যে, এ নাটকে তার ক্ষুণ্ণ করেননি । এর বেশি যে বলা গেল না, সেটাই দুঃখের । পাদুয়া- 
তে গালিলেওর বাসার এ ঘরটিতে ভারী কাঠের আর্চ-ওয়ালা এ দরজ্াটি গ্রীক ট্রাজেডির মঞ্চকে স্মরণ করতেলও 
এই নাটকে আলাদা কোনো মাত্রা তৈরি করে at, তার বিশেষ কোনো ব্যবহারও পরিচালক রাখেন নি। ঘরে 
আসন-আসবাব সাজানো এবং গালিলেওর কাজের টেবিলের সংস্থান ঠিক এভাবে রাখাটাই ভালো হয়েছে কি 
না ভেবে দেখা দরকার ৷ কাজের টেবিলটা খুব একপাশে হয়ে গেছে বলে মনে হয়। প্লেগের দৃশ্যে জ্বলন্ত আগুনের 
পটভূমিকায় গালিলেওকে চেয়ারে প্রায় ধ্যানমগ্ন না দেখিয়ে তাকে ক্ষুধাতৃষ্গ-কাজকর্ম ব্যস্ততার action-43 
মধ্যে দেখিয়ে ইয়োরোপীয় ছবি বা লিখোশ্রাফ থেকে মড়কের alae তৈরি করে তা পর্দায় ফেললে মনে হয় 
পরিমণ্ডলটা আরো বেশি স্পষ্ট করা যেত। কিন্তু তাতে সময় সংক্ষেপ কতটা হত তা ভাববার বিষয় । গালিলেওর 
বয়সের তিনটে পর্যায় দেখিয়েছেন পরিচালক, সিনিয়োরা সার্তিরও চুলে ধূসরতা এনেছেন। এই পরিবর্তন 
সংগত ও প্রত্যাশিত । বিশেষত পাকা চুলদাড়িতে বৃদ্ধ ও খানিকটা জুবুথবু হয়ে আসা গালিলেওর অভিনয়ে অমর 
গাষ্গুলীর অভিনয় বিশেষ শক্তিলাভ করে। চুপচাপ চেয়ারে বসে আছেন, হাতের আভুলে আঙুল জড়িয়ে, চোখ 
দুটি অবসন্ন, মাঝে মাঝে নাকের সর্দি টেনে কথা বলছেন, তারই মধ্যে ভেতরকার একটা গুড় চতুরতা, নিজের 
সাধনাকে অবিশ্বাসী পৃথিবীর কাছে লুকিয়ে চালিয়ে যাওয়ার অনড ইচ্ছা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বস্তুত আগের 
খুঘ সচল, স্টেজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ানো গালিলেওর চেয়ে এই জবুথবু গালিলেওকে অনেক 
বেশি বাঙ্ময় মনে হয়। কিন্তু খাবার আসার পর তার সে সম্বন্ধে আগ্ৰহ যেন বড়ো বেশি স্তিমিত হয়ে পড়ে। বস্তুত 
শ্রীগাঞ্গুলীর অভিনয়ে গালিলেওর দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ-লোভী আরামপ্রিয় ও ভোগী দিকটি একটু আচ্ছন্ন থাকে, 
ছেলেমানুষি দৃষ্টবুদ্ধিও তত স্পষ্ট হয় না। বরং সিরিয়াস গবেষকের চরিত্রটি প্রধান হয়ে ওঠে। এর পেছনে কি 
তার কথা বলার বিশেষ ভঙ্গিটির, তার 2 গমক প্রধান বাচিক বৈশিষ্ট্যের কোনো যোগ আছে? তবু এ অভিনয় 
যে বিশেষ চিত্তকৰ্ষক হয়ে দাড়ায় এবং নাটকটির প্রধান পাটাতন হয়ে ওঠে তা বলতেই হবে। দু-এক জায়গায় 
মনে হল তার পারিপার্থিকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিক্রিয়া দেখানো দরকার । যেমন প্রথম দৃশ্যে লুদোবিকো যখন 

4 নকশা এঁকে দেখায় তখন তাকে একটু অন্যমনস্ক লাগে, তিনি নকশাটা তেমন করে লক্ষই করেন না। 
অথচ সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা তার কাছে খুব জরুরি । আরেকবার, দ্বিতীয় দৃশ্যে কিউরেটর দৃূরবীনের গৃণবর্ণনায় 
যখন যুদ্ধের সময় তা কোন্‌ কোন্‌ কাজে লাগবে তার তালিকা দেয় তখন গালিলেও একপাশে দাঁড়িয়ে মাথা 
ঝাকিয়ে একটু বাহাদুরির ভঙ্গিগতে হাসে i এটা ঠিক ঠিক প্ৰতিক্ৰিয়া হলে নয় নম্বর দৃশ্যে সাধারণ লোককে যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কথা ভাবতেন না এই চোখ-কান বোলা বৈজ্ঞানিক। 

অনুবাদ এবং ব্যক্তি ও স্থান নামের উচ্চারণে কয়েক জায়গায় খটকা লাগে। Hypothesis-Q3 অনুবাদ 
STS কখনোই সুখকর নয়, তার কোনো পারিভাষিক প্রতিশব্দ কিংবা নেহাৎ বোধগম্যতার জন্যে ‘অনুমান’ 
কথাটি ব্যবহার করা ভালো। “লোকটা রোগ গেলে ওকে প্রায় ভালোবেসে ফেলতে ইচ্ছে করে” “ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে আমি চার্চের তত্বাবধানে আছি” ইত্যাদি সংলাপ খুব আক্ষরিক অনুবাদের গন্ধ বহন করছে। “ডিউক'- 
এর বাংলা ‘রাজরাজড়া' কথাটিও সন্তোষ দেয় না। ‘অচলায়তন'-এর d খণ্ডের ব্যবহার ছাড়াও ““মাহ জানুয়ারি, 
fares দশ''--ঘোষকের এই সব উক্তিতে একটা নিছক বাঙালি ব্যাপার ঘটে, সেটা খুব ভালো কি না 
পরিচালককে একটু ভেবে দেখতে বলি। ইতালীয় নামের উচ্চারণে সর্বত্র সংগতি থাকে নি। বাংলা অক্ষরে 
লিখছি বলে নিখুঁত উচ্চারণ দেওয়া যাবে না, কিন্তু জিওর্দানো অবশ্যই হবে ‘জর্দানো’__ইতালীয় ভাষায় ৪-এর 
যুগ্ম উচ্চারণ হল EI Signora হওয়া উচিত সিনিয়োরা (সংস্কৃত ধরনের উচ্চারণ করতে পারলে "Prestan ), 
কাম্পানা কাম্পাঞ্জা বা কাম্পানিয়া। Clavius কেউ বলেছে ক্ল্যাভিয়াস, কেউ ক্লাভিউস; হতে হবে 
ক্রাবিউস-_এই “ব' খানিকটা Gere ব-এর মতো। শেষ দৃশ্যে গালিলেও কি ‘হিংঅত্র' বললেন ‘Ta’ 
কথাটিকে? 'মেডিসি' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল ‘মেদিচি' (বাংলায় এ শব্দ বঞ্কিমচন্দ্ৰও ব্যবহার করেছিলেন)। 
ফেদারজোনি-কে 'ফেদেরৎসোনি", বেলারমিনকে 'বেল্লারমিন' লুদোবিকো-কে লুদোবিকো (এ অন্তঃস্থ ব বা 
ইংরেজি *এর মতো আওয়াজে) হিসেবে পেলে হয়তো আরো সুখী হওয়া যেত। 
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কিন্তু আমি গৌণ বিষয় নিয়ে কূটকচালি করছি। অন্যথায় “গ্যালিলেও” খুবই তৃত্তিদায়ক একটি প্রযোজলা। 
একেবারে শেষ দৃশ্যটিতে বোকা যায় আলোক-সম্পাত কত সহজে একটি ধাক্কা তৈরি করতে পারে । পোশাক 
ইত্যাদির দিকে পরিচালক হয়তো একটু বেশি যত্ন নিয়েছেন---এতটা না নিলেও চলত। কিন্তু যে বহুরূপী এক 
বছরের মধ্যে “মৃচ্ছকটিক' এবং “গ্যালিলেওস্র মতো দুটো মস্ত নাটক নামিয়ে দিব্যি সফল-টফল হয়ে কলকাতার 
অন্য নাটকের দলগুলোকে লজ্জায় ফেলে দেয়, সমালোচকের কোনো সমালোচনাই তার ভিতরকার সাহস এবং 

শক্তিকে অস্বীকার করতে পারে না। 
পবিত্র সরকার 


সোমবার O প্রথম বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১২ জানুয়ারি ১৯৮১ 


বহুর্পীর গালিলেও একটি অসাধারণ প্রযোজনা । অমর গাঙ্গুলী অমর রহে 


বৈজ্ঞানিক গ্যালিলেওর জীবন নিয়ে ‘গালিলেও' নাটকটি এখন কলকাতায় দুটি নাট্যসংস্থা নিয়মিত মঞ্চস্থ করছে। 
সংস্থা দুটির মধ্যে বহুরূপী দীর্ঘদিনের উজ্জ্বল একটি নাম অন্যটি সবে গড়ে ওঠা বহুল নিনাদিত। কোনোদিন কেউ- 
ভেবেছিল বহুর্পীতে একটি বিখ্যাত নাটক হচ্ছে অথচ শম্ভু মিত্র নেই? সত্যই তিনি বহুরূপীতে অভিনয় করছেন 
না, তিনি এখন অন্য নতুন সংস্থাটির গালিলেও। স্বভাবতই কুণ্ঠা ছিল কেমন হবে গালিলেও ৷ কিন্তু "Dg মিত্রহীন 
গালিলেও হয়ে উঠেছে এমন অসাধারণ প্রযোজনা ও গালিলেওর চরিত্রে অমর গাঙ্গুলি এত সার্থক ও যথাযথ 
যে বহুদিন তার দীপ্তি মনে থেকে যাবে। বহুরুপীকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম সব দ্বিধা কাটিয়ে । মঞ্চ আলোকিত হওয়ার 
পর্যন্ত এত অনাটকীয় ও জীবন্ত যে ভুলে যেতে হয় বিদেশী নাটকের বুপাস্তর দেখছি। যেহেতু এই নাটকে 
বক্তব্যের ভার যথেষ্ট ও মনোলোভা দৃশ্যের কৃপণতা রয়েছে ফলে যে কোন ক্ষণেই নাটকটি দর্শককে ক্লান্ত করতে 
পারত কিন্তু অমর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য চরিত্রের সার্থক ও সক্রিয় অভিনয়ের গুণে সেই অবকাশ বোধ হয় টিকিট 
কেটেও ভেতরে ঢুকতে পারেনি। 

মঞ্চে জনজাগরণের লক্ষ্যে গত দশ বারো বছর বহু প্রশংসিত নাটক দেখেছি যেখানে অভিনেতার দেহ 
সঞ্চালন ভাবলে হয়ত মলে পড়বে কিন্তু এই নাটকে অমর গাঙ্গুলীর চলা-ফেরা, হাতের ওঠানো-নামানো দশ 
আঙ্গুলের লীলা ও শরীরের বিভিন্ন সবাক ভঙ্গী যে কত বাঙ্ময় হতে পারে তা না দেখলে ধারণাতেই আনা 
যায় না। তার হাত তোলা যেন নিছক হাত তোলা নয়, গ্রহ নক্ষত্রকে ঘিরে যে অসীম তাকে মূর্ত করে তোলা, 
সরু সরু আঙুল রক্ত মাংস ঝরিয়ে ঢেলে দিচ্ছে স্বপ্র। চলা-ফেরা গ্যালিলেওর সময়কালের অন্ধতা ও যন্ত্ৰণাকে 
ভেঙে দিচ্ছে আবার ভয়ে নীল করে দিচ্ছে-__এই দ্বৈত-বন্ধনে তিনি দর্শককে নিয়ে গেছেন অতীতে ৷ শব্দের শক্তি 
যদি নাটকের একটি বড় স্তম্ভ হয় তাহলে অমর গাঙ্গুলী বাচন ও স্বর প্রক্ষেপ তেমন একটি স্তম্ভ। তাছাড়া অসম্ভব 
জীবস্ত বাক্যবিন্যাসে আমরা অবিরাম মুগ্ধ হয়ে যাই। 

অমর গাঙ্গুলীর পরই মনে আসে সুমিতা চ্যাটার্জি নাম যার প্রাণ-স্ফুর্তি মনকে ভরিয়ে দেয়। দেবতোষ 
ঘোষ এত স্বাভাবিক ও রক্ত-মাংসের হয়েছে যে Sa কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং একই নিঃশ্বাসে নাম করতে 
হয় নমিতা মজুমদারের । যাঁরা উল্লেখিত হলো না তাঁদের অভিনয়ও বিন্দুমাত্র নিচুমানের AAI কুমার রায়ের 
ঘোষণা নাটকে নতুন মাত্রা দিয়েছে দারুণভাবে । মঞ্চসজ্জা ও আলো নাটকের শর্তানুযায়ী, কোন নেই। 
নাটকের একমাত্র সামান্য দুর্বল অংশ হল ACCA দলের গানের সুর ও বাজনার উচ্চনাদ। 

wo 
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আন্তর্জাতিক নাট্যান্দোলনের ক্ষেত্রে বেঠোঁল্ট ব্রেশট শুধু একটি নামই নয়, একটি জুলস্ত প্রতিষ্ঠান ers 
নাটকের ক্ষেত্রে তিনি হলেন এমন এক নতুন পুরুষ, যাঁর অপর নাম সংগ্রামী মানসিকতা এবং বা সামাজিক 
চেতনার ফসল এবং মুক্তিকামী মানুষের কাছে একটি GIU প্রতীক স্ববূপ। পৌরাণিক থিয়েটার যে তার একক 
প্রচেষ্টায়ই ডায়লেকিটক্যাল্‌ থিয়েটারে উন্নীত হয়েছিল, এই তথ্য আজ আমাদের সকলেরই জানা। বস্তুত, 
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নাটকের সাথে রাজনীতির এই সধ্যতা স্থাপন ব্রেশটের অন্যতম অবদান, যা নাটককে প্রমদোপকরণের ULM 
সম্পর্ক থাকায় (যদিও ৱেশ্ট কম্মুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না এবং নাট্যকাররুপে খ্যাত হওয়ার অনেক পরে 
'ক্যাপিট্যাল' পড়েছিলেন।) আগের কালের থিয়েটারের অলীক কুনাট্য অপেক্ষা এই ‘অন্য থিয়েটার’ মানুষের 
একেবারে নিজস্ব প্রতিচ্ছবিরূপে দর্শককে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, যা ব্ৰেশ্টের মৃত্যুর পর আজ আরো 
বেশি করে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। 

আজকের নাট্যজগতে ব্রেশট শুধু এ কারণেই একটি were নাম নয় যে, তিনি একটি নতুন নাট্যরীতির 
উদ্ভাবক; ভাববাদী চিত্তাধারাকে পরাহত করে ১৯-শতকের মধ্যপর্ব থেকে যে সামাজিক বাস্তববাদ বুর্জোয়া 
সংস্কৃতির fee অনেকটাই এলোমেলো করে দিয়েছিল, তাকে নাট্যশিল্পের সাথে ওতপ্রোত করে দেওয়ার 
নাট্যিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে স্ব-অস্তিত্বের সংকট ঠিকঠিক উপলব্ধি করাতে, গল্প বলে হাসাতে বা কাদাতে 
নয়। আর সেই উদ্দেশ্যে ব্রেশটকে বেছে নিতেই হয়েছিল এমন এক যোগাযোগ পদ্ধতি, যা মানুষকে সরাসরি 
আঘাত করে। ব্লেশ্্‌টের এপিকোচিত নাট্যকিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধানার্থেই ব্যবহৃত। এপিকে যেমন কাহিনী এবং 
দ্ন্ধমূলকতার ছবি স্পষ্ট পাওয়া যায়-__ তেমনই Grm নাটকেও দর্শক ঘটনা এবং চরিত্রের গতিবিধির দিকে 
চোখ স্থির রেখে তা থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই, ঘটনাকে Aare চোখে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। এবং 
সেই মহাকাব্যিক বিস্তৃতিকে crib অনূদিত করেছিলেন অপেরা ধর্মিতায়। কেন না, অধিকাংশ মানুষের 
মলোপ্রাহিতার দিকটিকে ব্রেশট্‌ কখনোই উপেক্ষা করেন নি। অবিশ্যি, তাকে সেই সাথে এ কথাও মনে রাখতে 
হয়েছিল যে অপেরার সুর এবং ঢেউয়ে যেন তার দর্শকেরা আদ্যোপান্ত ভেসে না যান। সেজন্যে তার নাটকে 
বিবৃতিধর্মিতা, প্রত্যক্ষ সংলাপ, পোস্টার, চলচ্ছবি, শান্ত্রবিরোধী মঞ্চরীতি ইত্যাদির মাধ্যমে দর্শকের ভাবাবেগ 
এবং মোহপ্রস্ততাকে (কেন না, বিদ্যাসাগরের চটি এই নাটকে একেবারেই অচল 1) ভেঙ্গে দিতে হয়, যাতে দর্শক 
কখনোই বিস্মৃত না হয় যে, সে একটি 'নাটক'-ই দেখছে। সে এমন একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে, যা অতীতের 
কোন ঘটনার নাট্যানুবাদ মাত্ৰ সে এই ঘটনার অংশীদার নয়, এই ঘটনা থেকে তাকে নিজের সময় এবং সমাজ 
বিষয়ে সচেতন হতে হবে। 


২ 
এইসব বিবিধ অনুষষ্গের কারণে বহুদিন ধরেই কলকাতার নাট্যজগতে ব্রেশট এত একান্নবত্তী। ভালোয়- 
মন্দে মিশিয়ে এখানে বহু নাট্যগোষ্ঠী ব্ৰেশট্‌ প্ৰযোজনা করে বাংলানাটককে স্বাস্থ্যবান করার আত্তরিক প্রয়াস 
পেয়েছে। এই কিছুদিন আগেও দ্যা গুড় ওম্যান্‌ অফ্‌ সেজুয়ান্‌”’ এবং ‘ককেশিয়ান্‌ চক সার্কল’ অবলম্বনে 
একাধিক নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনাকে কেন্দ্ৰ করে কলকাতা উত্তাল হয়েছিল। তার আগে “প্রি পেনিস্‌ অপেরা’ বা 
‘পন্টিলা sore হিজ ম্যান্‌ মাট্‌টি’ অনুসরণে “তিন পয়সার পালা” বা ‘পাস্মূলাহা’ বিশেষ সাফল্য, স্বাতস্ত্ের 
ব্রেশ্টের অন্যতম বিশিষ্ট নাটক ‘লাইফ অফ গালিলেও* অবলম্বনে ২টি সমকালীন প্ৰযোজনা “গালিলেও, 
(বহুরূপী) এবং 'গালিলেওর জীবন’ (কলকাতা নাট্যকেন্দ্ৰ)-এর সাথে। 
এ-কথা লেখাই অতিরিক্ত যে গালিলেওর জীবন নিয়ে নাটক করার অর্থই হল, সামাজিক মানুষকে 
বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি দিতে | তাই সৌর নিয়ম বিষয়ে চিরকালের মিথ্যা সত্যে 
সংশয় প্রকাশ কর রোমের বিদ্রোহী বিজ্ঞানী জিয়োর্দানো বুনো জীবস্ত দগ্ধ হয়েছিলেন, এই তথ্য জানা থাকা 
ফলত, স্বভাবতই শুরু হয় চার্চের সাথে তাঁর অনিবাৰ্য সংঘাত। কারণ, ধর্মের অচলায়তনে স্বেচ্ছাবন্দী 
ধর্মযাজকেরা কোন শর্তেই বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেবণ মানতে রাজী নন। তারা আতংকিত এ-কারণে যে, ধর্ম 
দিয়ে এতদিন তারা যে-সব মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন তাদের যদি একবার ঘুম ভেঙ্গে যায়, চোখ খুলে 
যায়, তাহলে তো কায়েমী প্রভুদের সমূহ ক্ষতি। কেন না, জনগণ যখনই ধর্ম শাসন ইত্যাদির কাগুজে রূপ টের 
পেয়ে যায়, তখনই তো তারা প্রতিবাদে প্রতিরোধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বর্গীদের দিন ফুরোয়। 
সুতরাং গালিলেও বন্দী হলেন। এমন কি জনসমক্ষে তিনি এ-কথা ঘোষণা করতেও বাধ্য হলেন যে, তার 
আবিষ্কার ate এবং তা ঈশ্বর বিশ্বাসে আঘাত করায় তিনি অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। এতে করে তিনি চরম 
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নিৰ্যাতন থেকে আপাত Prefs পেলেও তার আত্মসর্বস্কতার কারণে তিনি তার প্রিয় শিষ্যদের অশেষ ঘৃণার পাত্র 
রূপে চিহ্নিত হয়ে গেলেন, কারণবশতই। - 

কিন্তু গালিলেও মহান। তিনি কখনোই, কোন প্ৰলোভনেই সত্যকে ত্যাগ করেন নি। রণকৌশল রূপে 
সাময়িক আপোষ করে ছিলেন মাত্র । তাই athena তিনি সেই সত্যকে AAG লালন করে গেলেন। এবং দীর্ঘ 
১০ বছর পর সেই গোপন সত্য, তার লেখা ডিস্কোর্সি, তার প্রিয় শিষ্য আন্দ্রিয়া কৌশলে অন্যদেশে বয়ে নিয়ে 
যায়। 

এই নাট্যবস্তুকে কেন্দ্র করে যে সত্যটি নিয়ত অনুরণিত হতে থাকে তা হল- সত্য অবিনশ্বর, সংগ্রাম 
অনিবার্ধ। তাই এক সত্য সংগ্রামী বৈজ্ঞানিকের জীবন-কেন্দট্রিক এই নাটক ব্যক্তি জীবনকে অতিকম করে মানব 
সভ্যতা তথা ইতিহাসের অমোঘ এবং নৈর্ব্যক্তিক গতি এবং সত্যকেই প্রত্যক্ষ করে তোলে। ব্রেশ্টের নাটকের 
প্রাণবায় তো এখানেই। 

৩ 

‘গালিলেও’ প্রযোজনায় সেই প্ৰাণবায়ুকেই রক্ষা করার আস্তরিক চেষ্টা করেছে বহুরূপী । কেন না ৩০ বছর 
অনুসৃত নান্দনিক এতিহ্যের পথ বেয়েই বহুর্পীর সাম্প্রতিক প্ৰযোজনা ‘গ্যালিলেও’ আমাদের এতদিনের ভূল 
জানা “গ্যালিলেও" কি এবারে সংশোধিত হল। যেমত হয়েছিল RAAR > “অয়াদিপাউস’?) আমাদের কাছে 
আসে। 

মূলত রবীন্দ্র-নাটকের সার্থক প্রযোজনার জন্যে বহুরূপী উজ্জ্বল চিহ্নিত হলেও, এর আগে সোফোক্রিস্‌ 
বা ইব্সেনের নাটক মঞ্চস্থ করলেও, ব্রেশট-প্রযোজনা এই প্রথম । ব্রেশ্টীয় প্রযোজনার আমাদের নাটকে ব্লীতিগত 
কলাকৌশল এত প্রকট হয়ে ওঠে যে প্রায়ই ব্রেশ্ট এবং গিমিক সমার্থক হয়ে পড়ে। তার নাটক কমিউনিকেশন্‌ 
প্রধান হলেও তাকে হতে হয় নিরাসক্ত কমিউনিকেশন্‌। নইলে ব্রেশট্‌ প্ৰযোজনা নিছক চমক কিংবা বালখিল্যতায় 
পর্যবসিত হয়ে যায়। ব্রেশট্‌ প্রযোজনার এই সব আপত দুরূহ রূপ এবং রীতিকে মঞ্চে অনুসরণ করার চেষ্টা 
করেছে ৩২ বছর বয়স্ক সাবালক একটি নাট্যগোষ্ঠী বহুরুপী। 


ব্রেশটীয় প্রকাশবাদের কথা মনে রেখে এই নাটকে স্বভাবতই এসেছে অপেরাধর্ষিতা। তাছাড়া বৃপসজ্জা, 
আলো, কৌতুক এবং সর্বোপরি অভিনয়ের মাধ্যমে বহুরূপী চেষ্টা করেছে দর্শকের কাছে পৌছাতে । এবং সেই 
প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশি যিনি সাহায্য করেছেন তিনি অভিনেতা অমর গঞ্গোপাধ্যায়। তার অভিনয়ই এই 
নাটকের একমাত্র প্রাণভোমরা, যা উড়ে গেলে নাটকটি একেবারেই শীতল এবং পঙ্গু হয়ে যেতে পারতো । বস্তুত 
নাটকটি দীর্ঘ সংলাপ-কেন্দ্রিক। ঘটনা এবং চারিত্রিক কিয়া-পরম্পরা তুলনামূলকভাবে FH তাই নাটকটিকে 
প্রায়ই নিরক্ত গতিহীন লাগে। কিন্তু গালিলেওর সাধনা, সংগ্রাম, অসহায়তা ইত্যাদিকে যখন বাংলা নাটকের এক 
হতাশ হওয়ার কারণ অনেকটাই কমে যায়। যদিও তার চার পাশে দেবতোষ ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ, সৌমিত্র 
বসু, শিবাজী রায়, বলাই গুপ্ত বা নমিতা মজুমদারকে ঈষৎ সনাক্ত করা গেলেও সাধারণভাবে সংঘ-অভিনয় 
প্রযোজনাটিকে ধরে রাখতে ততো সক্ষম হয় না। আসলে, সুব্রত নন্দীর সংলাপে একটা এমন ঘাটতি আছে যা 
চরিত্রগুলোকে ES হতে সাহায্য করে না। সংলাপের দীর্ঘ (কপি অস্পষ্ট] কারণেই অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা 
এবং প্রতিভা শেব দৃশ্যে ডিসকোটির আলোচনা দর্শককে যথেষ্ট পীড়িত করে। এমন কি, সুত্রধরের ভূমিকায় 
কুমার রায় কখন যে বেমককা মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং স্বগত সংলাপ বলে চলে যান, তা দর্শকের ঠিকঠাক 
বোধগম্য হয় না। এ রকম একটি ছোট্ট চরিত্রও কুমার দর্শকের মনস্কতা অর্জনে ব্যর্থই হয়েছেন। এবং সৃত্রধরের 
অগোছালো ভূমিকা নাটকটিকে কখনোই সুশৃঙ্খলিত এবং ধারাবাহিক হতে সাহায্য করে নি। 


(অবিশ্যি সাইডে শিশু ডিউককে লেখা গালিলেওর দাস্য চিঠি দেখে অনেক প্রাজ্ঞ দর্শকই অখুশী হন এ কারণে 
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যে এসব নাকি পাড়ার যাত্রা থিয়েটারের বালখিল্যতা। এবং তারাই, দেখি এবং শুনি, নাটক শেষ হতে না হতেই 
ব্রেশট বিষয়ে মুখ-গত্তীর তন্তালোচনা শুরু করে দেন। হায়, ব্ৰেশট্‌, ব্ৰেখ্‌ট, ব্ৰেক্ষয়! কানিভ্যাল দৃশ্যটি নাটকের 
পক্ষে বিশেষ জবুরী এ কারণে যে তা জানায় গালিলেওর আবিষ্কার পরকালে সাধারণ মানুষেশ কাছে পৌছে 
গ্যাছে। এই দৃশ্যটি এতিহাসিক প্রযোজনেই অপরিহার্য fer) তবে ব্রেশট-কলিত মিছিল এবং প্লেগ দৃশ্য দুটির 
প্রত্যক্ষতা এখানে বাদ গ্যাছে। 

আসলে সামগ্রিকভাবে, এই নাটক বহুর্পীর কোন বাঁক পরিবর্তন নয়-_স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তনের লুপ্ত 
গৌরব পুনরুদ্ধারের areas OBI তবু যেন, মৃচ্ছকটিকের তুলনায় সব দিক দিয়েই দুটি নাটকের বুপ-রীতির 
পার্থক্য মনে রেখেই বলতে হয়, TIPOS লক লাম 
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“কলকাতা নাট্যকেন্দ্র' প্রযোজিত 'গালিলেওর জীবন’ নাটকটি এক কথায় গ্রপ থিয়েটারের সুপার-স্টারার 
প্রোডাকশান। ৬টি বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী- _নান্দীকার, চেতনা, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, থিয়েটার কমিউন, চাৰ্বাক, 
শৃত্রক ছাড়াও দল ছাড়া «fg মিত্র, শীওলী মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তাপস সেন, দেবাশিস দাশগুপ্ত, কণিষ্ক সেন 
এবং পূর্ব জার্মানীর হাইমার ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক fren বেনেভিত্জ প্রমুখ সপ্তরথীর সম্মিলিত 
প্রাটফর্ম কলকাতা নাট্যকেন্দ্রে। এই অষ্ট বস্ত্ৰ সম্মেলন বঞ্গ রষ্গমঞ্চের একটি স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। 

নাট্যকেন্দ্রের 'গালিলেওর জীবন’ নাটকের কেন্দ্রবিন্দু গালিলেও কিম্বা ব্রেশট নন, mm fla: অনেক 
বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে এই প্রযোজনা আমাদের যথাৰ্থ ব্রেশ্টীয় নাটকের অভিমুখে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় না। এই 
নাটকে এমন কোন প্রেক্ষিত এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ নির্মিত হয় না যা থেকে আমরা ব্রেশট কথিত সমাজ 
বাস্তবের চেহারাটিকে সুস্পষ্ট চিনে নিতে পারি। আমরা =e মিত্রের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই; কিন্তু 
কখনোই তিনি এবং তার সৃষ্ট চরিত্র দর্শকের কাছে থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে দর্শককে কোন নতুন দ্যোতনা দিতে পারে 
না। শভু মিত্রের সার্থকতা (ট্ৰ্যাজিক চরিত্রের সাথে দর্শকের একাত্মতা গড়ে তোলায় ।) এবং ব্যর্থতা (বেশ্‌টীয় 
আালিয়েনেশান্কে অগ্রাহ্য করায়) এখালেই। তাই এই প্রযোজনা আমাদের কাছে এক ধরনের বিভ্রান্তি এবং 
স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করে । আসলে এই নাটকের অভিনয়িক ক্রিয়া এমনই এক তীব্র মায়াপাশ যা দর্শককে কখনোই 
স্বমনস্ক হওয়ার সুযোগ দেয় না। শল্গু মিত্র ছাড়া (অবিশ্যি গালিলেওর শারীরিকতা- প্রথম দৃশ্যের অর্ধনগ্রতা, 
বাচ্চা আন্দ্রিয়ার পিঠ মোছা থেকে শরীরী আরাম ভোগ কিম্বা তার বাদ্যপ্রিয়তার সাথে xm মিত্রের কাব্যিক 
ইমেজের একটা প্রকট অসাদৃশ্য আছেই। পড়া যায়, চার্লস লটন্‌ এই শারীরিকতায় একটা অদ্ভুত মাত্রা 
এনেছিলেন ৷) বিভাস চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায় (পোপ বারবেরিনির পোষাক পরার 
"ad দৃশ্যটিতে তার অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে |), দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্ষের প্রতি আন্দ্রিয়ার তীব্ৰ 
ঘৃণা এবং শেষ দৃশ্যে শভু মিত্রের ওই দীর্ঘ প্রায় স্বগত ভূমিকায় পাশে তার নীরব ভূমিকা পালন যথেষ্ট 
8 বিপ্লবকেতন চকুবতী (বৃদ্ধ কার্ডিনাল মঞ্চেই মারা যাবেন, ভয় হচ্ছিল ।) শীওলী _ 

মিত্র (রিকান্টেশনের দৃশ্যে ভার্জিনিয়ার দুরূহ প্রার্থনার জন্য তিনি দায়ী নন নিশ্চয়ই ।) স্বাতিলেখা চট্টোপাধ্যায় 
এবং ৩ বালক অভিনেতা- দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত, ঝদ্ধিপ্রতিম দাশগুপ্ত, অমিয় মুখোপাধ্যায়__ প্রত্যেকের 
অভিনয়ই চরিত্রানুগ, সা ৯৮১১১০৬৪৩৭৯ ০৪০৬ ই 
থিয়েট্রিকাল ভাড় কিম্বা ফিল্মি ভিলেনের মতো, যা একেবারেই হাস্যকর (এই নাটক শুরুকালীনই তিনি সঙ্গীত- 
নাটক আযাকাদেমীর পুরস্কারটি লাভ করেছেন ।)। 

নাটকের মঞ্চ সজ্জায় রাজকীয়তা বাহুল্যবোধে বর্জন করা হয়েছে। Codes দস্তিদারের ধূসর রঙের 
দ্বিমাত্ৰিক মঞ্চ পরিকল্পনা ব্রেশটীয় প্রকাশবাদের উপর নির্ভরশীল। তবে দেবাশিস দাশগুপ্তের আবহ অনেক 
সময়েই অহেতুক Dies আবহ সৃষ্টি করে ফেলে। আলোক সম্পাতে তাপস সেনও প্রয়োজনীয় উৎকৰ্ষতা 
দ্যাখাতে ততো সার্থক হন নি। বিশেষত শেষ দৃশ্যে অন্ধকার মঞ্চে একটি গোলকের মাধ্যমে চিরস্তনতার , 
ইলিউশন্‌ তৈরীর প্রচেষ্টা অনেকটাই ছেলেমানুধীর সমার্থক। ব্রেশট্-বিশেবজ্ঞ পরিচালক বেনেভিৎস এই নাটকে 
কেন যে প্লেগ এবং কার্ণিভ্যাল দৃশ্য এবং আন্দরিয়ার ডিসকোর্সিসহ ইতালী পৌছনো এবং মিছিল দৃশ্যটি বাদ 
দিয়েছেন, বোঝা গ্যাল না। বিশেষত, ৮7২5: 
মুক্তি যুগপৎ একাকার করে 'দিয়েছিলেন। এই দৃশ্যগুলির আলোচ্য প্রযোজনার গালিলেও আন্দ্রিয়ার ডিসকোর্সি 
আলোচনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত অবিশ্যি শম্ভু মিত্ৰ এই দুরূহ আলোচনায়ও দর্শককে টানটান করে রাখেন।) করতে 
পার্রতো। 

তবে, বেনেভিত্জ তার দক্ষ অভিনেতাদের দিয়ে মঞ্চে সতত ব্ৰেশট্‌ কথিত এঁতিহাসিক ছবি নির্মাণ করতে 
পেরেছিলেন। প্রতিটি দৃশ্যই এখানে যেন ইতিহাসের মুভ্রাময় ফটোপ্ৰাফ্‌। এবং পোবাক পরিকল্পনায় (সোনা 
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অধিকারী) রঙ এবং স্বভাব (উদাহরণত, ফেদারজ্জোনীর পোষক জীর্ণ এবং ব্যবহৃত 4) উল্লেখযোগ্যবাবে চোখে 
পড়ে। রূপসজ্জাও (শক্তি সেন) সময়ানুগ তবে গালিলেওর রুপসজ্জা এতিহাসিক তথ্যকে যেন অস্বীকার করে 
যায়- কেন, তা জানেন বেনেভিৎস বা শম্ভু মিত্ৰ এবং বিচারশেষে গালিলেওর ‘প্ৰায় চেনা যাবে না” _ ব্রেশ্টের 
এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাকে বেশ চেনা যায়। 

এইভাবে শেষ পর্যস্ত সম্পূর্ণ প্রযোজনাটি অনেকাংশেই শুধু শম্ভু মিত্রের মুখাপেক্ষী থেকে যায়। নানা 
আত্মবিরোধ, স্বলন সত্তেও আদ্যোপাত্ত জেগে থাকেন, ব্রেশ্টীয় প্রযোজনার আরিস্ততলীয় বিস্ময়রূপে একা শু 
মিত্র এবং তার মায়াময় স্বরপ্রাম। গৌতম cara দত্তিদার 
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অবস্থাটা সেই একই রকম রয়ে গেল। দিনকাল পাল্টালেও হালচাল মোটেই বদলালো না। সুলতে সুযোগ-সুবিধা 
সংগ্রহের প্রচেষ্টা সদা বর্তমান, ‘আমার সম্ভান যেন থাকে দুধে-ভাতে'__ ইত্যাপ্রকার ধারণা মাথায় রেখে এবং 
পরিণত হয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধ কুমশঃ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে, পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে 
ঠেকছে। যে-সমাজ সভ্যতার আলোয় নিজেকে উজ্জীবিত করে, যেণদেশ সংসার থেকে নিজস্ব প্রয়োজনে এশ্বর্য- 
সম্পদ সংগ্রহে মানুষ আজ মত্ত, সেই সমাজ-সংসারের কথা চিন্তা করা দূরে থাক, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার 
মত মানুষের সংব্যাও প্রতিদন যাচ্ছে কমে অথচ সামাজিক প্রগতির সুযোগ-সংগ্রহের প্রবৃত্তি হচ্ছে বৃদ্ধি প্রাপ্ত। 
ইংরেজ ফৌজে চাকরী; অতএব কিঞ্চিৎ উংরাজী অধ্যয়ন; এই তো ছিল সাবেক আমলের ইংরাজী শিক্ষার মূল 
লক্ষ্য। সেই একইভাবে মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞান; উপার্জনের কিছু বাড়তি সুযোগ 
প্ৰাপ্তিই হয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র কারণ। ফলশ্ুতি- সেযুগের ইংরাজী জানা মানুষের সাম্রাজ্যবাদী 
মানসিকতা একই পর্যায়ে থেকে গেছে। 


অথচ গ্যালিলিও-র জন্ম অথবা মৃত্যুর শত কিংবা সার্ধ, অথবা দ্বি-শত, ত্রি-শত বার্ষিকীর দিনক্ষণ খুব 
সন্নিকটস্থ ছিল না। আবার ব্রেটল্ট ব্রেশ্ট-এর জন্ম বা মৃত্যুর শতবৰ্ষ পালনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নি, তবু 
এ হেন সামাজিক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-র জীবন সংস্কৃতির আলোকে পরিস্ফুট হলো। সত্যিই আশ্চর্য 
ঘটনা। বিস্ময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যখন চোখে পড়ে মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিও-র জীবনবৃত্রাস্ত মঞ্চস্থ করার জন্য 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। 

ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ, অতঃপর নিদিষ্ট প্রকল্পের উপস্থাপনা, তারপর বিকল্প যুক্তির অবতারণা এবং 
পাশাপাশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই কোন একটি নির্দিষ্ট wg অথবা সূত্রের প্রতিষ্ঠা__এই হলো বিজ্ঞানের 
গোড়ার কথা । আজকের কলকাতার নাট্যমঞ্চ যখন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবনকথাকে বিভিন্ন কায়দায় 
উপস্থাপনার কাজে লিপ্ত হয়েছেন তখনই প্রশ্ন আসে,__তবে কি বিজ্ঞান এতদিন জীবনের সাথে অষ্গাষ্গীভাবে 
সংবৃত হবার সুযোগ পেল? চিরাচরিত সামাজের যাত্রাপথে কি যুগের হাওয়া লাগল? খুশীর খেয়ালে গা ভাসাতে 
সবাই মেতে উঠল না তো? - 

প্রশ্ন যাই আসুন না কেন-_উদ্যোগ প্রশংসার্হ। ইতালীর পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞ গ্যালিলিও গ্যালিলেই-এর 
জীবনের প্রধান অংশের ঘটনা, অর্থাং গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ আবিষ্কার, জ্যোর্তিবিজ্ঞানে নতুন ধ্যান-ধারণার 


গীৰ্জা কর্তৃক তার বিচার ও গৃহবন্দী থাকার ঘটনা,__সব মিলিয়ে গ্যালিলেও বিজ্ঞানী-জীবনের সাথে তার 
ব্যকিগতজীবনের ঘটনাবলীকে মিলিত করে তার চরিত্র একে তোলার যে প্রয়াস তাই নিয়েই এই মুহূর্তে 
সাংঘাতিক কাজকর্ম চলছে কলকাতার নাট্যমঞ্চে। এক কতায় সেদিনের গ্যালিলিও যেমন আলোডন তুলেছিলেন 
তৎকালীন জগতে আর তার জীবনীর অভিনয়ও সে রকম সাড়া ফেলেছে কলকাতা তথা বাংলার সংস্কৃতিতে। 
“গালিলেও* নাম দিয়ে আসরে নেমেছে ৩২ বছরের বহুবুপী। আর কলকাতা নাট্যকেন্দেরর পতাকাতলে 
আধডজন ভাকসাইটে নাট্যগোষ্টীর শিল্পী-কলাকুশলীবৃন্দ 'গালিলেও-র জীবন’ শুরু করে বাজার গরম করেছেন। 
নাট্যকেন্দ্ৰে নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ্‌, চেতনা, চাৰ্বাক, থিয়েটার কমিউন, শুদ্রক-এর শিল্পী কলাকুশলীরা 
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ছাড়াও আছেন "Dg মিত্র ও শীওলী a সাফল্য-ব্যঞ্চতার হিসেব করার আগে বেশ জোর দিয়ে বলা উচিত 
এ ধরণের প্রতিযোগিতা ভাল । _ 

এবং দুটি সংস্থাই একই কাণ্ড করে বসে আছেন। কোন তরফেই ঘোষিত হয় নি ব্রেশটু-এর মূল নাটক 
অথবা কোন সংস্করণের অনুবাদ নিয়ে তারা কাজ করছেন। ACECHA অনুবাদকের নাম জানা গেলেও 
বহুরূপীর অনুবাদক আছেন মুখোশের আড়ালে | নাট্যকেন্দর অভিনীত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা অনুবাদের 
সাথে চার্লস লটন্-কৃত ইংরাজী অনুবাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও বহুরুপীর প্রযোজনায় এমন কোন যোগাযোগ 
বুঁজে বার করা যায় নি। বিজ্ঞান কে জায়গায় থেকে থাকতে পারে না। হয়তো বিজ্ঞানীর জীবন নিয়ে লেখা নাটক 
বলেই নাট্যকার ব্রেটল্ড ব্রেশট এ নাটক একবার লিখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি । ১৯৩৮-এর নভেম্বর মাসে। 
ব্রেশ্ট নাটকটি লিখে নাম দিলেন “দি আর্থ মুভস্* (পৃথিবী ঘোরে)। ১৯৩৯-এর প্রথমেই নাটকটির নাম বদলে 
গেল: নতুন নাম হলো, ‘দি লাইফ অফ গ্যালিলিও"। বিষয়বস্তু থেকে গেল অপরিবর্ভিত। ২৭শে ফেব্রুয়ারি 
১৯৩৯ ৷ সেদিন সন্ধযঅয় ডেনমার্ক বেতার থেকে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনকারী বিখ্যাত বিজ্ঞানী নীলস 
বোরের সহযোগীদের একটি আলোচনা প্রচারিত zen: ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের উপর এই 
আলোচনাটি amit মন দিয়ে শুনলেন। ঘটনাটি প্রতিফলিত হলো তার গ্যালিলিও সংক্রান্ত নাটকে। ১৯৪৩ 
খ্ৰীস্টাব্দে নাটকটি দুরিখে মঞ্চস্থ হবার সময় দেখা গেল নাটকটির পরিবর্তন হয়েছে। শোনা যায় যে প্রথম রচনায় 
গ্যালিলেওকে সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখান হয়; কিন্তু মঞ্চস্থ হবার সময়কার পাণ্ডুলিপিতে গ্যালিলিও-র বীরত্ব 
ইন্ড্রিয়র প্রতি আনুগত্যে পরিবর্তিত হয়। এই সংস্করণে গ্যালিলিও-র বীরত্ব ইন্্রিয়র প্রতি আনুগত্যে পরিবর্তিত 
হয়। এই সংস্করণে গ্যালিলিও-র আত্মসমর্পণকে নিশ্চিন্তে বিজ্ঞান সাধানর কৌশল হিসেবে দেখান হয়। 00006 
আই. ভেসী কর্তৃক অনুদিত ইংরাজী সংস্করণে এই তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৪৭ স্ত্রীস্টাব্দে চার্লস্‌ লটন্-এর 
সহযোগিতায় হলিউডে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার সময়ে ব্রেশট আরেকবার কাটাছেঁড়া করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
বিশেষতঃ হিরোশিমা, নাগাসাকির ধবংসলীলার ঘটনা তাকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করল। অতএব এবার 
গ্যালিলিও-র শ্রেণী অনুগত্য প্রতিষ্ঠা পেল এবং তার সামাজিক অপরাধ তুলে ধরা হলো। ১৯৫৩ শ্রীস্টাব্দে বুথ 
বার্শান-এর পরা xod নাটকটির আরেকটি জার্মান সংস্করণ রচনায় উদ্যেঅগী হলেন। ১৯৫৫ খ্ৰীস্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে মার্জনীতে কোলন শহরে এই সংস্করণ অনুযায়ী “দি লাইফ অফ্‌ গ্যালিলিও’ মঞ্চস্থ হবার সময় দেখা গেল 
গ্যালিলিও শুধুমাত্র সামাজিকই নয় নৈতিক অপরাধীতেও পরিণত হয়েছেন। উলফ্‌ গ্যাং সাওয়েচল্যাণ্ডার ও 
র্যাল্ফ ম্যানহীম্‌ অনূদিত ইংরাজী সংস্করণে এই তথ্য পাওয়া Wal সুতরাং শেষকালে ভারতে ব্রেশটচর্চার 
কেন্দ্ৰভূমি পশ্চিমবাংলাতেও ‘দি লাইফ অফ্‌ গ্যালিলিও" উপস্থিত হলো। দুর্ব পাণ্ডুলিপি পুঁজি করে বহুরুপীই যাত্ৰা 
শুরু করেছিল। জীকজমক পূর্ণ মঞ্চ ও বুপসজ্জার বাহুল্য কিন্তু পাণ্ডুলিপির দুর্বলতা কাটাতে পারেনি; বরং 
শিল্পীরা আকরাস্ত হয়েছেন অমর গাঙ্গুলী অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্যালিলিও-র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেও সহযোগীদের 
সমর্থন আদায় করতে না পারায় সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন না। প্রতিষ্ঠিত প্রস্থনায় অন্য স্বাদ পাওয়া গেলেও 
পুরোপুরি ফুটে ওঠে কি? আভেরী we (ভার্জিনিয়া) অতটা নিষ্প্রাণ অভিনয় না করলেও পারতেন কি? 
নাট্যকেন্দ্রের তুরুপের তাস হলো তাদের পাণুলিপি। সাবলীল প্ৰযোজনা নাটকীয় উপাদানে ভরপুর । বিখ্যাত 
পরিচালক ফ্রিৎজ বেনেভিৎপরস্ষায় জানি না_ নাটকটির বক্তব্য অবলীলাকমে মস্তিষ্কের অন্দরে প্রবেশ করে। 
কিছু কিছু দৃশ্য তো বাংলা নাটকের সম্পদ হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ উল্লেখ করার মত 
বারবেরিনি অশোক মুখোপাধ্যায়) গালিলিও (ng মিত্র) সাক্ষাৎকার । ফ্লোরেন্দের ate ডিউকের সামনে 
গ্যালিলিওর নিবেদন, পোপের পোষাক পরিধান গ্যালিলিও-র বিচারকার্য প্রভৃতি দৃশ্যগুলি। শিল্পীদের বিন্যাস 
অবস্থান কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি faa উল্লেখযোগ্য। te মিত্রের ব্যক্তিত্ব Des অভিনয়ের পাশে কমবেশি 
সব শিল্পই নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশে সমৰ্থ হয়েছেন। সাগ্রেদো (বিভাস চকুবতী) কার্দিন্যাল ইনকুইজেটর 
(বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত) ভালবাসা ও গৃণার প্রকাশ অত গম্ভীর ভাবে না করলে ভাল লাগভো। ছোট আদ্রিয়া 
(দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত) গ্যালিলিও-র সাথে টক্কর দিয়ে অভিনয় করলেও বড় আঁদ্রিয়া (দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছু 
বেশি ভাববিহ্‌লতা প্রকাশ করেছেন। খাদ্য অতভা পানীয় প্রহণকালে মানুবের মুখের অভিব্যক্তি, হাসলে বক্ষ ও 
স্কন্ধ দেশের মাংসপেশীর কম্পন, রাগ ও ক্লান্তি মুখমণগ্ডলের উপর প্রতিফলন এর আগে কোন অভিনেতার 
অভিনয়ে দেখেছি কি? "ng মিত্রের এ হেন আশ্চর্য অভিনয় চিরকালীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । বয়সের পরিবর্তনে 
কণ্ঠস্বর ও অভিনয়ের রুপান্তর বিশেষভাবে লক্ষলীয়। ন্যুনতম সম্পীত ও আলোক ব্যবহার করে, বাহুল্য বৰ্জিত 
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অথচ AMS] পোষাক ব্যবহার করে নাটাকেন্দ্র যে গ্যালিলেওর Sara পরিবেশনা করেছেন তা বাংলা 
নাটকের vnm সম্পত্তি হয়ে থাকবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের সংগ্রামের যে 
গল আজ বাংলার সংস্কৃতি জগত থেকে ধ্বনিত হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি অন্যত্র শোনা যাবে তো? যদি কেউ বলে 
বসেন ‘গল্প নেই'__তাহলে জবাবে শুধু এটুকুই বলা যায় ইতিহাসের নিয়মে, বিজ্ঞানের গতিতে প্রগতিক চাকা 
ঠিকই ঘুরবে । ধর্ম, কুসংস্কার, আস্মমুখীনতার প্রভৃতি অসুখ ঠিকই একদিন সারবে । কারণ বিজ্ঞান নিজে এগিয়ে 
চলে এগিয়ে দেয় সমাজ্-সভাতাকে। 

অমিতাভ রায় 


গালিলেও-র জীবন নোট্যকেন্দ্র) এবং গালিলেও (বহ্রুপী) 

কলকাতায় COG রচিত নাটক অনেকগুলো মঞ্চস্থ হয়েছে। অনেক নাটক ব্রেশট পদ্ধতিতে প্রযোজনার উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছে। ব্রেশট-এর নাটক a pma করে জনপ্রিয় sare করেছেন নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট 
করেছেন, করেছেন চেতনা এবং অন্যান্য কিছু নাট্য গোষ্ঠীও । আমাদের দেশে ব্রেশটকে নিয়ে এত সব কাণ্ড হচ্ছে, 
এটা খুবই উৎসাহ qes fey পশ্চিমব্গে যত নাট্যামোদী দর্শক আছেন তার অর্ধেক হয়ত- _ব্রেশট-এর নাম 
শোনেন নি, অথবা শুনলেও ব্রেশট নামের পেছনে নাটকের কী ব্যাপার স্যাপার আছে তা অনেকেই জ্ঞানেন না, 
কারণ ব্রেশট এখনো ব্যাপক আলোচিত নন। যাঁরা জানেন বা খোজখবর রাখেন তারা ব্রেশট-এর দেশী প্ৰযোজনা 
এযাবৎকাল দেখে এসেছেন, এবং দেখে দেখে যা ধারণা করেছেন, সেই ধারণাকে মূল থেকে পাল্টে দেবার জন্য 
জার্মানীর হাইমার ন্যাশনাল থিয়েটারের রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর free বেনেভিৎজ কলকাতায় এলেন এবং ব্রেশট- 
এর অন্যতম কঠিন নাটক গালিলেও-র জীবন নাটক নির্দেশনার কাজ করে জার্মানীতে ব্রেশট পদ্ধতির নজীর 
তুলে ধরলেন। বলাই বাহুল্য, কলকাতার নাট্দর্শকের কাছে এটা দুৰ্লভ অভিজ্ঞতা । 

"wj লাইফ অব গালিলেও' নাটকটির প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন খত্বিক ঘটক । গালিলেওর প্রযোজনা প্রথম 
করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। ঝত্বিক ঘটকের অনুবাদটির বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক 
পরিমার্জিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি ‘ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর পত্রিকার শারদীয়া ১৯৭৮ সংখ্যায়’ 
প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী অনুবাদ ও প্রযোজনা করেন নাট্যকেন্দ্র এবং বহুরুপী। 

পনেরটি ছোট-বড় দৃশ্য সম্বলিত এবং অনেকগুলো চরিত্র নিয়ে গালিলেও নাটক প্ৰযোজ্জনা করা খুব 
কঠিন কাজ, বিশেষ করে ঘটনা ও চরিত্রগুলো প্রবাহিত ঘটনার মধ্যে একীভূত হয়ে যাওয়ায় একই সুরের 
অখণ্ডতা লক্ষণীয়। ব্রেশট নিজে নাটকটির গঠন সম্পর্কে খুশি হতে পারছিলেন না। তিনি কয়েকবার নাটকটি 
পরিমার্জন করেন। গালিলেওকে একটি নেতিবাচক চরিত্র করার চেষ্টা ব্রেশট করেছেন। অসাৰ্থক পিতা, ভোজন 
বিলাসী, নিজের জ্ঞান ও কর্মের প্রতি বিশ্বাসভঞ্গ-_এইসব প্রতি-নায়কোচিত দোষ থাকা সত্ত্বেও গালিলেও শেষ 
পৰ্যন্ত কিন্তু মনে রাখার মতো পজিটিভ চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাই সম্ভবত অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটার এই দুঃসাহসিক 
কাজে এতদিন হাত দিতে সাহস পান নি। একই সঙ্গে বহুরূপী গালিলেও প্রযোজনা করেছেন সত্য, কিন্তু 
নাট্যকেন্দ্রের সম্মিলিত প্রয়াসে শম্ভু মিত্রকে নিয়ে এই প্রযোজনা সত্যই সার্থক। পঞ্চাশজনের উপর নাট্যকর্মীর 
টীম নিয়ে এমন মেথডিক্যাল নিরাভরণ প্রযোজনা পূর্বে সম্ভবত হয় নি। বিরাট মঞ্চে তিন ঘণ্টার নাটকে কোনো 
আলোর খেলা লেই। শুধু হালকা আলো বেদনার ছোয়া নিয়ে মঞ্চটিকে প্রথম থেকে শেষ পৰ্যন্ত ধরে রেখেছে। 
কেবল দুটি সময়ে (১) ASR সূৰ্য দেখাবার এবং (২) শেষ দৃশ্যে দেখা গেল আলোর কেন্দ্রিক ব্যবহার | মঞ্চে 
প্রপ্‌সের ব্যবহার খুবই সীমিত। বেশির ভাগ সময় একটা মধ্যযুগীয় চেড়াকাঠের টেবিল ও চেয়ার 
গালিলেও-র জন্য, একটা বেঞ্চ, গ্লোব ও গালিলেও-র তৈরী দৃরবীক্ষণ যন্ত্র এবং সঙ্গে আরো সামান্য কিচু ছোট- 
খাট জিনিস যেমন, কখনো বই, কখনো একটি দোলক বা গালিলেও-র হাতে ছোট একটা পাথরের নুড়ি. মাঝে 
মাঝে ফেলছেন- কুড়িয়ে নিচ্ছেন। এমন ব্যাপক শূন্যগৰ্ভ মঞ্চের জন্য যেমন নেই থিয়েট্রিক্যাল আলোর বিন্যাস, 
তেমনি নেই সংগীতের কোনো অহেতুক প্রয়োগ মাত্র দুটি সময়ে খুব মৃদু মিউজিক শোনা গেছে_ নেপথ্যে 
কেবল পোষাকের বেলায় দেখা গেল মহার্ঘ বিন্যাস। গালিলেওর জীবনের সময়ে (১৫৬৪-১৬৪২), ষোড়শ 
শতাব্দী সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যুরোপে ধর্মযাজকদের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি এবং এই প্রাধান্যের জন্য 
তারা পোষাকে ও ব্যবহারে খুবই গাম্ভীৰ্য রক্ষা করতেন। ভ্যাটিকানে অষ্টম পোপ কার্ডিনাল বারবেরিনিকে তার 
রাজকীয় পোষাক কমশ পরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিটি সময়কে বুঝবার পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সেই সঙ্গে 
অশোক মুখোপাধ্যায়ের সুভচ্চারিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় অবশ্যই স্রণীয়। এই নাটক মূলত দাড়িয়ে আছে 
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© 
সংলাপের উপর এবং বিশ্লেষণের উপর. তাই গালিলেও ছাড়াও প্রত্যেকটি ভূমিকার সংলাপের গুরুত্ব খুব 
প্ৰয়োজন নাটকটিকে ধরে রাখতে এবং আশ্চর্য এমন একটিও সংলাপ পাওয়া গেল না যা অনুপযোগী, তাই 
অনুবাদের কুশলতার কথা বলতেই হয়, যদিও সময়ে সময়ে মনে হয়েছে একটু WE তবু মানতেই হবে মোহিত 
চট্টোপাধ্যায় কাজটি সযত্নে করেছেন। 

অভিনয়ের দিকে প্রধান চরিত্র গালিলেও-র ভূমিকায় ty মিত্র ছাড়া সকলেরই ছোট ছোট ভূমিকা, তবে 
ছোট ভূমিকাতেও চরিত্রগুলো সম্ভীব হবার অবকাশ পেয়েছে। অভিনয়ের কৃতিত্বে যে ভূমিকাগুলো উজ্জ্বল 
হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়_ দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত (ছোট আঁদ্রিয়া), শীওলি মিত্র 
(ভার্জিনিয়া), স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় (সিনোরো সার্তি), বিভাস চকুবতী সোপ্রেদো), নীলকষ্ঠ সেনগুপ্ত (ফেদার 
জেনি), অশোক মুখোপাধ্যায় কোর্ডিনাল বারবেরিনি), রাম মুখোপাধ্যায় (লুদোভিকো) এবং দ্বিজেন 
বন্দোপাধ্যায়কে বেড আঁদ্রিয়া)। নাম ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের অভিনয় তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিনয় কিনা তা 
বলার দাবি আছে নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত। তার কণ্ঠস্বরের দ্যোতনা, গান্তীর্য, শেষের পর্যায়ে 
ভগ্ুক্রান্ত- অথচ আত্মপ্রত্যয়ী যে কী মহিমামণ্ডিত সেটা না দেখলে-_না বুঝলে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ভাষার 
সীমাবদ্ধতায় এই অভিনয়কে ধরা যায় না, চোখের সীমাতেই কখনো কখনো অবিশ্বাস্য মনে হয় অথচ কোথাও 
কোনো তথাকথিত নাটকীয়তা নেই। এমন একটি প্রযোজনা, যেখানে আপাত চাকচিক্য নেই, এবং ব্রেশট চিন্তা 
অনুসৃত তা যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রাখলেন বেনেভিৎজ। পূর্বে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 
আমলে “কমবাইশু নাইট" হৈ হৈ করে হয়েছে, কয়েক বছর আগে কলকাতার নাট্য-দর্শকরা দশচকের' 
অল্পমেয়াদী অভিজ্ঞতা নিয়ে নিশ্চয়ই qa থিয়েটারের অন্যতম প্রধানদের এই যৌথ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন 
জানাবেন। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনকে প্রোফেশনাল পর্যায়ে উন্নীত করতে সামগ্রিকভাবে প্রোফশনাল স্কীল-এর 
কথা এসেই যায়। বেনেভিতজ স্বদেশে চলে গেছেন, আকর্ষণের প্রধান অভিনেতা শম্ভু মিত্র কোনো কারণে যদি 
লভ্য না হন, তাহলে ক্যালকাটা বেপাট্‌রী থিয়েটারের প্রোফেশনাল স্কীলসহ প্রোফেশনাল পর্যায়ে সহযোগিতা 
ও সহমর্মিতা বিদ্রিত না হলে এই প্রচেষ্টা একটি এতিহাসিক কাণ্ড বলে অভিনন্দিত হবে। কিন্তু ছয় দফা উদ্দেশ্য 
ও কর্মসূচীতে প্রামে-গঞ্জে শহরে থিয়েটার করার কথা ঘোষণার ক্ষেত্র তৈরী করতে টিকিটের উপর ‘প্ৰবেশানুমতি 
নাট্যকেন্দ্ৰ দ্বারা সংরক্ষিত লেখা যুক্তিযুক্ত কিনা ভেবে দেখতে সবিনয়ে অনুরোধ করি। কারণ, গ্রুপ থিয়েটারের 
পক্ষে এমন নজীর ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। 

অন্যদিকে বহুরুপীর গালিলেও প্রযোজনার রীতি অন্য ধরণের সেখানে মঞ্চের উপর দুই পাশে অনেকটা 
সোফার ঢং-এ বসার ব্যবস্থা। পটভূমি পরিবর্তনে নাটকীয় ঘিয়েট্রিক্যাল মঞ্চসজ্জা, আলোক সম্পাত, উচ্চ 
প্রকতান স্যাট্যায়ার নাচ প্রভৃতি লক্ষণীয়! অভিনয়ের ক্ষেত্রে গালিলেও-র ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলি তার 
সু-উচ্চকিত কণ্ঠস্বরকে খুবই কাজে লাগিয়েছেন এবং সু-অভিনয়ের দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এবং এ 
কথাও ঠিক mg মিত্রের গালিলেও না দেখলে অমর গাঙ্গুলি আমাদের কাছে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। 
দীর্ঘদিন পরে মঞ্চে ফিরে এসে অমরবাবু মন ভরিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে বড় আঁদ্ৰিয়া 
চরিত্রটি খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ গালিলেও চরিত্রের বৈপরীত্য অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্ৰেশট্‌ প্রকাশিত করেছেন নাটকের 
শেষ পর্ধায়ে। এইখানেই ব্রেশট নাটকের সৃল্যায়ন। fea গালিলেও-র কতাবার্তায় খুবই "Ré হচ্ছে, সে 
তার্কিকের মতো গুরুর সঙ্গে কথা বলছে এবং শেষ সময়ে ডিসকোর্সীর পাণ্ডুলিপি নিয়ে গালিলেওকে জিজ্ঞেস 
করলে- _বাইরে রাতটা কেমন? ভার্জিনিয়ার উত্তর-__-পরিষ্কার, এবং তারকা খচিত নিঃসীম আকাশ প্রতিভাত 
হলো। গালিলেও আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছে, তার প্রস্তরবৎ মূর্তিটি অনেক দূরে চলে গেল এবং একটি বিন্দুতে প্রায় 
সমাধিস্থ হলো। বহুরুপীর গালিলেও নাট্য প্রযোজনাটির শেষ দৃশ্য ব্যঞ্জনাময়, অর্থবহ এবং হ্যদয়-প্রাহী। অমর 
গাঙ্গুলির সঙ্গে সৌমিত্র বসুর অভিনয়ে দৃশ্যটি স্ররণীয় হরেছে। গালিলেও নাটকটি কুমার রায় বথাসস্তব 
কুশলতায় পরিচালনা করেছেন। 

এপিক থিয়েটারের মঞ্চ সজ্জা সম্পর্কে ব্রেশট লিখেছেন- দি বিয়ালেষ্টিকখ থিয়েটার হ্যাজ্‌ নো ইউজ্‌ ফর 
দি সিশ্বোলিসিম্‌ অব্‌ দি এক্সপ্রেসনিস্ট eure এক্সিস্টেন্সিয়েলিস্ট স্টেজ্‌ হুইচ্‌ এক্সপ্রেস্ভ জেনারেল আইডিয়াস্‌, 
নর্‌ ক্যান ইট টার্ন ব্যাক্‌ টু নেচাররালিস্টিক্‌ স্টেজ উইথ ইট্‌স্‌ axo মিক্সচার অব্‌ দি রেলিভ্যান্ট ট্রাহিভিয়্যাল্‌। জাস্ট 
টু কপি রিয়েলিটি ইজ নট এনাফ্‌; রিয়েলিটি নিড্‌স নট্‌ অন্লি টু বি রেকগ্নাইজ্ভ বাট আল্‌সো টু বি 
অণ্ডারস্ট্ভ্‌। এই শর্তে নাটকেন্দ্ৰের মঞ্চ সজ্জা ও উপস্থাপনার রীতি এবং বহুর্পীর মঞ্চসজ্জা নিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়েছেন। 

সঞ্জীব সেন 
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ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটার 
The Economic Times O October 26, 1980 


Brecht Comes home 


For the last four weeks, the leading lights of Calcutta's theatre groups have been 
amimensely busy rehearsing Bertolt Brecth Galileo with veteran Sambhu Mitra in the 
title role and Prof. Fritz- Bennewitz, the renowned Brecht expert from the German 
Democratic Republic as the director. 


The 54 year old professor is no stranger to India. He has been visiting the country 
since 1970 but he has mostly been in New Delhi and Bombay assaining productions of 
Brecht's plays. He was the guest director with the National School of Drama on the 
production of ‘Teen Taka ka Swang' in Hindi an adaptation of ‘The Three Penny 
Opera' similarly he assisted Vijaya Mehta in Bombay in the Marathi adaptation of 
Brecht's Cacausian Chalk Circle’. 


But for Bennewitz who has till now done no less than 130 productions the 
experience with the newly formed Kolkata Natyakendra (Calcutta repertory theatre—CRT) 
has been most exciting. The CRT has decided to combins eminent and experimental 
theatre workers in the state under one umbrella with a view to fostering professional- 
ism inside the group theatre movement and producting plays of various kinds to 
educate theatre workers themselves and to open up new directions in production 
techniques. The GDR director thinks that this has been a historical decision and the 
choice of the play which is most difficult and complicated one has been most 
opportune. 


Prof. Bennewitz has held discussions with students of different universities here 
as also other theatre workers and he is amazed at the manner in which the local theatre 
groups produce highly modern and difficult plays with success and that financial 
constraints do not deter them from undertaking fresh ventures. 


In the CRT's 'Galileo', apart from Sambhu Mitra the others taking part include 
Redraprasad Sengupta, Arun Mukherjee, Bibhas Chakravorty, Nilkantha Sengupta. 
Asoke Mukherjee and Jochhan Dastidar. Also connected are Mohit Chattopadhayay. 
Tapas Sen and Sakti Sen. The group intends to produce eight plays, four in 1980-81 
and another four in 1981-82 and one of the major objectives is to bring in theatre 
exponerits. from abroad so as to expose Bengali theatre to international theatre 
techniques. 


Prof. Bennewitz says that this international exposition is especially crucial at 
present as each country and each language has each its own specific ways of treating 
the problems posed in the plays. This is particularly true of Brecht, he says, as this 
Marxist playwright has posed some fundamental questions in his plays which still 
elude specific answers in the non-socialist world. 


Specially mentioning the thematic significance of ‘Galileo’, the GDR professor 
makes the point that the conflict portrayed in the play has sharpened more in recent 
times and it has always been an experience for him to witness the varying responses 
of the leading characters to the play in different countries. He has assisted the 
productions of 'Galileo'in Romania, Federal Republic of Germany, as also in Italy, 
Venezuela and in the United States. In the Italian production the famous Italian actor, 
Tino Buazzelli did the lead role and it was a tremendous success throughout the 
country. 


About Sambhu Mitra, Prof. Bennewitz is most eustatic. He says that Mitra is sure 
to impart a new depth and interpretation to ‘Galileo’ taking into account the tradition 
and background of the India and Bengal in particular. According to him Mitra is an 
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intellectual with down to-earth vitality and he makes poetry out of science. Hc 
underlines that there must be total creative unity in the production and should help in 
revitalising the concept of Brecht. 

The GDR professor strongly disagrees with those Western scholars who want to 
differentiate between Brechts political ideas and his plays. Brecht was an uncompro- 
mising Marxist and he took 11 up as his task to be aware himself as also to make others 
aware he said. Prof. Bennewitz asserts that for a socially conscious theatre worker, the 
involvement with the social process is a big thing and hc must be an active participant 
in the struggle for change for the better. 

A great admirer of Shakespeare, Prof. Bennewitz thinks that it is rarely possible 
to reach the heights in Shakespeare's productions as the expanse is big and the scope 
immense. He has also produced Vishakhadatta’s 'Mudrarakshasa' and Kalidasa's ‘Sankuntala’ 
in German in cooperation with Vijaya Mechta in Weimed and Leipzig, respectively. He 
plans to do more productions in his country based on the latest Indian plays. 

For the CRT mernbers, the interaction between them and the GDR expert has 
been most illuminating and instructive. They have been fortunate enough to draw upon 
the wide experiences which the professor has in producing Becht's plays in different 
languages. They are hopeful that their production of ‘Galileo’ Scheduled to be staged 
next month will be a landmark in the theatre movement in Bengal. 

Nitya Chakraborty 


আনন্দবাজার পত্রিকা 0 বুধবার, ২৬ নভেম্বর ১৯৮০ 


এই গালিলেও wg মিত্রের 
কলকাতা নাট্যকেন্দ্র প্রযোজিত ব্রেশটের ‘গ্যালিলেওর জীবন’ নাটকটিকে এক কথায় বলা যেতে পারে আমাদের 
এখানের গ্রুপ থিয়েটারগুলির মালটিস্টারার। এই প্রযোজনায় সহযোগী হয়েছেন-কলকাতার ছটি গ্রুপ থিয়েটারের 
দল-_নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ারকশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, চাৰ্বাক ও শুদ্রক। গ্যালিলেওর ভূমিকায় 
অভিনয় করেছেন বর্তমান বাঙলা থিয়েটারের প্রবাদ পুরুষ শম্ভু মিত্র। ছটি দলের মুখ্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা i 
অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু গালিলেওর কাছে তারা সবাই পার্মচরিত্রবিশেষ। af দলের 
সহযোগিতায় প্ৰযোজনা, শম্ভু মিত্র এবং সর্বোপরি পূর্ব জারমানির হাবাইসার ন্যাশনাল থিয়েটারের রেসিডেনট 
ডাইরেকটর Fee বেনিভিৎজের নির্দেশনা__সব মিলে গালিলেওর জীবন শীতের মরশুমে কলকাতার 
থিয়েটারের একটা বড ববর। 

বিদেশী পরিচালকের নির্দেশনায় নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার ঘটনা কলকাতায় অবশ্য এই প্রথম নয়। এই তো 
কিছুদিন আগে পশ্চিম জারমানির হানস প্যুনথার হাইমের পরিচালনায় “আস্তিগোনে' মঞ্চ হল কলকাতায়। 
তবে এবার সাড়াটা বেশি। ভারতীয় নট্যদলগুলির সহযোগিতায় ভারতের মাটিতে বেনেভিৎজের এটাই প্রথম 
ব্রেশটের নাট্য প্রযোজনা 1 ভারতে এটি তার চতুর্থ নির্দেশনা । এবার তিনি বেছে নিয়েছেন ব্রেশটের অন্যতম প্ৰিয় 
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মুখোপাধ্যায়, বিভাস চকবর্তী, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতারা অন্যত্র যে যেমনই অভিনয় করুন না 
কেন, এই নাটকে তারা কি উজ্জ্বল? একমাত্র ব্যতিক্ৰম বোধ হয় es মিত্র | 
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 


সস্তোষকুমার ঘোষের সংযোজন 

বিশ্বাস না যুক্তি? যা প্রাতিষ্ঠানিক, যা স্থাবর-স্থাপনা, তার কাছে দগ্ডবহ; না নিঃসঙ্গ নিজস্বতা? মেনে নেওয়া; 
অথবা নিরস্তর জিজ্ঞাসা? কখনও কৌশলী আপস-__হয়ত। বিকল্পে আত্মদান তথা আত্মার অসম্মান। জানি না 
গালিলেওর জীবন নামে নাটকটার কোনটা! শেষ কথা । মোহিত চট্টোপাধ্যায়কৃত মূলের বঙ্গীকৃত রূপের সংলাপে 
শুনি আর দেখি অসামান্য এক তাপস। অল্প কথায় যিনি অনেক বলেন। একটা পাথরের টুকরো ফেলে ফেলে 
টের পাইয়ে দেন তার শদাসীন্য । সেই সঙ্গে আওয়াজ তোলে তার জ্ঞান এবং fae | (সত্যকে চিনিয়ে দিতেও 
তবে একটা আনায়াস ভঞ্গির সত্য সাহস দরকার?) 

“নবান্ন দিয়ে যে নবনাট্য আন্দোলনের সুচনা চল্লিশের দশকে তারই হাতে, আশির আরস্তে সেই g মিত্র 
কি আন্দোলনটাকে নবতর ST দিলেন? অভিনয়ে, প্রযোজনায়, যথোচিত আলোকে? CTA ব্যাপারে তাপস 
সেনকে তার শরিক বলতেই হয়। নিরাভরণ মঞ্চসজ্জায় আর অনতিরপ্জিত সম্পীতে যেমন সুরুচি- কৃতিত্বের ভাগ 
দিতে হয় জোছন দস্তিদার আর দেবাশিস দাশগুপ্তকে। তবু সব ছাপিয়ে সব মিলিয়ে অভিনয় । সেখানে ng মিত্র 
একেশ্বর। মুখপেশি এই ক্লান্ত, এই দীপ্র গলায় এক্ষুণি যদি ফুল ঝরে পড়ে, পরক্ষণে তবে বজ্র ঝলসায় | নাটকটা 
আমূল নাড়া দেয়। মানুষকে ঈশ্বরের বিষয়ে কি নিরাসক্ত করে? তিনি যদি থাকেন তবে মানুষের মনেই তার 
বাস, এই সংবাদটাই আচম্বিতে জানায়। আর কত কম কথায়! যেমন, যারা নিজেরা ভয় পায়; ভয় দেখায় 
তারাই। এমন কত। তখন? উপযুক্ত উচ্চারণের জন্যে "hg মিত্র । রাজা আর অয়দিপাউসের নায়ক । অন্ধকারের 
নাটক দুটির নিষেধাজ্ঞা সব জানার বিরুদ্ধে । জানলে বড়ো FS জানলে মৃত্যু । একটিতে অবশ্য মেলে আশ্বাস 
বা উত্তরণ। ‘গ্যালিলেও’ কি অসবর্ণ? না। সব SAS শেষ কথা জানা। জানতে হবে, পরিণতি যাই হোক । যেন 
চরৈবেতি, আমাদের উপনিষদের উদ্দীপনা বা উসকানি। থাক না কষ্ট, জানাটাই অৰিষ্ট, তার মধ্যে হারিয়ে 
যাওয়ার নেই মানা- বক্তব্যের পক্ষে এই তো যথেষ্ট । হল না, তবু ততটা হয়নি । অভিনয়? এই নাটকে শত্তুবাবু 
নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে গেছেন ঠিক ক্যোবারে ট্যাবারে সত্ত্বেও থিয়েটারে আজও তিনি অধুনা বিরলদর্শন বলেই 
কি আমাদের মঞ্চের সেরা বকস-হিট, হুমড়ে পড়া দর্শকদের লাইন-দেওয়া, কাড়াকাড়ি, মারামারি তো দস্তুরমতো 
বৈপ্লবিক!) তবু কোথাও বুঝি একটু ঘাটতি ছিল। গোড়ায় গলদ তাই পুরোপুরি শেষ রক্ষা হল কি? কতটুকু বাচে 
যদি বিজ্ঞানের শেষ কীর্তি শুধু একটি কালজয়ী রচনার চোরা চালানের ধরনে কীর্ভিত zu? সতের শতকের 
ভোরকে তখন যেন নতুন যুগের ভোর বলে চেনা যায় না। গালিলেওর জীবন। যেটা ছিল মানব ইতিহাসে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন, নাটকের মন্থর দ্বিতীয়ার্ধে সে যেন শ্নথগতি। উঠে আসতে আসতে দর্শকদের মনে হবে কেন 
যে একজনার অপরূপ অভিনয়ই সম্বল? চমৎকার টিমওয়ারক, আলো; মঞ্চ; গান। তবু একক তিনি, যেন 
একলা ৷ একটি নকিবের গান সবটাকে সব শেষে বলে দেবে __বিরাট একটা প্রতিশ্রুতির এই অবসান? অবসন্ন 
নায়ক বলেন, অন্যেরা শোনে দ্বিতীয়ার্ধে কথোপকথন যেন ভায়ালোগের বদলে মনোলোগ হয়ে ATA | হামলেটের 
কথায় ওয়ারভস; ওয়ারডস; ওয়ারডস। এত কথা কেন। এযুগের শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ শিল্পী শতু মিত্র কি xw 
প্রেক্ষাগৃহের সেই [কপি e 
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জার্মান সাহেব ও বাঙালীবাবুর নাটক 
কোলকাতার প্রথম সারির ছয়টি নাট্যসংস্থা কয়েকটি নিদিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ শুরু করেছেন একক দল 
হিসেবে আর্থিক এবং অন্যান্য অসুবিধের জন্য যা সম্ভব হচ্ছিল না দলবদ্ধভাবে তা করতে পারবেন বলে এঁরা 
আশা করেন। এরকম সাড়ম্বর প্রচেষ্টায় এরা =tg মিত্রকে সামনে রেখেছেন যিনি মঞ্চে কিছু করবেন জানলেই 
হাউস ফুল হয়ে ষায়। নবগঠিত সংস্থার নাম ক্যালকাটা রেপারটরী ধিরেটার। 
গালিলেওর জীবন এঁদের প্রথম প্রযোজনা যাতে গ্রুপ থিয়েটারের অর্থাভাবের কোন চিহ্ন নেই। এরকম 
. একটা ব্যয়বহুল প্রযোজনার কথা অনেক কমার্সিয়াল ঘিয়েটারও চিন্তা করতে পারে না। এককভাবে যা পারেননি 
দলবছ্ধভাবে এরা বিভিন্নসূত্র থেকে অর্থের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন-_এটা অবশ্যই সাফল্যের কথা । গ্রুপ 
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থিয়েটার মানেই যেখানে লোকসান সেখানে শস্তু মিত্রের কল্যাণে বারো টাকার টিকিট পঞ্চাশ টাকায় ব্র্যাক 
হচ্ছে__এটা একটা বিরল অভিজ্ঞতা | 

কিন্তু এত নাটক থাকতে গ্যালিলেওর জীবন কেন? ব্রেশট সাহেব পৌনে চার শ বছর আগেকার বিজ্ঞানী 
গ্যালিলেওকে নিয়ে যে নাটক লিখেছিলেন তা কথায় ভারাকাত্ত। বিজ্ঞান বনাম ধর্মের সংঘাত এই নাটকের 
বিষয়বস্তু৷ মাঝে মাঝে মনে হয় নাটক একই জায়গায় দীড়িয়ে আছে। তা ছাড়া এরকম প্রযোজনা কি গ্রামেগঞ্জে 
গিয়ে করা সম্ভব যা ক্যালকাটা রেপারটরী থিয়েটার চাইছেন। 
আত্মহত্যা করা হঠকারিতা। মরে গেলে কোন কাজ করা যায় না। গালিলেও শিষ্যদের ঘৃণা নিয়ে অথর্ব হয়ে 
বন্দীদশায় বাস করেও যে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন তা একথাই প্রমাণ করে । মনে হয়, এই শিক্ষা 
ক্যালকাটা বেপারটরী থিয়েটার পেয়েছেন বলেই এই নাটকটি বেছে নিয়েছেন। গ্রপ থিয়েটারের বিপ্রবীদের এই 
শিক্ষালাভ সত্যি আনন্দের | 

পূর্ব জার্মানীর হাইমর ন্যাশনাল থিয়েটারের রেসিডেণ্ট ডাইরেকটর free বেনেভিৎজ এই নাটকের 
নিৰ্দেশক। একটি সুসংবদ্ধ প্রযোজনার মাধ্যমে জার্মান সাহেব আমাদের চমকিত করেছেন। টুকরো টুকরো 
নাট্যমুহূর্ত রচনায় তিনি অবশ্যই নতুনত্ব দেখিয়েছেন যা সচরাচর বাংলা নাটকে আমরা দেখি না। পোশাক 
একটার পর একটার শরীরে চাপছে আর পোপ Sacra স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছেন-__দৃশ্যটির 
পরিকল্পনা অনবদ্য। কিংবা গ্যালিলেওর আত্মসমর্পণ না মৃত্যু, এই নাট্যমুহূর্তটি যেভাবে গড়ে উঠেছে কন্যা ও 
শিষ্যদের পরস্পর বিরোধী প্রার্থনায় তা অবশ্যই শ্রদ্ধার উদ্ৰেক করে। কিন্তু তারপর? একমাত্র সাহেবের নামের, 
গ্ল্যামার ছাড়া এই নাটকে তার উপস্থিতি অবশ্যস্তাবী বলে এই প্রতিবেদক ভাবতে রাজী নয়। 

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ অবশ্যই সুন্দর কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের sa গতি কমশ বিরক্তি এনে দেয়। 
আচ্ছা, মূল নাটকের গানগুলি এখানে নেই কেন? ব্রেশট সাহেবের কাছে ওগুলো নাকি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরাও 
বোধ হয় দেবাশিস দাশগুপ্তকে আরো সজীব দেখতে পেতাম। তাপস সেন প্রত্যাশা মিটিয়েছেন অকৃপণভাবে। 
হায়, এই লাইনটা ছাড়া আর কিইবা লিখতে পারি। 

ছয়টি দলের বড় বড় সব অভিনেতারা এবানে আছেন। নাটক নির্বাচনের সময় তারা জেনেশুনেই ঠিক 
করেছিলেন এই নাটকে তাঁরা ইত্যাদির দলে থাকবেন, এই ত্যাগ কিন্তু কম কথা নয়। বিভাস চক্কুবর্তী জোছন 
দস্তিদার, সুব্রত ভট্টাচার্য বা রাম মুখার্জী এঁদের কারোর কিছু করার ছিল না। মূল চরিত্রের কাছে অনেকটা 
উপশ্রহের মত শুধু যাওয়া শুধু আসা। কিন্তু তিনটে নাম আমি আলাদা উচ্চারণ করতে বাধ্য । অশোক মুখার্জী, 
ef মিত্র এবং দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত প্রমাণ করলেন তারা উপগ্রহ নন। অশোক এবং শাওলির কাছে এই 
প্রতিবেদক কৃতজ্ঞ এই জন্যে ওই সময়ের যোগ্য উত্তর তারা এই সময়ের হয়ে দিয়েছেন। দেবপ্রতিম এখন বালক 
কিন্তু বাংলা থিয়েটারের এক আশ্চর্য আবিষ্কার । বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের চলাফেরা তাকানোর ভঙ্গীতে সেই 
মস্তানের কথা মনে পড়ছিল যে রাজনৈতিক দাদার কাছে অনুমতি চায় কাউকে CS করতে। ব্যাপারটা সত্যিই 
অসুন্দর | তুলনায় দ্বিজেন ব্যানার্জী এবং নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত নিজের পরিধিতে স্বচ্ছন্দ। 

এবার শম্ভু মিত্র । এই নাটক তার 1 গ্যালিলেওর জীবন নাটক কাকে কি দিয়েছে জানি না কিন্তু শম্ভু মিত্রকে 
আবার ফিরিয়ে দিয়েছে! কিছুকাল স্বেচ্ছানির্বাসনের পর এই নাটকে তিনি প্রবলভাবে উপস্থিত। একা সওয়া তিন 
করেছেন। এই করতে গিয়ে যে তালভষ্গ হয়েছে তা দর্শকদের বুঝতে দেননি সম্মোহনী শক্তিতে । নাটকের 
শুরুতেই ছেচল্লিশ বছরের গ্যালিলেও যবন উৰুতে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে বলেন, লে আও, গালে জিভ ঠেলে চোখ 
ঘুরিয়ে ঠোঁট চুক চুক শব্দ করেন তখন কেন জানি না মনে হচ্ছিল পুরোন নাটকের ng মিত্র গ্যালিলেওকে প্ৰাস 
করে নিচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যখন অনেকটা মনোলোগ, অবসন্ন নায়কের বুকের কথা আমাদেরও, তখন "Dg 
মিত্র আকাশ ছুঁয়ে ফেলেন। নাট্যরসের সব রকম অভাবে বিরক্ত আমরা শুধু তারই জন্যে বসে থাকি। একটা 
কথা, গ্যালিলেও কি ধূর্ত ছিলেন? হবু জামাইকে কাটানোর জন্য তিনি যে রকম বেড়ালের মত ইদুর খেলাচ্ছিলেন 
তাতে মনে হয় g মিত্র চরিত্রটাকে নিজের মত করে নিয়েছেন। তাই হায়, দর্শকতৃষ্টির জন্য তাকেও বলতে 
হয় তুমিও ভাল তোমার ঘোড়াও ভাল। তা এটা ওঁর বয়সের জন্যই ভুলে যেতে রাজী আছি। 

ওয়ান ম্যান শো যেটুকু মুগ্ধতা ছড়ায় সেটুকু ছাড়া এই নাটক দেখে বেরিয়ে এসে বুকে কিছু বাজে না। 
সরাসরি আত্মহত্যার চেয়ে শতুবাবুকে মূলধন করে লক্ষ্মীর বে কৃপা ক্যালকাটা রেপারটন্নী থিয়েটার পেয়েছেন 
তা গ্যালিলেওব্র কাছে পাওয়া শিক্ষারই ব্যবহার । শুধু স্মারকপত্রে গালভরা অঙ্গীকারগুলো না করলেই শোভন 
হত কারণ পাওয়ার জন্য তাদের দিতে হচ্ছে যে অনেক SEI 
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© 
সব শেষে একটা কথা । টিকিটে লেখা আছে প্রবেশানুমতি নাট্যকেন্দ্র দ্বারা সংরক্ষিত। বিদেশের কোন 
‘কোন হোটেলে নাকি কালা আদমীদের ঠেকাবার জন্য এই রকম আইন আছে। কোলকাতা শহরের প্ৰগতিবাদী 
দলগুলোর এ রকম নগ্ন ওদ্ধত্যের সোচ্চার প্রকাশে যদি কেউ অন্য রকম গন্ধ পান তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় 
না। সমরেশ মজুমদার 
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গালিলেও, বেনেভিৎস্‌ ও g মিত্র 

বাংলা মঞ্চে ব্রেখ্ট চর্চা যদি এর ফলে আরও পরিণতি লাভ করে থাকে, তবে তা সকলেরই লাভ । এই নাটক 
দেখতে-দেখতে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের আপোস এবং তাকে ছাপিয়ে ইতিহাসের 
পটে আশাবাদ যদি দর্শকদের মনকে কোনো-না-কোনো ভাবে স্পর্শ করে গিয়ে থাকে, তবেই তো এর সার্থকতা | 
ব্রেখ্টের নাট্যতত্ব ও প্রয়োগের নানা কথায় আমরা অস্থির। 'গালিলেওর জীবন" কে অবলম্বন করে সেই 
প্রয়োগের একটা বিশ্বমান আমাদের কাছে পৌছেছে ভাবলে আমাদের আত্মপ্রত্যয় একটু দৃঢ়তা পায়। পূর্ব 
জার্মানির ফ্রিৎস্‌ বেনেভিৎস্‌ আমাদের সেই সুযোগই করে দিলেন? শম্ভু মিত্র, মনে হয়, তারই হাত ধরে সেই 
দায়িত্বই কাধে তুলে নিয়েছেন, এই বয়সেও-_এমনকী অবশ্যই নিজের অভিনয়ধারার অভ্যাস থেকে অনেকটা 
সরে আসার ঝুঁকি নিয়েই। এই সাহসও একটা বড ঘটনা আমাদের মঞ্চে 


কিন্তু তার চাইতেও বড় ঘটনা অভিনেতা হিসেবে «mg মিত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ । 'রক্তবরবী”-র নাট্যবাচন 
আবিষ্কার, গ্ৰীক ট্রাজেডির বিশ্বজনীনতার বাঙালি নাট্যমুদ্ৰা আবিষ্কার ও ধনতান্ত্রিক ইওরোপের ব্যক্তি-ট্রযাজেডির 
বাঙালি প্রক্ষেপণে tg মিত্র কলকাতার নাটমঞ্চ থেকেই যুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন অভিনয়ের সুদীর্ঘ 
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভূমিকাগুলির সঙ্গে । মাঝখানে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের অংশটুকু ধরলে তার ক্লাসিকাল 
নাট্যচ্চা এক সম্পূর্ণ আয়তন পায়। কিন্তু সেই সম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ওই ক্লাসিকাল নাটকের অভিনয় বুঝি-বা তাৎপর্যে 
আধুনিক প্রাসজ্গিকতা লাভ করত না, যদি তিনি ব্রেখ্ট-নাটকের আধুনিক নাট্যসংকেতকে অভিনয়ে ধরার 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করেই অবসর নিতেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সের কাছাকাছি MG মিত্র তার অভিনয়-জীবনের 
এই আরব্ধ কাজটুকু করার দায় মেনে শিল্পী হিসেবে নিজের মহন্তেরই সাক্ষ্য রাখলেন। বার্ধক্যের এই পরিণত 
দুঃসাহস আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সম্পদ। 

নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, চাৰ্বাক, শুদ্ৰক- এই ছটি নাট্য-প্রতিষ্ঠানের 
অনেকেই বিভিন্ন সময়ে ব্রেখ্টের বা ব্রেব্টীয় মেজাজের নানা নাটক হাজির করেছেন__কখনো বাংলা রূপায়ণে, 
কখনো-বা তার অনুপ্রেরণায় | ফলে ওই দলগুলির অভিজ্ঞতার নিজের-নিজের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল অনেকটা 
আগেই। আবার কোনো-কোনো দলের সাম্প্রতিক কিছু নাটকের মঞ্চরুপে আমাদের মনে যেন একটা সংশয় উঁকি 
দিতে শুরু করেছিল, সেই অভিজ্ঞতার জগতে আর নতুন কোনো সৃজ্জনশীলতা ঘটছে কিনা 1 'গালিলেওর জীবন" 
অভিনয় করে এঁরা তাদের অভিজ্ঞতাকে সম্মিলিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন, দলগত অভিমান ত্যাগ করে 
খোলাখুলি দীড়িয়েছেন, এমনকী ব্যক্তিগত অভিনয়-ক্ষমতাকেও নতুন পরীক্ষার সন্মুখীন করেছেন__তাদের 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে তার ফল খুব ভালো না হতে পারে জেনেও। আর তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এমন একটি 
উদ্যোগের সঙ্গে পূর্ব জার্মানির gaara ন্যাশনাল ঘিয়েটার-এর রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর ফ্রিৎস্‌ বেনেভিৎস্্‌-এর 
সংযোগ ব্রেখ্ট্‌-চর্চা যে বাঙালি নাট্য-আন্দোলনের পক্ষে কতটা জরুরি আর আন্তরিক, এই সমস্ত ঘটনা তারই 
নির্দেশ দেয়। তাই 'গালিলেওর জীবন" হয়ে উঠেছে আমাদের এখনকার আত্মস্তরী quera দুর্বিনীত- প্রতিবেশে 
আত্মস্থ শিল্পসন্ধানের বিনয়ী প্রয়াস। ছটি দল ও ctu মিত্র একত্রিত হতে পারেন, te মিত্র মেনে নেন অপর 
ঠেকে_ এত ভালো কি সত্যি ঘটছে! 
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বিচিত্র মানুষটির অস্থিরতা বা ইন্ড্রিয়বশ্যতা বা জ্ঞানপিপাসার মগ্নতা বিংবা তার সমন্বয় বা পরিপূরকতাকে প্রকাশ 
করেন---স্বতঃস্ফূৰ্ততার অপরিচ্ছন্নতায় - নয়__-অনেকটাই বিশ্লেষণের সচেতনতায় ও আত্মবিচ্ছিন্ন 
অভিনয়দৃশ্যতায়। নিশ্চয় এ সবই ব্রেখ্টুকে খুশি BAS হয়তো মাঝে-মাঝে কারো মনে হতে পারে তার পুরোনো 
সুরেলা উচ্চারণ মিশে চকিত বিসংগতির সৃষ্টি করছে না তো-_ধরা যাক শেষ দৃশ্যে আন্দ্রিয়াকে বলা নির্মম 
আত্মবিচারের কোনো-কোনো বাক্যে-_গালিলেওর দীর্ঘ চমকপ্রদ সংলাপে কণ্ঠস্বরের অভিনয়ের প্রলোভন তো 
ছড়ানোই- কিন্তু সে অভিনয়েও এই মিশ্রণে দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। 

_ কৌতূহল ছিল, গালিলেও চরিত্রের ইন্দ্ৰিয়ময়তাকে কতখানি একং কীভাবে পরিস্ফুট করবেন "Tg মিত্র? 
চালস লটনের অভিনয়ের বিবরণে আচার-আচরণের যে কিছুটা অতিরেকের কথা শুনতে পাই, শম্ভু মিত্র যে 
SSAA যান নি. তা হয়তো সুখেরই বিষয়। অবশ্য প্রথম দৃশ্যে তিনি যে খালি গায়ে হাজির হল, মার্কিন দর্শকদের 
সেই আপত্তি এখানে সম্পূর্ণ Sanya | আর লটনের চেহারার যদি তার সহায়কই হয়ে থাকে, তার অভাবে 
তো সুঠামদেহ "mg মিত্রকে দায়ী করা চলে না। তবু, সংযত অভিনয়ে, সুনিরূপিত ভঙ্গি বা হাত পা 
চালানোর মধ্য দিয়ে তিনি সেই চঞ্চল ইন্দ্রিময়তাকে কম স্পষ্ট করে তোলেন নি। যেভাবে তিনি যস্ত্রপাতি 
নাড়াচাড়া করেছেন, কিংবা ছোট আন্ত্ৰিয়া যখন পিঠ ঘষতে থাকে তখন দুলে-দুলে হাঁটতে-হাটতে 
আরামপ্রিয়তার কথা জানিয়েছেন, যেভাবে ছাত্রদের নিয়ে “এক্সপেরিমেন্ট” করতে-করতে নিজের সংলাপের 
সুপ্রযুক্ত ভাবারই যেন স্বাদটুকু চেখে-চেখে নিচ্ছেন, তা লক্ষ করে শমু মিত্রের অভিনয়ের গভীরতা ও বৈচিত্র্য 
মুগ্ধতা আসে। নিজের মলের মতো কাজ করতে পারার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের উল্লাস তার আচরণ ও ভঞ্গির ক্ষিপ্ৰ 
স্পষ্টতায় প্রকাশ পায়- চরিত্রের মাধুৰ্য ও পৌরুষ দুইই ঝরে পড়ে। 

এই ইন্দ্রিয়ের উল্লাস কমশই কমে যেতে থাকে, যতই তিনি নিজের কাজ থেকে সরে যান-_এই পরাজয় 
সাবলীল ফুটে ওঠে তার অভিনয়ে। ৯ম দৃশ্যে বড়লোকের ছেলে ও ভাবী জামাতা লুদোভিকোর কাছে থেকে 
প্রতিকিয়াশীল পোপের আসন্ন মৃত্যুর খবর শুনে গালিলেওর অভিনয়ের আবার ছন্দবদল ঘটে। তিনি যেন 
পানাহারে স্বাদ ফিরে পান, হাটায়-চলায় আসক্তি। যেন আবার অনিবার্ধতার দিকে চলেছেন। ছোট রাগ- 
ভিউ ugue E E S হিসি 

র নন। 

এই fa ওদাসীন্য শতভু মিত্রের অভিনয়ে বহু জায়গায় সংগতভাবে আসে, ওয় দৃশ্যে টেলিস্কোপের 
সাহায্যে প্রহ-রহস্য আবিষ্কারের পর সেই গা-ছাড়া ভঙ্গিতে বসে থাকা। কিংবা ws দৃশ্যে বিদ্রুপমুখর মন্কদের 
দেখা মঞ্চের কোণ থেকে, কৌতূহল ভরে। অবশ্য পাশাপাশি ফোটে ভার্জিনিয়ার প্রতি তার অবজ্ঞা ও 
অসহিফুল্তা। ওয় দৃশ্যে ভার্জিনিয়া টেলিক্কোপের মধ্য দিয়ে দেখতে চাওয়ায় x মিত্র তীক্ষভাবে মেয়ের দিকে 
তাকান, তারপর বলেন, কেন? এটা তো খেলনা নয়! অবশ্য সেখানে, এবং অন্যত্রও, ব্রেখ্ট যাকে বলেন 
গালিলেওর 'শোম্যান্শিপ্‌* ভার একটা ছোয়াও থাকে। 

গালিলেওর আচরণে যে দ্বৈত তার প্রতিষ্ঠাই এই চরিত্রের অভিনেতার wat যেমন, ২য় দৃশ্যে, ভেনিসে, 
মাইনে-বৃদ্ধির প্রয়োজনে গালিলেও যখন লুদোভিকোর কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেকে টেলিক্ষোপের 
আবিষ্কারক হিশেবে চালিয়ে দিয়েছেন, তখন "ng মিত্রের কণ্ঠস্বরে কিন্তু তঞ্চকতার ভাব নেই, বরং অভিনয়ের 
দক্ষতা এমনকী লুদোভিকোর বিষণ্ন ঠাট্রার পাশে ঈষৎ বিব্রত হতে-হতেও সপ্রতিভ, আর তার ফাকে বন্ধু 
সাগ্রেদোর সঙ্গে এই টেলিক্কোপেরই সাহায্যে জ্যোতিরিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনা বিষয়ে ছোট-ছোট আপ্লুত 
আলোচনা- দুয়ের বিন্যাস tg মিত্রের অভিনয়ের আত্মসচেতন বিশ্লেষণে ধরা আছে। অবশ্য, এটাও ঠিক, এই 
দৃশ্যে শম্ভু মিত্রের ওই বহুস্তর-অভিনয় বোধহয় সম্ভবই হত না, যদি অতজন সহ-অভিনেতা তাদের নিজেদের 
অবস্থান থেকে একটা সামশ্রিক অভিনয় গড়ে না ভুলতেন। গালিলেও সেই সামগ্রিক অভিনয়েরই অংশ এখানে 
— qa মিত্রের ব্যক্তিগত অভিনয়ের প্ৰায় অন্যতম প্রধান মুহূর্ত হওয়া ATRO I 

কোনোটিকেই উচ্চকিত না করে অথচ দুটিকেই শিল্প গুণে সমন্বিত করে ব্যক্তিগতকে সমষ্টির অন্তৰ্গত করে 
নেওয়ার এই ব্রেখুটীয় সংগঠনের কৃতিত্ব নিৰ্দেশক ফ্রিৎস্‌ বেনেভিৎস্‌ আরও কয়েকবার এই নাটকে দেখিয়েছেন। 
ব্রেখ্টের এই নাটকে গালিলেওর চরিত্রই প্রধান। দুটি-একটি বাদে সব দৃশ্যেই গালিলেও উপস্থিত এবং সর্বাংশে 
উপস্থিত। কলেজিয়াম রোমানিয়ামে ও spre ডিউকের জন্য অপেক্ষার দুটি দৃশ্যে গালিলেওর উপস্থিতি সত্তেও 
তিনিই প্রধান নন। তিন ধরণের দৃশ্যেই__ যেখানে গালিলেওর প্রধান উপস্থিতি, অপ্রধান উপস্থিতি ও 
অনুপস্থিতি__নাটকটি যে একই টেনশনে বাঁধা থাকতে পারে তা সম্ভব হয়েছে এই সমষ্টি-অভিনয়েরই গুণে। শম্ভু 
মিত্রের একক অভিনয় এই নাটকের অদ্বিতীয় সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও তার সাফল্য শুধু সেই অভিনয়েরই উপর 
নির্ভরশীল নয়- সমষ্টি-অভিনয়ই এর শ্রাণবন্তু। আর বেলেভিৎস্‌ সেই সমষ্টি-অভিনয় সম্ভব করে তুলেছেন 
এমন সব প্রকরণের সাহায্যে যা বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে সম্ভবত ASA! বাক্যহীন মুভ্মেণ্টের গতিতে 
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নাট্যুমুহ্র্তটির টেনশন গড়ে তোলা এই সমষ্টি-অভিনয়ের একটি প্রধান অবলশ্বন। কার্ভিনাল ইনকুইজিটরের 
প্রবেশ-মুহূর্তে, পোপের সঙ্গে কার্ডিনাল ইনকুইজিটরের সাক্ষাতের দৃশ্যে, ste ডিউকের জন্য ভার্জিনিয়া সহ 
গালিলেওর সাক্ষাতের দৃশ্যে চরিত্রের নীরব দ্রুত চলাফেরায় এই নাটক সবচেয়ে বেশি পাকিয়ে উঠেছে। সেই 
চলাফেরাটাই সেখানে অভিনয়। 

গালিলেও চরিত্রের আত্মবিকুয় ও পতন যখন থেকে শুরু হয়, তখন থেকে চরিত্রাভিনতোর 

তার প্রয়োজন সব থেকে বেশি । ৪র্থ দৃশ্যে ফ্রোরেন্স শহরে গালিলেওর বাড়ির দৃশ্যেই তার ভয় ও 

ধর্বতার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। ৮ম দৃশ্যে ছোটমচ্কের কাছ থেকেও গালিলেও প্রথম জানতে পারেন, তার 
আবিষ্কার কীভাবে শুধু গির্জাকেই নয়, চাষিদের পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰচ্যুত করবে। ৯ম দৃশ্যে গালিলেওর আপোসের শুর, 
শুধু তা নিশ্চয়ই ১৩শ দৃশ্যের অনুতাপ-ঘোষণার সঙ্গে তুলনীয় নয়। ৯ম থেকে ১৩শ দৃশ্যে একে অনিবার্ধতার 
দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। 

৯ম দৃশ্যের এক্সপেরিমেন্ট-অংশটি অসামান্য অভিনয়ে হাজির করেন me মিত্র । কিছুটা অপ্ৰসন্ন বিরক্ত 
ছাত্রবুল, তাদের মধ্যে তগ্লোদ্যম গালিলেও- এক্সপেরিমেন্ট ও শিক্ষণ-এর সময় সামান্য উৎসাহ-সঞ্চার ঘটে। 
লাতিন ভাষার বইটি ফেদারজ্োনি যখন ছুঁড়ে ফেলে দেন, গালিলেও তুলে দেন তা আন্দ্রিয়ার হাতে-_ খানিকটা 
পরাজিতের ভষ্চিতেই__উদাসীনতার ভান ANA ব্যর্থ । 

১১শ দৃশ্যে শিল্পপতিদের প্রতিনিধি ভান্লি-র কথা অগ্রাহ্য করে গালিলেও বলেন, তার বিজ্ঞানের কাজ 
নেহাতই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার, কে কী তার মানে করবে তা তার জানার কথা নয়--মনে হয়, ৯ম দৃশ্যের 
ওই আভাস এবার পূর্ণতা পাচ্ছে | ১৩শ দৃশ্যে অনুতাপ-ঘোবণার পর গালিলেও যখন প্রবেশ করলেন--‘বদলে 
গেছেন প্রায় চেনাই যাচ্ছে না' তখনকার অত্যাচার-জর্জর ধ্বংসস্তুপের অভিনয় শম্ভু মিত্রের কোনো-কোনো 
পরিচিত Sita বাইরে আসতে পারে না বলে মনে হয়। আন্দ্রিয়া সার্তির “দুর্ভাগা সেই দেশ যে দেশে বীর জন্মায় 
না’ এই আবেগতীব্র ঘোষণাকে মার্কিনি প্রযোজনায় চার্লস লটন সরিয়ে আনেন আরও পরে। ব্রেব্টের নাটকে 
তা উচ্চারিত হয় গালিলেও-র প্রবেশ-মুহুূর্তে, সার্তির লক্ষ্যহীন উক্তি গালিলেও-র গোচরে আসে যদিও ফলে 
নানা ঘটনার পর একেবারে শেষে গালিলেও যখন বলে, “দুর্ভগা সেই দেশে যেখানে কেবল বীরেরই প্রয়োজন 
হয়'-_ তখন সেই বিলম্বিত জবাব অন্য রকমের গভীরতা ও তাৎপর্য পায়। লটনের অনুবাদের মুখে-মুখে জবাব 
একটু সহজ নাটুকে। বেনেভিৎস্‌ অবশ্য দেখা যাচ্ছে লটনের রৃপাস্তরহ অনুসরণ করেছেন এবং শম্ভু মিত্রের 
অভিনয়ে বেদনা ও প্রজ্ঞা যুগপৎ উচ্চারিত। 

একেবারে শেষ দৃশ্যে (১৪শ) গালিলেওর অভিনয়ে শম্ভু মিত্র আবার অনেকগুলি স্তরে কাজ করেন। 
‘ডিসকোর্সি' কপি করার সংবাদ শুনে আন্দ্ৰিয়ার উল্লাস তাকে নাড়া দেয়, অথচ তিনি শীতল কণ্ঠস্বরে লেখার 
আভ্যাসিকতার কথা শুধু বলেন। ১ম দৃশ্যের উদ্বোধন তো এখন আর সম্ভব নয়_ পরাজয় এখন 
সম্পূর্ণ__জবুথবু বসে থাকেন চেয়ারে, সকিয়তা শুধু কাটাচামচ arora | শেষ উক্তিতে দর্শকদের মনে পৌছে দেন 
বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার কথা। স্পষ্ট উচ্চারণে সততাই ফুটে ওঠে। আন্ত্ৰিয়ার হাতে তখন 
সেই বিজ্ঞানীরই শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যা তিনি রাত্রে বসে-বসে দুর্বল দৃষ্টিতে কপি করেছেন, এখন পাচার করবেন বাইরে। 
আন্দ্রিয়ার উচ্ছাসের পাশে বৃদ্ধ শুধু বই-পাচারের ঝামেলা ও দায়িত্ব__অস্বীকারের কথাই আলোচনা করতে চান। 
বীরত্ব ও পতনের দুটো ছবিই রয়ে যায়। 
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শীর্ষে থাকার কথা, তখন কোনো ছবি ফোটে না, ভাজা ভিন ek SEN wd 
ইতিবাচক ভূমিকার যে কথা ওয়াল্টার বেজ্ঞামিন্‌ বলেন, কিংবা আমাদের ফ্রিৎস্‌ বেনেভিৎস্‌ বলেন আশাবাদের 
কথা, তা কী করে দানা বাঁধবে এই কার্নিভাল-দৃশ্যটি ছাড়া? মস্ত ক্ষতি হয়েছে এই বর্জনে। না হলে এই 
প্রযোজনার সংহতি বিষয়ে প্রায় সবটাই মুগ্ধতার কথাই বলতে হত। বোধহয় একমাত্র সংগীত ছাড়া । aba 
নাটকে সংগীতের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, সেটা মনে রাখলে সুরারোপের এই দারিদ্র্য খুব পীড়াদায়ক। 
মঞ্চসজ্দা, আলো, পোশাকআশাক সব কিছুতেই YAS কল্পনার ছোঁয়া আছে। লটনের প্রযোজনায় অর্থবহ রং 
ব্যবহারের যে খবর শুনি, ততটা না হলেও, বেনেতিৎস্-এর নির্দেশনায় সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন ধূসর কয়েকটি মাত্র 
দেয়াল ও দরজা এবং অনিবাৰ্য ও স্পষ্টচিহিতি কয়েকটি আসবাবের সাহায্যে বাস্তব ও ছিমছাম যে মঞ্চ তৈরি 
করা হয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে শাদা বা কখনো তীব্র রঙিন পোশাক সম্পূরক বা বৈপরীত্যের বিন্যাসে বারবার 
চিত্রকলার প্রবাহ আনে। অবশ্যই রং-ব্যবহারের একটা আসল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থানগত 
ব্যবধানকে আভাসিত করা । তাই গির্জা বা অথরিটির রঙিন ঝলমলে পোশাকের পাশে ফেদারজ্জোনির পোশাক 
Rafi গালিলেওর পোশাকও “দুই-পা মাটিতে নামানো" মানুষের। সমস্ত প্রযোজনাই আশ্চর্য সরলতার 
অভিমুখী । প্রত্যেকটি পরিকল্পনা সহজ ও সুবোধ্য। এমনকী কার্ডিনাল বারবেরিনি যখন পোপের পোশাক পরে, 
তার বিস্তারিত জাক খুব সহজবোধ্য ও স্বাভাবিক Brea আমেজ আনে। 

মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চ ব্যবহারের কথা আবারও তুলতেই হয়। এরকম শাদাসিধে, কয়েকটি মাত্র উপকরণের 
সাহায্যে নাট্যবস্তুর গভীর ব্যঞ্জনা এবং সবচেয়ে বড় কথা মঞ্চের বিস্তৃত শূন্যতার ব্যবহার-_এই বাস্তুয় 
পরিচ্ছন্নতা ইওরোপীয় মঞ্স্থাপত্যের আধুনিকতার শিক্ষণ ছাড়া সম্ভব ছিল কিনা জানি না। 

যৌথ অভিনয়ের কথাও অনেকবারই বলা হয়েছে। প্রযোজনার শেষ ও DURS কৃতিত্ব তো এখানেই। 
গালিলেও তো প্রাধান্য পাবেই। কিন্তু শম্ভু মিত্রের ব্যক্তিত্বের পাশে অন্য অভিনয়ের খঞ্জতা যে এবার এখানে 
চোখে পড়ল না, বরং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযোগ্যের চেয়েও কিছু বেশি, একথাও বারবার 
বলা দরকার | 

দুটি নারী চরিত্রের অভিনয়ই মনে পড়ে সর্বাগ্রে। সিনোরা সার্তির চরিত্রে স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় ও 
ভার্জিনিয়া চরিত্রে শীওলী মিত্র সত্যিই নিপুণ । প্লেগের দৃশ্য বর্জিত হওয়ায় স্বাতীলেখার অভিনয়ের সুযোগ তবু 
সীমিত শীওলী কিন্তু ভার্জিনিয়া চরিত্রের নিঃশব্দ ও সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা দৃশ্যগোচর করেন। তার অভিনয়ের 
গুণেই আমার বুঝতে পারি ১৪শ দৃশ্যে, AA যে-কথা বলতেন, যতটা বোকা ভাবা হয় ততটা বোকা মেয়ে সে 
নয়। শীওলী যেন শুধু তাকানোর ভঙ্িতেই ১ম দৃশ্য থেকে ১৪শ দৃশ্যের কালাস্তরে তার ভেতরকার 
ঝড়ঝাপটাকে বোঝাতে পেরেছেন। ১৩শ দৃশ্যে শাওলীর প্রার্থনা-উচ্চারণের উত্থান-পতনকে নির্দেশক প্ৰায় 
আবহসংগীতের কাজে লাগান। 

পুরুষ চরিত্রও প্রত্যেকটি সু অভিনীত। তারই মধ্যে কার্ডিনাল বারবেরিনি চরিত্রে আশোক মুখোপাধ্যায়, 
কার্ডিনাল ইনকুইজিটর চরিত্রে বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত, সাশ্রেদো চরিত্রে বিভাস চকুৰতী এবং আরও অনেকের কথাই 
এখন মনে ASE | 

আমরা আশা করে থাকব, “কমার্শিয়াল থিয়েটার, যাত্রা এবং বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সমর্থনে জনরুচিকে বিকৃত করার যে প্রচেষ্টা চলছে, তার পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার'-এর কর্মসূচি 
আরও চালিয়ে যাবেন কলকাতা নাট্যকেন্দ্র। 

অরুণ সেন 
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The Statesman O Friday 24 September 1982 


Triteertha in Calcutta 


The theatre of Bertolt Brecht is a process of stripping reality and the inrebuilding it. 
He has no prejudice against exaggeration, or "Showing feelings". Only the performer 
does not feel the sentiments he expresses al any given moment, he thinks. Scrupulous 
attention is paid to detail in everything : the visual, the word, the gesture, the 
composition in movement, the sound, the music. Triteertha's Galileo Gallic, sponsored 
by Seagull Empire and Max Mueller Bhavan at Gyan Manch, cannot entirely meet this 
exacting standard, Harimadhab Mukherjee seems less sure of his ground than he was 
with Duerrenmatt and Kleist. Yet few directors in Calcutta today can match his ability 
to compress the play into a length appropriate to its audience without losing essential 
elements of so carefully thought-out a mixture. 


Hitler’s triumphs in 1938, the dropping of the first nuclear bomb in 1945 and 
Stalin's death in 1953 each found Brecht writing or rewriting his masterpiece. It began 
life in German, was reconceived in English and was put pack in German combining the 
strengths of both. Though Brecht later denounced the form as "opportunist", at no time 
did he deviate from a straightforward chronicle of 17th century intellectual history, 
which stuck closely to the known facts. The novelty lies in the underlying notion, that 
doubt, even self-doubt, can be highly productive. This message, which Mr Mukherjee 
emphasizes through sheer clarity of story telling has been overlaid with another about 
the paramount need to establish and communicate the truth in defiance of authority 
Brecht's fear of a chasm between the scientist and the average man causing the former 
to overlook the social implications of his work represents a third strain. Not the least 
of Mr Mukherjee's merits is his refusal to present Galileo's opponents as unreasonable. 
The Church has its say in the scene with the Little Monk omitted by the Marxist Huang 
Tsolin in his famous Beijing production of 1980. 


Apart from the second half of the sixth scene, in which Andrea defies the plague 
to stay back in Florence with Galileo and the inquisitor's velled warning to Virginia 
at the end of the seventh. Mr Mukherjee's cuts can be excused on grounds of 
expediency. In view of Galileo's ambivalent response to Andrea's question in the 14th 
scene about the ‘‘new age'' being an illusion, it is now customary to leave out the 
optimistic conclusion (the Discorsi crosses the border). Attentive readers may miss 
minutiae such as Galileo discouraging Virginia to look through his telescope a wooden 
model of the Ptolemaic system being broken during a scuffle between Andre and the 
boy Medici and Adnrea an acting Galileo's earlier swaggering in front of the Roman 
Collagium just before the recantation, but the visual continuity does not suffer. 


' What Mr Mukherjee ought to rectify immediately is the unvarying tempo of each 
scene. This detracts from Sagredo's horror at Galileo's talk of the earth moving round 
the sun, the hilarity of the monks (Mr Mukherjee loses here a rich opportunity for 
mime) before Claviusis's announcement the boisterousness at the carnival, the disap- 
pearance of the man Barberini beneath the papal rohes and the dramatic irony of the 
recantation. Since Galileo never looks elated at the news of the Pope's fatal illness and 
at the chance of resuming his experiments, the consequent cruelty to Virginia remains 
obscure. The other serious defect is that with the exception of Kali Mazumdar's suave 
Barberini the large cast provides little support of Mr Mukherjee's magnificent, 
thoroughly unsentimental Galileo. An anaemic chorus in green dressing-gowns often 
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sings off-key. The chiaroscuro lighting and slide projections violate Brecht's expressed 
instructions. 
By Our Drama Critic 


Amrita Bazar Patrika O Friday 1 October 1982 
Triteertha's Galileo 


What is most commendable about Triteertha's production of Bertolt Brecht's Galileo 
Galilei, sponsored by Max Mueller Bhavan and Seagull Empire at Gyan Manch, is the 
dexterity with which director Harimadhab Mukherjee edits the original lengthy and 
complicated script without any discernible disadvantage or discontinuity. Accused of 
having ''too much head and too little guts’’, Galileo, more than any other of his plays, 
fulfills Brecht's theories of minimizing theatricality and maximizing debate—in this 
case as a result of the spirit of free thought and enquiry, exemplified in the scientist, 
coming to grips with the dictates of the officialdom, exemplified in the Church. It is 
to Mr Mookherjee's credit that he does not reduce the protagonist Galileo's adversaries 
to a laughable or otherwise denigratory status. 


Though a well constructed production on the whole, certain nodal points in the 
narrative could have been more appropriately high-lighted and not one suspects, nearly 
all the scenes been played in the singular constant key . The light effects attempted fail 
to achieve what a change in the rhythm of narration would have. This is what robs 
Sagredo's shock and concern (at Galileo heretic talk of the earth revolving round the 
sun) of its intensity, and the gratutious marketplace scene of its boisterousness and fun 
despite the director's expert handling of a crowd on stage. The scene of the monks 
ridiculing Galileo's theory is particularly weak. Galileo's scene with the little monk—the 
debate between faith and knowledge, Church and Science, on a basic human level—is 
a treat to watch. To a major extent Mr. Mookherjee rightly keeps the stage barren but 
for a functional props. 

Harimadhab Mookherjee's Galileo is immensely live human and complex—a 
superlative performance. To have his audience enraptured in the final monologue with 
a total lack of theatricality is a measure of his excellence. Kali Mazumdar presents a 
dignified, sophisticated Barberini. Rana Roy as the little monk seems to lack the proper 
emotional depth. Suparna Bhattacharjee fails to make the daughter Viriginia a pathetic 
victim of Galileo's thought-less conceit. Sanjeeb Bagchi as the young Andea turns in 
a surprisingly good performance. The unmelodious discordant chorus is the most 
serious blemish in an otherwise successful production. 


The Telegraph O Saturday 2 October, 1982 
On themes, politics and craft 


] walked out of Teen Bignani only to be told later that the play had picked up after the 
interval and that I should have stayed. This was the weakest of four productions by 
Triteertha that were performed in Calcutta last week. Three of the plays were 
translations from German and one was based on a story by Mahasweta Devi, Minor 
problems aside, they demonstrated a solid grasp on theatre, on themes, politics and 
craft. This coupled with a sincerity in approach made it a very worthwhile effort to 
bring this body of work to Calcutta. 
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Bertolt Brecht's Galileo Galilei was done justice to in a simple fashion. The story 
of the man fighting and cajoling the church for what he knew to be true, for what he 
know would shake the very foundations of church and society is one of Brecht's simple 
masterpieces (simpler in terms of the scale the play-wright chooses to deal with the 
subject). Marshalling a big cost, with himself playing Galileo, Harimadhab Mukherjee 
came through with a tight production. Though no major risks were taken and a few 
lugubrious embellishments added (slides to denote scenes and ill-fitting recorded 
music) the basic understanding of the play and Brecht's ideas were evident. The chorus 
could have done with a little more tuning and conviction. 


Ruchir Joshi 


দেশ O ৩০ অক্টোবর ১৯৮২ 
ত্রিতীর্ঘের চারটি নাটক 
সিগল্‌ এমপায়ার এবং ম্যাকসমুূলার ভবনের সৌজন্যে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থা সম্প্রতি কলকাতায় 
চারটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন। 

ইতিপূর্বে কলকাতার রঞ্গমঞ্জে দুটি ভিন্ন সংস্থার প্রযোজনায় ব্রেশটের গ্যালিলিও কাহিনী মঞ্চস্থ হয়েছে। 
ত্রিতীর্থের গ্যালিলেও গ্যলিলি পূর্ববর্তী দুটি প্রযোজনার চেয়ে বহুলাংশে স্বতন্ত্র ও মৌলিক। 

সৌরলোক ও জ্ঞযোতির্মশুল সম্পর্কে আবিষ্কৃত জ্ঞান ও সত্যকে প্রকাশের অভিযোগে সপ্তদশ শতকের 
ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও sarge হয়েছিলেন। ধর্মযাজকদের vary ও রাজরোষে নিশ্চিহ্ন হওয়ার 
আশঙ্কায় বন্দী বৈজ্ঞানিক নিজের আবিদ্ধিত সত্যকে অস্বীকার করেন এবং পৃথিবী ও জ্যোতির্মশুল সম্পর্কে 
বাইবেলের উক্তিকে অল্রান্ত বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। একজন বিজ্ঞানসাধক, সত্যদ্রষ্টা মানুষের এই দুর্বলতা, 
এই আত্মসমর্পণ সমকাল ও ইতিহাসের বিচারে ভীরুতা এবং কাপুরুষতা বলে চিহ্নিত হলেও, সেই প্রতিভাধর 
বিজ্ঞানীর এই স্বলন ও বিভ্রান্তি কি অবাস্তব, অমানবিক, এ প্রশ্নে বিতর্ক, বিবাদ আজ্জো শেষ হয়নি | শেষ হওয়ার 
কথাও AY | একজন রক্তমাংসের মানুষ, তিনি যতই দেবোপম, জ্ঞানী গুণী মহৎ হন না কেন, মৃক্তিকালগ্ন মানুষের 
কামনা বাসনা আশা এবং আকাঙ্ক্ষা যে কিছু পরিমাণে তাকেও আচ্ছন্ন এবং আবিষ্ট করবে এ বিষয়ে সংশয় 
নেই। এটাই হয় এবং এটাই মানবিক। 


ব্রে্টল্ট ব্রেশটের প্রায় সব নাটকেই সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব এবং অসাধারণ মানুষের সাধারণত্বকে 
আশ্চর্য কৌশলে মিলিয়ে মিশিয়ে সাধারণ অসাধারণের শাস্ত্রীয় সীমাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 


এই প্রক্রিয়ায় যে চরিত্রগুলো তৈরী হয়েছে, ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে তাত্ত্বিক অবিচল ধারণাকে নস্যাৎ করে 
তারা যুগ ও জীবনের পটভূমিকায় অনেক বেশী তাৎপর্যময় ও মানবিক হয়ে উঠেছে। এই মানবতা নিকষিত 
হেম নয়, তেজ ও দুর্বলতা, গৌরব ও mente লিপ্ত এক বিস্ময়কর মহিমামণ্ডিত বিষয়। 

ত্রিতীর্ঘ প্রযোজিত গালিলেও গ্যালিলি নাটকে বৈজ্ঞানিক গ্যালিলেওর পাশাপাশি এই মানুষ গ্যালিলেও, 
হচ্ছেন, তার মানবিক মুখচ্ছবিকেই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। নির্দেশক এবং নামভূমিকাভিনেতা হরিমাধব 
মুখাৰ্জী গ্যালিলেওর জীবনের সংকট ও সংগ্রামকে সুক্ষ্ম ও নিপুণ ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন। অত্যন্ত 
ব্যক্তিত্মমণ্ডিত, বলিষ্ঠ অভিনয় তিনি করেছেন। তার দাড়ানো, হাঁটা, সংলাপ এবং অভিব্যক্তিতে প্রথম শ্রেণীর 
অভিনেতার দীপ্তি ফুটে উঠেছে। 
পরিকল্পিত দীর্ঘ দৃশ্যগুলি এবং ফ্যাকাসে সবুজ পোশাক পরা কোরাসের দল, যারা নাটকের সৃত্রধরও বটে, 
তাদের ঘন ঘন আনাগোনা এবং ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দান, অতিকথন বলে মনে হয়েছে! ব্যাখ্যা ছাড়াও ঘটনাকে 
অনুসরণ করতে দর্শকদের কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মঞ্চশৈলী, আলো, আবহ রচনা এবং প্রায় পঁচাত্তর 
জন অভিনেতা অভিনেত্রী ও কলাকুশলীর সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর মতো দায়িত্বনিষ্ঠ সংঘবোধ গ্যালিলিও গ্যালিলি 
নাটকটিকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে। 
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মাদার PHIG নাটকে হেলেন ভাইগেল ও পল বিল্ট ১৯৪৯ 
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Mother Courage and her Children অবলম্বনে 


রচনাকাল : ১৯৩৮-৩৯ । প্রথম অভিনয় : ১৯ এপ্রিল ১৯৪১ 


অনুবাদ ও পরিচালনা : জগমোহন মজুমদার ৷ প্রথম অভিনয় : ১৯৭৫ 


অনার্য প্রযোজনা : মাদার কারেজ ও তার ছেলেমেয়ে 
অনুবাদ ও পরিচালনা : IYA wa! প্রথম অভিনয় : sare 


পিপলস্‌ লিটল থিয়েটার প্রযোজনা : হিম্মৎ্বাঈ 
IASA : উৎপল দত্ত। পরিচালনা : ফ্রিৎস বেনেভিটস 
প্রথম অভিনয় : ৩১ মার্চ ১৯৮৮ 


IMIN (বহরমপুর) প্রযোজনা : মা অভয়া 
বূপাত্তর : কৌশিক রায়চৌধুরী । পরিচালনা : গৌতম হালদার 
প্রথম অভিনয় : ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ 


নাগরিক (ঢাকা) প্রযোজনা : Swe? মা 
অনুবাদ : আবদুস সেলিম। পরিচালনা : আতাউর রহমান 
প্রথম অভিনয় : ১৯৯৭ 


রঙ্গকর্মী প্রযোজনা : হিন্মৎ্মাঈ 
বুপাত্মর : নীলাভ 
E পরিচালনা : উষা গাঙ্গুলি। প্রথম অভিনয় : ১৮মে ১৯৯৮ 





প্রতিক্ষণ O ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৫ 
মাদার কারেজ্‌ : যুদ্ধই যার আশ্রয়। যুদ্ধই যার মৃত্যু 
বাঙালি নাট্য-প্রযোজকদের কাছে বের্টোল্ট ব্রেখ্টের আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য। অথচ তীর অন্যতম সেরা নাটক 
“মাদার কারেজ core হার চিলড্রেন" কেন এতকাল অভিনীত হয় নি, অস্তত প্রকাশ্যে নিশ্চয় হয় নি, তার কারণ 
রহস্যজনক। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিরিশ বছরের যে ধর্মযুদ্ধ ঘটেছিল, সেই ইওরোপীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গো জড়ানো 
এই নাটকটি বাঙালি দর্শকদের কাছে কতবানি গ্ৰহণযোগ্য হবে, বোধহয় সে-বিষয়ে দ্বিধাই এই অনাগ্রহের বড় 
কারণ। তাছাড়া যাকে ঘিরে এই নাটকটি তৈরি হয়েছে, সেই মাদার কারেজ্‌ চরিত্রের নানামুখী গোলমেলে 
জটিলতাকে কীভাবে এবং কতখানি প্রকাশ করা যাবে, সে-বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে । মোট কথা, অনেক দিক 
থেকেই বোধহয় দুরূহ বিবেচিত ছিল এই প্রযোজনা I 

এই অবস্থায় অনাৰ্য-র মতো নতুন দল তাদের নবীন নাট্যকর্মীদের নিয়ে এই নাটকটির বাংলা qe “মাদার 
TAS ও তার ছেলেমেয়ে" নামে যে উপস্থিত করতে উদ্যত হয়েছেন, সে-সংবাদই তাদের সাহসিকতার বড় 
সাক্ষ্য। প্রথম অভিনয় দেখে বোঝা গেল, এ শুধু দুঃসাহস নয়, যোগ্যতারও প্রমাণ। প্রযোজনার প্রতিটি স্তরে 
তাদের আত্তরিকতা ও শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজটি কঠিন এবং অভিনয়ও সেদিন ছিল প্রথম, তাই বহু 
ক্ষেত্রেই বেশ অনিশ্চয়তা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ওই নাট্যকর্মীদের মেধা ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে কোনো 
সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাই নিজেই আগ্রহ করে ওঁদের দ্বিতীয় অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম । সে-অভিনয় 
দেখে বুঝেছি, ওই অনিশ্চয়তা তারা অনেকটাই কাটিয়ে উঠছেন এবং আরও যে কাটিয়ে উঠবেন তা আন্দাজ 
করতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। 

নাটকটি যেমন, তেমনি মাদার কারেজের চরিত্রটিও নানা দিক থেকে নানা কথা বলে_ বহু অর্থের ব্যঞ্জনা 
সেখানে যুদ্ধই মাদার কারেজের নির্ভর, আশ্রয়-_যুদ্ধের ফলেই তার ছোট ব্যবসাটি চলে, পশরার গাড়ি টেনে 
নিয়ে-নিয়ে যুদ্ধবাহিনীর পাশে ঘোরে, যুদ্ধাবসানের কথা শুনলে মাথায় বাজ পড়ে। ওই যুদ্ধই তাকে নিরাপত্তাহীন 
তাড়নায় ঘুরিয়ে মারে, ছিনিয়ে নেয় তার দুই ছেলে ও এক মেয়ের জীবন। এ তো সে চায় নি। সে চেয়েছিল 
যুদ্ধ চলুক, তার ব্যবসা অটুট থাকুক, শুধু তার ছেলেমেয়ের গায়ে যেন যুদ্ধের আঁচ না লাগে। তা কি হয়? 
আমাদের বাউল যেমন বলেন, জলে নামব কিন্তু চুল ভেজাব না? কিন্তু এই চাওয়াটা থাকেই । এখানেই মাদার 
কারেজ্‌ অন্ধ অচেতন। অন্যদিকে সে কিন্তু হাড়ে-হাড়ে জানে যুদ্ধ জিনিসটা কী। অথচ তাকে না চেয়েও উপায় 
নেই, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। কিন্তু বোবা মেয়ে যুদ্ধের পল্টনদের হাতে অত্যাচারিত ও রক্তাক্ত হয়ে ফিরলে বুক 
ভেঙে বেরিয়ে আসে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিশাপ । ব্যবসা তাকে চালাতে হয়, রক্ষা করতে হয়- ছেলের মৃত্যু- 
সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েও দরদাম করতে হয়, মেয়ের শবের সামনে দীডিয়েও হিসেবি হতে হয়। ছেলেমেয়ের 
মৃত্যুও ঘটে এই দরদস্তুরির ফলে, বেঁচে থাকার পক্ষে অনিবাৰ্য এই হিসেবিপনার জন্য। অথচ তাদের মৃত্যুতে 
জমাট হয়ে থাকে পাথরের মতো নিথর কান্না। 

বাস্তবের এতগুলি স্তরে কাজ করতে হয় মাদার কারেজের অভিনেত্রীকে। এই অভিনয়কে কিংবদস্তির 
স্তরে নিয়ে গেছেন ব্রেখ্টের সহধর্মিণী হেলেনে ভাইগেল। ব্রেখ্টের নিজেরই গদ্যবিবরণে, ফটোগ্রাফে বা 
বার্লিনের অভিনয়ের চলচ্চিত্রায়নে আমাদের সে-অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই অবিস্মরণীয় অভিনয়ের স্মৃতিও হয়তো 
আমাদের প্রযোজকদের আত্মপ্রত্যয়কে দুর্বল করেছে। 

কিন্তু অনার্ধ-র নির্দেশক ও প্রধান অভিনেত্রী মধুশ্রী দত্ত অকুতোভয় | তিনি ভাইগেলকে পাশ কাটাতে চান 
নি, বরং প্রায় পায়ে-পায়ে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। অবশ্যই যতটা সম্ভব তার ACH অথবা পরোক্ষ দেখার 
অভিজ্ঞতাকে মাত্ৰ সম্বল করে। সেই অনুসরণ বহুক্ষেত্রেই যথেষ্ঠ নিপূণ- যেমন শেষ দৃশ্যে মরা মেয়ের 
সৎকারের জন্য গ্রামবাসীকে খুচরো দেবার সময় হিসেব করার ভঙ্গিটুকুতে, ভাইগেলের যে সংযোজন ব্রেখ্টকে 
পর্যন্ত মোহিত করেছিল। বহুক্ষেত্রে তা স্বভাবত অসম্পূর্ণও। ফলে স্বকীয় efe সঙ্গো এই অনুকৃত efc 
একটা বিচ্ছেদের জায়গাও হয়তো রয়ে যায় | ঠিক মিশে যায় না। ভাইগেলের অভিনয় যাদের জানা নেই, তাদের 
চোখে লাগতেই পারে অভিনয়ের বিভিন্ন স্তরের ঈষৎ অসামঞ্জস্য। 
অভিজ্ঞতাকে কি ছুঁতে পারত না? শাসক-শক্তির চাতুরিতে ভুলে সাময়িকভাবে fears ও অচেতন গরিব কি 
নেমন্তন্ন করে আনে না তার চূড়াস্ত স্বার্থের বিরোধী নগদ পাওনার কোনো জগৎকে? এই ভেবে যে ক্ষীরটুকুকেই 
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সে শুধু মেরে দিতে পারবে? পরে শুধতে হয় না তার দেনা? যাকে মনেপ্রাণে চেয়ে মাথায় তুলেছে, তারই শেল 
কি বুকে বাজবে নাঃ 

অনাৰ্য সম্প্রদায় অবশ্য কোনো কিছু অর্থারোপ করতে চান নি। তারা নাটকটির আন্তরিক ও সৎ 
রূপায়ণেই এর নিহিতার্থ যেটুকু তাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এক দিক থেকে তাতেই বরং আমাদের স্বস্তি। 
কারণ, রূপান্তরের ও দেশীয় অর্থারোপের অভিজ্ঞতা তো আমাদের সবসময় খুব সুখের নয়। কখনো-কখনো 
আতঙ্কের | 

তাছাড়া এরকম দেশীয় অর্থারোপের কি কোনো প্রযোজন আছে? “মাদার কারেজ্'-এর বলবার কথাটুকু 
কি ইওরোপীয় ধর্মযুদ্ধের ঘটনাজ্বালকে ছাপিয়ে সবসময়ের সব দেশের অভিজ্ঞতাই হয়ে ওঠে না? মূলের 
তয় Since ওমর ভাটি হরির লারা তবেই তো প্রযোজনার বেশি 
সা ৷ 

সেই সার্থকতা এনে দিয়েছেন অনাৰ্য। তাদের প্ৰযোজনা থেকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না ঠিক কোথায় 
এবং কোন অর্থে যুদ্ধবিরোধী এই নাটক । বীরত্ব কেন এখানে ঠাট্রার feum যুদ্ধের অপচয়, অর্থহীন জয়পরাজয় 
ও বিভীষিকাকে পশ্চাৎপটে রেখে কীভাবে সামনে এসে দাড়ায় যুদ্ধের তাপে ঝলসে যাওয়া কতকগুলি 
চরিত্র : মাদার কারেজ্‌, তার ছেলেমেয়ে, বাবুচি, পাদ্রি, গ্রামের চাষি-চাধিবউ. afte, এমনকী কলের পুতুল 
সৈনিকেরাও। যুদ্ধ, ব্যবসা, ধর্ম সবকিছুতেই দুমুখো ঠাট্টার ঝড়। 

অবশ্যই অনার্ধ-র সার্থকতার মূলে আছে মধুশ্রী দত্ত র দক্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত নির্দেশনা এবং সমগ্ৰ দলটির 
সংহত প্রাণশক্তি। তার কাজে বড় বাধা ছিল বাংলা ইডিয়মের দিক থেকে বেশ দুর্বল বঙ্গানুবাদ। হয়তো 
অনভিজ্ঞ দলের পক্ষে মঞ্চের অসুবিধাও | যদিও বিশাল মঞ্চকে তিনি ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তবু 
বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল নাট্যাভিনয়ের পক্ষে রবীন্দ্রসদনের অনুপযোগিতা। যেন কিছুতেই ভরাট হয়ে উঠতে 
পারছিল না মাদার কারেজের উপস্থিতি । তবে হাতে-টানা মালগাড়িটা তৈরি করা হয়েছে চমত্কার__কেজো, 
বাস্তব-_ নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে বেল্লিনের আন্সাম্বল্‌-এর দৃশ্য ও বিবরণ ৷ সত্যিই গাড়িটা চরিত্র হয়ে উঠেছিল। 
যে-কথা সমালোচকেরা বলেছেন, মাদার কারেজের আরেক সম্ভান। সবচেয়ে আদরের সম্তভান। দরিদ্র মানুষের 
বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন যাকে রাখতে বলি হয়ে যায় তার ছেলেমেয়ে। দুর্ভাগ্যবশত ভায়ালেকৃটিকের এই 
কান টানাটানিতে মাদার কারেজ শেখে না কিছুই। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের বিপরীতে গাড়ি সহ মাদার কারেজের 
এই এগিয়ে চলা- বাঁচার তাগিদে চলা ঠিকই, কিন্তু নিষ্ফল যাত্ৰা--একই aren চরিত্রটিকে মহৎ ও প্যাথেটিক 
করে তোলে। ব্রেখ্টের এটাই যদি বলবার কথা হয়ে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে পৌছে দিতে পেরেছেন 
নিৰ্দেশক | 

IA দত্তই মাদার কারেজের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার অভিনয়ে কিছু-কিছু অসুবিধা ছিল। 
কণ্ঠস্বরে অনুরণনের যেন কিছুটা অভাব, জড়িয়ে যাচ্ছিল দীর্ঘবাক্যের শেষাংশ, হেলেনে ভাইগেলের পা ফাক 
দেওয়া হচ্ছিল- তবু, সন্দেহ নেই, Sa অভিনয় মাদার কারেজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় অনেক দুর পৰ্যসজ্ত সফল। 
পড়া, শেষপর্যন্ত গাড়ি নিয়ে একা-একা টানতে-টানতে চলা-_এ সবের তাৎপর্য গেঁথে যাচ্ছিল দর্শকের চেতনায় | 

এটা ঠিক যে এই প্রযোজনার একটা বড় ত্রুটি, বেশ কয়েকজনের অভিনয় খুবই মামুলি, কাচা । বিশেষ 
করে ছোট চরিত্র গুলিতে | তবে দুই ছেলে, আইলিফ চরিত্রে দেবঞ্চযি সিংহল এবং সুইশ চিজ চরিত্রে উৎপল বসু, 
যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন। বাবুচির চরিত্রে প্রদীপ সাহাও ৷ বাংলা অভিনয়ের ধারায় পাদ্রির ভূমিকায় উত্তম 
মুখোপাধ্যায়ের ভাবভঞ্গি একটু চেনা aye, কিন্তু বিম্বাসযোগ্য। 

তবে অভিনয়ে সবচেয়ে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছেন মেয়ে কাট্রিনের চরিত্রে সর্বাণী চৌধুরী । দুমড়ে যাওয়া 
বোবা মেয়েটি তার চলায়-ফেরায় অভিব্যক্তিতে দর্শকদের মনে-মনে ফেরে। যুদ্ধের ভয়াবহতার মুর্তিমান 
প্রতিনিধি সে। সবসময়েই যেন মনে করিয়ে দেয়, সৈনিকরা তার গলায় জোর করে কিছু পুরে দিয়েছিল বলেই 
সে বোবা। সে তার আৰ্তনাদে, গোঙানিতে, মনের ইচ্ছাপ্রকাশের তীব্রতায় বুঝিয়ে দেয় তার মৰ্মাত্তিক অস্তিত্ব। 
বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্য সে যখন গোলাবাড়ির ছাদে উঠে ড্রাম বাজিয়ে চলে মরিয়া 
উন্মাদনায়___তখন তার আচরণে যে মানবিক করুণাটুকু লুকোনো থাকে তা যেন দেখতে পায় দর্শকেরা- তার 

তুলনা নেই। সর্বাণী সাবলীল দক্ষতায় পৌছে দিয়েছেন এই বোবা অসহায় fey করুণাময়ী মেয়েটির প্রতিমা । শুধু 
বখন এই কিশোরীর বয়স ‘পঁচিশ’ বলে উল্লেখ করা হয়, তখন নির্দেশকের ও বৃপসজ্জাকারীর অসতর্কতায় 
দু: | 
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তা না হলে বুপসজ্জার কাজ তো ভালোই ) অন্যান্য উপরণ ও মঞ্চসজ্জার ঘোর বাস্তবতা যথেষ্ট কল্পনা- 
সমৃদ্ধ। আলোর ব্যবহার GIS এক জায়গায় ত্রুটিপূর্ণ ছিল, সেটি বেশ বড় ক্ষতির কারণও হয়ে উঠেছিল। 
কাট্রিন যখন ড্রাম বাজাচ্ছিল গোলাবাড়ির ছাদে উঠে- দীর্ঘক্ষণ তার মুখ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল । গান 
তো অনেক কাটছাট হয়েছেই। few গণনাট্যযুগের এঁতিহো যে সুরারোপ করা হয়েছে এবং সাধারণভাবে যে 
আবহসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে, তা সার্থক ও সহায়ক। 
নাটককে জোরালোভাবে ও গভীর আত্তরিকতায় হাজির করেছেন। অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য কোথাও-কোথাও 
অপরিপন্কতার ছাপ আছে হয়তো, fey তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে তাদের বুদ্ধির স্পষ্টতা ও আবেগের সুস্থতায় | 
অভিনয় দেখার পরও চোখের সামনে স্থায়ীভাবে রয়ে যায় একের পর এক দৃশ্য : মৃতপুত্রের সামনে নির্বিকার 
মা দেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তেই ভেঙে পড়ে, মাদার কারেজ্‌ ও বাবুচির হিসেবি ও ভাঙাগড়া সম্পর্কের 
মধ্যেই গড়ে ওঠে ক্ষণিকের গাঢ় নির্ভরতার ছোঁয়া-ছুঁই, মেয়ে কাটরিন বেপরোয়া ড্রাম বাজায় বীরত্বের আশ্চর্য 
দীপ্তিতে কিংবা শেষদৃশ্যে নিরুপায় মাদার কারেজ্‌ ঘাড় নুইয়ে একা টেনে চলে তার পক্ষে বেজায় ভারী কাঠের 


অরুণ সেন 
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হিম্মতমাঈ : রঙ্গকর্মী ও Cara অগ্নিশুদ্ধি 


আবার যখন পৃথিবীময় যুদ্ধবাজদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, তখনই বের্টোল্ট ব্রেশটের জন্মশতবর্ষে 
“রঞ্গকমী"-র নতুন নাটক “হিম্মত্মাঈ" আগামীকাল (১৮মে) প্রথম মঞ্চস্থ হচ্ছে। ব্যাপারটা সমাপতন, fay 
বড় তাৎপর্যময়। কেন না ১৯৪১ সালে লেখা ব্রেশটের “মাদার কারেজ WIS হার চিলড্ৰেন’ এমন 
ব্রণরক্তময় নাটক যেখানে মানুষের পতন ও রিরংসার ছবি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনই সারা নাটকময় ছড়িয়ে 
আছে যুদ্ধ-বিরোধী মানবতাবোধের আলো । তাই মাদার কারেজের টানা গাড়িটি কোরেজের সংসারও 
বটে) যা তিরিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নানা পথে এগিয়ে চলে, সেই গাড়িই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের 
প্রতীক, ধ্বস্ত মানবতা I l 

ব্রেশটকে নিয়ে নতুন করে তো কিছু বলার নেই। একসময় বাংলা মঞ্চ ব্রেশট-কবলিতই হয়েছিল 
বলা যায়। এ-শতাব্দীর বিদেশী নাট্যকার-প্রযোজকদের মধ্যে ব্রেশট সম্ভবত, আমাদের কাছে সবচেয়ে 
পরিচিত নাম। যে কোন কারণেই হোক ব্রেশট বোধ হয় এখন আর ভাল বিকোন না (কেন না পৃথিবী এখন 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে), তাই যে ব্রেশটকে নিয়ে কলকাতা একদিন সত্যিসভ্যিই হুজুগে 
মেতেছিল, জন্মশতবর্ষে তাকে আবারও বুঝে নেওয়ার লক্ষণ তেমন দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য বাংলা অন্য 
থিয়েটারের পরিস্থিতিও বদলে গেছে। সেখানে এখন ব্রেশটের মত নাট্যকারের ঠাই না পাওয়াই স্বাভাবিক। 

এই পরিস্থিতিতে উষা গাষ্গুলির নির্দেশনায় ‘রষ্গকর্মী’, মঞ্চস্থ করতে চলেছে 'হিম্মতমাঈ*, মাদার 
কারেজের হিন্দি বুপাস্তর। এ নাটক নিয়ে অনেক আলোচনা-সেমিনার-লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু বাংলায় 
প্রযোজনা তেমনভাবে হয়নি ৷ মাদার কারেজের বাংলা রূপান্তর করেছিলেন উৎপল দত্ত ‘হিম্মৎবাঈ’ নামে। 
হাতে গোনা কয়েকবার অভিনয় হয়েছিল। হিম্মতবাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শোভা cmi 
বহরমপুরের নাট্যদল যে প্ৰযোজনা করেছিল তার নাম ছিল “মা অভয়া’। রঙ্গকর্মী উৎপল we অনুবাদিত 
নামটিই একটু অন্যভাবে রেখেছে। এখানে জানানোর বছর দুয়েক. আগে মাদার কারেজের এক হিন্দি 
প্রযোজনায় কারেজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা মনোহর সিং। 

fog কারেজ চরিত্রে প্রবাদ-প্রতিম হয়ে আছেন ব্রেশটের নিজস্ব প্রযোজনায় বার্লিনার অনসম্বল-এর 
অভিনেত্রী এবং ব্রেশট-সঙ্চিনী হেলেনে ভাইগেল ৷ অনসম্বল-এর সেই প্রযোজনার চিত্ররুপ যারাই দেখেছেন, 
তারা জানেন, অভিনয়ের এক দেবদারুশীর্য স্পর্শ করেছিলেন ভাইগেল, ওই চন্রিত্রে। এরপর ১৯৬৩-তে 
নিউ ইয়র্কে একটি প্রযোজনায় কারেজ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আযানি ব্যাংকফ্ট্‌। সেও এক অনন্য 


সৃজন | 
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ফলে এ-নাটকে নির্দেশকের ভূমিকা ছাড়াও Ga গাঞ্গুলির সামনে অন্য এক চ্যালেঞ্জ । কেন না 
তিনিই অভিনয় করছেন হিম্মৎমাঈ চরিত্রে । চ্যালেঞ্জ হেলেনে ভাইগেল নামে লিজেন্ডের মোকাবিলা FATA | 
হয়ত স্বেচ্ছায় এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন Gar নাট্যজীবনের পঁচিশ বছরে কারেজের মত চরিত্রকে তিনি মঞ্চে 
জীবন্ত করে তুলতে চান। মাদার কারেজের মত একটি বহূচরিত্র সম্বলিত জটিল বিন্যাসের নাটককে 
কীভাবে উপস্থাপিত করছেন ভষা? অনেক চরিত্র নিয়ে নাটক মঞ্চায়নের অভিজ্ঞতা তার আছে। 
‘লোককথা’, ‘হোলি’, “বুদালি'-ব মত নাটকে আমরা তা দেখেছি। কিন্তু ব্রেশটের নাটকের ক্ষেত্রে ‘ব্ৰেশটীয় 
ফর্ম নামে এক কুসংস্কারের পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে। আশার কথা, নির্দেশক উষা এই কুসংস্কারকে পাস্তা 
দেননি। নীলাভর করা হিন্দি বুপাস্তরকে তিনি প্রযোজনার প্রয়োজনে কিছু কিছু বদলে নিয়েছেন। ব্রেশটের 
একটি ভাবনাকেই তিনি এ নাটক মঞ্চায়নের পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ থিয়েটারের 
মায়াজাল ভেঙে দেওয়া । তাই মঞ্চে থাকছে শুধু হিম্মৎমাঈ-এর গাড়ি বাশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি গরুর গাড়ি, 
আর এই গাড়িতেই হিম্মতমাঈয়ের গোটা সংসার, যা সে নিজেই টেনে নিয়ে চলে। ফলে “হিম্মতমাঈ" শুধু 
প্রসেনিয়ামেই আটকে থাকবে না, খোলা প্রার্গণেও অভিনয় করা যাবে। 

ব্রেশট সৃজিত তিনজন মায়ের চরিত্র আছে। গোর্কির মাদার অবলম্বনে এক মা, দ্বিতীয় মাদার 
কারেজ এবং তৃতীয়জন সেনোরা কারার। উষা আগেই গোর্কির মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এবার 
মাদার কারেজ। কিন্তু হঠাৎই এ-নাটক কেন বেছে নিলেন Bar বা রশ্গকর্রী? ব্রেশট শতবর্ষ বলেই? না। 
ডবা, তথা areas থিয়েটারে সবসময়ই দুটি বিষয় প্রধান হয়ে উঠেছে ১. সবসময়ের দ্বন্ভদীর্ণ পৃথিবী, 
২. সেই পৃথিবীতে নারীর অবস্থান। একটি সমাজে নারীর অবস্থান থেকেই সেই সমাজের বর্বরতা বোঝা 
যায়। তাই “মাদার কারেজ'। ধর্মের নামে যে হিংসা সারা পৃথিবীময় আজ চলছে তারই তো এক ছবি দেখতে 
পাই “মাদার কারেজ'-এ মধ্যযুগের তিরিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের ভেতরে । আর যুদ্ধ, তা সে মধ্যযুগেই হোক 
বা এ শতাব্দীতে, তার চরিত্র তো একই, ব্যক্ত-হিংসায়, মানুষের নৈতিকতার অধঃপতনে। মাদার কারেজ 
নাটক জুড়ে এই অধঃপতনের ছবি। কারেজও ভেবেছিল, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এবং তার ভ্রাম্যমান সংসার 
নিয়ে, যুদ্ধের বাজারে লোক ঠকিয়ে কোনমতে বেঁচে থাকতে পারবে সে। কিন্তু যুদ্ধ একে একে তার 
ছেলেমেয়েদের কেড়ে নেয়, দিনে দিনে একা হতে থাকে সে আর অবশেষে থাকে শুধু তার ভাঙাচোরা 
গাড়ি, তার ভাঙাচোরা সংসার এ নাটকে কোন আশার কথা বলেননি ব্রেশট, কিন্তু তিরিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে 
কারেজের এভাবে বেঁচে থাকার লড়াই-ই হয়ে ওঠে মানবতার আশা। উষা বাস্তবিক আগুনে হাত 
দিয়েছেন। আমরা চাই কারেজের আগুনে পুড়ে তিনি আরও we হয়ে উঠুন। 

শুধু উষা নন, রষ্গকর্মীর কাছেও এই প্রযোজনা এক অগ্নিশুদ্ধির মুহূর্ত । আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, 
রঞ্গকর্মীর ওম পারিখের মুখেও সেই আলো দেখেছি। অনলস থিয়েটারকর্মী হিসেবে তিনিও পঁচিশ বছর 
কাটিয়ে দিলেন। এই অগ্নিবাহিত আলো রঙ্গকমীরি সকলেরই মুখে, যারা গত দু'মাস ধরে, “হিম্মতমাঈ"- 
কে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছেন। নির্দেশক উষার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন পোশাক পরিকল্পনায় জারিন 
চৌধুরী, মঞ্চসজ্জায় মনু দত্ত, আলোক পরিকল্পনায় বাদল দাস। 

আমি দেখতে পাই, যুদ্ধের ধ্বংস পেরিয়ে একা হিম্মৎমাঈ এগিয়ে চলেছে তার গাড়ি তার 
ভাঙাচোরা সংসার নিয়ে। সেই সংসার যেন পৃথিবীও। নীল পর্দার মদমত্ততার দিনে, বাংলা নাটকের 
যাত্রাধমী সাফল্যের সময়ে হিম্মৎমাঈয়ের গাড়িটির বড় প্রয়োজন ছিল। এখন আর ক'জনেরই বা 'একলা 
চলো CA’ বলার সাহস আছে। 

রবিশংকর বল 


সংবাদ সমকাল 0 মে ২৯, ১৯৯৮ 
রঙ্গকমীর “হিম্মতমাই” পরিচালিকার সার্থক চ্যালেঞ্জ 


ব্রেখটের ‘মাদার কারেজ BTS হার চিলড্রেন" অবলম্বনে 'রষ্গকর্মী'র এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রযোজনা “হিম্মত মাই'। অকপটে স্বীকার করা যায়, এই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য যে হিম্মতের প্রয়োজন, 
পরিচালিকা Gar গাঙ্গুলি তা দেখিয়েছেন। ব্রেথটের নাট্য ঘরানার যে ব্যাপ্তি, যে বিশাল ক্যানভাসে তার 
গল্প, তা প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে মূল গল্পের ফ্লেভার বজায় রেখে অন্য দেশের ভাবধারায় প্রয়োগে নিপুণ বয়ন 
বেশ দুর্হ। 
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যুদ্ধের পাশাপাশি তৈরি হয় কিছু ঘটনা, কিছু গল্প। যুদ্ধের সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত নয়--যাদের 
জীবনে ধর্ম, রাজনীতি বা শিল্পের থেকেও এক টুকরো রুটি সংগ্রহ আরও জরুরী, সেইসব চরিত্রের 
প্রেক্ষাপটে ব্রেখটের এই নাটক । যুদ্ধের টানাপোড়েনে সবাই যখন বিব্রত | হিম্মত মাই-এর একমাত্র সম্বল 
একটি টানা গাড়ি আর তার সম্ভানদের নিয়ে তখন বেঁচে থাকার প্রশ্নে বিধ্বস্ত। যুদ্ধ ও ধর্ম যে কী 
ভীষণভাবে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করে, “হিম্মত মাই'-এর জীবন দর্শনে তা স্পষ্ট । যুদ্ধের জয়-পরাজয়, 
ধর্মের অনুশাসনে তার কোনও আসক্তি নেই। তিনি শুধু এইটুকু উপলব্ধি করেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
কোনও রকম বেঁচে থাকাটা সব থেকে কঠিন। পাঁজরের হাড খুলে নেবার মতো এক এক করে সম্ভানদের 
ছিনিয়ে নিয়ে যায় যুদ্ধের শকুন। তারপরেও হাহাকার বুকে উঠে দাঁড়ান হিম্মত মাই। এই সংসারে হিশ্মত 
মাই-এর টানা গাড়িটি যেন বাচার প্রতীক । গভীর শূন্যতার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি একাই গাড়িটিকে নিয়ে পা 
বাডান এক কঠিন বাস্তবময় অস্তিত্বের পথে। 
মঞ্চ পরিকল্পনায় উষা গাঙ্গুলি আগাগোড়া সফল। বিশেষ করে এই নাটকের সেট ডিজাইনের দায় 
ছিল অনেক বেশি। বাদল দাসের আলোর নিপুণ প্রয়োগ অসামান্য | তবে শেষ দৃশ্যে আলো নিয়ে ভাবনার 
আরও সুযোগ ছিল। জারীন চৌধুরীর উপযুক্ত পোশাক পরিকল্পনা এই নাটকের পরিবেশকে উন্নীত 
করেছে। পরিমিত শব্দ ও সঙ্গীতের প্ৰয়োগ অসাধারণ। কাম্মুর চরিত্রে মিনাল পারিখ হৃদস্পশী। এছাড়া 
এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে যারা নিজেদের NITE করতে পেরেছেন-_ নরেন্দ্র রায়, সঞ্জয় পাল, 
রাজেশ শর্মা, ছবিলাল, সুরঞ্জনা । পণ্ডিতের চরিত্রে রমাশঞ্কর অভিনয়ের সুযোগকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে 
পারেননি | কমান্ডার চরিত্রে ওম পারিখ অসফল । এত শক্তিশালী টিমওয়ার্ক ও হিম্মত মাই-এর চরিত্রে উষা 
গাঞ্গুলির স্বতঃস্ফুর্ত অভিনয় সত্তেও শেষ দৃশ্যে আরও কিছু যেন পাবার আফশোষ থেকে যায়। 
তরুণ সাহা 


সানন্দা 0 মে ১৯৯৮ 
কলকাতায় আসছে মাদার কারেজের গাড়ি 


‘Peace is a mess, it takes a war to put things in order'.—Brecht in ‘Mother Courage 
and her children.’ কী *IRg আমাদের এই দেশ, কী শাস্ত আমরা! কতদিন আমরা যুদ্ধ করিনি, 
এদেশের শহরে-প্রামে-গঞ্জে ফ্ল্যাগ মার্চ করেনি উর্দিপরা সৈন্য! শেষ কবে হল এসব? কোনও জন্মভূমি 
কিংবা পুণ্যভূমি নিয়ে দেশজোড়া দাঙ্গার সময়ে কি? নাকি বিশ্ববিব্যাত কোনও শহরে পরপর বিস্ফোরণে 
অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের অসহায় মৃত্যুর পরেই £ নাকি তারও আগে? শরণার্থীর ঢল-নামা বিভক্ত দেশে? 
ংবা তারও আগে? পিছতে পিছতে যেতে পারি কতদূর? | 

এসব কথা এদেশে ভাবাটাই এখন যেন উন্মাদনা, কিংবা বোকামি । আর সেইজন্যই কী চমৎকার 
নির্বেদে, শিক্ষিত শীলিত ভারতবাসী খিচুড়ি সংস্কৃতির নিরাপদ লেপ-তোষকে গা ঢাকছেন। চারপাশে 
স্যাটেলাইট চ্যানেল, মিষ্টি প্রেমের সিনেমা-সাহিত্য, সামাজিক দায়বদ্ধতার (অর্থাৎ সেম্টিমেন্টের) নাটক- 
নভেলের মশারি খাটিয়ে সংস্কৃতির মৌরসিপাট্টা। 

পশ্চিমবঙ্গ তো আর এসবের বাইরে নয়। তাই এরই মধ্যে যখন খবর এল যে উষা গঙ্গোপাধ্যায় 
ও তার দল নতুন প্রযোজনা হিসাবে বের্টোল্ট ব্রেখটের “মাদার কারেজ BTS হার চিলড্রেন” নাটকটিকে 
বেছে নিয়েছেন, তখন মনে হল এও তো হুজ্জুগ। ব্রেখটের জন্মশতবর্ষে গষ্গাপুজো করার চতুর প্রয়াস। 

তারপরেই থমকে যেতে হল তলিয়ে ভাবতে গিয়ে। কে এই GSN গঙ্গোপাধ্যায়? কেমন তার 
নাট্যকীর্তির রেখাচিত্রখানি£ সে তো মহা গোলমেলে ব্যাপার- জংশন স্টেশনে বহুধাবিভক্ত রেললাইনের 
মতো জটিল, বহুমুখী 1 একদিন যিনি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা শাস্ত্ৰীয় ভরতনাট্যম নৃত্যের শিল্পী ছিলেন, সেই 
উবাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে ফেলেছেন নিজ্জেকে। কলকাতার উচ্চকোটি সমাজের প্রশ্রয়ে 
লালিত নাট্যধারার অভিনেত্রী ছিলেন তিনি । তা-ই থেকে যেতে পারতেন আজীবন। বেশ দু'পয়সা হত 
তাতে, নামও সে আমলেই মন্দ হয়নি। উপরস্তু পেশায় উষা অধ্যাপক, তার মাইনেকড়িও কম কী? তাহলে 
শিক্ষক, গৃহবধূ, মা উষা গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭৬ সালে হঠাৎ একটা থিয়েটারের দল খুলে বসলেন কেন? 
কেনই-বা ১৯৮৪ সালে “মহাভোজ' নাটকটি নির্মাণের আগে আট বছর বিভিন্ন সফল প্রযোজনায় কাজ 
শিখলেন এম কে রায়না, বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্তর মতো অভিজ্ঞ গুণিজনের কাছ থেকে? সুতরাং উষার নিশ্চয়ই 
একটা সূচিমুখ বক্তব্য ছিল। কিছু কথা, কিছু, প্রতিবাদ, কিছু জোর খাটানোর ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত ছিল। সব শ্রেণীর 
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থিয়েটারে | সেজন্যই বিপথগামী ছাত্রসমাজের শ্রাণশক্তির অপচয় তুলে ধরতে AFA নাট্যদলকে মঞ্চে 
আনতে হয়েছিল “হোলি'র মতো নাটক। আধুনিক সমাজে মেয়েদের দুর্দশার ছবি আঁকতে মঞ্চে আসে 
‘arm’ | পিছড়ে বর্গের মানুষ কী অমানুষিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তেও 
প্রমাণ করে যায় ডারউইনের তত্ত্ব যাথার্থা_ এ কথা বলার জন্য উষা মঞ্চে আনেন ‘রুদালী’কে। এমন 
একজন সচেতন মানুষ শুধু একশো বছরের প্রাচীন এক বিদেশি নাটককারের প্রতি আবেগবশত “মাদার 
কারেজ’ অভিনয়ে নেমে পড়বেন, এটা বোধ হয় বড় বেশি সরলীকরণ হয়ে যায়। 

তো এমনই একটা দোলাচল থেকে আমরা রঙ্গাকমীরি মহলা দেখতে গেলাম এক রোববারের 
সকালে | ফাকা রাস্তায় ট্যাক্সিতে যেতে যেতে মনে পড়ছিল ১৯৪১ সালে লেখা ব্ৰেখটের নাটকটির কথা। 
ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে তখন এই পৃথিবী গ্রহটির কী দশা। aad নামে জার্মান মানুবটিরই বা কী শোচনীয় দশা 
তখন। সভ্যতার সঙ্কট নিয়ে ভাবতে card পৌঁছতে চাইছেন গভীব্রতর মৌলিক ACHI কেন যুদ্ধ করে 
মানুষ? কেন কিছু মানুষ অধিকাংশ মানুষকে এই গ্রহ থেকে সরিয়ে দিতে চায়? যুদ্ধ আর যুদ্ধ, অস্তৰ্বতী 
শাস্তিপৰ্বে অন্তহীন অশান্তি আর Sess নিয়ে বেঁচে থাকা-_মানুষের সভ্যতার এই বিবর্তনটাকে ব্রেখট 
যেন ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তবে কি যুদ্ধই শাস্তি? যুদ্ধই "Wen? order of 01295? এই সব 
উলটোচিস্তা কাগজেকলমে গল্প হয়ে ওঠে SAA প্যাডের পাতায় । ষোড়শ শতকের ইউরোপের যুদ্ধবাহ 
সময়ে এক ভ্রাম্যমাণ দুঃখী ফেরিওয়ালি। যুদ্ধের বাজারে সে গান গেয়ে গেয়ে খাবার বেচে বেড়ায় | জীবনের 
পথে সেই ফেরিওয়ালি চলচে চলতে তার ছেলেমেয়েদের হারায়, সহায় সম্বল হারায়, আশার আলো 
হারায়, তবু তার ভাঙাচোরা ঠেলা গাড়িটা ছাড়ে না। সর্বহারা মানুষটি ভাঙাচোরা শরীরে সেই গাড়িটা টেনে 
টেনে শাস্তির স্বর্গরাজ্য খুঁজে বেড়ায় । অথচ মুখে সমানে বলে যে সে শাস্তি চায় না, যুদ্ধের বিরাম চায় না, 
কারণ যুদ্ধ আছে বলেই তো তার পেট চলে। হা ভগবান। এত বড় মিথ্যে কথাটা কত কষ্টে কীভাবে বলে 
মাদার কারেজ? একটা মুখ্য, বোধহীন, লোভী অথচ সাহসী মানুষ? 

এই প্রশ্নটা একটা অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্রের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই থিয়েটারের লোকজনকে 
উত্যক্ত করে মেরেছে। এবং ‘মাদার কারেজ' আমাদের সভ্যতারই ক্রেদগুলোকে এমন AC সামনে নিয়ে 
এসেছে যে খুব বিবেচক মানুষও নাটকটা পড়তে পড়তে নিজেকে দোষী করেছেন বারবার । কী সেই 
দোষ?__ আমিও একজন মানুষ, মানুষেরই AYA, অতএব, ইতিহাসের তাবৎ যুদ্ধের একটা দায় আমাতেও 
বর্তায়। এই দোষ । আবার যে যুদ্ধকে ঘিরে “মাদার কারেজ'-এর সময়কাল, তা এক ধর্মযুদ্ধ। অর্থাৎ বেখট 
শনাক্ত করতে চেয়েছেন ধর্মের মুখোশআটা সেই শয়তানকে, যা যুদ্ধকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে 
মানুষেরই বিরুদ্ধে | মাদার কারেজের শেষ দৃশ্যে একা গাড়ি-টানার মধ্যে যে প্রতিবাদ-_তা যেন ধর্মযুদ্ধের 
Pu s শ্রতিবাদ। গলগোথায় যিশুর কুশবিদ্ধি হওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে মানব ইতিহাসের 

যাবতীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মিছিল যদি এই শতাব্দীর চারের দশকে এসে শেষ হয়ে থাকে মহাত্মা 
গান্ধীর হিংসাবিরোধী মৃত্যুতে, তা হলে বলা যায়, মাদার কারেজ এই সব মহান আত্মত্যাগেরই প্রতীক | 

সেইজন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মাদার কারেজের সেই গাড়ি এক তুলনাহীন শিল্প প্রতীক, 
প্রতিবাদের আইকন, পিকাসোর শাস্তিবৃপ পায়রার মতো, ম্যান্ডেলার দীর্ঘ কারাজীবনের মতো, ডিনালের 
যুদ্ধ-অস্বীকার-করা গানের মতোই অবিস্মরণীয় প্রতীক এই মাদার কারেজ আর তার শকট। গাড়িটা রাখা 
ছিল কর্পোরেশন স্কুলের উঠোনের এককোণে। দূপুর বেলা । এপ্রিলের তীব্র রোদে হালকা চটের অর্থহীন 
ছায়ায় চলছে aneia “হিম্মৎমাঈ' নাটকের রিহার্সাল। কুশীলবেরা গরমে ঘামছেন দরদর করে । তবু 
উষার কোনও মায়াদয়া নেই। এক একটি দৃশ্য বারবার হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে। উষা নিজে হিম্মতমাঈ অর্থাৎ 
মাদার কারেজ। ঠিক গাঁ-গঞ্জে দেখা যায় যেমন, একখানি বাশ আর কাঠের গরুর গাড়ি হয়েছে এই প্ৰধান 
সম্পত্তি। তার উপরে সাজানো মাদার কারেজ ও হিম্মতত্মাঈয়ের সংসার | সেই ভারী গাড়িখানা বারবার 
এপাশ থেকে ওপাশে চালিয়ে রিহাসলি চালালেন Gar গঙ্গোপাধ্যায় | অক্রাস্ত চকৃবেড়িয়ার এই কর্পোরেশন 
স্কুলের পাশেই একটি সরকারি কোয়ার্টার কিংবা আবাসন। সেখান থেকে এক গিন্নি বিশ্রী ভাবায় চিৎকার 
করে ধিক্কার দিলেন এই নাট্যচর্চাকে, তার সানডে-শ্লিপের ব্যাঘাত হচ্ছিল কিনা । হয়তো ওই ভদ্রমহিলাও 
একমাস পরেই আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পচিশ-পঁচিশ পঞ্চাশ টাকার টিকিট কেটে দেখতে যাবেন 
নামী দল রঞ্গকয়ীরি নতুন হিন্দি নাটক “হিম্মতমাঈ'। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ধর্ম নিয়ে পাগলামোর বিবৃদ্ধে qos 
দাঁড়ানো থিয়েটার আইকন মাদার কারেজ যখন অভিনয়ে গাড়িসুদ্ধ সব যন্ত্ৰণা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে 
যাবে মঞ্চের কেঠো মেঝেতে, ঠিক তখনই হয়তো ওই ভদ্রমহিলা বলে উঠবেন, “উঃ কী সুন্দর"! 


Peace is really a mess. It takes a WAR to put things in order. 
শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 
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মানবজমিন O সোমবার, ২৭ জুলাই ১৯৯৮ 
উষা গাঙ্গুলির হিম্মত মাঈ 
ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সৌজন্যে গত ২৪ 
থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত প্রদর্শিত হলো রঞ্গকমীর “হিম্মত মাঈ'। নির্দেশক ও নাম ভূমিকায় ছিলেন 
Gar meyer Gar গাঙ্গুলির নাটক কেমন এটা জানতে হলে নাটক সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণাকে অনুধাবন 
করা প্ৰয়োজন। ঢাকায় এসে এক সাক্ষাৎকারে উষা গাঙ্গুলি বলেছেন, আমি যা বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি 
তা আমি আমার নাটকে উপস্থাপন করি। মঞ্চে ড্রয়িংরুম সাজিয়ে নাটক করতে অনেককেই দেখা যায়। 
কেউ বা হাসির ফুলঝুরি ছড়ানোর জন্য নাকি নাটক বাছাই করেন। আবার কেউ কেউ বৈচিত্র্যময় 
প্ৰযোজনা তৈরির অজুহাতে আজ কালিদাস, কাল মলিয়ের, পরশু শেক্সপিয়র মঞ্চে আনছেন। অথচ 
আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এমন অনেক নাট্য বিষয় থাকে যা উপস্থাপন করা যায় এবং তা করা 
জবুরিও বটে তবেই একজন নাট্য শিল্পীর মানুষ এবং সমাজের প্রতি সামান্য হলেও দায় শোধ করা সম্ভব৷ 
দায়বদ্ধতা ছাড়া নিছক থিয়েটার করে যাওয়া হাস্যকর মনে হয়'। 

শ্ৰীমতি উষা গাঙ্গুলি যে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই নাটক করেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তারই 
অভিনীত ও নির্দেশিত "fins wh’ নাটকে । জার্মান নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশটের “মাদার ক্যারেজ্ এন্ড হার 
চিলড্ৰেন’ নাটকের হিন্দি রূপান্তর “হিম্মত মাঙ্গ’। হুবহু অনুবাদ ag ভারতীয় পটভূমিকায় বর্তমান অবস্থার 
প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত হয়েছে। এই সময়কার গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িকতার 
বিষাক্ত বাতাস বইছে “হিম্মত we’ তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। দর্শকদের জানান দিয়ে যায় 
সত্যিকারের মুক্তি সাম্প্রদায়িকতা ও যুদ্ধের মধ্যে নেই। শাস্তি ও সর্বধর্মের সহাবস্থানই সবার কাম্য । এ জন্য 
প্রয়োজনে একাই যুদ্ধ করতে হবে। যেমনটি নাটকের শেষে কয়েকটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তের পর দেখা গেছে 
“হিম্মত মাঈ'কে মাথা উঁচু করে দাড়াতে। আস্তে আস্তে ‘হিম্মত ak’ তার ঠেলাগাড়িটা নিয়ে মঞ্চ থেকে 
বেরিয়ে গেলেন। এ এক অভূতপূৰ্ব ও অভাবনীয় মুহূর্ত। যে মুহূর্তগুলো দর্শকমনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া 
দিয়েছে। এখানেই নাটক মঞ্জায়নের সার্থকতা | 

নাটকে “হিম্মত মাঈ’ চরিত্রে উষা গাঙ্গুলির অভিনয়ই সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। অন্য 
চরিত্রগুলোর তেমন সুযোগ ছিলো না। তবুও শুংগি ও গোলাবীর চরিত্রে যেসব শিল্পী অভিনয় করেছেন 
তা মনে রাখার সঙ্গে নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসজ্জা তো দর্শকদের অভিভূত করে দেয়। মঞ্চের 
চারপাশে কালো পর্দা। মাঝখানে আলোর Fal তার মাঝে মঞ্চ p সে মঞ্চ প্রয়োজনে সরিয়ে নেয়া হয়। 
মানুষে টানা ঠেলাগাড়ি আসে মঞ্চে । আবার ওটাকে সরিয়ে রাখা হয়। এই মঞ্চ উপকরণ আনা-নেয়ার 
কাজটা করেছেন শিল্পীরাই। তাও ছন্দবদ্ধভাবে। কখনো ড্রাম বাজানোর তালে তালে । কখনো নিঃশব্দে। 
উপভোগ করার মতো বিষয় বটে। নাটকের প্রয়োজনে অর্থবহ সঙ্গীতও এসেছে। সম্মিলিত সার্থক 
প্রযোজনা বোধ হয় একেই বলে! একা নয় সবাই মিলে একটি sone নাটকের জন্ম হয়। নাটক, 
উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যের জন্য হিন্দি ভাষা কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। সব সংলাপ হয়তো দর্শকরা 
বোঝেননি কিন্তু মঞ্চে কি হচ্ছে কি বলতে চাইছেন উষা গাঙ্গুলি এটা বুঝতে দর্শকদের অসুবিধা হয়নি। 

ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তির বিনিময়ে বাংলাদেশে এসে উষা গাঙ্গুলি সবাইকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে গেলেন, বলে গেলেন দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, সমাজের প্রতি, নাট্য শিল্পীদের দায়বদ্ধতা 
অবশ্যই আছে। এ দায়িত্বরকে যারা অস্বীকার করেন তারা আর যাই হোক শত্রু না হলেও সত্যিকারের বন্ধু 


RA | 
আজিজ মিসির 
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Usha's new venture Himmat Mai on Bangladesh stage 


Usha Ganguli and her theatre group Rangakarmee is a big name in the theatre scenario 
of India for their all-out and devoted theatre practice. The group spearheads the Hindi 
Theatre in Calcutta. Since its inception in 1976 the group put on stage a number of 
remarkable productions. The group being politically committed produces plays which 
depict all kinds of social and political oppression and exploitation. But in the 
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endeavour, Rangakarmee's stage productions never turns out to be posters or political 
propaganda. On the contrary, the group's stage presentations are recognised to be 
artistically superb with passionate expression of the soul. 

Nagorik Natya Sampradaya, the theatre group I work with, had the opportunity 
of seeing Usha's work when last year Rangakarmee was invited to join Nagorik's 
Theatre festival for the SAARC countries. Dhaka's theatre audience also had then 
encountered with a new histrionic expression and vibes. All the three plays then 
presented at the Shilpakala Academy stage were outstanding by their own rights. We. 
the theatre workers of Bangladesh, discovered a rare mingling of theatrical discipline, 
passion, intellect, innovation and idea which revealed a new theatrical language to 
many of us. The plays were Lok-Katha, Rudali and Court Martial. All the three 
productions received laurel either in national or state level. In Lok-Katha, it was quite 
apparent to me that Usha as a stage director is capable of crcating theatre out of 
nothing. Usha also acted very well in the production. Rudali, a stage version of 
Maheshsheta Devi's well-known novel, was produced by Usha's group with perfect 
ingenuity suiting the content of the play. The third play, Court Martial, was absolutely 
enchanting with immaculate production designing and electrifying acting. 1 thought the 
production was flawless and sharp. Usha Ganguli of Rangakarmee at that time left an 
impression on me as a great theatre director, matching her acting talent. I had have the 
opportunity of knowing Usha earlier when she came to Dhaka to conduct a theatre 
workshop meant for actresses on invitation from International Theatre Institute, 
Bangladesh Centre. It was a successful workshop and then 1 found out Usha to be a 
wonderful human being totally imbibed with the spirit of theatre. 

Usha Ganguli's Rangakarmee recently visited Dhaka on the occasion of the 50th 
anniversary of Indian Independence. This time the group brought along with them their 
newest production Himmat Mai, an adaptation of Bertolt Brecht's Mother Courage and 
Her Children, perhaps the most celebrated and at the same time extremeiy difficult of 
all Brecht's work. The performance took place at the Osmani Memorial Auditorium on 
24th, 25th and 26th of this month. I saw the production on the 24th evening. 

When 1 was asked to write on the production, I felt hesitant as I have some 
preconceived notions about the play. Nevertheless, I agreed to write about the play 
more on its stage presentation as a personal note than anything like writing a review 
or criticism. I, oin behalf of my group, directed the same play about two years age. I 
had chosen a translated version ——Abdus Selim's Himmati Ma. I did not go for an 
adaptation as I could not find a parallel of 36 years of war-batteled life in Bangladesh 
situation. 

Mother Courage and Her Children is an anti-war classic narrative. Some earlier 
productions of the play had shown the Mother, the central character of the play. 
extracted out of the tender feelings of life and dehumanised and transformed into a 
virile man. I never believed in that. I reckoned that the mother of the Mother Courage 
and Her Children is a profit-mongering clever woman who as a business person is 
alloutd to exploit the war period to her advantages. She is talkative, flamboyant and 
capable of adapting herself to any situation. But she does react to miseries and 
tragedies and, above all, universal motherhood flickers from time to time in her. This 
apparently harsh woman loves her two sons and dumb daughter, whom she had 
ultimately sacrificed to the vicious war machine. My another point of stress was 
focused on the dumb daughter Katterine. To me she is the symbol of all our incapacity. 
She was almost the heroine of my production. I considered in my production, the 
vending pull-cart of mother, although inert, as a prime character. Lastly, I tried to deal 
the production in Charlie Chaplin vein and thus exploited al! the funny situation to its 
brim. Incidentally, Chaplin had great influence on the writing and directorial works of 
Brecht. I could not translate all my ideas on stage due to many limitations. Songs of 
my production were obviously poor in both composition and rendering. 
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When | came home after having seen Usha's production on 24th night, I got 
deeply engrossed in the thought of the play. Mother Courage and Her Children. It was 
11-00 O'clock in the same night, when as a pleasant surprise, I received Usha's phone 
call from Hotel Purbani. 

i She told me that, I am the first person she was making a call after the group's 
first presentation of the play in Bangladesh. 1 felt very happy. ॥ had a long 45 minutes’ 
talk on the play and its production. 

Firstly, we both felt happy that Nagorik's and Rangakarmee's production of the 
play is dissimilar. Not because one is an adaptation and the other is a translation, but 
because the approach and handling of the play are varied. 

We, the theatre practitioners, do not want to repeat, as creative work should not 
be repeated and it is boring and not desirable. I told Usha my mind. | thought generally 
that our production was more action-oriented, may be loud in tone, Ragakarmee’s. on 
the other hand, was sombre, suave and the director worked more with silence than with 
words. 

But on two points we agreed fully. I never believe anything to be Brechtian, 
Tagorian or Ibsenian production, so does Usha. She does not believe anything like this 
exists except in the book of pundits. And secondly, the prime objective of any 
production is to communicate where so-called grammar and norms are redundant. 

Mother's vending pull-cart, excellently designed, played a prime character in 
Usha's production as well. The revealing points of the production, to me, was many- 
dimensioned lighting, precise stage blocking, effective sounds and music and, above 
all, the good team-work by the cast-members. The stagc decor of the play was simple 
but effective. Shift-in and shift-out of the sets by stage crews in different sequences got 
well ingrained with the entire production to be its integral part. The desired dramatic 
moments were aptly created by Usha both as the director and the portrayer of the 
central character of the play. 

] must tell it frankly that in individual acting all the cast members could not come 
up to my expectation. I know that there is no end to excellence, yet I wanted to be 
marvclled more by Usha's both physical and vocal acting as Himmat Mai. Her make- 
up appeared to me inadequate. Besides 1 think the production lacked certain edges and 
could not amply shake us with viciousness and vivacity of war. Acknowledging Usha's 
great talent as play director and actress, I am constrained to express my honest feelings. 
1 may be totally wrong. All said and done, I strongly believe that Usha's Himmat Mai 
will certainly have its proper place in the list of worthy productions of the Mother 


Courage and Her Children all around the world. 
Ataur Rahman 


আজকের জার্মানী O ২৮ বর্ষ, বর্ষা সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ 


শ্রদ্ধার্ঘ্য শতবর্ষে : হিম্মৎমাঈ 
aot ব্রেশট-এর জন্মশতবর্ষের প্রথম দু-মাসে, ব্রেশট-এরই শহর কলকাতায় উদ্যাপনের উদ্দীপনা ঠিক 
সেভাবে চোখে পড়ে নি। উৎসাহের এই দৈন্য বিসদৃশ লেগেছিল বৈকি, কারণ অতীতে এই কলকাতায় একই 
রজনীতে চারটি প্রেক্ষাগৃহে চারটি ব্রেশট-এর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তবে এই দৈন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মার্চ মাস 
থেকেই শুরু হয়ে যায় ব্রেশটকে ঘিরে নানান অনুষ্ঠান_ _কবিতাপাঠ, সঙ্গীতালেখ্য, সেমিনার, পুস্তক প্রদর্শনী, পত্র 
পত্রিকায় বিশেষ নিবন্ধের প্রকাশ। মাক্স মুলার ভবন-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের 
এই প্রবাহ অবশ্যই বছরের শেষ দিন পর্যস্ত অব্যাহত থাকবে। 

বহুমুখী এই উদযাপনের প্রত্যেকটি প্রয়াসকে যথাযোগ্য সম্মানজ্ঞাপন করে এই প্রতিবেদনের জন্য বেছে 
নিয়েছি দুটি নাটকের মঞ্চায়ন, কারণ ব্রেশট প্রথমে নাট্যকার, তারপর অন্য কিছু। প্রথম নটিকটি 
ক্লাসিক মুটার কুরাজে Sb ইয়রে কিন্ডার, যার হিন্দি «omes হিম্মত মাই মঞ্চস্থ করেছেন Gar 
নির্দেশনায় রঞ্গকর্মী নাট্যদল । দ্বিতীয় নাটকটির নতুন নাম- পাপ । ব্রেশটের ক্ষুদ্ৰ একাষ্কিকা পেটি বুর্জোয়ার 
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সাতটি মারণপাপ-কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এই নাটক। রূপান্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন সমীর দাশপগুণ 
এবং সোহাগ সেন-এর পরিচালনায় নাটকটি উপহার দিয়েছেন অঁসম্বল নাট্যগোষ্ঠী। 

একরুপ আশঙ্কা নিয়েই ars মাই দেখতে গিয়েছিলাম । যেহেতু এই নাটকের সঙ্গে হেলেনে ভাইগেল- 
এর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আশঙ্কা অমুলক প্রমাণিত হয়েছে। মুটার 
কুরাজে-র ভূমিকায় উষা গাঙ্গুলী এবং রঙ্গকর্মীর অন্যন্য কুশীলবেরা মনে রাখার মতো একটি প্রযোজনা 


উপহার MAT | সবথেকে বড় কথা, অনুভূতির অহেতুক প্রাবল্যকে পরিহার করে, তারা প্রতিটি দৃশ্যে ব্রেশট- 
এর নাট্যদর্শনকে মূর্ত করে তুলেছেন, তা ccc esu ue 
প্রয়োগ করেই, হিম্মত মাই-এর সঙ্গে যুদ্ধকে দিয়েছেন অভিশাপ । প্রযোজনার একাধিক দৃশ্য স্মৃতিতে 


অল্লান হয়ে থাকবে। যেমন পুত্রের মৃত্যুর পর হিম্মত মাই-এর বিস্ময়কর বিকৃত শ্রীরবতা। কন্যা কাম্মোর 
অপ্রতিরোধ্য ড্রাম বাজানো শত্রুবেষ্টিত শহরকে সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং বিদীর্ণ সেই শেষ 
দৃশ্যটি-_ যেখানে হিম্মত মাই সব কিছু হারানোর পরও তার গাড়ি নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আর সৈন্যদের বলছে 
তার জন্য অপেক্ষা করতে 1 উষা গাঙ্গুলী হেলেনে ভাইগেলকে অতিকম করেননি ঠিকই, তা সত্ত্বেও তিনি প্রমাণ 
করেছেন যে হিম্মতমাই হবার হিম্মত তিনি রাখেন। 


শূভরঞ্জন দাশগুপ্ত 
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The Informer অবলম্বনে 


TOP : ৯৯ ৩৫-৩৮া / প্রকাশকাল 23 CF ১৯৩৮ 


গণনাট্য সংঘ সীমাত্তিক শাখা প্রযোজনা : HAT 
অনুবাদ ও পরিচালনা : চিররঞ্জন দাস। প্রথম অভিনয় : ১৯৬৩ 


গণনাট্য সংঘ সাম্প্রতিক শাখা প্রযোজনা : গোয়েন্দা 
অনুবাদ : AIF চকবতী। পরিচালনা : শঙ্কর ঘোষ । প্রথম অভিনয় : ১৯৬৬ 
সি পি এ টি প্রযোজনা : ইনফরমার 
অনুবাদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
পরিচালনা : সোহাগ সেন। প্রথম অভিনয় : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ 
প্রান্তিক (বহরমপুর) প্রযোজনা : ACT 
অনুবাদ : সুযশ ভট্টাচার্য। পরিচালনা : প্রদীপ ভট্টাচার্য 
প্রথম অভিনয় : ২৬ এপ্ৰিল ১৯৮৩ 
ARAIA প্রযোজনা : গুগচর 
অনুবাদ : পবিত্র সরকার । পরিচালনা : সোহাগ সেন। প্রথম অভিনয় : ৫ মে ১৯৮৩ 
হ-য-ব-র-ল প্রযোজনা : WHOL 
রূপান্তর ও পরিচালনা : চন্দন সেন! প্রথম অভিনয় : অক্টোবর ১৯৯৮ 





The Jewish Wife অবলম্বনে 
রচনাকাল : ১৯৩৫-১৯৩৮ 


দৃশ্যকাব্য প্রযোজনা : ইহুদী 3) 
অনুবাদ : তরুণ ঘটক । পরিচালনা : রঞ্জন ঘোব। প্রথম অভিনয় ১৯৭৭ 


অনুবাদ : পবিত্র সরকার । পরিচালনা : সোহাগ সেন 
প্রথম অভিনয় : ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ 


প্রথম অভিনয় :৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ 






দৈনিক বসুমতী O ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ 


মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের প্রান্তিক নাট্য সংস্থা সম্প্রতি রবীন্দ্রভবনে একটি ses নাটক মঞ্চস্থ করলেন। 
বেৰ্টল্ট ব্রেশটের রচনা অবলম্বনে সুযশ ভট্টাচার্যের “গুপ্তচর | গুপ্তচর নাটকটি পরিচালনা করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। 
নাটকটি নির্দেশনা ও অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য মোটামুটি সফল বলা যায়। গুপ্তচর নাটকে অভিনয় করেন 
দেবনারায়ণ বিশ্বাস, অনিন্দ্যশূত্র বিশ্বাস, তপতী দত্তগুপ্ত ও মণি চ্যাটার্জী প্রমুখ। 


সত্যযুগ O ২৪ মার্চ save 


প্রার্তিকের গুপ্তচর 

বহরমপুরের প্রান্তিক তাদের নানা হে এবং জানলা'র মতো সফল প্রযোজনার পর নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন 
একটি একাচ্ক, গুপ্তচর। বের্টোল্ট ব্রেখটের একটি ছোট গল্প অবলম্বনে এই নাটকের (নাট্যবৃপ সুযশ ভট্টাচার্য) 
নির্দেশনায় আছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য । যা নিঃসন্দেহে চমৎকারিত্বের দাবি রাখে । আলো ও আবহে আছেন অমূল্য 
সান্যাল ও তন্ময় সান্যাল। অভিনয়ে আছেন দেবনারায়ণ বিশ্বাস, তপতী way, অনিন্দ্যশুত্র বিশ্বাস ও মলি 
চট্টোপাধ্যায়। গুপ্তচরের মূল বিষয় হলো ফাশিস্ত-আতঙ্গে GEB একটি দেশের মানসিক ছবি। প্রারভিকের এই 
প্ৰযোজনা অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন | 


কর্ণ সুবর্ণ 0 ৯ মে ১৯৮৩ 


প্রাস্তিক-এর দুটি একাংকিকা 
প্রান্তিক যখনই কোন নাটক উপস্থাপিত করে, তখনই বহরমপুরের নাট্যামোদী জনগণের প্ৰত্যাশা উদ্দীপিত হয়। 
২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৩, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে অভিনীত তাদের দুটি একাংকিকাও এর ব্যতিক্রম নয়। 

সেদিনের প্ৰথম প্রযোজনা ছিল, Gb ব্রেশটের ভাষাত্তরিত নাটক গুপ্তচর, যার মঞ্চ ও নির্দেশনায় 
ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য । মঞ্চের জন্য প্রশংসা না করে উপায় নেই। যদিও গোটা নাটকটার প্রযোজনার ক্ষেত্রে, 
ছোট্ট ছেলেটিকেও নাজী গুপ্তচর হিসেবে দেখতে প্ররোচিত করে, ব্রেশটের নাটকের এটাই ব্যঞ্জনাময় শ্রতিপাদ্য। 
শ্রীদেবনারায়ণ বিশ্বাস ও শ্রীমতি তপতী দত্তগুপ্ত দুজনেই সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এই ব্যঞ্জনার সার্থক প্রকাশের 
জন্য, তবু ঠিক উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছতে পারেন নি। 

প্ৰদীপেন্দু মৈত্ৰ 


মুৰ্শিদাবাদ সমীক্ষা 0 ১০ মে ১৯৮৩ 
বহরমপুরে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের অগ্রণী সংস্থাগুলির অন্যতম “প্রান্তিক গত ২৬শে মে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ 
করলেন একাংক নাটক : ‘গুপ্ডচর’। 

‘গুপ্তচর’ নাটকটির মূল রচয়িতা ব্ৰেশট, অনুবাদক সুযশ ভট্টাচাৰ্য। নাটকটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন 
একজন তরুণ প্রদীপ ভট্টাচাৰ্য, এবং নাটকটি দেখে নির্দ্বিধায় তাকে অভিনন্দন জানানো যায়। জার্মানীতে হিটলারী 
ফ্যাসিবাদের পটভূমিকায় ফ্যাসিবাদী শিক্ষা দীক্ষা ও ট্রেনিং-এ নিজেদের কিশোর পুত্রের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে 
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LN 
Hv 


প্রধানত সংলাপধর্মী এই নাটকে ধাপে ধাপে চরম নাট্যমুহূর্তের দিকে দর্শককে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
আস্তরিক প্রচেষ্টা কাজ করছে, এবং দর্শকরা সেই চরম মুহূর্তের জন্য যখন বুদ্ধস্থাসে অপেক্ষমাণ, ঠিক তখনই 
দায়িত্ব কর্তার ভূমিকাভিনেতা দেবনারায়ণ বিশ্বাসের। কেননা ala ভূমিকাভিনেত্রী তপতী ways যেখানে 
অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন চরিত্রচিত্রণে, প্রয়োজনীয় মাত্রায় অভিব্যক্তিতে ও ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে, এমনকি প্রায় 
নির্বাক পরিচারিকা চরিত্রেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মলি চট্টোপাধ্যায়, সেখানে শ্রীবিশ্বাস তার চলাফেরায় 
বহন করে এনেছে, ফলত প্রত্যাশিত সেই চরম নাট্যমুহূর্তটি আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি যথাযথভাবে | এতো 
সুন্দর প্ৰযোজনা, আঙ্গিক ও অভিনয় সত্ত্বেও তাই নাটকটি সর্বা্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারেনি। তরুণ পরিচালক 
প্রদীপকে সেজন্য সহানুভূতি না জানিয়ে পারা যায়না । তবু, পরবর্তী মঞ্চায়নে এই ত্রুটি তিনি শুধরে নিতে 
পারবেন- এই. প্রত্যাশা রাখছি। 
Üronga চক্রবর্তী 

জনমত বেহরমপুর) 
সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রাস্তিকের দু'টি নাটক 
বহরমণপুরে প্রান্তিক রবীন্দ্রসদন মঞ্চে সুষশ ভট্টাচার্যের ‘sea’ (মূল রচনা ব্ৰেশট) এবং ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জানলা’ উপস্থাপিত করলেন। 

বাংলা নাট্য জগতে ব্রেশট এখন বহু আলোচিত নাম। ব্রেশট নিয়ে এখন অনেক আলোচনা সেমিনার | 
বহরমপুরের নাট্যগোষ্ঠীও ব্রেশট এর নাটক বেশ কিছুকাল ধরে মঞ্চস্থ করছেন। অভিনীত সব নাটকেরই 
প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিটলার এবং তার ফ্যাসিষ্ট নগ্নতা । নাটকের কাল তিরিশ দশক i 

‘গুপ্তচর’ এক শিক্ষিত সুখী পরিবারের উপর হিটলারী শাসনের হিংস্র থাবা কতদূর বিষময় প্রতিকি়া সৃষ্টি 
করেছিল তারই জীবন্ত আলেখ্য। মানবিক ধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার এই দ্বৃপ্য প্রয়াস 
আজও দেশে ও বিদেশে অব্যাহত। সে অর্থে এ নাটককে প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করলে বোধহয় অসঞ্গতিদোষে 
দুষ্ট হবে না। 

প্রান্তিক নাট্যজগতে বহু পরীক্ষায় সসন্মানে উত্তীৰ্ণ একটি Aca) ‘গুপ্তচর’ উপস্থাপনায় তারা সুনামের 
এতিহ্যকে-ক্ষুণ্ন হতে দেন নি। মঞ্চ ও নির্দেশনায় প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য্য হিটলারের সমকালীন একটি জার্মান শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহসজ্জার বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে যুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কেবল রবীন্দ্র সদনের 
সোফাগুলো সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে দিলে দর্শকদের ন্যায়সষ্গত মন্তব্যের হয়ত শিকার হতেন না। 

নাটকের চারটি চরিত্র রুপায়ণেই অভিনেতা, অভিনেত্রীরা উত্তীৰ্ণ৷ ‘কর্তা’ দেবনাব্বায়ণ বিশ্বাস মানসিক 
যন্ত্রনাবিদ্ধ শিক্ষকের দুর্বলচিত্ততা, মধ্যবিত্তসুলভ ভীরু পৌবুষত্ব প্রকাশে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। 
TAN তপতী waza সার্বিক অর্থে সফল। বহরমপুরের মঞ্চে তপতী দত্তগুপ্তের আবির্ভাব বহুদিনের একটি 
অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। চরিত্রের গভীরতায় প্রবেশ করে তিনি সহজ, সাবলীল ভঙ্গিগমায় অভিনয়ের 
মাধ্যমে সকলের প্রশংসাধন্যা হয়েছেল। ছেলে অনিন্দ্যশূত্র বিশ্বাস তার নীরব অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে 
আশ্চৰ্য্য সুন্দরভাবে অনেক সংলাপ প্রশ্ন উত্তর যেন দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে। ‘পরিচারিকা’ মলি 
চট্টোপাধ্যায়ও তার চোখের ভাষায় নাটকের পরিবেশনায় নিজের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 






The Economic Times O October 1, 1983 
A successful maiden venture 


Theatre has a long and strong tradition in this city. Apart from the professional stage, 
amateur groups have also benefited greatly in terms of response from the theatre-loving 
public here. Ensemble is a very new group barely two months old, and it held its 
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inaugural show at the Kalamandir last Friday, with two Brecht plays—'The Jewish 
Wife’ and ‘The Informer'—in Bengali. 

Both the plays were directed by Mrs. Sohag Sen, the moving spirit behind 
Ensemble and she also played the role of Judith Keith, the Jewish wife. The group 
launched their maiden venture with these two plays mainly because of their dramatic 
content rather than political significance according to Mrs. Sen. As Judith Keith, Mrs. 
Sen did an admirable job of portraying the torment of a Jewish lady married to a 
German and the rebellion building up in her mind against the social ostracism by Nazi 
Germany. She was excellent in the monologue in which she debates the reasons for her 
decision to leave her husband and Germany. 

The ramifications of Hitler's Germany did not even spare the privacy of well- 
meaning families with the youth brainwashed into reporting even on their parents. In 
‘The Informer’. Subroto Nandi and Dipika Roy very vividly recreated the tension, 
suspicion and fear that pervaded families in those years. The emotions were mixed—fear 
that their own son might be an informer, and the disbelief that their own son could 
betray them, Dipika Roy's acting was commendable. The sets and costumes were quite 
appropriate in both the plays. 

Ensemble is a small group of limited means according to the members. But they 
set out with the aim of presenting plays of distinction and with production values to 
the city’s theatre lovers. It was a successful maiden venture and we wish them the best 


in their efforts. 


The Telegraph 0 27 September, 1983 
THEATRE 


Ensemble must keep its promise. With their inaugural presentation of two one act plays 
by Brecht on September 23 at the Kala Mandir Basement co-sponsored by Regent King, 
the new theatre group has indeed proved its credentials in the field of good and serious 
theatre. 

Written in 1936, The Fears and Miseries of The Third Reich, from where the two 
scenes have been taken and translated into Bengali by Pabitra Sarkar, reveals Brecht's 
departure from the cynical to the real. The note of struggle remains, but mellower. The 
trauma and the terror of being betrayed even by the most loved ones that pervaded Nazi 
Germany becomes a menacing reality once again. 

A man cannot have a Jewish wife, at least not in Hitler's Germany. The love and 
affection that binds the couple together cannot sustain the pressure and the tortures 
inflicted upon them by the System, and they crumble beneath it—a sentiment brought 
out in its entirety in Ensemble’s first production, The Jewish Wife, played brilliantly 
by the actress-directress, Sohag Sen. 

Soliloquies on stage are never very easy, especially when one third of the 
production depends on it. Never having seen Ms Sen perform on stage before, this 
critic was particularly impressed by the ease with which she carried off the long 
solitary role. 

Ujjwal Gupta performed well as the husband resigned to fate, and succeeded in 
bringing out the helplessness in the situation. | 

The Informer, the second production that evening, painted a clearer picture of 
Germany under the totalitarian regime of Hitler, when the youth of the country was 
initiated into espionage, even in his own home. Parents live under the constant fear of 
being watched, even in moments of extreme intimacy by none other than their own son. 
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A more interesting script, the production however suffered some minor setbacks. 
The parents, played by Subrata Nandi and Dipika Roy and Anik Dutta as the son, are 
convincing no doubt, but at times, their conversation becomes more like a familiar 
domestic tiff. Surely this was not aimed at. The impact tends to flag, when some scenes 
elicit laughter from the audience. 

Taken in entirety, however, the productions were impressive, and specially so 
when one looks at them as the first effort put forth by a group. The backstage team too 
contributes vitally to the production, Joy Sen's lights and Partha Chatterjee's music. 
Ensemble could do however with some alterations in the sets, which seemed to hamper 
the smooth movement of the performers. 


Susmita Gupta 





Times of India D January 16, 1991 


Trials and tribulations of vama 


The spartan setting in black—the furniture, the curtains, the lamp—provides a dark and 
sombre background which conveys an overwhelming sense afgloom. The curtain goes 
up with the lights focussed on a half packed suitcase. From the appressed house wife 
in a soiled sari. Usha Ganguly has changed into an affluent woman draped in an 
expansive midi-skart. Smoking a cigarette she keeps stalking up and down lost deep 
thought. She is judith, a jew from whom her husband, a German, is ready to part 
because her presence threatens his security in the Fascist Third Reich. 

The tension is palpable as judith stares into oblivion through the curling smake ; 
her stiff gait and taut mien speak of the Strain within. The silence is broken as she 
makes frantic calls to various people asking them to take care of her husband when she 
is gone. Then in a fit of emotion she lets forth a tride directed at an empty chair as 
if her husband were there. 

The husband does come itnto the scene towards the end of the act but his entry 
only serves as à diversion from the main projection. Though that is not at all a 
comment on the abilities of the actore Om pareek who sustains his role to perfection. 

Usha Ganguly's portrayal of that wife's cold reaction her angst, her hert emotions 
and wondered sense of belonging would be a matter of envy for any theatre artiste. 


Deepak Gidwani 


Business Standard 
Tears and fears of Eve 


In Yehudi patni (Brecht's The Jewish Wife), the playwright questions the integrity of 
a husband wife relationship. The play set in Nazi Germany, portrays a jewish wife who 
is about to leave her home to ensure the safety of her German husband. Before the final 
departure, the woman hopes that her husband will ultimately say ‘no’ to their forced 
separation but the scared husband who is uncertain about the future, dares not take a 
decision which will risk his life. Finally, the wife leaves. Here Brecht exposes the 
collapse of the so called insularity of a relationship and the vulnerability of the 
individual in the face of state terrorism. 
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It is interesting to note that in her search for carect, poignant political plays, Usha 
Ganguly chose this Brechtian drama. There are two phases in Brecht's plays one during 
his exele in Hollywood (1941-48).and other during his life in Germany. A section of 
critics, theatre buffs and directors feel that in plays written during his stay in America, 
the radical ideological thrust evident in his early works gets somewhat blurred with the 
preponderance of the entertaining elements. The characteristic sting evident in plays 
written before 1935 is missing in the plays written for affluent Americans who 


constitute the bulk of the audience out their. 
The Jewish wife was written in the thirties when the playwright used to work 


among labourers and had been associated with the German communist party. It belongs 
to a compendium titled ‘Fear and Misery of the third Reich’, a collection of twenty 


eight short plays. 
Ratna Ganguly 


The Telegraph 

Dramatic feminism 

Yehudi Patne is not an adaptation buta straight translation of one of the scence in 
Brecht's Fear and Misery in the Third Reich, rather anomalous in this context because 
Brecht was not talking about women but racism. Written in exile in 1938 as a deliberate 
attack on the Nazis, the sketch has a Jewiess leaving her gentile husband so that he 
remains safe. The only feminist statement comes when she practises telling him, **what 
kind of men are you...you all say nothing?'' Stylistically too it is realistic unlike 
Brecht's norm, tripping up the production : Ganguly does not portray the different 
aspects of her character in phone calls to her bridge partner, sister in law and friends; 
she is supposed to burn her phone diary, not a piece of paper, and on pareek (the 
husband) cannot convey the ''changed'' quality in him that she reters to, the sympathy 


for naxism that was ''so cathing"'. 
Andnda Lal 
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Das Kreidekruewz অবলম্বনে 
রচনাকাল : ১৯৩০ । প্রথম অভিনয় ১১ এপ্রিল ১৯৩২ 
চেতনা প্রযোজনা : oe 


অনুবাদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় । পরিচালনা : শিবশত্কর ঘোষ 
প্রথম অভিনয় : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭। দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৯৮ 


পরিচালনা : কনক রায়। প্রথম অভিনয় : ১৯৮১ 


সমাধান 
Die Massnahme অবলম্বনে 
রচনাকাল : ১৯৩০ । প্রথম অভিনয় ১০ ডিসেস্কর ১৯৩০ 


থিয়েটার স্টাডি প্রযোজনা : সমাধান 
অনুবাদ : উৎপল wal পরিচালনা : অনল গুপ্ত। প্রথম অভিনয় : ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৭ 





গণনাট্য সংঘ সাম্প্রতিক শাখা প্রযোজনা : সমাধান 
অনুবাদ : উৎপল we পরিচালনা : শংকর ঘোষ। প্রথম অভিনয় ১৯৬৭ 
ঝত্বিক সম্প্রদায় প্রযোজনা : সমাধান 
অনুবাদ : উৎপল দত্ত। প্রথম অভিনয় ১৯৬৯ 
চেতনা প্রযোজনা : সমাধান 
অনুবাদ : উৎপল দত্ত। নির্দেশনা : মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম অভিনয় : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ 
প্রবাসী (বোকারো) প্রযোজনা : সমাধান 
অনুবাদ : উৎপল দত্ত । নির্দেশনা : নিমু ভৌমিক। প্রথম অভিনয় : ১৯৮৪ 
নান্দীপট প্রযোজনা : সমাধান 
অনুবাদ : উৎপল দত্ত। পরিচালনা : নীলাভ চট্রোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় ১ মে ১৯৮৭ 


ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : সমাধান 
রুপাস্তর ও নির্দেশনা : অঞ্জন দত্ত। প্রথম অভিনয় : ২১ জানুয়ারি ১৯৯৩ 





দেশ 0 ২৫ এপ্রিল, ১৯৮১ 


atta চেতনা 
পরীক্ষায় বঙ্গানুবাদ আর নাটকের ভাষাত্তরে আকাশ-পাতাল তফাত। আমাদের মঞ্চে বিদেশী নাটকের 
অনুবাদে, নাটকটি দর্শকের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা গড়ে তোলে। সমস্যাটি আন্তর্জাতিক হলেও নিকট 
আত্মীয়তা গড়ে ওঠে না। বিশেষত ব্রেখটের নাটক যখন কাছাকাছি আসতে চায়, তবন রূপাস্তর তাকে 
বিপথগামী করে দূরে নিয়ে যায়। চেতনার দুটি একাষ্কের মধ্যে প্রথমটি Ue’ শুধু অনুবাদের জন্য নয় 
হাসেন, দৰ্শক হাসির কারণ খুঁজতে থাকেন। মাসীর ভূমিকায় অঞ্জু ব্রহ্মচারী আমাদের বাংলা নাটকের ফরমুলার 
কাছাকাছি আসতে পারেন। Peeters ঘোষ যখন নিরীহ বেকারের ভূমিকা নেন সেটা দর্শকের বাহবা পেলেও 
অনেক কিছুই তার চেষ্টাকৃত। নির্দেশক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠুর ভূমিকাটিও রাবণ থেকে হিটলার পর্যস্ত 
চেনা ছকে বাঁধা । স্বপ্রা মিত্রের শেষ ফ্রিজটি ভাল Ry অন্য সময়ে তার অভিনয় কেমন যেন কষ্টসাধ্য মনে হয়। 
অনুবাদ কি রকম দূরে নিয়ে যায় তার একটি উদাহরণ এই নাটকে বার বার বলা হয় “মাসির ভাই" | অথচ আমরা 
সকলেই জানি মাসির ভাইকে ‘মামা’ বলাটাই প্রচলিত রীতি (যদি 'আন্টি*র বাংলা মাসি করা যায়) মধ্যোপকরণে 
প্রায় কিছুই নেই- এক কোণে একটি তোয়ালে রাখার জায়গা এবং আয়না থাকার ফলে মনে হতে পারে পুরো 
দৃশ্যটি বাথরুমে অভিনীত হচ্ছে। 
অনেক কাছাকাছি চলে আসে । যদিও উৎপল দত্তের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ নয়। [কপি অস্পষ্ট] দত্ত স্বচ্ছন্দ এবং 
স্বাবলম্বী (স-এর উচ্চারণ ছাড়া)। চার বিপ্লবী চরিত্রে উত্তম মুখার্জী, দেবাশিস মুখাৰ্জী, গৌতম চক্রবর্তী (নির্মল 2), 
শ্যামল দাশগুপ্ত প্রত্যেকে কঠিন দায়িত্ব সুসম্পন্ল করেন। নৌকার গুণ টানার মাইমটি দুর্বোধ্য-_অনেক সময় মনে 
হতে পারে নৌকোকে পিছনে টানা হচ্ছে। গানটিও ভাল লাগে না। মোটামুটি ভাল সুর না হলে বক্তব্য পৌছতেও 
দেরী হয়, ফলে ব্রেখট লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হন। অন্য গানটি গৌতম (নিৰ্মল?) চক্রবর্তীর গলায় বিপ্ররীতভাবে নাটকীয়তায় 
সাৰ্থক। সামান্য সরঞ্জাম নিয়েও আবহ সুনির্দিষ্ট । চেতনা যৎসামান্য খরচের বিনিময়ে এই নাটক দুটি নিয়ে গ্রাম 
প্রামাস্তরে ছড়িয়ে পড়তে চাইছেন। একটি সুদূরপ্রসারী প্রয়াস যা অনেককে চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করবে। 

দেবাশিস দাশপুপ্ড 





ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : সমাধান 
The Statesman O 21 February 1993 


The wrong Solution 





Bengali theaue had a proper fling at Bertolt Brecht from 1969 (Nandikar's Tin Poysar 
Pala) to 1980 (Bohurupee's Galileo and the now defunct Calcutta Repertory Theatre's 
Galileor Jiban). Class Theatre's Bidhi O Byatikram Preceded the vogue, just as Open 
Theatre's Man Is Man and rhe Threepenny Opera in straight Bengali translations. 
Nandikar's Shankhapurer Sukanya and Anya Theatre's Schweyk Gelo Juddhey came 
after it. That the flirtation lasted so long seems quite surprising, because local directors 
and actors have no time for the extensive and intensive reading Brecht demands. Even 
Anjan Dutt, who should be thanked for swimming against the tide, reveals a shocking 
ignorance of Brecht's theory and practice in Open Theatre’s Samadhan? at the 
Academy of Fine Arts on February 14. Since neither of the two standard English 
versions (by Eric Bentley and Carl R. Mueller) of Die Massnahme is easily available 
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in Calcutta, the unwary viewer may accept this sensational court-room drama, complete 
with flashbacks and Bob Dylanstyle rock singing, as Brecht's handiwork. Nothing 
could be farther from the truth. 


Dutt is clearly unaware of Brecht’s explicit statement that, meant for amateur 
actors, this kind of theatre requires no audience. In the early 1970s. Rainer Steinweg 
discovered in the Brecht archives a fragment distinguishing between Grosse Pedagogik 
(Major Pedagogy) and Kleine Pedagogik (Minor Pedagogy). The first secks to subvert 
the bourgeois theatre while retaining the old distinction between the actor and the 
spectator; the second proposes a Lehrtheater (learning theatre) for a socialist state that 
breaks with the bourgeois theatre in offering a ‘trial’ text in more than one sense; 
organized in the format of a trial, and capable of being tried out and changed by those 
in the process of learning revolutionary ideas. Dutt misrepresents Brecht not so much 
in using a red backdrop and reducing the Control Chorus to a single guitar-strumming 
singer, nor in disregarding the prescription for a female and three male Agitators. as 
in exaggerating into 'exciting' theatre the simple act of reporting the circumstances of 
the Young Comrade's murder by his colleagues. 


Dutt cuts a number of important songs, notably the Merchant's Song of Commod- 
ity, which poses, in the lines, ‘I don't know what Man is/All I know is his price,’ the 
central problem of the individual within the collective. Instead he introduces an absurd 
dance of a bonded labourer whipped at intervals, and assorted antics of a fawning 
attendant. To emphasize that the Young Comrade never has any personal identity, 
Brecht wanted each of the Agitators to play the part in turn. With a woman among 
them, he may be a she at one point. Dutt assigns the role permanently to Nirmal Das, 
normalizes his third person speech (‘Your must cast me into the lime-pit, he said") by 
dropping the last two words and sentimentalizes the shooting with a farewell embrace. 
In the final verdict of the Control Chorus, ''Taught only by reality can/Reality be 
changed' unaccountably becomes 'The future can be known only through what is 
happening’. Except for ‘The Effacement’ episode, in which the Agitators put white 
paint on their faces to attain anonymity, Brecht would recognize little of this self- 
indulgent exercise. 


Dharani Ghosh 
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ককেশিয়ান চক সার্কেল 


The Caucassian Chalk Circle অবলম্বনে 
রচনাকাল ১৯৪৩-১৯৪৫ প্রথম অভিনয় ১৫ই জুল ১৯৫৪ 





সন্ধ্যানীড় প্রযোজনা : ককেশিয়ান চক me 
অনুবাদ ও পরিচালনা : অশোক সেন। প্রথম অভিনয় : ১৯৬৮ 
সায়ত্তনী প্রযোজনা : আদালত থেকে 
অনুবাদ ও পরিচালনা : মিহির চট্টোপাধ্যায় । প্রথম অভিনয় : ১৯ নভেম্বর ১৯৭০ 
রূপান্তর ও পরিচালনা : বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রথম অভিনয় : ৩০ মার্চ ১৯৭৮ 
থিয়েটার ফ্রন্ট প্রযোজনা : খডিহাটির গণ্ডি 
বুপাত্তর ও পরিচালনা : সুব্রত নন্দী । প্রথম অভিনয় : ২৮ এপ্রিল ১৯৭৮ 
শতাব্দী প্রযোজনা : গণ্ডি 
বুপাত্তর ও পরিচালনা : বাদল সরকার প্রথম অভিনয় : ১২ মে ১৯৭৮ 


মাসকারেড প্রযোজনা : মুসকিল আসান 
অনুবাদ : প্রণব ঘোষ । প্রথম অভিনয় : ১৯৮৯ 


ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : Wer খেল 
বৃপাস্তর ও নির্দেশনা : অঞ্জন দত্ত। প্রথম অভিনয় : ১৯৯০ 
অভিনয় প্রযোজনা : তামাশা লো কড়ি কী 
অনুবাদ : পরিমল wai পরিচালনা : প্রতাপ জয়সোয়াল। প্রথম অভিনয় : ১৯৯৫ 





বারোমাস O আগস্ট ১৯৭৮ 
“ককেশিয়ান চক্‌ সার্কল্‌ : ব্রেখ্টের বিবিধ বাঙালিয়ানা 
শুনলে তাজ্জব মনে হতে পারে, কলকাতায় এই মুহূর্তে জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখ্ট-এর “ককেশিয়ান OF 
সাৰ্কল্‌’-এর অনুবাদ বৃপাস্তর বা অবলম্বনে যাই বলুন, তিনটি পৃথক নাট্যসম্প্রদায়ের তিনটি পৃথক নাটক 
অভিনীত হচ্ছে। বিস্ময়টা আরও বেশি এইজন্য যে, চল্লিশের দশকে রচিত হওয়ার পর যদিও এটি ব্রেখ্টের 
সর্বাধিক অভিনীত নাটকের একটি, তবু এর প্রযোজনার দুরুহতাও প্রায় সর্বস্বীকৃত। একই সম্গে কলকাতা শহরে 
তিনটি নাট্যসম্প্রদায় তিনভাবে এই নাটকটি প্রযোজনা করছে দেখে বঙ্গবাসীর কিছুটা কৌতুক এবং সম্পে-সম্পে 
সংস্কৃতিগর্ব প্রকাশ পাচ্ছে কিনা জানি না, কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে হয়, এই নাটকটিই একই সময়ে বেছে নেওয়ার 
পেছনে নেহাতই আকমস্মিকতা বা বিশুদ্ধ ব্রেখ্ট্‌-চর্চার তাগিদই শুধু নয়, দেশ ও কালের চাপও রয়েছে। 

ব্রেব্ট্-চর্চা কথাটা অবশ্য গোলমেলে। কারণ ব্রেখ্টের নাটক দেখতে এসে ব্রেখ্টীয় পদ্ধতি বৌজা কর্তব্য 
কিনা এ নিয়ে অনেক গসম্ভীর আলোচনা যেমন আছে, তেমনি অনেক হাসিঠাট্টাও। প্রযোজকরাও বোধ হয় এ 
ব্যাপারে একটু স্পর্শকাতর | মানতেই হয়, Ga বিষঙ্গীকরণ নিয়ে বা অন্যান্য নানাবিধ উক্তি-প্রত্যুক্তি নিয়ে 
তাত্ত্বিক আলোচনা সারা বিশ্বে একটু বেশিই হয়েছে । তা বলে উলটোটাই সত্যি নয়। ওঁর নিজের লেখা, ওঁর 
নির্দেশিত অভিনয় সম্পর্কে অনেকের অভিজ্ঞতা, চলচ্চিত্রে বের্লিনের আন্সাম্বল্‌-এর অভিনয়, ইত্যাদি থেকে 
যা আঁচ হয়, তাতে সবটাই ছায়াবাজি বলে তো মনে হয় না। 

আর, সেটা মনে না রাখলে ব্রেখ্টের বহু নাটকই তো নিছক মেলোড্রামা, সংগীত যেখানে বাহুল্য । একটা 
উদাহরণ দেওয়া যাক। চাষিদের ঘরে SIT যখন বাচ্চাটিকে ফেলে যায়, তখন সে যদি হাসিকান্নার অভিব্যক্তিকেই 
অবাধে প্রকাশ করে আবেগাপ্লুত অভিনয়ে, তবে “এত খুশি কেন?’ এবং পরক্ষণেই “এত বিষণ্ন কেন?’ এই 
সংগীতাংশ দুটির প্রয়োজনই হয় না। সে কারণেই নাটকটিতে বেখ্ট্‌ প্ৰদত্ত নির্দেশনা পাঠের পর গ্রেশার শুধু 
হাসির কথাই বলা হয়েছে সেখানে), কেনেথ, টাইনানের বিবরণ যখন পড়ি বের্শিনের আন্সাম্বল্‌-এর অভিনয়ে 
spera চরিত্রাভিনেত্রী ‘একজন সমর্থ যুবতী, এত ব্যস্ত যে কারুণ্য প্রকাশের সময়ই নেই, যখন প্রত্যাশা করি ব্যক্ত 
করবে ভীতি, সে অধৈর্য প্রকাশ করে- যখন অন্য অভিনেত্রী সম্ভবত কাদে, সে ভুক্ষেপই করে না’, at ss 
এটা নিছক তত্ত্বকথা নয়, ব্রেখ্টের নাটক ও তার অভিনয়-প্রযোজনা-পদ্ধতির অঞ্গাঞ্গিতারই স্বীকৃতি। বঞ্গীয় 
রুপাস্তরের অসামান্য নৈপুণ্য ও মূলানুগত্য এবং সামগ্রিকভাবে ব্রেব্টুকে প্রকাশ করার দায়িত্ববোধই নান্দীকারের 
nn gid Bad Sas italian শৰ ৯০8 তার কারণ : 
একদিকে চরিত্রাভিনয় ও নাটকের কথা-র সম্পর্কের অনিশ্চয়তায় জটিলতাকে অস্বীকার করায় 
অভিনয়ের বিভিন্ন মাত্রা ফোটে না, এ i a 
যায় একই স্তরে, ধাক্কা দেয় না। ফলে নাটকের উচ্চাবচতা বা বৌক যায় হারিয়ে । মনোযোগ চলে যায় কাহিনীর 
ও চরিত্রের প্রলম্বিত পরিক্রমায়, নাটকের সিদ্ধান্তে ততটা নয়। চরিত্রের আবেগ যতটা প্রকাশ পায়, বক্তব্যের 
আবেগ ততটা নয়। অথচ স্বতন্ত্রভাবে দেখলে প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয়ই অত্যন্ত দক্ষ, প্রযোজনার 
প্রত্যেকটি টুকরোই সুচিস্তিত। 

spur বা নান্দীকারের অভিনয়ে লুৎফা চরিত্রটির কথাই ধরা যাক। বাংলা থিয়েটারে স্বাতীলেখা 
চট্টোপাধ্যায়ের অবির্ভাব খুবই প্রত্যাশা জাগায় মনে। একটু পৃথুলা, গোলগাল চেহারা, ১৯৫৬-তে পারীর 
নাট্যোৎসবে ব্রেখ্ট-শ্রযোজনায় যে মেয়েটি এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তার চেহারাও নাকি ছিল এরকম 
মোটাসোটা, টাইনান বলেছেন আপেলের মতো গোল মুখ- সৌন্দর্যের চটক যাতে দর্শকদের মোহাবিষ্ট, না করে 
সেজন্যই cro এরকম বাছাই করেছিলেন। স্বাতীর অভিনয়ের সাফল্য এখানেই যে, মেয়েটির প্রতি নিদারুণ 
মমতা জন্মায়, অথচ Sra অভিনয়ে ভাবালুতা বেশি প্রশ্রয় পায় নি, যার সম্ভাবনা এনাটকে প্রচুর । মাঝে মাঝে 

তবু বেখ্‌টীয় অভিনয়ের সহজ নির্লিপ্ততা বা আচরণের বাস্তব কাঠিন্যের চেয়ে অতিনাটকীয় কৃত্রিম আবেগ 
রনি রে 4G Sa উঠেছে তার দার টা qi forced: তার চেয়ে হয়তো বেশি প্রযোজনার অন্তৰ্নিহিত 
এই দ্বিধার। তাই চাষির ঘরে ছেলে ফেলে আসার পূর্বোক্ত দৃশ্যে গান দুটি বর্জন করার ফলে নির্ভর করতে হল 
অভিনেত্রীব্ই আনন্দবেদনার মামুলি ও অতিনাটকীয় অভিব্যক্তিময় অভিনয়ের উপরে | অথচ তাতে কাজ হয়েছে 
এমনও তো বলা যায় না। কারণ গানের শব্দে যে সোজাসুজি অর্থ ঢুকিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার, তা নিদ্বিধ প্রকাশ 


হতে পারল কই এখানে! 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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অথচ এ মেয়ে তো সত্যি খুবই চেনা-জানা আমাদের । কীভাবে দেশের বিদ্রোহ-লড়াইয়ে, নবাববাড়ির 
ওলোটপালোটের মধ্যে অপদার্থ আত্মকেন্দ্রিক বেগমের ফেলে যাওয়া ছেলেকে বহন করতে হল, বাচিয়ে রাখতে 
রক্তকে তো চঞ্চল করে তোলারই কথা । তবু প্রথমাংশের অভিনয় কারো-কারো কাছে যদি একটু ক্রাস্তিকর ঠেকে 
থাকে, তবে বুঝতে হবে এই অভিজ্ঞতাকে আবেগের শ্রথ পুনরাবৃক্তিতে নয়, ঘটনাক্ষেপণের সবালীল অভিনবত্তে 
ও পরিচ্ছনন্নতায় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলার তৎপরতা তারা দেখাতে পারেন নি। অভিনয় ও নাটকের লক্ষ্যের 
বিরোধিতাতেই যে এই স্বরপতন ঘটে, তারও প্রমাণ অসামান্য বিবাহ-দৃশ্যটির পরেই লুৎফা ও স্বামীর নির্জীব 
কথোপকথন কিংবা আরও পরে লুৎফা ও মনসুরের মিলনদৃশ্যের মামুলিত্ব। 

অবশ্য একথা ঠিক প্রযোজনার সচেতনতা ছাড়াও ব্যক্তিগত অভিনয়ের সৌকর্ষের উপর অনেকখানি 
নির্ভর করে। omg মিত্র যে-কথা বলেছেন, ভালো অভিনয়ের উপর শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় 
সকলকেই-_ব্রেখ্টকেও, স্তানিস্লাভূস্কিকেও। তাই আজ্দাক্‌ (এ-নাটকে মুস্তাক) দৃশ্যে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 
আবির্ভাবের সঙ্গো-সঙ্গো সমস্ত পরিবেশ চাঞ্গা হয়ে ওঠে | আজ্্দাক্‌ চরিত্রের সমস্ত তত্ত্ববিরোধী উলটোপালটা 
স্বপ্ন ও বাস্তবের বিন্যাস, চরিত্রের অস্থির ব্যাপামি বহু মাত্রায় ফুটে ওঠে তার সচেতন অথচ fer: অভিনয়ে। 
প্রথমাংশের অপরিচ্ছন্রতা ও দ্বিধার কুয়াশা কেটে যায় তার উদ্যোগেই । সর্বহারা মানুষের দুঃব, সমাজের নানাবিধ 
শোষণ, মধ্যযুগীয় রবিনহুডি মানবিকতার কৌতুককল্পনা, সমাজরুপাস্তরের অক্ষয় আশা ও ভবিষ্যতের 
স্বপ্ন __তার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে যে হুল্লোড তৈরি হয়, তার এবং অন্যদের অভিনয়ের স্পষ্টতায় গড়ে ওঠে বাস্তব 
ও অবাস্তবের এমন এক ইচ্ছাপূরণের জগৎ. যেখানে আমাদের বুদ্ধি ও মন সজাগ হয়, ব্রেখ্ট যে-কথা বলতেন 
জগতকে পাল্টানের সচেতন বুদ্ধি ও মন। 

দ্বিতীয়াংশের এই সাফল্যের কারণ বোধহয় এই যে অর্থারোপে ব্রেখ্ট এখানে সংগীতের উপর কম নির্ভর 
করেছেন, চরিত্রের সংলাপেই ঘটিয়েছেন আবেগভ্গগ । কিংবা সংগীততুল্য আবৃত্তির ব্যবহারে, যেমন বুড়ি 
ঠাকুমাকে বিচারাসনে বসিয়ে আজ্দাকের সেই শিহরন-জাগানো আবৃজ্িতে বুদ্র প্রসাদ ভালোই Gera যান। কিন্তু 
সংগীতকে বাদ দেওয়া তো সম্ভব হয় নি, যেহেতু অবৈকল্যই তার লক্ষ্য : সংগীত সেখানে এত অষ্গাষ্গী। অথচ 
এই সংগীতাংশই নান্দীকারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা । যেখানে-যেখালে গানকে বাদ দিয়েছেন এবং যেখালে- 
যেখানে ব্যবহার করেছেন, দুর্বলতা প্রায় উভয় অংশেই সমান প্রকট | যতটা গান বাদ গেছে ততটাই প্রায় ব্ৰেখ্‌ট্‌ 
অনুপস্থিত। আর গান যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেও যে-বৈচিত্র্য ও চারিত্র্য থাকলে সংগীতকে এই নাটকের 
সঙ্গে একটা চলিষ্ণু সম্পর্কে যুক্ত করা যায়, তার উপযুক্ত সংগীত-রচপ্লিতার সহায়তা নিশ্চয়ই নান্দীকার পান 
নি। ফলে সংগীতাংশে কথাগুলির অনুবাদের স্বাভাবিক দুর্বলতায়, সুরের সৃজনহীন অনুকরণ প্রধান নিজস্ব গতিতে 
কথার জোর যায় হারিয়ে _অন্যমনস্ক শ্রোতার কাছে গান হয়ে ওঠে খানিকটা আহেতুক অলংকার । 

সব চেয়ে মুগ্ধ করে নাটকটির বঙ্গীয় রুপাস্তরে নান্দীকারের অসামান্য সাফল্য। ব্রেখ্টের ব্যাখ্যান ততটা 
নয়, মূলানুগত বুপায়ণই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে অনুবাদ ও বুপাস্তরের সমস্যা মেটানোটাই একটা বড় কথা। 
জর্জিয়ার মধ্যযুগীয় ঘটনাকে ভারতের মুসলমান আমলের ঘটনায় আরোপ করাতে যদি খুঁটিনাটি অসংগতি 
থাকেও, তবু কৃতিত্বের মাত্রাটাই বেশি। কিন্তু প্রোলগ্‌-অংশে সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতাকে আমাদের দেশের 
পঞ্চায়েতি বিচারসভায় আরোপ করতে গিয়ে যা-যা কল্পনা করতে হয় তা আমাদের দেশের বাস্তবতায় কি একটু 
বেশিই আশাবাদী শোনায় না? তবে এ-জাতীয় স্বলন যে বেশি ঘটে নি, সেটাই তো PNF | ৰ 

তা ছাড়া নান্দীকারের প্রতিটি অভিনয়েই বিচার ও পুনর্বিচার ঘটে, ছোটবড় নানারকম পরিবর্তন ঘটানো 
হয়- সহজে আত্মতৃস্তি নেই ওঁদের । 

শুনেছি, প্রোলগ্‌-অংশের এই ভ্রান্ত উপমায় তারাও অখুশি-__বদলাবার কথা ভাবছেন। অবশ্য সব 
পরিবর্তনই সুবিবেচনার ফল নাও হতে পারে- যেমন গ্রুশা বা লুৎফা ও মশারির মধ্যে “মৃতপ্রায় স্বামী : এই 
বিবাহদৃশ্যের অভিনয়ে পরবর্তীকালে যে cata নির্দেশ লষ্ঘন করে মশারি সরিয়ে দেওয়া হল, তার সপক্ষে 
মঞ্চসংস্থানের সমস্যা শুনতে কেউ নারাজও হতে পারেন। 
হাত uem oe তত 
অঙ্গীকার তাদের আরও বেশি। তার রণ করেন নি, রুশ নানামধামসহ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কার্যত 
সব কিছুতেই জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। অনুবাদে, পোশাক ও মুখোশের পরিকল্পনায়, অভিনয়ের ধরনে 
বিশৃন্খলা ও যথেচ্ছাচার প্রায় ধাঁধা হয়ে দীড়িয়েছে। এর সব. চেয়ে ভালো উদাহরণ spn ও চাবির 
বিবাহদৃশ্যে-__যেখাকন রুশ পরিবেশের অনুবাদে মুসলমানবেশী “পুরুত' প্রবেশ করে। স্টাইলাইজড অভিনয়ের 
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পাশে গ্রুশার চরিত্রাভিনেত্রীর বাংলাযাত্রা-প্রভাবিত ভাবালু অভিনয় দর্শকদের বিমূঢ় করতেই থাকে। তবু 
আজ্দাক্‌ চরিক্রাভিনয়ে সুব্রত নন্দীর আত্মপ্রত্যয় নাটকটিতে উজ্জ্বলতা আনে- কিন্তু বুদ্রপ্রসাদের অস্থির 
অভিনয়ে যে একাধিক মাত্রা আসে, ওঁর অপেক্ষাকৃত সুস্থির প্ৰাজ্ঞতার অভিনয়ে তা ফোটে না। 

গানের ব্যপারেও তাদের ব্যর্থতা নান্দীকারের চেয়ে কম নয়__গায়কদের প্রবেশ-প্রস্থানও নান্দীকারের 
মতোই। গলায় হারমোনিয়াম বা ঢোল ঝুলিয়ে গানের ধাক্কা না দিয়ে, গ্রন্থের নিৰ্দেশ ও বেলিনের আনসাম্বল্‌- 
এর দৃষ্টান্ত মান্য করে ধারাবিবরণকারী মূল গায়েন ও দোহারদের মঞ্চপার্ে স্থায়ী উপবেশনের ব্যবস্থা করলে কি 
কম দেশী ভাব আসত? এ প্ৰশ্ন নান্দীকারকেও। 

আলোকসম্পাতে তাপস সেন। কিন্তু মনে হয় যেন তিনি এর আগে অভিনয় দেখেন নি। তাই আলো দিতে 
গিয়ে মাঝে-মাঝেই চমকে-চমকে উঠেছেন, অভিনেতাদের অজ্ঞাতপূর্ব আচরণে । ফলে তাকে শেষপর্যন্ত 
ঝরনাদৃশ্যের জাদুতে নির্ভর করতেই হয়, বিজ্ঞাপনে নামব্যবহারের সাফাই হিশেবে । নান্দীকারের প্রযোজনায় 
কণিষ্ক সেনের আলোকসম্পাদ বরং তাদের অভিনয়ের তালেই ঘটেছে। 

অল্প আয়োজনে, অল্প অভিনেতা নিয়ে, বিশাল মঞ্চের এক কোণে কুঠিত দৃশ্যসজ্জায় একটা অপ্রস্তুত 
Ras ভাব, অথচ শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো___থিয়েটার ফ্রন্টের প্রযোজনায় এটাই শেষ পর্যন্ত দীড়ায়। 


বাদল সরকারের শতাব্দী-গোষ্ঠী 'ককেশিয়ান চকু সাৰ্কল্‌’ অবলম্বনেই ‘গণ্ডী’ নাটকটি উপস্থিত করেছেন। 
ঘিয়োসফিক্যাল 


একটি ভূমিকা নেই, মুহূৰ্তে-মুহূৰ্তে তাদের চরিত্রবদল ঘটে, বড় জোর একটা জামা বা টুপি বদলে--তিন ঘণ্টার 
অভিনয় শেষ হয় এখানে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে। 

বাদল সরকারের সাম্প্রতিক প্রযোজনা যারা দেখেছেন, তাদের কাছে এ-সংবাদ একেবারেই নতুন নয়। 
কলকাতা শহরের একটি ঘরে যে ‘সাধনা’ তিনি করে চলেছেন, তার কথা কানে-কানে এখন বেশ রটে গেছে। 
ব্যবসার কঠিন ও নোংরা জগতে আদর্শনিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির টিকে থাকার প্রায় অসম্ভব সমস্যাকে তিনি এইভাবে 
মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। একদিক থেকে এ এক শুদ্ধতার লড়াই, হল-মালিকদের, এমনকী দর্শকদের 
সুখের দিকেও তাকাতে হয় না, চালিয়ে যাওয়া যায় নতুন-নতুন নাটকের পরীক্ষা, অভিনয়ের নতুন পদ্ধতি। 
সত্যিকারের একটা ওয়ার্কশপ, নাটকের । অন্যদিকে, নামমাত্র মূল্যে বা বিনা মুল্যে বড় একটা ঘরে কিংবা মাঠে- 
ময়দানে দর্শকদের সম্গে একাস্মতায়, মঞ্চকে বাহুল্যজ্ঞানে, নট্যকর্মীদের আত্মত্যাগে ও জীবনসংযোগে, দর্শকদের 
কল্পনার নির্ভরতায় তার এই নাট্য প্রযোজনা প্রায় বৈপ্রবিক। 

উস ২9818 
শিল্পের পণ্যজগতে বাদল সরকারের এই নান্দনিক সমাধানের প্রতীকমূল্যকে অস্বীকার করবে কে? আর সবটাই 
কি প্রতীক? ‘ভোমা’ বা পরপর কয়েকটি নাটকের ক্ষেত্রে শতাব্দী-র শরীরনির্ভর অভিনয় দেখে হয়তো সত্যিই 
মনে হতে পারে, তার প্রচেষ্টা যতখানি বিস্ময়কর নিরীক্ষা বা সাধনার অঙ্গ, ততখানি পূর্ণা্গ নাটক হিশেবে 
সার্থক কিনা। কিন্তু ‘গণ্ডী'-তে এসে বোঝা গেল, ব্রেখ্টের নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের প্রত্যক্ষতায় তার এই 
নিরীক্ষা বা সাধনা কীভাবে মৌলিক নাট্য সৃষ্টিতে সার্থক হতে পারে। বিশ্ববন্দিত নাটককে পুনর্সৃষ্টির মধ্য দিয়ে 
ব্রেখ্টের প্রতি সবচেয়ে সুবিচার দেখা গেল তিনিই করতে পারেন। 

অর্থাৎ ব্রেখ্টের এই নাটকটিকে সবচেয়ে স্বাধীনভাবে প্ৰযোজনা করে বাদল সরকারই সবচেয়ে বেশি 
Cabra মেজাজকে ধরেছেন। কীভাবে সেটা সম্ভব হল? ADS অনেক সীমাবদ্ধতাকেই তো তাকে স্বীকার করে 
নিতে হয়েছে। যদিও তার কাছে সেটা সীমাবদ্ধতা নয়--'তার নিজস্ব নাট্যের ধারারই অনুসরণ। কিন্তু মঞ্চের 
বিশাল আয়োজনে ও মায়ায় অন্য দুটি সম্প্রদায় যা করেছেন বা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, শতাব্দী কী করে তা 
ঘটালেন তাদের সরল আয়োজনে, অভিনয় বা উপস্থাপনার তীব্র-সচেতনতায় ? জামাপ্যান্ট বা আটপৌরে শাড়ি 


বা ভাইয়ের খামারের বৈভব- _সমভ্বই ওই শারীরিক কলাবৌশলের অভিনয়ে চলচ্চিত্র- ‘অথচ নান্দীকারের 
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usse CU রানি 
ও দৃশ্য দুটোকেই অনায়াস সারল্যে মূর্ত করে তোলেন তারা, নান্দীকার যে-সব ক্ষেত্রে গানকেও বর্জন করে 
ঘটনাকে করে তুলেছিলেন একমাত্রিক, অর্থাৎ নিছক ঘটনাসর্বস্থ। 
সুরকে সম্পূর্ণ বর্জন করেও সংগীতের অঙ্গার্চিতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বোধহয় শতাব্দী যে-পদ্ধতি 
সাংগীতিক প্রচেষ্টার পূর্বকথিত ব্যর্থতাকে এড়াতে পেরেছেন। সংগীতাংশ তারা প্রায় একটিও বর্জন করেন 
নি--অথচ সুরারোপ না করা একক STARS বা কোরাসে বা প্রতিধবনিময় আবৃত্তিতে, সম্দো-সঙ্পে একক বা 
যৌথ অঞ্গা-সঞ্চালনে স্বরক্ষেপণের কৌশলে বা উচ্চারণের গাস্তীর্যে শুধু fes was তৈরি করেন নি, নাটকের 
ধারাবিবরণী-দান ও তাৎপর্য-আরোপের ব্রেখ্‌টীয় লক্ষ্যকেও পূরণ করেছেন। 
এই নৈপুণ্যে দর্শকের বুদ্ধি ও আবেগকে যে কতখানি উদ্বোধিত করতে পারে একসম্ষে, তার দুটি 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । প্রুশা যখন রাজবাড়ির ভামাডোলে, অনেক ইতস্তত করার পর, রাজার FETTO 
দেখে ভয়ার্ত হয়ে বাচ্চাটিকে ফেলে যেতে চায়, তখন গায়ক তাকে বাধা দিয়ে গেয়ে ওঠে, বাচ্চাটিরই জবানিতে: 
Know woman, he who hears not a cry for help 
But passes with troubled ears will never hear 
The gentle call of a lover nor the blackbird at dawn.... 
[এরিক বেশ্টলি-র অনুবাদ] 
— নিজের-নিজের প্রযোজনার সমস্যায় থিয়েটার ফ্রণ্টকে তো বটেই, নান্দীকারকেও এই নয়ামানবতার গান 
বর্জন করার নিষ্ঠুরতায় যেতে হয়- কিন্তু শতাব্দী গ্রশা ও আবৃত্তিকারের যৌথ অভিনয়ে এই অংশটির নন্দনকে 
গেঁথে দেন দর্শকের মনে । কিংবা ঝরনা-নদীর দুপারে সাইমন ও spa মিলনদৃশ্যের অপরিচ্ছন্ন মামুলিত্ব 
নান্দীকারের বা থিয়েটার ফ্রন্টের দৃশ্যযোজনার মোহসঞ্ধার সত্ত্বেও ঘোচে না _অথচ শতাব্দীর শরীরনির্ভর 
অভিনয়ে তা অর্থবহ নৃত্যনাট্য রুপাস্তরিত হয়, সংগীতের বাচনিক ও Posy ব্যবহারে। 
এক হিশেবে শতাব্দী-র পুরো প্রযোজনাই প্রায় ব্যালেতে যেন গাথা হয়ে আছে। ফলে যদি একটু বেশিই 
জুততা এসে থাকে_ _গান-অংশের ও ঘটনা-অংশের পরিচ্ছন্ন ও অনিবাৰ্য সংযোগে বা ছন্দময় গ্রস্থনায় যে- 
সারল্যের প্রকাশ ঘটে তাতে কারোরই শেষ পর্যস্ত অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। 
আর এ-ব্যাপারে সব চেয়ে সাহায্য করেন পগ্রুশার চরিত্রাভিনেত্রী । বাদল সরকারের দলের অভিনয় এভাবে 
আলাদা করে হয়তো বিচার্য নয়, তবু da অভিনয় দেখা সত্যিই জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা । নান্দীকারের 
লুৎফা এবং শতাব্দী-র সোমা দুজনেই ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়ই মূলত করেছেন এবং খুবই ভালো 
করেছেন- কিন্তু শতাব্দী-র প্রযোজনার এই Cra বিন্যাসে উক্ত অভিনেত্রী তার নৃত্য-অভিনয়ে ও 
A বৈচিত্ৰ্যে অসামান্যতাকে স্পর্শ করেন। 
অথচ, মানতেই হবে, শতাব্দী-র বঙ্গীয় রূপান্তর নান্দীকারের মতো সুচিস্তিত নয়। বঞ্গীয়করণের মূল 
কম বিরোধ সৃষ্টি করে। ‘গণ্ডী’ নাটকে ‘সোমা’ ‘সুমন’ ইত্যাদি নামগ্‌লিও কি সঠিক শোনায়? এই তুটিগুলি বা 
অন্য কিছু-কিছু শব্দগত আড়ক্টতা বাদ দিলে অনুবাদের মূল নীতিতে কিন্তু বাদলবাবুর স্বাধীনতাগ্রহণ সার্থকতর। 
তিনি বাক্যগুলিকে ভেঙে-ভেঙে দিয়েছেন, বাক্য গঠনে মাঝে-মাঝেই পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছেন-সমান্য শব্দের যোগ- 
বিয়োগ করে, কখনো-কখনো অতিরিক্ত ঝোক দিয়ে তিনি নাটকটিকে শুধু পরিচ্ছন্ন সারল্যেই অভিষিক্ত করেন 
নি, একে অম্বিত করেছেন দেশ ও কালের অভিজ্ঞতার সঙ্গো। ফলে “প্রোলগ্‌-অংশ বাদ দিলেও তেমন কোনো 
ক্ষতি হয় নি। 


অরুণ সেন 


Debonair 0 August 8, 1978 
Squaring the Circle 


Calcutta is seeing this month not one but three productions of Bertolt Brechts 
Caucasian Chalk Circle—perhaps in celebration of B. B.’s 80th birthday. Seeing them 
is an education in the approach to theatre of some of Bengal's foremost directors. 
Brecht adapted the oriental tale of the Chalk Circle to mediaeval Georgia. An army 
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rebellion unseats the governor of a city whose wife flees in panic leaving her baby son 
behind; Grisha, her maid, protects the child, finds it a father and then when the revolt 
is quelled. disputes possession of it with its mother now returned to power. 

The judge Azdek gives the child to Grisha because in Brecht's words : ‘Each 
thing belongs to him who can do it the most good.” A remarkable feature of the play 
is the interweaving of two stories. The first is of Grisha, the Second of the judge 
Azdek, a thief, a time server and a coward who is kicked up stairs by lucky accident 
to the office of a judge, where he is corrupt, licentious, contemptuous of law and order 
but also genuinely subversive—subverting justice in favour of the weak. 

Nandikar is a prominent theatre group whose plays are presently directed and 
produced by Rudra Prasad Sengupta. I asked him about his approach to the Chalk 
Circle and its characters. His reply : ‘This play is written in the context of the Soviet 
system presented as Utopia. A human act should be judged in terms of collective 
humanity. In the West they have done away with the prologue and its reference to the 
collective system. For me it is the context of the Grisha story. Grisha for me is the 
uncorrupt person in a corrupt society and Azdck is the good person, an intellectual who 
is isolated, incapable of martyrdom. 

‘In this production I have tried to avoid austerity and deliberately made it 
fairytaleish'. 

The Nandikar production does try to catch the eye in a deliberate fashion. This 
extends not merely to the costumes and stage sets but also the acting style. Even within 
the terms of Sengupta's premises (which are questionable) the production is disappoint- 
ing in places. Swatilekha Chatterjee's Grisha just does not come off the ground. There 
is an air of forcing emotion, a certain amateurishness which is surprising. The one 
character that comes off as completely successful is Sengupta as Azdek. There is no 
doubt that this production, which is still very groggy, has excellent possibilities of 
being as visually appealing as Mrs. Vijaya Mehta's in Bombay a few years ago. 

Theatre Front's production of the play is directed and produced by Subroto 
Nandi. It is clear from the opening moments of the play that he has read all the 
books—but alas not too wisely. Some quite brilliant effects are achieved at the 
beginning— The painted backcloth showing up hillside scenes with sensitive illumina- 
tion. However the total effect ts not one of beauty but of text book academicism. No 
doubt Brecht used masks to suggest generalized types but to do the same after a lapse 
of a 20 year period indicates a serious lack of innovation. Added to this is the actors's 
total unawareness of what Brecht was aiming at. Hands raised in farewell, lighting 
playing on sad faces, a dance of the eunuchs—one might as well be seeing a 
commercial film romance or a farce. Subroto Nandi will have to do much better than 
this to deserve serious critical attention. 

The trouble is that if you decide to make a spectacle of Chalk Circle you have 
to go the whole hog and spend a fortune as Brecht did on the Berliner Ensemble 
production—but then B. B. had the GDR government to pay the piper. Badal Sircar in 
his production has decided boldly to forget the Ensemble and the textbooks. 'There is 
nothing Brechtian about my production,’ he told me in a coffee house off Chowringhee 
(having been run to earth after a year's careful tracking). ‘I have respected the text, but 
the production is mine own.’ And so it is. A bare arena in the Theosophical Society 
Hall, no lighting effects, not more than a 100 spectators allowed (crowd jostling 
outside for tickets)—Badal Babu's effort promises to be a landmark of our theatre. He 
has made full use of loose poems, body language and superb timing to carry the 
rhythms of the play. | 

To my mind his greatest triumph lies in the use of musicians/singers who in the 
play have the role of chorus/narrator/sutradhar. A long established tradition of the 
Brecht Theatre makes this a distancing device—to cut the cord of empathy. Badal Babu 
has no use for this soulless gambit. There is an imaginative leap here which takes one's 
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breath away. The singers magically fuse into the texture of the play. they establish a 
special kind of empathy both with the players and the audience. This is enhanced by 
the frequent changeover between the roles of players and musicians. They surround 
Grisha at one moment speaking out her innermost thoughts : the next, they form a 
perilous bridge for Grisha to cross over. No degree of clever stage effects can be a 
substitute for the ominous tremor of a human limb. The production becomes a flowing 

lyric. 
Once I had doubts about Badal Babu's seemingly austere theatre. But no longer. 
Iqbal Masud 
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নান্দীকারের 'খড়ির গণ্ডি’ 


বক্তব্যের বলিষ্ঠতা নিয়ে নান্দীকার এবার ব্যতিক্রম হিসেবে যে নাটক প্রযোজনা করেছেন তার নাম “ঘড়ির 
গণ্ডি'। জীবনমুখী কোন সচেতন ভাবনা নন্দীকারের প্রযোজনায় সাধারণতঃ স্থান পায় না। কিন্তু এবার 
আমরা দেখলাম বলিষ্ঠ একটি বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে কি আন্তরিক প্রয়াস দেখিয়েছেন এই গোষ্ঠী । “ফসল 
ফলাবে যারা ক্ষেত-মাঠ যাবে সেই চাষীর হাতে'__এই দীপ্ত ভাবনার আলোকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে 
নান্দীকার গোষ্ঠীর নতুন নাটক খড়ির se 

ort ব্রেশটের পরিণত অধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ‘দ্য ককেশিয়ান চক্‌ সার্কল'-রই বাষ্গালী 
qa "fes গণ্ডি’ নাটকের মুখবন্ধেই প্ৰশ্ন তোলা হয়েছে, সম্পত্তির ওপর নিঃশর্ত মালিকানা জন্মায় কোন 
অধিকারে- জন্মে না কর্মে । হ্যা, এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে নাটকে_ তবে তা লোকগাথাকে আশ্রয় করে। 
কি সেই গাথা? বিপদের মুখে নিজের ছেলেকে ফেলে পালালো একজন রাজরাণী। ছেলেকে কোলে তুলে 
নিল রাজবাড়ীর দাসী। বহু কষ্টে নির্মম যন্ত্রণায় তাকে বড়ো করে তুললো সে। কিন্তু একসময় বাজবাণী এসে 
দাবি করলো ছেলেকে । প্রশ্ন উঠলো, কে আসল মা? কাজীর ওপর বিচারের ভার পড়লো । হ্যা, পাগলা 
কাজী রায় দিলে ছেলে মানুষ করেছে CH সেই তো মা। 
ঙ লিউ nod ek লরি SIN টিনার ৮ 
তারই | 

শিল্প নৈপুণ্যে ও অভিনয়গুণে ‘খড়ির গণ্ডি’ দর্শকদের করেছে অভিভূত ৷ আবিষ্ট দর্শক নান্দীকারের 
কাছ থেকে এমন বলিষ্ঠ নাটকের উপহার পেয়ে খুশী | 

শুরুতে জমিদারের মুখোমুখি দর্শকদের দাড় করিয়ে সেই চিরায়ত প্রশ্নের অবতারণা এবং ঠিক তার 
পরেই লোকগাথার কাহিনীতে প্রবেশ এবং একেবারে শেষে কৃষকের যুখবন্ধতার দৃশ্যে নাটকের শেষ 
দর্শকের মনে রেখাপাত করে আন্তরিকভাবে । অভিনয়, টিম-ওয়ার্ক, মঞ্চ পরিকল্পনা সবদিক দিয়েই 
নান্দীকার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। লুৎফার ভূমিকায় স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় মনে 
রাখার মতো। আবেগ ও Sessa সুন্দর-প্রকাশ ঘটেছে প্রতিটি পদক্ষেপে, বেগমের ভূমিকায় ছায়া ঘোষ, 
সিরাজের ভূমিকায় রবীন চকুবর্তী, নবাবের ভূমিকায় পরিমল মুখোপাধ্যায়, মহিমের ভূমিকায় পাচুগোপাল 
দে, পণ্ডিতমশাই ও দুধওয়ালার ভূমিকায় পশুপতি বসুর অভিনয় wer প্রত্যেকেই চরিত্র সৃষ্টিতে 
আত্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রতনের ভূমিকায় বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত যতটা স্বাভাবিক পাগলা কাজীর 
ভূমিকায় ততটা তাকে পাই না। বরং কখনো কখনো অভিনয়ের বাড়াবাড়ি অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। তবে 
এটা ঠিক ca, অভিনয় নৈপুণ্য তার এত আয়ত্তে যে সব কিছু মানিয়ে গেছে। 


দৈনিক বসুমতী O ১১ নভেম্বর ১৯৭৮ 
খড়ির গণ্ডি 


বাজারে চালু নাটক দেখে যাদের প্রাণে পুলক জাগে নান্দীকার-এর “খড়ির গণ্ডি” দেখে তাদের সমবেত 
কোরাস “নাচ মেরে জান ফটা ফট” হবে না, তারা হবেন নিদাবুণভাবে হতাশ। তাই তারা বরং নিজেদের 
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নিজেদের ছক বাধা গণ্ডীতে। খড়ির গণ্ডির ভাব ভাবা few বক্তব্য সম্পূর্ণভাবেই স্বতস্ত্র। fay তবুও তো 
মানুষ হিসাবে কিছু কাজ থেকে যায়, “আধ মড়াদের ঘা দিয়ে বাচানো” পংক্তিটি আমাদের কিছু কিছু 
মানুষের অন্তর্নিহিত রক্তের মধ্যে খেলা করে আর সেই কথা ভেবেই উনিশশো 88-80-43 দাবদাহ বিশ্বের 
সুপ্ত চেতনাকে জাগাতে বেল্টোল্ট ব্রেশট যে দ্য ককেশিয়ান চক সার্কেল লিখেছিলেন, ১৯৭৮-এ ASTETA 
যা কাঁটা মেপে না মিললেও কিছুতো মিলে যায় এবং তাইতে দেশের মানুষের প্রয়োজনে অমৃত গরল 
মিশিয়ে মূল নাটকের অনুকরণে রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত JANSA ঘটালেন নতুন নামে, এ দেশের মত করে 
‘খড়ির গণ্ডি । 

খড়ির গণ্ডি শুধুমাত্র পরিচিত লোক গাথার কাহিনী নয়, পরিচিত লোক-গাথার ছায়া এবং ছাপকে 
রেখে সামাজের মূল ভিত্তি অর্থনীতির শিকড় ধরে টান মারা হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে আমাদের 
সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা, ধন, ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ এবং ধান্দাবাজ রুপের চলমান ঘটনা। 

আয়েসি রাজার বিলাসী রাণীর কাছে আপন প্রাণ বাঁচা এবং সোনা বড় সাচ্চা, তাই বিপদের মুখে 
রাণী তার আদরের দুলাল ফেলে ভো ভো, অগত্যা নিঃসহায় রাজবাড়ীর দাসী সৈন্য-সামস্ত, চর-অনুচরদের 
চোখের আড়াল ডিছ্িগয়ে বনবাদার ভেঙ্গে দিনের পর দিন তাকে বড় করতে লাগলো। 

ব্যাকরণগতভাবে রাজ্যের অভাব-__অবরাজক সময়ে সৈন্য সামস্তরা কাজীর আসনে বসালো গ্রামের 
মুস্তাককে। মুস্তাক মানুষের কথা বোঝে, মানুষকে ভালবাসতে চায়, ধান্দা নামক শব্দটা যে কোন বিচারাধীন 
মানুষের চোখে দেখলেই বুঝতে পারে | কখনও তার আচরণ রহস্যময়, ক্ষমতায় সে আসে আবার ক্ষমতা 
যখন সাময়িকভাবে চলে যায় তার নিপীড়নও সে হাড়ে হাড়ে টের পায়, ফের গদিয়ানে সে সেলাম হুজুর, 
ফেঁতি কুত্তা বন্ধুদের চিনে নেয়। বিচিত্র বিচার তার কাছে নিত্যদিন সওয়ালজবাব নিয়ে হাজির হয়। 

দেশের গতি পাল্টায় রাজরাণী ফের দর্পভষ্টিগতে হাজির হয়, বনবাদারে বেডে ওঠা রাজপুত্র 
বুলবুলকে তার পালিত মার কাছে থেকে ছিনিয়ে আনে রাজ অনুচর পাইক বরকন্দাজ।। ঘটনা জটিল হয়ে 
ওঠে । ছেলের দাবিদার দুই মা। সমস্যা কে আসল মাঃ মুস্তাক তার কাল্জীয়ানার চরম পরিচয় দেয় বড়ি 
মাটির গণ্ডি এঁকে গণ্ডির মধ্যে রাজপুত্ৰ। কাজীর হুকুম যে পার দুদিক থেকে টান, ছিনিয়ে নাও মায়ের 
অধিকার | রাজবাড়ীর দাসী কিছুতেই পারে না তার দীর্ঘদিনের লুকিয়ে রাখা পরমরতন ধনকে দ্বিখণ্ডিত 
করতে, তার প্রাণে ব্যথা লাগে কারণ সেখানে একটা প্রস্থি আছে যাতে বন্ধন নেই আছে মন, প্রাণ। তাই 
কাজীর বিচার শেষ। দাসীই আসল মা প্রমাণ হয়, জন্মসূত্রে নয় লালন-পালন ত্যাগ, শ্রম ও অনেকটা রক্তের 
বিন্দু দিয়ে বড়ো করা ধানের মতো। 

মূল নাটক রূপক বা সাদামাটায় সাংকেতিক আরো ভেঙ্গে শিক্ষার এক নজীর । কি শিক্ষা মালিকের 
মালিকানা উত্তরাধিকারী সুত্রে পায় প্ৰাপ্য নয়, মাতৃ সোহাগে যাদের রক্তজল করা ঘাম, বৃষ্টি ভেজা দেহ, 
রোদে পোড়া শরীর তাদের | গদির গদিয়ানা আর নয়, শ্রমের ন্যায্য পাওনাই বর্তমান দুনিয়াতে লক্ষ করতে 
হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে জমি এবং তার আসল মাকে দিতে হবে তার স্বকীয় অধিকার | 

নান্দীকার বেশ বড় একটা ধাক্কা দিয়েছেন এ নাটকে, অস্তত কিছু মানুষের টনক AEs, মন ও 
দৃষ্টিভঞ্গার শ্রসারতা ঘটুক 1 এ যাবৎ বঞ্গ রঙ্গামঞ্চে বত নাটক হয়েছে এত শিল্পীয় একত্র অভিনয় কোথাও 
ঘটেছে বলে মনে হয় না। কুশীলবের সংখ্যা শতাধিক এবং ধন্যবাদ প্রত্যেকেই অবশ্যই পাবেন। ধন্যবাদের 
চেয়ে বড় কথা যদি তাদের এ শ্রমের ফসল জনমানসে নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। 

আসলে এ নাটকে কুশীলবদের কুশলতার ব্যারোমিটারে ভাল-মন্দ বিচার সত্যিই সমস্যা fox 
ওয়ার্ক, নিষ্ঠা এবং নাটকের জন্য ভালবাসা কত দূর হতে পারে তা সকলেই নজীর রেখেছেন। তবুও 
নিৰ্লোভ না হয়ে কিছু নাম করতে হয়ই, রুদ্র প্রসাদ সেনগুণ্তর মুস্তাক কাজী এবং রতন (কাজীর আগের 
সেয়ানা AY মানুষ) সমালোচকের কলমে কাজীর মতোই শ্রেষ্ঠ রায় পাবার যোগ্য। বিস্ময় জাগায় 
স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় টগর আর লুৎফার ভালো, শুধু ভালো নয় চলতি গণ্ডিকে খান খান করে দিয়েছেন 
তার কুশলতায়, স্বাতী নক্ষত্রের নাম, তা যেন বাংলা নাট্য জগতের ক্ষেত্রে তিনি বজায় রাখেন। 

অনুপকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি বসু, গৌসাই রাহা, afew দত্ত, বীণা দে, মমতা ঘোষ দর্শকদের 
ভাবিয়েছে, হাসিয়েছে, কাদিয়েছে অন্তরে বাহিরে । অভিনয় শুধু অভিনয় নয় এ প্রমাণ তারা রাখলেন। 

শতাধিক শিল্পীর সকলের নাম উল্লেখ করতে পারলে ভালো লাগতো, তবে কি এসে যায়, যেন এমন 
দিন বাংলা নাটকে আগার্মী দিনে নান্দীকার উপহার দেয় যাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ শিল্পীর নাম করতে হবে 
না, শুধু ‘নান্দীকার’ এটাই পরিচয় বহন করবে । অতিশয়োক্তি না করেও বলছি আরো উন্নত চিন্তাধারায় 
‘নান্দীকার’ একটি নাম হবে। কারণ, নিটোল আনন্দদান নয়, জনচেতলা এবং ঘুণধরা সামজের দিন 
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etra দায়িত্বে তো তারা গতি ছাড়া পরীক্ষার নাটক উপহার দিচ্ছেন। নিৰ্দেশনা, আলাকসম্পাত 
ইত্যাদি ব্যাপার গুলোর উল্লেধের প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ, “খড়ির গণ্ডি" প্ৰচলিত নাটকের গণ্ডি 
ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এভাবে যদি কেউ বা কারা মাঝে মধ্যে সমাজের ঘুণধরা খুঁটি গুলিকে গুড়িয়ে 
গুড়িয়ে দিয়ে নতুন স্তম্ভ গড়ে তবে মঙ্গল সমাজের, শিল্পের, সংস্কৃতিরই। 


সুভাষ মৈত্ৰ 


যুগাস্তর 0 শুকবার ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৮ 


খড়ির গণ্ডি 


ব্রেশটের দ্য ককেসিয়ান চক সার্কল অবলম্বনে নান্দীকারের নাটক খড়ির গণ্ডি ইতিহাসের are ছোয়া এক 
জলজ্যান্ত বর্তমানের নাটক । ব্রেশট থেকে বাংলায় বৃপাস্তর করেছেন রুদ্র শ্রসাদ সেনগুপ্ত । পরিচালনা ও 
তাঁরই । সহযোগিতা করেছেন সুমৌলীন্দ্র আচার্য ও অচিত্ত্য wi 

নাটকটি বক্তব্য প্রধান। জমি কার? যে ফসল ফলায় তার, না পুরুষানুকমিকভাবে যে ভোগ-দখল 
করে তার? এই ভাব বা আইডিয়াটিকে এ নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কোনো একটি অনির্দিষ্ট সময়ের 
রেখে গস্তব্যে পৌছুবার চেষ্টা ফর্মটিও অভিনব। অর্থাৎ ব্ৰেশটীয়। লোকায়ত | অনেকটা পালাধরনের। 
ংলাপের ভাষা লৌকিক আধুনিকে মেশামেশি করেও স্বচ্ছল। 

স্পষ্টত এ নাটকের দুটো ভাগ। প্রথম অংশটি মুখবন্ধ হিসেবে রচিত এবং সংক্ষিপ্ত। গায়ের ভূমিহীন 
চাষীরা শ্রম দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে জোতদারদের জমিতে ফসল ফলিয়ে যখন নবান্ন উৎসব উপলক্ষে নাটক 
করতে যাচছে, তখনই জোতদার আসে লেঠেল নিয়ে সেই জমির দখল নিতে। fey সমবেত সকলের 
প্রতিবাদের যুদ্ধে জোতদার দাড়াতে পারে না, পিছু হটতে বাধ্য হয়। 

দ্বিতীয় অংশটি দীর্ঘ। এবং নাটকীয়। মুখবন্ধের বাস্তব পাত্র-পাত্রীরা কমশ চুকে যান FATS বাচক 
এক এঁতিহাসিক ঘটনার ভেতর । পাঁচ শো কিংবা ছ শো বছর আগের কিংবা পূর্বের কালের কোনো এক 
বাংলাদেশের কোন এক দৌলতপুরের সুলতান রাজ্যচ্যত হন প্রজ্জাদের বিদ্রোহে ও রাজন্যদের COUR! 
তার বেগম নিজের পোবাকআবাক গয়নাগাটি নিয়ে পালালেন শিশু সন্তানকে ফেলে CATA | তাকে মায়ের 
মমতায় মানুষ করল নবাব বাড়ির এক বাদী লুৎফা। শার্তির সময়ে বেগম এসে দাবি করলেন সেই 
সম্ভানের। কেননা, সম্ভানই এখন নবাবের উত্তরাধিকারী বাদীও তার দাবি ছাড়তে নারাজ । পাগলা কাজী 
মুস্তাক এ বাচ্চাকে তুলে দেয় বাদীর হাতে। 

অর্থাৎ মুখবন্ধের বাস্তব ঘটনাটির এতিহাসিক অতিবাস্তব সিদ্ধান্ত হল, জমি তার চাষ করে CUI 
বাস্তবের নরনারীর। ইতিহাসে ঢুকে গিয়ে, ইতিহাসের সমর্থন নিয়ে আবার ফিরে আসে সম্ভাব্য areca 
নতুন উৎসবে মেতে ওঠে 1 নাটকের শেষ এখানেই | কিন্তু দর্শকের স্মৃতিতে থেকে যায় আদি, মধ্য, অস্তের 
নানা ঘটনার নানা দৃশ্যের রেশ। এই থেকে যাওয়াটাই আসল কথা এর থেকেই প্রমাণ হয়, নাটক উৎ্ব্নেছে 
দর্শককে ভাবিয়েছে, উত্তেজিত করেছে। 

নবাব বাড়ির মূল দৃশ্যটা এ নাটকে নেই। আছে ইঞ্গিতময় চিত্র বিচিত্র করা তোরণদ্বারের অনুর্প 
নকসা, বেগমের বিলাসিতা ও গোপন প্রেমের আভাস। নবাবের ছেলেটাও প্ৰতিকী পরিত্যক্ত জমির মতই। 
রাজমাতার এ বাচ্চাকে মানুষ করেছে নবাব বাড়ির বাঁদী। রাজনৈতিক দুর্যোগে মুণ্ড গেছে নবাবের হুকুম 
মানা কাজীর । তার বদলে কাজী হয়েছে দেশের বিবেক, পাগলা মুস্তাক, প্রচলিত আইনের পুঁথিকে সে 
বসার আসন বানায়। অর্থাৎ সম্তবের সীমানায় দাঁড়িয়ে অসম্ভব-এর গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে কোথাও 
কোথাও | আশ্চৰ্য এই, এ নাটকে, তাও বেমানান মনে হয় না। হয়নি এখনো, হলে ভাল হত, এরকম একটি 
ব্যাপারকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে দর্শকের ইচ্ছে পূরণ করা হয়েছে। 

একক ও সমবেত অভিনয়ের গুণে নাটকটি গতিশীল । দর্শককে অমনোযোগী হতে দেয় না। বাঁদী 
লুৎফার ভূমিকায় স্বাতী চট্টোপাধ্যায় ও কাজী সুস্তাকের ভূমিকায় quen" সেনগুপ্তের অভিনয় দীর্ঘকাল 
তা বেগমের 
ভূমিকায় ছায়া ঘোষ, হাবিলদারের ভূমিকায় রবীন চক্রবর্তী ও সুমৌলীন্দ্র আচার্য, উকিলের ভূমিকায় 
জ্যোতি দত্ত ও সুধীন মুখোপাধ্যায়, লুৎফার প্রেমিক ইউসুফের ভূমিকায় অবুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজা 
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গণেশের ভূমিকায় অতি দাস, বুড়ি ঠাকুমার ভূমিকায় মমতা ঘোষ, অথৰ্বর ভূমিকায় অচিতস্ত্য দত্ত, পীর 
ডাকাতুল্লার ভূমিকায় পিনাক বিশ্বাস ও দুই বুড়োবুড়ির ভূমিকায় বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবানী চন্দের অভিনয় 
স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। 

নাটকটি সঞ্গীতবহুল। নাটকীয় ঘটনার খেই ধরিয়ে দিয়েছে সেই সব গান। আলোক সম্পাতের 
কৌশলে নাটকের পরিবেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না পাত্রপাত্রীদের আচার- 
আচরণ, উচ্চারণের ভঙ্গি, ছন্দোবদ্ধ বাক্য এবং বাক্যাংশের ব্যবহার, বাঙ্গালী দর্শকের রুচি ও অভ্যাসের 
অনুকূলে রেখেও ব্রেশটকে পরিত্যাগ করা হয় fai বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও নান্দীকারের শিল্পীরা মূল 
কাঠামোটি বজায় রেখেছেন Og সঙ্গে । এই ব্যাপারটিকে খুব অনুল্লেখ্য মনে হয় না। 

নাটকের গানগুলি ব্রেশট অনুসরণে ferc দিয়েছেন গৌতম চৌধুরী । সুর মুরারী রায়চৌধুরীর। 


পরিচয় O নভেম্বর ১৯৭৮ 


খড়ির গণ্ডি : প্রযোজনা 'নান্দীকার' 
বার্টোস্ট ব্রেশ্টকে ধুতিপাঞ্জাবিতে বাঙালি সাজাবার প্রয়াস কলকাতার থিয়েটারে তো বেশ পুরনো হয়ে 
এলো। TSS এটুকু বলা যায়, নাটক থিয়েটারে কৌতৃহলী সাধারণ বাঙালির কাছেও “বার্টোল্ট ব্রেশ্ট' 
নামটা খুব দুরূহ বিদেশী শব্দ নয়। 

ভারি অন্তুত লাগে, যখন দেখি, আমাদের এই অতি তীব্র ap উৎসাহে কলকাতার তিনটি 
নাট্যগোষ্ঠী একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আদলে একই নাটক নিয়ে উপস্থিত হলেন দর্শকসন্ল্িধানে, এতে সুবিধে 
নেই কিছু, অসুবিধাই বেশি৷ কিন্তু পিছিয়ে যান নি কেউ । আস্মবিশ্বাসে স্থিরচিত্ত তিনটি দলই নিজস্ব ভঙ্গিতে 
অভিনয় করে যাচ্ছেন নিম্মমিত। তুল্যমুল্য বিচারটা গৌণ রেখেই দর্শক হিসেবে আমাদের প্ৰশ্ন--ঘটনাটা 
কি নিতান্তই আকস্মিক? নাকি ‘ককেসিয়ান চক সাৰ্কল’ নাটকটাই এমন কিছু, যা আমাদের সমকালের 
বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে, আমাদের বেচে-থাকার যস্ত্রণাবেদনা অথবা ভোতা বুদ্ধি গুলি কোথাও স্বচ্ছন্দ 
মুক্তি খুঁজে পায়! অর্থাৎ যার দেশজকৃতি এমন কিছু সত্য উদ্ঘাটন করে, বিদেশজাত হয়েও যা আমাদেরও 
স্বদেশ জিজ্ঞাসা | 

উৎপাদনের ভোগস্বত্ব কোথায় বর্তায়_ জন্মে না কর্মে? মালিকানা শব্দটা একবচনাত্মক অথবা 
বহুবচন? অর্থনীতির এক মৌলিক প্রশ্নে গত শতাধিক বর্ষব্যাপী পৃথিবীর সমস্ত রাজনীতি সমাজব্যবস্থা 
তোলপাড়, অজস্ৰ ব্রক্তপাতে নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে দেশে দেশে, বিশ্বমানচিত্র দ্বিবণ্ডিত আজ । 
স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসর অতিকান্তির পর আজও যখন ভারতবর্ষে কৃবি-অর্থনীতিই জাতীয় উন্নয়নের 
মৌলশক্তি অথবা অন্তরায়, কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ যখন এখনও ক্ষেতমজুর, 
নিগৃহীত হরিজন, মাত্র eae পয়সা দৈনিক আয়ের নিরক্ষর প্ৰামবাসী, তাদেরই ভোটে নির্মিত পৃথিবীর 
বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপার মহিমা । ‘হাল যার জমি তার’ যেখানে শুধুই আওয়াজ, ভূমিসংস্কার শুধুমাত্র 
নির্বাচনী-প্রতিশ্ুতি, বর্গাদার উচ্ছেদরহিত আইন শুধু কাগজে কলমেই লেখা থাকে শহরের হিমঘরে, 
যেদেশে গরিবি হটে না, গরিবই হটে যায়---সেবানে বড় বেশি প্রাসঞ্চগিকতা নিয়ে উপস্থিত হয় ব্রেশ্ট-এর 
এ নাটক 1 অগ্গীকার বদ্ধ শিল্পীর কাছে বড় আপন হয়ে ওঠেন নাট্যকার, তাকে আরও বেশি আপন করে 
দিতে ইচ্ছে জাগে দেশের মানুষের কাছে। ভাষাস্তর বা বুপাস্তর ঘটে বাংলায়। একই সঙ্গে তিন মঞ্চে । 

কিন্তু এ-নাটকের রূপার্তরও এক দুরুহ কৰ্ম নাটকটির একটি মুখবন্ধ আছে এবং একটি পরিশেষাংশ, 
মধ্যবর্তী কাহিনী মধ্যযুগীয় পটভূমিকায় রচিত একটি পালা । বলা যেতে পারে, মুখবন্ধটিই নাটকের মূল 
বক্তব্যকে বহন করেছে, পালাটি তার faqa মাত্র । পশ্চিমী দুনিয়ায় অনেক প্রযোজকই মুখবন্ধটি বাদ দিয়ে 
নাটকটি অভিনয় করেছেন। সেসব প্রযোজনার ইতিবৃত্ত আমরা জানি না। তবে প্রশ্ন জাগে, মৌল 
জিজ্ঞাসাকে পরিহার করে শুধুমাত্র পালাটুকুর (যা শেষ পর্যন্ত এক মজাদার গল্পমাত্র) উপস্থাপনা নাটকটির 
কি তাৎপর্য বহন করে? যে ব্ৰেশ্ট সাহেব নিজেই তার প্রকাশককে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন__ Your 
dislike of the prologue puzzles me somewhat, it was the first bit of the play to be 
written by me in the States. Take away the prologue and it is impossible to understand 
on the one hand why it was not left as the Chinese chalk circle and on the other why 
it should be called Caucasian. 
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“খড়ির গণ্ডি’ রৃপাস্তরে রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত হয়তো সে কারণেই সুখবন্ধটি একান্তভাবে আবশ্যিক মনে 
করেছেন ৷ GG সংক্রান্ত আযাকাডেমিক আলোচনায় উৎসাহী ভদ্ৰজনেরা রীতিমতো উত্তেজিত হবেন 


MER WW ভিরলার হিটলারের নাভিবাহিনীকে শ্রতিরোধ কৰে ciel হার, ফলের ক্ষেতে 
জলসিঞ্চনে যে গৌরববোধ, মালিকমহাজন-লাক্কিত আমাদের কৃষিজীবীদের কাছে সেটা স্বপ্র। বামপন্থী 
আন্দোলনের অজস্র রক্তপাতে আমরা সে-স্বপ্রকে সর্বজনীন করে তুলতে পারিনি আজও । অথচ এ- 
নাট্য প্রযোজনার একমাত্র অর্থ হতে পারে, এই স্বপ্নে এই সচেতনতার গভীরে মানুষকে পৌছে দেওয়া, 
যেখানে মূলত কৃষক সভার ভিতটাই পাকাপোক্ত হয়। রুদ্র প্রসাদ তাই নিজের মতো করেই গড়ে তুলেছেন 
তার মুখবন্ধের কাঠামো । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের চেয়ে মাছের চাষকেই যারা 
মুনাফার অষ্কে শ্রেয় মনে করে এমনি এক মালিকের সঙ্গো কৃষকদের বিরোধে তৈরি হয়েছে, ‘খড়ির 
গণ্ডি’-র প্রথম ভাগ । ধানক্ষেতে লোকজন ঢুকিয়ে যারা উর্বরা মাটিকে নিষম্ঘলা করল এবং বারা প্রাণপাতে 
সেই পতিত জমিকে উদ্ধার করে ফসল তুলল ঘরে, তখনই প্রশ্ন-_এ স্বৰ্ণসম্পদ কার? জন্মসূত্ৰে প্রাপ্ত 
মালিকানার অথবা অসাধ্যসাধনকারী ঘর্মসিক্ত সৃজনশক্তির! safes ভূমিকার গণবিক্ষোভ এক সূশ্ম্মসূত্রে 
গ্রথিত হয়ে যায় মূল পালার ACH, যখন ভূস্বামীর ভাড়াটে লেঠেলের প্রতি টগরের তীব্র ভৎসনা একই 
সংলাপে পুনরুচ্চারিত হয় রাষ্ট্রশক্তি সুলতানের ভাড়াটে কাজির উদ্দেশ্যে লুৎফার (একই অভিনেত্রী) 
সুতীক্ষ তিরস্কারে-__“তুমি একটা রাস্তার Seas তোমার মা কি জন্মের সময় জানত, দুটো টাকার জন্যে 
তুমি ভাই-এর মাথার টুটি টিপে ধরবে... ইত্যাদি। (যদিও বিচারের দৃশ্যে লুৎফার বেশভূষাও সবুজ 
ঘাগরায় টগর হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল)। 

এর পর মূল পালার বৃপাত্তর প্রসষ্গ। এক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন রুদ্র প্রসাদ | 
মধ্যযুগীয় একজজীঁয় উপকথার বাঙালিকরণে তিনি অনায়াসে চলে গেছেন বাংলার নবাবি আমলে যেখানে 
অরাজক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাৎস্যন্যায় আমাদের ইতিহাসের দগদগে স্মৃতি, দামুন্যার Carey মুকুন্দরাম পথে পথে 
ঘুরেছেন, বারোমাস্যা গাইতেন সহস্ৰ ফুল্পরা, ন্যায়-অন্যায়ের্র বিচার প্রহসন যেখানে লোক প্রবচনে দাড়িয়ে 
যায় কাজির বিচার" | ‘আজ্দদাক’ তাই মুস্তাক হয়ে বিশ্বস্ততার জমি খুঁজে পেয়ে যায় অতি সহজেই ।। অনেক 
মুস্তাক অসংখ্য রাজা গণেশকে সহ্য করেই, আমাদের মধ্যযুগ। Cafes গণ্ডি” তাই কোনো বিশেষ 
দেশকালের গণিতে সুনির্দিষ্ট নয় । মোটামুটিভাবে মধ্যযুগের বাংলাদেশে। ইতিহাস নয়, “তিহাসিক রসই’ 
যেখানে শ্রধান। 

বিদেশী-আশ্রিত এ-জাতীয় নাট্য প্রযোজনায় একটা গোলমাল থেকেই যায়। গোলমালটা নির্দেশক 
এবং দর্শক, রসনিবেদন এবং রসাম্বাদনের সমগ্র পরকিয়ার মধ্যেই। অনুসৃতি সত্ত্বেও প্ৰযোজনা fey শেষ 
পর্যস্ত বাংলা নাটক, বাংলা থিয়েটার । মূল নাটকের পাঠক কতিপয় বিদ্বজ্জন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত, দৃশ্যের 
পর দৃশ্যে তারা মগজের সঙ্গে চোখকে মিলিয়ে যাচ্ছেন ঘনিষ্ঠ মনোযোগে। বিচ্যুতিতে ZEA অথচ 
তারই পার্শ্ববর্তী আসনের ভদ্রমহিলা, এসেছেন অনেক ধকল সয়ে । তার কাছে ব্রেশট নেই, অভিনীত নাটক 
সর্বাংগে, একেবারে শতকরা একশ ভাগই বাংলা থিয়েটার । প্রেক্ষাগৃহে, বলা বাহুল্য, তারাই সংব্যাধিক 
হলে থিয়েটার বাচে। একই মঞ্চ থেকে দু-তরফের শ্রীতিধন্য হওয়া অত্যস্ত কঠিন বলেই হয়তো ছাপার 
হরফ থেকে যত সরাসরি ব্রেশট এসে যাচ্ছেন আমাদের নাটকে, ব্রেশটীয় নাট্যশাস্ত্র সে-পরিমাণ অনুশীলিত 
হবার সুযোগ পাচ্ছে না বাংলা-মঞ্চে। যে-বিষ্গীকরণ বা অনম্বয়কে অনুভব না করে কিছু দর্শক পীড়িত, 
হয়তো সেখানেই সমাজবীক্ষার সম্পে কিছুটা মজা, কিছু পরিহাসের স্বাদে খুশিতে ভরে উঠছেন অন্যরা | 
'খড়ির fee এর ব্যতিক্রম নয়। তবে লক্ষণীয়, অন্তত একটি ক্ষেত্রে বাডালিয়ানার সহজ আবেগকে 
অনেকটাই সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছেন নিৰ্দেশক বুদ্র প্রসাদ। বিচার প্রার্থী দরিদ্র বৃদ্ধাকে বিচারকের 
আসনে বসিয়ে যখন আবগে ভেঙে পড়েন মুস্তাক, যুক্তি পারম্পর্যহীন মুস্তাকের আচরণে দৃশ্যটা বিসদৃশ 
নয় যদিও, প্রেক্ষাগৃহে রোমাঞ্চিত হতে দেখেছি কবিবন্ধুকে। ব্রেশ্ট মনন এবং বাণালিমনের মেলবন্ধনের 
এই নিরীক্ষা কিছুটা ক্ষতিও করেছে অন্যত্র। কর্পোরেলের মাথায় Stel মেরে পালাবার সময় গায়কবৃন্দ 
এবং PA গান গেয়েছে মুল নাটকে, যে গানের বাণীতে তার অসহায়ত্ব এবং সঞক্কল্লের Yous m দীর্ঘ 
মঞ্চ জুড়ে লুৎফার গানে গানে ভেসে যাওয়ার দৃশ্যে সেই Away গৌণ হয়ে ঘুম-পাড়ানি সুরে বাৎসল্যই 
প্রাধান্য পায় বেশি । ুটিটা অভিনয়ের নয়, দৃশ্য পরিকল্পনারই কোথাও, যেখানে মনে হয়, প্রাণের টানে 
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পলায়ন মুহূর্তে বিলম্বিত পদসঞ্চারে অলস-ভঙ্গির এ গান গাইবার সময় কোথায় লুৎফার; বরং সাকো 
পেরিয়ে নিজের নিরাপত্তা বুঝে নেবার পর ““আল্লা মেঘ দে পানি দে..... অবাস্তব নয় (যদিও প্রশ্ন, মধ্যযুগে 
হালআমলের পরিচিত লোকসঙ্গীত cea) sire সেন কৃত আলোর কৌশলে অন্ধকার মঞ্চে Wess 
পশ্চাদ্ধাবনে ফৌজ্জীদের দৌড় এবং সাঁকো অতিকমের ঘটনা দৃশ্যত সত্যি সুন্দর । আলোয় অন্ধকারে 
মঞ্চের মোহিনীমায়া আকণ্ঠ উদ্বেগে শিরদীড়ায় টান ধরিয়ে দেয় দর্শককে । ‘বাৰ্লিন আনসম্বল' দেখি fai 
যতদূর জানি, এই রুদ্ধশ্বাস শিহরণেই নাকি ব্রেশটের আপত্তি। 

অথচ ঢিলেঢালা সহজ ‘'আন্ইনভলভড’ অভিনয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন বুদ্র প্রসাদ নিজেই 
__সুস্তাক চরিত্রে । অদ্ভুত এক পাগলা কাজি, দিনবদলের স্বপ্নে যতখানি উদ্বেল, বাস্তবতার ধাক্কায় কিছুমাত্র 
নিরাশ নয়, গরিব মানুষের উপকার করতে আগ্রহী, ঘুষের প্রতি লোভটা আছে। অস্থির নৈরাজ্যে যেন এমন 
মানুষ আমাদের সকলেরই পরিচিত। এত স্বচ্ছন্দ নাটকীয়তাবিহীন অভিনয়, নিস্প্রহতায় মজা উপভোগ 
করতে করতে খোঁচাগুলিও সামলে নেন দর্শক। বলা যায়, দ্বিতীয় অঙ্গের শুরু থেকেই মুস্তাকের সঙ্গে 
সঙ্গে গোটা নাটকটাই যেন এক তীব্র গতিবেগে প্রাণময়তায় ভরাট হয়ে ওঠে । তার মানে এই নয় যে 
নাটকের প্রথম অঙ্ক দুর্বল। মূলত দুটি অষ্ক্রে মেজাজই আলাদা । মুস্তাকের লাফালাফি ঝাপাঝাপিতে যে- 
আবহাওয়া সৃষ্টি সম্ভব, লুৎফার বেদনাময় পথ পরিক্রমায় সেটা বড়ো বিলম্বিত ধীরলয়ে শা । 'নান্দীকার কে 
আন্তরিক অভিনন্দন। স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন কৃতি অভিনেত্রীকে তারা নিয়ে এসেছেন 
বাংলা ধিয়েটারে। লুৎফার চরিত্রাভিনয়ে নাটকের প্রথম remos পুরোপুরি ধরে রেখেছেন তিনি। 
শ্রেণীশত্রুর স্তানকে বুকে চেপে লুৎফা রক্ষা করছে যাকে সে-ও তো মানবতারই প্রতীক । মহত্তর মানসিক 
মূল্যবোধেই প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে সে দূঃখকে পেরোতে চায়, অসহায় অশিক্ষিত নারী নিজেও জানে না তার 
এত শ্রম এত দুঃসাহসের প্রেরণা কোথায়! প্রেমের দৃশ্যে ভীত সলজ্জ চতুরতা, দুঃখে সংকটে বিষাদ, আবার 
বিচারকক্ষে ক্রোধের বিস্ফোরণে আবরণহীন গ্রাম্যতা__-পরতে পরতে নিজেকে ভেঙে, বারবার বদলে 
একটি সম্পূৰ্ণ চরিত্রে বিকশিত হয়ে ওঠা একজন জাত-অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। বাংলা থিয়েটার 
স্বাতীলেখার কাছে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করতে পারে। নান্দীকারের পুরনো অভিজ্ঞ শিল্পী পশুপতি 
বসু পুরো নাটকে Baya চারটি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিঞ্চিত চিড়-খাওয়া wate কণ্ঠস্বরে 
বিশিষ্ট পশুপতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের aora চিহিত। 

ছোটবড়ো মাঝারি শতাধিক চরিত্রের সমাবেশে পৌনে তিন ঘন্টার দীর্ঘ নাটকে একক অভিনয়ে 
দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা শুধু তাদেরই, নাট্যকার যাদের বিশিষ্ট করেছেন। মূলত সমবেত অভিনয়- 
সংহতি বা টিমওৰ্কই এ জাতীয় প্রযোজনার নিহিত শক্তি । অসংখ্য আনকোরা নতুন মুখের সমাবেশে 'খড়ির 
গণ্ডি’ যে সংহত মূৰ্তি পেয়েছে সেখানেই 'নান্দীকার" গোষ্ঠীর বিশেষ গৌরব। তথাপি এরই মধ্যে কিছু 
অভিনয় সব ছাপিয়ে বিশেবভাবে আস্মপ্রতিষ্ঠ। বিশেষত “রাজা গণেশ’ অভি দাস, "হাবিলদার সুলেমান" 
সুমৌলীন্দ্র আচার্য, ‘মনসুর’ বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী । বাংলা থিয়েটারের প্রথাসিদ্ধ ভিলেনকে কিছুটা ভিন্নভাবে 
রুপ দিতে চেয়েছেন অতি দাস এবং সুমৌলীন্দ্র আচার্য তার ইচ্ছাকৃত স্টাইলাইজড দেহভগ্চিগি বাকরীতি 
নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন শুধু স্মার্ট অভিনয় গুণে i ৃ 

ব্রেশ্টের নাটকে গান বিনোদন নয়, অষ্পীভূত সম্পদ। ‘থিয়েটারের গান’ সম্বন্ধে বাঙালি দর্শকের 
যে আজল্মলালিত ধারণা, তাকে পুরোপুরি বরবাদ করেই গানকে ব্যবহার করতে হয় এ সব নাটকে। বাংলা 
ভাব্যের নাট্যকার তার নিজস্ব প্রয়োজনে মূল থেকে কোন কোন গান রাখলেন বা বর্জন করলেন সেটা প্রশ্ন 
নয়, ব্যবহৃত গানগুলি নাটকের শরীরে দ্রবীভূত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'খড়ির efe মতো এত বড়ো একটি 
প্রযোজনা এখানেই কিছুটা দুর্বল। কথা এবং সুরের স্গতিতে গানগুলি এমন কিছু হয়ে ওঠে না যা 
নাটকের প্রবাহিত গতিকে সাহায্য করতে পারে । কিন্তু গান বড়ো বেশি ভ্রুতলয়ে গাওয়া হয়, হয়তো এটাও 
একটা হেতু | উপসংহারে 'নবান্নের-গানটি' সুচিত্তিত সংযোজন। সমবেত কণ্ঠে প্রায় অর্ধশত যুবক যুবতীর 
অংশগ্রহণে মঞ্চ ভরে নৃত্যগীত উৎসব, যেখানে শ্রমে আর সেবায় মালিকানা স্বীকৃত, একই সঙ্গে শুদ্ধ 
পলিতকেশে এবং উদ্দাম যৌবনে প্রেমের মুক্তি, সর্বাংশে মানুষেরই জয়--এরকম একটি ব্যঞ্রনাময় দৃশ্যের 
শেষটুকু বড়ো তাড়াহুড়োর মধ্যে শুরু এবং শেষ হয়। দীর্ঘ নাটকের পরিণতি পর্বে এত How বাঞ্ছনীয় নয়। 
এক্ষেত্রে নি্দেশককে আরও একটু মনোযোগী হতে অনুরোধ করি। 

_ পটভূমি যেহেতু নবাবি-আমল, "fos গণ্ডি এক বর্ণাঢ্য প্রযোজনা । কৃশীলবের পোশাকে রঙের 
সঙ্গতি এনেছেন রঘুনাথ গোস্বামী, মঞ্চ পরিকল্পনায় কুমার ami দু'জনই শ্রদ্ধেয় শিল্পী। পোশাক- 
পরিচ্ছদের বৰ্ণপ্ৰাচুৰ্যে ভারসাম্য রক্ষায় (একমাত্র প্রথম দৃশ্য ছাড়া) মঞ্চ নির্মাণে রঙের ব্যবহার সংবত। 
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বিচারকক্ষের দৃশ্যপট সমগ্র দৃশ্যটিকেই নতুন মাত্রা দিয়েছে। কনিষ্ক সেন কৃত আলোর প্রয়োগ অভিনয় গতির 
ACH] HANQA | 

‘খড়ির গণ্ডি' এ সময়ের একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা । প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিৰ্দেশক বুদ্র প্রসাদ সেন গুপ্ত 
স্বেচ্ছাকৃতভাবেই কিছু বিতর্কে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের ব্রেশট-চর্চা পুরোপুরি একটা চেহারা না পেলে 
এ বিতর্ক চলবে । ইতিমধ্যে ‘খড়ির গণ্ডি’ অভিনীত হোক আব্রও। বাংলা মঞ্চে একদিকে যখন বিপ্লবের 
অতি-সরলীকরণ প্রবণতা, অন্যদিকে তামসিক মঞ্চমায়া, সেখানে ‘খড়ির গণ্ডি" বাঙালি দর্শকের কাছে 
আরও বেশি মুল্যবান হয়ে ওঠে বিষয়বস্তু শৌরবে। 


rx 


দেশ O ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ 
খড়ির গণ্ডী 


অসহায় শিশুকে নিয়ে sex দৌড়তে থাকে, TIF সেনের আলোর যাদুতে সেই দৌড়নোকে পিছুটান মনে 
হয়__-আর এক জায়গায় আলোর বৃত্তে লুৎফা আবেগের সঙ্গে সংলাপ বলেন এবং আকাডেমি মঞ্চ 
হাততালিতে মুখর হয়ে ওঠে--সঙ্পেো সঙ্গে নান্দীকার প্রযোজিত ব্রেশট অবলম্বনে খড়ির 16) নাটকের 
বিভ্ৰান্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

এই শহরে ব্রেশটের “ককেসিয়ান চক সার্কেল’ অবলম্বনে তিনটি প্রযোজনা একই সঙ্গে চলছে। এই 
তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে নান্দীকার সব চেয়ে প্রতিষ্ঠিত, সম্ভবত ব্রেশটের প্রযোজনায় অভিজ্ঞতম | কিন্তু ues 
গন্ডী’ প্রযোজনায় নান্দীকারের অনেক পরিশ্রম, বহুল যত্ন সত্বেও faune চাপা যায় না। এই বিভ্রান্তির 
ত্রহস্পর্শ ঘটিয়েছে তিনটি লক্ষ্য, আবেগাশ্রিত জনরগ্রন, ব্রেশটীয় তথ্য অথবা রঙবাহারী মোক্ষলাভ। 

নির্দেশক রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত নাটকটির qva সাধন করেছেন নাটকটির qos) কিন্তু সাধারণত 
Miu alas edited E a a fla n RR Dui 
মুল নাটক ছাড়াও প্রস্তাবনায় যে দৃশ্য সেই দৃশ্য গ্রামীণ। কিন্তু নাটকীয় ফরমূলার__শোষক-শোধিতের এ 
ধরনের নাট্য-সংঘাত, সংলাপ, সব কিছুই বহুব্যবহ্ৃত। প্রথা অনুযায়ী ডায়ালেক্টে সংলাপ বলানো হয়েছে 
কিন্তু নিয়মরক্ষা করা হয়নি। যেমন কমবয়েসী বিন্দুবাসিনী বলে, ‘না গো দাদু, আগে এয়েচো ভালো 
PCAC! | নচেৎ আসরের সামনে জায়গা পেতুমনি।’’ এই ‘নচেৎ’ শব্দটি আনায়াসে গ্রাম্য মেয়ের মুখ দিয়ে 
উচ্চারিত হল, যে দেশে নিরক্ষরতা এখনও একটি প্রধান সমস্যা । আর এক জায়গায় রতন বলছে-__“তবে 
গপ্‌পোটা খুব জোরালো- _অস্তনীতির গোড়া ধরে টান মেরিচে।” অর্থ শব্দের রেফ্‌ উচ্চারণ তার সাধ্যের 
বাইরে-_পরমুহূর্তে রতন বলে, ‘না গো না, ব্যাপারটা সেইরকম, তবে কায়দাটা আলাদা । মানে একটা 
JAF নে।” এবারে রতন যখন অবলীলায় ‘রূপক’ উচ্চারণ করতে পারল তখন আমরাও ভাবি ব্যাপারটা 
সেইরকম, তবে যেহেতু প্ৰযোজক নান্দীকার তাই কায়দাটা আলাদা | শেষ মুহূর্তের সংগ্রামী ভোরের গান 
ও ফ্ৰিজ অবশ্য একই কায়দায়। মনসুর ও লুৎফার সংলাপ ভাববাচ্যে যে রস আনে কিছুক্ষণ বাদেই সেটা 
ভণিতা হয়ে যায় এবং অনেক জায়গায় সংলাপের বাক্য সংগঠন ইংরেজীর মত. তাই প্রার্থিত নাটকীয় aq 
অনেক সময় অধরা। প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার অনেক অচেনা দূরত্ব নিয়ে আসে । যেমন মেয়েদের মুখে এক 
মনে আর", কিংবা “হাসের বাচ্চারা যেমন জল চেনে ।' প্রথমেই গানে বলা আছে নাটকটির ঘটনাকাল, “তা 
হবে চার পাঁচ শো সাল, তা হবে হবে।” নাটকের মধ্যে মাঝে মাঝেই এই পাঁচ শো বছরের দূরত্ব কমে 
আসে নানা কারণে | অবশ্য “টাকা কি আমার ইয়ে থেকে বেরোয় PU কিংবা “পাছায় লাথ মারব সব" এই 
ধরনের প্রয়োগ পাঁচ শো বছর আগেও ছিল কিনা গবেষকরা বলতে পারবেন- কিন্তু আমাদের বেশ চেনা 
গণ্ডীতে ফিরিয়ে এনে মজা দেয়। গানের কথা লিখেছেন গৌতম চৌধুরী-_বেশ ভাল। এই নাটকে গানের 
সংখ্যা অনেক। গৌতম চৌধুরী নানাভাবে নাটকের মেজাজ ধরবার চেষ্টা করেছেন। গানগুলি পড়বার সময় 
কোন খটকা লাগে না- এখানেই তার কৃতিত্ব । সহজ কথার মধ্যে ‘কেন বহুদিন চিরদিন হয় না’ জাতীয় 
HACKS অল্প কথায় অনেক কথা বলে দেয়। fey মাঝে মাঝেই সুরের রকমফের আনার জন্য হলেও 
“আর্তের «HI যে উপেক্ষা করে চলে যায়/সে কখনও প্রেমিকের সুন্দর আহান পায় না'র পাশাপাশি 
পূৰ্ববষ্গীয় দৌলতপুর ছাইড়া সে পাড়ি দিল অনেক দূরে, গানটি কানে খট করে বাধে। 
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ব্রেখটীয় তথ্য বলে বুদ্ধিজীবীর নির্লিপ্তি দিয়ে জীবন দেখা এবং দর্শককে সম্জাগ করে তোলা- _ আবেগে 
ভাসিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে, মার্কসীয় দর্শনে বিচার করে। নান্দীকার প্রযোজনার এই বুদ্ধি ও আবেগের দোটানা 
«Cu ফেলেছে। লুৎফার ভূমিকায় স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একালের মঞ্চে একটি নতুন 
আবিষ্কার । fey তার আবেগ যখন তীব্র হয় তখন তিনি প্রথাচিহ্নিত গণ্ডীর বাইরে নন। বুদ্ধির কাছে 
আবেদন রাখতে পারেন না। গোকীর উপন্যাস ‘মা’ ব্রেশটের নাট্যরূপে অন্যরকম চেহারা নেয়। আসলে 
স্বাতীলেখা গোকীয় মা, ব্রেশটের মা নন। Sorry বহু জায়গায় তার অভিনয়ে কেয়া চক্রবর্তীর ছায়া__এই 
ছায়াই তাকে উজ্জ্বল আবিষ্কার বলায় বাধা হয়ে দাড়ায় । এই বিভ্ৰাত্তি প্রথম থেকেই কাজ করে CATE | 
পরিমল মুখোপাধ্যায়, ছায়া ঘোষ, পশুপতি বসু, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী যে বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিনয় করেন, তার 
পাশাপাশি অতি দাস. গোসাই রাহা, বিপ্লব বালা, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথাসিদ্ধতার ব্যতিক্রম হয়ে 
উঠতে পারেন না। অনবদ্য অভিনয় করেন, রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত। তার অভিনয় দ্বিতীয়ার্ধকে সবল করে 
দেয়__যা প্রথমার্ধে অনেকখানি অনড় ছিল। fey অভিনেতা বুদ্রপ্রসাদের বাধা হয়ে দাঁড়ান নাট্যকার 
রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তু। তারই সৃষ্ট সংলাপ-_“"তুমিই আমার বাংলা দেশ, তুমিই আমার বাংলা মা’ শুধু মুস্তাক 
নয়, নাটককেই চরিত্রভ্রষ্ট করে দেয়। 

এলিজাবেথ হাউটমানের দিনলিপিতে জানা যায়, ব্রেশট কখনই আঙ্গিক চমকে সমৰ্পিত নন। 
নান্দীকার প্রযোজনা সম্পূর্ণভাবেই আঙ্গিক কলাকৌশলের কবলিত। এ এক রঙবাহার প্রযোজনা | কুমার 
রায় ও অতি দাস নিৰ্মিত মঞ্চে যাবতীয় উপকরণের ঘেঘাঘেষি, গুঁতোগুতি কখনই কোলাকুলি হয়ে ওঠেনি। 
আবার সময় বিশেষে সমান্য ইঞ্গিতেও যখন সুন্দর কাজ চলে গেছে, তখন আড়ম্বরকে অবাস্তর বোধ হয়। 
যাবতীয় রঙ ব্যবহার করা হয়েছে পোশাকে, সেটে এবং আলোয়-__খেয়াল রাখা হয়নি কতটা এবং কোন 
রঙ দৃষ্টিনন্দন হবে। পোশাকে স্বাভাবিকভাবেই কল্পনাশক্তি কাজ করেছে রেঘুনাথ গোস্বামী) কিন্তু আয়রন 
শার্ট বা গায়কদলের পোশাক পাচ শো বছর আগের কিনা বলতে পারব না, তবে নিশ্চিতভাবে চিৎপুরের 
ব্যাশুপার্টির। গানের সংখ্যা প্রচুর কিন্তু সুরের প্ৰয়োগ একঘেয়ে, সুর এবং তাল দু'ভাবেই। তাই প্রচুর গান 
নিছক প্ৰাচুৰ্য--যার ফলশ্রুতি বিস্তবানের অবসাদ (সুর : মুরারি রায়চৌধুরী)। আবহ খুব সামান্য ফাক 
ভরাবার জন্য, ব্যাপকতর করার জন্য নয় আবহ £ রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত)। সব দেখবার পর মনে হয় ব্রেশট 
খুব ব্যয়বহুল প্রযোজনা__এ দেশের পক্ষে নাগালের 

নান্দীকার এ দেশের নাট্য আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম! যা শ্রদ্ধার সঙ্পে উচ্চারিত। বহুবার 
তারা পুলকিত করেছেন, প্রভাবিত করেছেন। “‘খড়ির গণ্ডী’’ প্রযোজনায় যে বিরাট আশা ছিল সেই আশা 
অনেকাংশে ব্যাহত- কিন্তু তারাই পারেন wage বদলাতে, গঠন করতে, পরিচিত গণ্ডীকে অতিক্ৰম 
করতে-_যা তারাই বারবার শিবিয়েছেন। 

দেবাশিস দাশগুপ্ত 


পরিচয় 0 অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, ইং ১৯৭৯ 


পূর্বজার্মীনী'ও কলকাতায় : "fes: ser 
এক সেপ্টেম্বরে সন্ধ্যায় স্প্রীনদীর সেতু পেরিয়ে পূর্ববার্লিনের থিয়েটর অপেরা পাড়ায় বার্লিনের 
আসাম্বলে থিয়েটর দেখতে গেলাম। কলকাতার নাটকপ্রেমী বন্ধুরা আগেই বলেছিলেন বার্লিনার আঁসাম্বলের 
অস্তত একটি at নাটক যেন আমি অবশ্যই দেখি। ব্রেশটের দেশে, তারই জায়গায় তার মূল নাটকের 
প্রোডাকশন দেখার সুযোগ পেলে ছেড়ে দেওয়া যায় না। 

আঁসাম্বলের ভিতরটি একদম পুরোনো আলংকারিক কেতায় সাজানো । যুদ্ধের আঘাতে এই 
ধিয়েটর-বাড়ি প্রায় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই দৈত্য, পরী, কল্মনারাজ্যের ফুলফললতায় সাজানো ফ্রেস্কো 
আঁকা ঝাড়লঠনঝোলানো হলে এসে কলকাতার বনেদী যুগের থিয়েটর দেখার মেজ্জাজটাকে বহুদিন পরে 
আবার নতুন করে মনে পড়ল। 

নাটকটি হল- ইংরেজিতে যার নাম “দ্য ককেশিয়ান চক্‌ সার্কল” এবং বাংলায় Cafes গণ্ডী’। 
সৌভাগ্যবশত কলকাতায় বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত প্রযোজিত নান্দীকারের 'খড়ির গণ্ডী' আমার দুবার দেখার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। তাই এই নাটকটিই দেখবার সুযোগ পাওয়ায় আমার সুবিধা হল এই যে ভাবা অজানা 
হলেও কিছু কিছু বুঝবার অবকাশ রইল । 
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যী রি ররর রা ভারা জালা 
ব্রেশটের অবর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে আরও সংহত করে তোলেন। তিনি নিজেও বহু নাটক মঞ্চস্থ 
করেন। এখন বার্লিনার আসাম্বলে অন্য নাটক হলেও ব্রেশট-নাটকও এখানে প্রচুর হয় এবং এরা অন্যত্র 
গিয়েও ব্রেশট-নাটক দেখিয়ে আসেন। যেমন আমি এঁদের আর নাটক দেখার সুযোগ পাই নি, কারণ dat 
বুলগেরিয়ায় সফরে গিয়েছিলেন। 


নাটকের মঞ্চটিই অদ্ভূত। গভীর, ঢালু, দূ-পাশে উইংস নেই। পিছনে সাদা পর্দা । তার মাঝে ফাক। 
সেই ফাক দিয়ে আরো পিছনের হালকা ছাইরঙের দেওয়াল দেখা যায়। চৌকো ঢালু স্টেজের সঙ্গে পাশের 
দুই দিকের কোনো সম্পর্ক নেই। শূন্যতার মধ্যে স্টেজটি দাড়িয়ে আছে। কুশলীদের আসা-যাওয়ার ধরন 
দেখে মনে হল স্টেজ সামনে যেমন ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, পেছনেও তেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। 


নাটকের পরিবেশ সম্পূর্ণ ককেশীয় । মেক-আপ প্রতিকী। দরকার মতো মেঘ, বন-জর্গগল, পাহাড় 
পাশ থেকে ঠিক থাকে বলে glide করে, প্রায় ভেসে ভেসে উঠে আসছে, কিংবা উপর থেকে নেমে 
আসছে। এই চামড়া, রোমশ পশুছাল ও জীবজস্বুর মাথার কঙ্কাল ইত্যাদি দিয়ে গড়া মঞ্চসজ্জা ও 
আলোকসম্পাত যে কতটা ব্যয়বহুল তা নাটক দেখতে দেখতেই মালুম পাওয়া যায়। দৃশ্যের পর দৃশ্য 
চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। ধারে বসে আছে গানের দল। তারা মাঝে মাঝে গান গেয়ে কাহিনী বলে 
যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মেলে ধরছে সেই কারুকার্যময় কাথা, যাতে «foa গণ্ডীর সেই বিব্যাত পরীক্ষা ওদের 
দেশীয় কাথা-শিল্পের ধরনে ফুটিয়ে তোলা । প্রধান দুটি চরিত্রে ছিলেন Ekkehard Schall এবং Felicitas 
Ritsche, এদের নামের সঙ্গে অনেক বিশেষণ অনেক সম্মান যুক্ত । আমাকে আমার ইনটারপ্রেটার জেনেট 
আন্দোলন জানালেন, পাগলা কাজীর ভূমিকায় Ekkehard Schall নাকি ব্ৰেশ্টের জামাই । ইনি একজন 
বিখ্যাত ব্রেশট-গবেষকও বটে । অসাধারণ এর অভিনয় । ইনি অভিনয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গি নিয়েছিলেন। 
অনর্গল মুখ দিয়ে থুতু ছেটাতে থাকা, এক কথা বারবার বলা এবং তারই মধ্যে বদমায়েশী বুদ্ধিতে চোখের 
অস্থির দৃষ্টির কাজ করা-_-এই সব মিলিয়ে যেন গোটা একটা মানুষের চিত্র। Felicitas Ritsche 
৪০৬৭৮4৯৯১৮৮ 


নাটকে দেশোচিত রং ঢেলেছেন, ভার sures ene Gas বেলি aa aha বারের von আনার 
আঁসাম্বলের কৃতিত্ব বেশি। কেবল একটি সাদা কাপড় farra মতো ঢালু মঞ্চে গড়িয়েই তারা নদী করে 
e c E এনেছেন তা 
আঁসাম্বল আনতে পারেন fai দাসী মেয়েটির দৌড়ের দৃশ্যেও স্বাতীলেখার অভিনয় ছাড়িয়ে গেছে 
ফেলিসিটাসকে। 


পাগলা কাজীর ভূমিকায় বুদ্রপ্রসাদের অভিনয় low apace তিনি loud [৮৮০টি গ্রহণ করেন fA | 

দলবদ্ধ অভিনয়ের ক্ষেত্রেও কোনো অংশে কৃতিত্বের কম্তি ঘটেনি। চাষীবৌ-এর বৃহৎ ও লোভনীয় 

তে ভার লি SEU লী এ chi 
| 


বিদেশমুগ্ধতা কাটিয়ে যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় তবে ব্যক্তিগতভাবে বলব- কলকাতার এই 
মঞ্চায়ন বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতেও উচ্চমানের | 


বিদেশীদের মতামত আমরা অনেক বেশি গ্রাহ্য করি বলে এই সনঙ্দে যোগ করছি কিছু জার্মান 
সংস্কৃতিবান দর্শকদর্শিকার মতামত । তাঁরা বছর পনের আগে কলকাতায় এসেছিলেন এবং প্রফেসর 
ম্যামলকের মঞ্চায়ন দেখেছিলেন। তারাও আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেছিলেন-_কলকাতার নাটকদলদের 
ঢাল নেই তলোয়ার নেই-__কিন্তু তা বলে তারা কেউ নিধিরাম সর্দার নয়, তারা প্রকৃত গুণী ও সংশ্রামী। 


কবিতা সিংহ 
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নান্দীকার: খড়ির গণ্ডি থিয়েটার ফ্রন্ট :খড়িমাটির গণ্ডি 0 শতাব্দী : গণ্ডি 
অনুষ্ুপ 0 
বেটোণ্ট ব্রেখ্টের নাটক ও তিনটি প্রযোজনা 
একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, বাদল সরকারের 
লাট্যচর্চা সত্ত্বেও, এখানকার নাট্যান্দোলনে মৌলিক নাটকের অভাব যথেষ্ট, অন্ততঃ গ্রুপ থিয়েটারের বিপুল 
ক্ষুধা মেটানোর সম্বল এখানে নেই। কাজেই নাটুকে দল গুলিকে প্রায়ই দ্বারস্থ হতে হয় বিদেশী নাটকের এবং 
সেক্ষেত্রে ব্রেখটই প্রধান উত্তমৰ্ণ। ব্রেখট সম্পর্কে আমাদের নাটুকে দলগুলির অতি-উৎসাহ অবশ্য কতটা 
ব্রেখটের সামাক্রিক-বরাজনৈতিক মতবাদের জন্য আর কতটা ব্ৰেখটীয় ফর্মের নাম করে চমক সৃষ্টি সুযোগের 
জন্য, সে-ব্যাপারে সঙ্গত কারণেই সংশয়ান্বিত হওয়া চলে। 

ব্রেধটের অসংখ্য নাটকগুলির পিছনে কাজ করে এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বোধ। 
সমকালীন সামাজিক ইতিহাস থেকে নাট্যবিষয় আহরণ করে অথবা সেই ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য 
cat যে সব নাটক লিখেছিলেন, তার সবক'টির সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার যোগ নেই। এই আধা- 
সামস্ততান্ত্িক আধা-উপনিবেশিক ভারতবর্ষের ফ্যাসীবাদের যে-চেহাব্রা দেখা গেছে সেই অভিজ্ঞতায় 
'আর্টুরো উই’ কে খুব পরিচিত মনে হয়, নাজীর বিচারকেও মনে হয় আমাদেরই জগতের ছবি, প্রি পেনি 
অপেরার লগুনের সঙ্গে আমাদের অনতি-অতীত কলকাতার হয়ত কিছু সাদৃশ্য আছে- _সেজুয়ানের সৎ 
নারীকেও আমাদের আশেপাশে দেখা যেতে পারে। fey AFA ইন্‌ টেনেব্ৰিস্‌'-এর ব্যাপারটিকে আমরা 
মেলাতে পারি না, ফলে সেখানে নাটকের মূল উদ্দেশ্যটুকু ধরা পড়ে না। ব্রেখ্টের নাটক মঞ্চস্থ করার সময় 
এই সমস্যাটি নাটকের দলগুলির পক্ষে মনে রাখা বুব জরুরী । তবু ব্রেখটের একটি নাটক নিয়েই যখন একই 
সঙ্গে তিনটি প্রুপ ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তখন একটু বিস্মিত না হয়ে পারা যায়' না। ব্ৰেখটের এই নাটক Der 
kankasische kreidekreis ইংরাজী অনুবাদে ককেশিয়ান চকু সাৰ্কল---এখানে বহুপঠিত, বহু অনুদিত 
এবং পূর্বেও অভিনীত। এখন একই সঙ্গে থিয়েটার ফ্ৰন্ট, নান্দীকার ও শতাব্দী যথাকমে সুব্রত নন্দী, 
বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত ও বাদল সরকারের অনুবাদ ও নির্দেশনায় এই নাটকটি প্রযোজনা করছেন ‘খড়িমাটির 
গণ্ডি", ‘খড়ির গণ্ডি' ও ‘গণ্ডি’ নামে। 

বেটোল্ট ব্রেখট এ-নাটক লিখেছিলেন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। যুদ্ধবিক্ষত সোভিয়েত ভূমিতে 
স্তালিনের নেতৃত্বে যে-সমাজতাস্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ চলছিল, তার মৌল প্ৰেরণাটুকু ব্রেখট এখানে 4305 
চেয়েছিলেন। নাটকটির একটি প্রস্তাবনা অংশ আছে। এরিক বেন্টলির সাক্ষ্য অনুসারে মূল জাৰ্মান সংস্করণে 
প্রথম থেকেই এই প্রস্তাবনা অংশটি ছিল, যদিও ইংরেজী অনুবাদে প্রথমে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি, কারণ ব্রেখট 
তখন আন্-আমেরিকান আযাকৃটিভিটিজ্‌ কমিটির সামনে অভিযুক্ত। এ-থেকেও প্রস্তাবনা অংশটির গুরুত্ব 
বোঝা যায়। “থিয়েটার ক্রন্ট-এর খড়িমাটির গণ্ডি সম্পূর্ণই অনুবাদ- রূপান্তর নয়। তারা প্রথমে প্রস্তাবনা 
রেখেছিলেন, পরে বাদ দিয়েছেন। নান্দীকারের প্রযোজনায় দেশীয় আবহে এটি আছে, শতাব্দীর প্রযোজনা 
বর্জিত। চক্‌ সার্কল চতুর্দশ শতকের চীনা নাটক। এই ‘চকু সার্কল' কি করে এবং কেন ককেশীয় হয়ে 
উঠল, প্রস্তাবনা ছাড়া তা বোঝা যায় না। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি অঞ্চলে একটি জমি নিয়ে দুটি কোলখোজ-এর 
বিরোধ কীভাবে সমাজতান্ত্ৰিক ধারণায় মীমাংসা হয়, প্রস্তাবনায় সেই ইতিহাস দিয়ে এ প্রাচীন কাহিনীকে 
একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন at) ‘থিয়েটার ক্রস্ট-এর ‘খড়িমাটির গণ্ডি'তে এর পরিবর্তে 
একটি ছোট্ট ভাষণে নাটকটির তাৎপর্য শেখানোর প্রয়াস আছে। ফলে নাটক কোন সমকালীন ঘটনার বা 
রাজনীতির আত্মীয়তা পায় না। অন্যদিকে প্রস্তাবনাহীন নাটকটির ব্যাখ্যা রাখতে গিয়ে নির্দেশক অতিরিক্ত 
দায়িত্ব নেন, যেন নাটক নিজে কিছুই বলে না। 

“খডিমাটির গণ্ডি'র প্রথমাংশে গ্রুশিনিয়ার ব্বাজধানীতে যে বাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় তার একটি চেহারা 
আছে। প্রশিনিয়ার বাজতে, MO (P 





গোলমালের পর বাচ্চা মাইকেলকে নিয়ে প্রুশা রওনা হয় উত্তরের পাহাড়ে, তার ভাই-এর কাছে। মাইকেল- 
এর জন্য গুশাকে প্রচুর মুল্য দিয়ে দুধ জোগাড় করতে হয়। ব্রেখটের নাটকে দুধ-অলার ভূমিকা, দুধের চড়া 
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CENT2AL VERARY 


দাম হাকা ও সেই দামে দুধ দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ। ‘খ ডিমাটির গণ্ডিতে' তাকে হঠাৎ বেশ খানিকটা জায়গা 
দেওয়া হয়েছে। সে এগিয়ে এসে প্রুশার বোঝা তুলতে সাহায্য করে। তারপর মাইকেল এর পান করা দুধের 
তলানিটুকু নিজের গলায় ঢালে। এই ব্রেখট অতিরিক্ত ব্যাপারটি কেন? যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একদিকে 
মানবিকতা, অন্যদিকে অভাব__এটা বোঝানোর জন্য? গোটা নাটকই তো তা বোঝাচ্ছে। নির্দেশক- 
অনুবাদক সুব্রত নন্দী ব্রেখট-এর ওপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারেন নি বোধ হয়। আয়রনশার্টদের কাছ 
থেকে মাইকেলকে নিয়ে পালানর সময় spn একজন কর্পোরালকে আহত করে, তারপর একটি ভাঙ্গা 
বিপজ্জনক সেতুর ওপর দিয়ে সে যায়। “থিয়েটার uev এ অংশটি বর্জন করেছেন। অথচ এটি না থাকলে 
প্রুশার দৃঢ়তা এবং মাইকেল'এর সঙ্চে তার সম্পর্কের স্বরুপটি ধরা পড়ে না। আত্তাকের গল্পেও এরকম 
বিচ্যুতি ঘটে। আস্তাকের বিচার পদ্ধতি বিষয়ে তিনটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ "বুড়ি 
ঠানদি'র গল্প'। spe ডিউকের পতনের পর আত্মাক ভেবেছিল জনতারাজের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, নতুন দিন 
আসছে। বুড়ি ঠানদিকে ঘিরে আস্তাকের সেই স্বপ্রেরই বুনন । একটি দরিদ্র বৃদ্ধা ও ধনী কৃষকদের বিরোধে 
আস্তাক ঠানদিরই পক্ষ নেয়, ইরাকলির মত। আত্মাক তার সীমাবদ্ধ সুযোগে শ্রেণীসাপেক্ষ ন্যায়বোধকে 
প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর আগে একটি গানে ব্রেখট স্পস্ট করেই বলে দিয়েছেন বিষয়টি___-/১70 he gave 
to the for saken/All that from the rich held taken'' একটি সত্যিকারের অরাজকতা, অর্থাৎ 
অত্যাচার চালানোর জন্য কোন রাজা যখন নেই মাথার ওপর, তখনই আস্তাক বিচারক হয়। দরিদ্র ঠানদিরা 
সুবিচার পায়। ফলে, এই ঘটনাটি আত্তাককে বোঝার পক্ষে খুব জরুরী । ‘থিয়েটার ফ্রন্ট" এই অংশটি বৰ্জ্জন 
করায় আত্তাককে শুধু বোধবুদ্ধিহীন, খেয়ালী একটি লোক মনে হয়, তার বিচার পদ্ধতিকে যুক্তিহীন 
উচ্ছ্ঙ্খলতা বলে ভুল Xu] ফলে শেষ দৃশ্যে মাইকেলকে গ্রুশার হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা কোন 
অতিপ্রেত তাৎপৰ্য্য পায় না, আভ্তাকের খামখেয়ালীপনারই একটা নমুনা হয়ে থাকে মাত্র । তাছাড়া বুড়ি 
ঠানদির দৃশ্যটি বাদ যাওয়ার ধনী কৃষক তিনজনও অনুপস্থিত, ফলে মধ্যপর্বে আস্তাককে কেন লাঞ্ছিত হতে 
হ'ল তারও কোন ব্যাব্যা পাওয়া যায় না। এ-ছাড়া শেষ দৃশ্যে আত্তাকের প্রস্থানও নেই ৷ তার বদলে সমবেত 
গানের মধ্যে আস্তাকও রয়ে WA) আগাগোড়া নাটকে যেমন, এখানেও তেমনই- একটি STS হয়ে । অথচ 
ব্রেখ্ট জানিয়েছিলেন আস্তাককে চলে যেতেই হয়। তার জনতারাজের স্বপ্ন আগেই বিলীন এরকম 
পরিস্থিতি নেহাহই সাময়িক, গোটা সমাজব্যবস্থা যতক্ষণ না পাল্টাচ্ছে ততক্ষণ আত্তাকের গরীবদের ভাল 
করার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিক, তাই তাকে চলে যেতেই হয়। তা না করে “থিয়েটার ফ্রন্ট" ব্রেখ্টের 
উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। অর্থাৎ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ব্রেখ্টের এই নাটকটি তারা আদৌ বুঝতে পারেন 
fai পারেন নি বলেই বহিরষ্গতার উপাদানের ওপর জোর পড়েছে বেশী। শহরে আগুন লাগা, রাতের 
অন্ধকারের বর্ণনা, প্রাক্তন বিচারকের ফাঁসিতে ঝোলা_ ইত্যাদি দৃশ্যে তাপস সেনের আলোর তুলনাহীন 
ব্যবহারের Act মিলেছিল প্রথম সেটের কারুকার্য । এই সেট, সৈনিকদের পোষাক, প্রথম অংশে 
তাদের সংস্থাপন ইত্যাদিতে সুব্রত নন্দী সোবিয়েৎ ফিল্মের অনুসারী ৷ এই অনুসরণ পরে অবশ্য স্বেচ্ছাচারিতায় 
পর্যবসিত। চিকিৎসকদের পোষাক কেন মুখঢাকা ও FES, বোঝা গেল না। যেমন বোঝা গেল না গ্রুশার 
অভিনয়ে অত চিৎকার কেন, প্রুশার স্বামী মিথ্যা অসুখ থেকে উঠে 'চাকভাঙা মধু’র জোতদারের মত ভঙ্গি 
ও স্বর করে কেন, গ্রুশার বয়স্কা শাশুড়ীর গলা অত তরুণীসুলভ কেন? অভিনয় অবশ্য আগাগোড়াই 
পীড়াদায়ক। তাছাড়া সুব্রত নন্দী যতটা উচ্চাভিলাষী, অনুবাদে তত মনোযোগী নন। ব্রেখ্টের অনবদ্য 
গীতিময়তা তার হাতে পরিণত হয়েছে অত্যন্ত কর্কশ গদ্যে। আর বিদেশী পরিবেশ বজায় রাখার আগ্রহে 
যিনি বাংল! অনুবাদে 'স্মেলিং সল্ট’ রাখেন, তিনি ‘বামুন পুরুত' ইত্যাদির দেশীয় অনুষষ্গা কি করে আনেন, 
বোঝা গেল না। “খড়িমাটির গণ্ডি'র আরেকটি দুর্বলতা, এর গান। গান এখানে কোন ভূমিকা পালন করে 
না। কথায় জোর কম হওয়ায় সুর দাড়াবার কোন ভিতই তৈরী হয় না। 

“খড়ির গণ্ডি'তে নান্দীকার আলো আর সেটের সাহায্য পেয়েছিলেন। ভাঙা সেতুর সেটটি অসাধারণ; 
কালো কুর্তাদের কাছ থেকে লুৎফার পলায়ন আলোর সাহায্যে নতুন মাত্রা পায়। feng এই কি নাটক? 
পুরনো জার্মান কাহিনীকে ব্রেখ্ট নিয়ে এসেছিলেন জর্জিয পরিবেশে এরিক বেন্টলি এর নানা কারণ 
দেখিয়েছেন, সবকটি না মানলেও এটি তো ঠিক যে, মধ্য-পূর্ব গোলার্ধের এ স্থানিক উল্লেখ সোবিয়েৎ 
সমাজের কথা ভেবেই। প্রস্তাবনা অংশটিকে quM যা দাড় করিয়েছেন, তা সম্পূর্ণই ভুল । এখানে 
সনাতনপুর ও নবপ্রাম কলোনী- এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ দেখান হয়েছে। শেষ পর্যস্ত 
তার ষীমাংসাও হয়েছে ব্রেখটের নাটকের অনুরুপভাবেই। কিন্তু ব্ৰেখ্‌টের নাটকে ছিল সমাজতাস্ত্রিক সমাজে 
দুটি কোলখোজের মধ্যে যে দ্বন্ব__যে দ্বন্দ কোনমতেই বৈরীতার পৌছতে পারে না। আমাদের দেশের 
সামস্ততাস্ত্রিক মূল্যবোধ-শাসিত ধর্ম, ভাবা, জাত ইত্যাদি বিভেদে আকীর্ণ গ্রামসমাজে দ্বন্দ্বের চেহারা কি 
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অন্যরকম নয়? এখানে এত সহজে মিটে যায় বিরোধ । তাহলে তো ভারতের গ্রামীণ শোবিত-শ্রেণী অনেক 
আগেই একটা শক্তি হিসেবে আত্মপ্ৰকাশ করতে পারত। এবং পঞ্চায়েতি মাতব্বরি কেন? রুদ্র প্রসাদ কি 
পঞ্চায়েতেই গ্রামীণ সোবিয়েতের আত্ম প্রকাশ দেখছেন-_ প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দলের মত। আসলে নান্দীকারের 
নিৰ্দেশক শ্রামসমাজের দ্বন্দ একেবারে ধরতে চান নি। মার্কসবাদী যা করতে চান, আর কে না জানে, ব্রেখ্ট 
নিজেই বলেছিলেন, মার্কসবাদ বাদ দিয়ে এ-যুগে আর নাটকের কাজ সম্ভব নয়। এজন্যই নান্দীকারের 
"fua গণ্ডি'র প্রস্তাবনা অংশ একেবারে অলীক মনে হয়। ব্রেখ্টের এই নাটকের প্রযোজনার যাথার্থ্য 
সম্পর্কে দৰ্শককে সন্দিহান করে তোলে। 

এই অলীকত্ব নাটকের অনত্রও। প্রস্তাবনায় যেমন সনাতনপুর ও নবগ্রাম কলোনী এই দুটি নাম তৈরী 
করে তিনি গ্রামের পুরনো বাসিন্দা ও নবাগতদের বিরোধের AAS এনেছেন, মূল কাহিনীকেও বাংলাদেশের 
সুলতানী আমলে টেনে নিয়ে গিয়ে আব্বাস আলির বিরোধী রূপে দাড় করিয়েছেন রাজা গণেশকে। দুই 
জায়গাতেই তিনি অত্যান্ত স্পর্শকাতর সম্প্রদায় SAM আনছেন, অথচ সমাধান করছেন অত্যন্ত সহজ 
উপায়ে । অর্থাৎ মূল ইতিহাস বলার দিকে তার মন। 

নান্দীকার তাদের বৃপাত্তরে ব্রেখটের প্রতি অনেকটাই বিশ্বস্ত-_কিন্তু রুপার্ভর তো কিছু পরিবর্তন 
দাবী করেই। কাহিনীকে রুদ্র প্রসাদ নিয়ে গেছেন সুলতানী আমলে- AA স্পষ্ট কোন এঁতিহাসিক সময়ের 
ইঞ্গিত দেন নি। কিন্তু ব্রেবটের নাটকের সঙ্গে এখানকার সুলতানী আমলের দিনক্ষণ মেলানো রীতিমত 
দুরুহ_ ফলে এক ধরনের ফাক তৈরী হয়। 

“সেন্টিমেন্টালিজম "কে ব্রেখট প্রশ্রয় দিতেন না, “ইলিউশন' তৈরী হতে দিতেন না-_নান্দীকারও তাই 
করতে চেয়েছেন। fey আবার বুড়ি ঠানদির গল্পে রুদ্রপ্রসাদ আবেগের বন্যায় ভেসে যান ও ভাসিয়ে দিতে 
চেষ্টা কবেন। আর “ইলিউসন' তো অনেক জায়গাতেই, গোটা নাটকের গঠনেই। আরেকটি কথা | লুৎফার 
সবটাই খুব খেলো হয়ে দাড়িয়েছে। কেয়া বড় অভিনেত্রী ছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ছায়ায় যদি 
অন্যদের চলতে হয়, সেটা গ্রুপের পক্ষে খুব একটা ANYAI নয়। 

"fea গণ্ডি 'তে গানের ব্যবহার সীমিত। এবং সে গানও দর্শকের কাছে কোন তাৎপর্য আনে না। 
হাল্‌স আইসলারের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, প্রথাগত সঙ্গীত সম্পর্কে ব্রেখ্টের প্রবল বিরুপতা ছিল। “বডির 
গণ্ডি'র গান-এব সুর একেবারেই প্রথাগত | এবং যেহেতু এ-নাটকের প্রয়োগও প্রথাগত-__গায়ক-দলের 
প্রবেশ-প্রস্থান ও তাদের ভূমিকা কোন বিশেষ অর্থ বহন করে না; দর্শক যদি গানের অংশকে আরোপিত, 
সঙ্গতিহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া নান্দীকার গানের ব্যবহারকে 
উদ্দেশ্যমশ্ডিত করে তুলতে পারেন নি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গান তারা বাদ দিয়েছেন, যেমন গ্রুশার বা এ- 
নাটকের লুৎফা যখন আকুত্ত, প্রাসাদ থেকে বাচ্চাটিকে রেখে চলে যেতে চায়, তখন গায়কের গলায় 
একটি গান আছে যেখানে বলা হয় : "Know woman, he who hears not a cry for a help/But 
passes by with troubled ears will never hear. The gentle call of a lover nor the 
blackbird at dawn..." এই গানে ব্রেখ্ট এক নবতর মানবিক চেতনার কথা বলেন, গ্রশার 
ভূমিকার পক্ষে যা দরকারী । নান্দীকার এ-গানটি বাদ দিয়েছেন। শেষ অংশে আত্তাক বা এ নাটকের 
মুস্তাকের প্রশ্নের উত্তরে প্রশার অব্যক্ত ভাবনা গায়কের গানে পরিস্ফুট-_'}]30 he golden shoes to 
wear/He'd be cruel as bear/Evil would his life disgrace.....''/ অভিজ্ঞতা থেকে S এখানে 
পৌছয়। এই গানটি ছাড়া মাইকেল'এর জন্য গ্রুশার যে স্নেহ তা শুধু মানবিক প্রবৃত্তি হয়েই থাকে, কোন 
সামাজিক ব্যাখ্যা পায় না। নান্দীকার এ গানটিও বর্জন করেছেন। ফলে ‘খড়ির গণ্ডি’ একটি কাহিনীমাত্র 
হয়ে থাকে, আর কিছু নয়। 

এই বর্জনের কারণ fee সময়-সংক্ষেপ, না, দর্শকদের না বোঝা? ব্রেখ্টের নাটক ও আমাদের 
দর্শকদের উপলব্ধির মধ্যেকার ফারাক নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলেছেন, উৎপল দত্ত তো বটেই। তাহলে 
সবটাই কি দর্শক রুচির কথা ভেবে। নান্দীকার যখন নাটকের গুরুত্বপূর্ণ গান বাদ দেন, অথচ ব্রেখট-বহির্ভূত 
কিছু অশ্লীলতা আমদানী করেন, তখন বোবা যায় ব্রেখ্ট নয়, ব্যবসায়িক সাফল্যই তাদের লক্ষ্য । এ নাটকে 
লুৎফাকে দুধ বিকী করার পরে দুধঅলার উক্তি ও ভঞ্গিতে বহু-অঙ্লীলতায় অভ্যস্ত আমাদের চোখ-কানও 
বেশ হোঁচট খায়। বোঝা যায়, ব্রেখ্ট তার নাটককে সমাজ-পাল্টানোর কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন 
বলে যে জনশ্রুতি প্রচলিত, নান্দীকার তা বিশ্বাস করেন না, তারা মানেন দর্শকরুচির অনুবর্তন, এবং যে- 
রুচি তারাই জোর করে দর্শকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এ যদি না হয়, যদি বলা হয় ব্রেখটের পদ্ধতি 
দর্শক নিতে ব্ৰাজী নয়, তাহলে তো ব্রেখট-প্রযোজনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলতে হয়। 
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কেন ব্রেখ্টের নাটক? বক্তব্যের গুরুত্বের জন্যই কি? তা যদি হয়, তাহলে যেকোনভাবে এই বক্তব্য 
পৌছে দেওয়া্টাই কি জরুরী নয় এবং সিরিয়াস ভঙ্গিতে ? 'গণ্ডি'তে বাদল সরকার সেই চেষ্টাই করেছেন। 
এ নাটকেও প্রস্তাবনা অংশটি বর্জিত । এবং প্রস্তাবনা না থাকায় এ-নাটকের দেশজ আবহ কোন অলীকত্তে 
আচ্ছন্ন হয় না। মূল নাটক থেকেই একটি বক্তব্য তৈরী হয়ে যায়। 

'গণ্ডি'র কাহিনী বৃপাস্তরে রাজা-মহারাজ্া-জমিদারদের সমাজে এসেছে। এই শব্দ ও পরিবেশের 
ACS আমাদের যোগ বিশ্বাসগত, ফলে এখানে কোন শ্রতিহাসিকতা খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস করতে হয় না। 

‘গণ্ডি'র প্রযোজনায় শতাব্দী তাদের অভ্যস্ত অঞ্চান-মঞ্চ পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। ফলে সেট, 
আলো ইত্যাদির চমক তৈরী করার কোন সুযোগ তাদের লেই। একটি সুবিধা তারা পেয়ে যায় রূপসজ্জা 
না থাকায়, একই অভিনেতা মুহৃর্মুহ্‌ চরিত্র বদল করায় দর্শককে ক্ষণিকের জন্যও তারা মোহগ্ৰস্ত হ'তে দেন 
না। তাদের গোটা অভিনয়ই অত্যন্ত শারীরিক-_ভঙ্টগি ও মুদ্রায় তারা অনেক অভিপ্রেত অর্থ তৈরী করতে 
পারেন। এ-নাটকে অভিনেতারা মিলে যখন ভাঙা সেতু বা ঝর্ণা তৈরী করেন, তখন তা মোহ আনে না, 
কিন্তু ইন্প্রেশন' তৈরী করে। 

শতাব্দী গান সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে যেমন মাইকেলকে রেখে প্রুশা বা 
এ-নাটকের সোমার চলে যাওয়ার অংশ বা কীর্ভিচাদের প্রশ্নে নিবুত্তর সোমার চেয়ে থাকার সময় সামান্য 
একটু সুরের আভাস রেখে কথাগুলি বলা হয়ে যায়, তাতে ব্রেখটীয় নাটকের গানের প্রয়োগ একট UH 
হয়, যদিও বা ব্রেখটের বক্তব্য ঠিকই পৌছে umi 

শতান্দীকেও কিছু অংশ বর্জন করতে হয়েছে__তারা কীর্তিচাদের বিচারাংশে ধর্ষণের মামলাটি বাদ 
দিয়েছেন, কীর্তিচাদকে বুঝতে তাতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়। 

শতাব্দীর অভিনয়াংশ একটু চড়া। নান্দীকারের আংশিক পেশাদারী দক্ষতা এখানে অনুপস্থিত | অবশ্য 
"শতাব্দীর ইমপ্রেশনিষ্টিক' প্রয়োগই এর জন্য দারী। শুধু এ-নাটকে কিছু মৌখিক ধ্বনি আছে, যেগুলি আদৌ 
কোন ‘এফেক্ট’ তৈরী করে না। যেমন করে না আরস্তের বিভিন্ন ভঙ্গি। কিন্তু 'গণ্ডি'তে কীৰ্তিচাদ-এর 
তুলনায় সোমা নামের আধুনিকত্ব age বিশেষ স্থানকালের সীমানা ছাড়িয়ে ব্রেখ্টের মূল বক্তব্যটি 
wfe—''That what there is shall go to those who are good for it./Children to the 
motherly, that they prosper./Carts to good drivers, that they be driven well./The valle 
to the waters, that it yields 8৮010." '-_-ঠিকই পৌছে যায় দর্শকদের কাছে। 

আসলে “ককেশীয় খড়ির fe’ নিছক মনভোলান গল্প নয়। বংশপরিচয়-এর জাল ছিঁড়ে পরিবেশই 
মানুষকে যথার্থ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, কিন্তু তার জন্য সোমা বা প্রুশাদের অনেক লড়াই করতে 
হয়। এই যথাৰ্থ ভূমিকাটুকু ব্রেখ্টের অভিপ্রায় মত তুলে ধরতে পেরেছেন শতাব্দী | 

অন্যদিকে ফ্রন্ট এর ‘খড়িমাটির গণ্ডি’ যদি হয় একটি নির্বোধ প্রযোজনা, নান্দীকার-_এর “বড়ি 
গণ্ডি’ একটি সুচতুর বিপজ্জনক প্রযোজনা । ভারতীয় গ্রামসমাজের স্তরবিন্যাস ও ত্বন্দ্বকে না দেখিয়ে ‘whoa 
গণ্ডি’ দর্শককে ভুল ধারণায় পৌছে দিতে চায়, ফলে তা ব্রেখ্ট-বিরোধী হয়ে ওঠে। পাশাপাশি তিনটি 
Run IU রনির কাছে যার নিয়ে নলে SION বুলে হারতে 
বোধ I 


চন্দন গুপ্ত 
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The Good Woman of Setzuan অবলম্বনে 
রচনাকাল : ১৯৩৮-১৯৪১! প্রথম অভিনয় : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ 
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রুপান্তর ও পরিচালনা : অরুণ মুখোপাধ্যায় | প্রথম অভিনয় : ১১ মে ১৯৭৪ 
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বাঙলাদেশ OF বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩৯। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ 


বের্টোল্ট ব্রেশটের ‘The Good Woman of Setzuan' অবলম্বনে নান্দীকারের “ভালোমানুষ" শুধু নয়নমন 
তৃপ্ত করে না, মানুষকে ভাবায়। বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের যে সংঘাত এবং তার ফলে 
কোনো ভালোমানুষই যে আর ভালোমানুষ থাকতে পারে না, তারই আলেখ্য এ নাটক। নাটকের নায়িকা 
যখন ভালোমানুষ তখন তাকে শোষণ করে তার প্রতিবেশীরা তার ভালোমানুষত্বের সুযোগ নিয়ে । সুতরাং 
শুধু বাচার তাগিদেই তাকে corrupt হতে হয়, তাকে শাস্তা থেকে শাস্তাপ্ৰসাদে পরিণত হতে হয়। কিন্তু 
শান্তা প্রসাদ হয়ে তার সুখ নেই। তিনি শাস্তাই থাকতে চান। নিজের ভালো এবং পরের ভালো করার মধ্যে 
যে আশ্চর্য contradiction তাই নাটকের প্রাণবন্ত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় এ contradiction জীবনের 
প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। এ সমস্যার মীমাংসা নাটকে নেই, সেটা দর্শকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন 
নাট্যকার I | 
যদিও নান্দীকার এ নাটকের রুপায়ণে বহুলাংশে সার্থক হয়েছেন, কিছু কিছু অংশে এ নাটক ইংরেজী 
version-43 তুলনায় নিষ্প্রভ। কিছু কিছু পরিবর্তনের জন্য কাব্য সুষমায় ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় এ 
নাটকে | পাইলট নায়ককে তারা ট্যাক্সি ড্রাইভারে পরিণত করেছেন। এর ফলে তার যে বিশেষ তাৎপর্য 
ছিল নাটকে তা নষ্ট হয়েছে। এই পারিপার্শ্বিক থেকে উর্দে উঠে মেঘের দেশে ভ্ৰমণ করার BAS তো 
শার্তাকে মুগ্ধ করেছিল, RET নায়কের প্রেমে পড়েছিল। এই পরিবর্তনের ফলে শান্তার সংলাপে ডানাভাঙা 
পাখীর প্রতীকের ব্যাপক ব্যঞ্জনা অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। তবে তাতে মূল নাটকের সমস্যা রূপায়ণে বাধা 
সৃষ্টি হয় নি। অবশ্য নান্দীকার এ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে | যাই হোক, 
এ জটিল নাটক তারা যে সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করতে পেরেছেন, সে জন্য তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাওয়ার 
যোগ্য i 

অভিনয়াংশ এক কথায় তুলনাহীন। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য অভিনয় শাস্তা ও শাস্তা প্রসাদ 
চরিত্রে শ্রীমতী কেয়া চকবতীরি। পুরুষ এবং নারী দুটি চরিত্রেই তিনি সমান সার্থক । এই দুই বিপরীতধর্মী 
চরিত্রে তার অভিনয় না দেখলে বিশ্বাসই হবে না যে, এটা কি করে সম্ভব করলেন তিনি। তার কাব্যিক 
সংলাপ যেমন দর্শককে মুগ্ধ করে, তেমনি আশ্চর্য করে তার হিন্দী বাংলা মেশানো কথা । বাংলা ANTE 
তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, এরপর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাখনবাবুর চরিত্রে 
শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোবিন্দ চরিত্রে শ্রীরুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের অভিনয়ও অনেক কাল স্মরণে 
রাখার মতো। প্ৰবুদ্ধ সেন 


কালাত্তর D ১৩ ডিসেম্বর, শুকবার, ১৯৭৪ । ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 
নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর নতুন নাটকের নাম ভালো মানুষ। জাৰ্মান নাট্যকার বেরটোল্ট ব্রেশট-এর নাটক- 
“এ গুড পার্সন অব সেজসুয়ান’-এর বাঙলা বৃপাস্তর এই ভালো মানুষ। বাংলায় বুপাভরের দায়িত্ব 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের | 

বিদেশী নাটককে দেশী পোষাকে মনোরম করার সাফল্য নান্দীকার এর আগেও বিভিন্ন নাটকে [কপি 
অস্পষ্ট] করেছে। এ নাটকেও সেই সাফল্যের নিদর্শনই আর একদল দর্শককে বিখ্যাত নাটক আস্বাদনের 
অভিজ্ঞতা fra: «we: বিদেশী ভাল নাটকের আত্তরসৌোন্দর্যকে এদেশী দর্শকের সৌনন্দৰ্যানুভূতির 
mises করার ক্ষেত্রে নান্দীকারের জুড়ি সত্যিই বিরল। | 

ব্রেশট-এর এই নাটক কলকাতার বেশ ক'টি গোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে 
তারা এই নাটকের বঙ্গীকরণের প্ৰয়াসও পেয়েছেন, কিন্তু দোষেগুণে মিলিয়ে নান্দীকারের ভালো মানুষই 
সবার উপর টেকা দিয়েছে একথা বলা যেতে পারে । "এ গুড পার্সন অব সেজসুয়ানের” সবচেয়ে ভাল ও 
সঠিক প্রযোজনা এই ভালো মানুষ । 
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শোষণ-ভিক্তিক সমাজে বেঁচে থাকার জন্য বঞ্চনা, শঠতা ও ছলনাই মানুষের আশ্রয় । এই বিকার 
ও বিকৃত প্রতিযোগিতার মধ্যে সত্যিকারের ভালমানুব খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর । স্বর্গের দেবতারাও সমগ্র 
পৃথিবী পরিকুমা করে এহেন স্বার্থলেশহীন ভালমানুষ খুঁজে পায় না। অবশেষে তিন দেবতা [কপি অস্পষ্ট] 
থেকেছে সরল শ্রাণা শাস্তা। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত দেখা এই গরিবের মেলা নিজস্ব চারিত্র বৈশিষ্ট্য 
নিয়েই নান্দীকারের মঞ্চে হাজির হয়েছে। সামাজিক অবিচারে নিঃস্ব প্রতিটি চরিব্রই সার্থকভাবে চিত্রিত। 
শাস্তার জীবনকে কেন্দ্র করে এইসব মানুষজন, তার প্রেমিক গোবিন্দ, প্রৌঢ় মাখন বাবু বা মাসি-মেসো, 
সোনা পিদিরা মঞ্চের উপরে যে জীবনধারা চিত্রিত করেছে তা একাধারে এদেশীয় সামাজিক চিত্রের 
প্ৰতিরূপ ও বিদেশী ভাবের দ্যোতক। ফলে দিশী পাত্রে বিদেশী আহাৰ্য প্রহণের অভিজ্ঞতাই দর্শক এ নাটকে 
পাবেন। নির্দেশক-_বুপাস্তব্রকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটককে এদেশের জীবনাচরণ ও সমাজের সঙ্গে 
একাকার করার অনেক চেষ্টাই করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে মূল নাটকের স্বাদ হানি ঘটানোর ঝুঁকিও 
তাকে নিতে হয়েছে (ব্ৰেশটের বিমান চালক ইয়াং সুনকে মোটর ড্রাইভার গোবিন্দতে রুপান্তরিত করা 
হয়েছে। অন্যান্য সব দিকে চরিত্রের যথাযথতা বজায় থাকলেও বৈমানিক বৃত্তিকে ঘিরে মূল নাটকে যে 
বিশিষ্ট অনুযঞ্গা ও ভাবনা ales হয়েছে এ নাটকে তা পাওয়া যায় না) তবু সব মিলিয়ে এ নাটকে 
অবহেলিত ও নিষ্পেষিত জীবনের যে A পাওয়া যায় তার স্বাদ দেশ কালাতীত চিরকালীনতায় মণ্ডিত। 

নাটকের গঠনগত দিকে নান্দীকার আর একটি চমতকারীত্বের পরিচয় দিলেন। পুরো মঞ্চ ও 
প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সাময়িক এককত্ব স্জনের অভুূত শৈলী এ নাটকের বিশেষ সম্পদ । পরিমিত আলো, 
পরিমিত শব্দ ব্যবহার করে শুধু জ্যামিতিক অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে মঞ্চকে আকর্ষক ও অর্থবহ করার 
সাফল্য বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে এই [ কপি অস্পষ্ট] আরোপ করেছে। অথচ ATS একে বাহুল্য মনে হয় 
না। বাহুল্য যদি থাকে তবে তা নাটকের সংলাপে | Bata’ ভাঙার উদ্দেশে দেব চরিত্র ক’ টিকে কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ করে ফেলা হয়েছে। এইসব এবং বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে অহেতুক হাস্যোদ্রেককর চটুল 
সংলাপ সংযোজন নাটকের গুরুত্বকে হাস করেছে। দর্শক এসব ক্ষেত্রে হাস্যরসের স্বাদ পান ঠিকই Foy তা 
স্থায়ী রসাম্বাদনে বাধারই সৃষ্টি করে। নাটকের গাম্ভীৰ্য বার বার হাক্কা হাসির ধাক্কায় খান খান হয়ে যায়। 

প্রকৃত প্রয়োজনেই মূল নাটকের কিছু বর্জন ও পরিবর্তন করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা HATS 
হলেও দু'চারটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিকম অনুভূত হয়েছে। 

এ নাটকের অন্যতম প্ৰধান আকর্ষণ শান্তা ও শাভাপ্রসাদ এই দুই চরিত্রে কেয়া চকবরতীবি অসাধারণ 
অভিনয়। শাস্তাপ্রসাদ রূপে শ্রীমতী চকবতী যে স্মরণীয় চরিত্র উপস্থিত করলেন অনেক দিন পর্যস্ত তা 
মনে থাকবে। তার শাস্তাও যথাযথ, বিশেষ করে আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে। বঙ্কুবুপা রাধারমণ 
তপাদার একটি ভারি সুন্দর চরিত্র বৃপায়ণ করলেন এ নাটকে। স্বল্প পরিসরে ব্রণজ্জিৎ চকবতী, লতিকা বসু, 
শিপ্ৰা সাহা, পরিমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখকে ভাল লাগে। নান্দীকারের নাটকের অন্যান্য মূল বুপকার গণ 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মাখনবাবু চরিত্রটিকে ও বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত গোবিন্দ চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে 
তুলেছেন তাদের অভিনয়ের যথার্থতায়। গোবিন্দর মা দীপালি চক্রবর্তী ও ব্ৰহ্মাবৃপী পশুপতি বসু তাদের 
অভিনয় মান বজায় রেখেছেন। 

নাটকের চারখানি গানের সুরকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এর মধ্যে দু'টি ভাল লাগে সুর 
বৈচিত্র্যের জন্য, একটিতে সুন্দর নৃত্য পরিকল্পনা (শদু ভট্টাচার্য) আকর্ষণীয়। এ নাটককে দর্শনীয় করার 
জন্য রুপসজ্জাকর শক্তি সেন অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন। 


আনন্দবাজার পত্রিকা O ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ শুক্রবার, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


Ae জুয়ানের সেই ভাল মেয়েটিকে আবার দেখা যাচ্ছে। ব্ৰেখ্‌ট্‌-কল্পিত চীনা মেয়েটিকে কয়েক বছর আগে 
মূল জরমান নাট্যের ইংরাজী রূপাস্তরের প্রযোজনায় দেখেছি। পরে একই পালা বাংলা ভাবায় রঙ্গমঞ্চে 
পরিবেষশ করেছেন দুটি নাট্য দল। দ্য spe উওম্যান অব ce জুয়ান-এর শেন্-তে এখন শাস্তা নামে 
উপস্থিত হয়েছে রঙ্গনায়, নান্দীকারের ভালোমানুষ নাট্যে। 

চরিত্রটি স্বভাবতই অনেকের চেনা । ব্রেখ্টীয় রীতি বা কায়দাকানুনও অতি ব্যবহারের ফলে এখন 
আর আগের মতো দর্শকদের ক্ষণে ক্ষণে চমকিত করে না, তবুও. মনে হয়, ভালোমানুষ asia আসর 
জমিয়ে দিয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টার এই নাটক যদি দর্শকদের মন পেয়ে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছে 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ১৭৯ 


EL D 21 
icd: 


প্রয়োগনৈপুণ্য এবং প্ৰধানত শিল্পীদের অভিনয়ের গুণ। আর অভিনয় প্রসঙঞ্গো বিশেষভাবেই একটি নামের 
উল্লেখ করতে হয় কেয়া চকবতী। মুখ্য ভূমিকায় নিজেকে দুই সত্তায় ভাগ করে যিনি প্রায় আদ্যত্ত 
নাটকটিকে ধরে রাখেন। আচরণে, উচ্চারণে, গানে, wa আকুতির Deas, কখনও-বা যন্ত্রণার নিদারুণ 
বিদারণে সম্মোহিত করে রাখেন আমাদের । কলকাতার রক্গমঞ্চে অনুরূপ বলিষ্ঠ অথচ প্রাণস্পর্শী 
অভিনয়ের নজির দুলভি। 

আলোচ্য নাটকটি এবং তার বক্তব্য মোটামুটি সরল। পৃথিবীতে অর্থাৎ কিনা শোবণব্রিষ্ট সমাজ্জে সৎ 
লোকের একান্ত অভাব, কেননা সততা রক্ষা করে এই সমাজে বাচা সম্ভব নয়__এই বক্তব্যকে নাটকের 
শুরু থেকে এক রকম ধরেই নেওয়া হয়েছে। একা বিশ্বাসের এই কথাকে যুক্তিসহ ঘটনার বিন্যাসে বিশ্বাস্য 
করে তোলার চেষ্টা এখানে নেই। নাট্যকার তার বুপক-কাহিনীর বিস্তারে বাস্তবের সামান্য আমেজ 
রেখেছেন, বহুলাংশে তা রূপকথার লজিকে নিয়ন্ত্রিত। নায়িকার কোমল ও কঠোর, দুই সত্তার অনুকমিক 
উপস্থিতি কৌতূহল বা নাট্যসংঘাত রচনায় কতকটা কার্যকর হয়েছে, তবে ওই পরিকল্পনায় একদিকে 
ইচ্ছাপুরণ, অন্যদিকে মজার দিকটাই যেন বড়। মূল নাট্যে কমেডির যে-হালকা, সরস মেজাজ (SAAR 
শ্লেষের) অনুভব করা যায় এই প্রযোজনায় তা কিছু চিৎকৃত, নানা স্থলে সংলাপের স্থূল রুপ প্রকট। 
দেবতাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ব্ৰহ্মা কেন সাধুভাষা বলে গেলেন, বিষ্ণু ও মহেম্বর চলতি বাংলা, 
বোঝা কঠিন) কখনও কখনও ভাড়ামি পর্যায়ে উপনীত | এ-ছাড়া মাঝে মাঝে মেলোড্রামার চড়া সুরের 
আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই কল্পনাট্যের মেজাজের সঙ্গে চড়া সুর সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করল কি? নির্দেশক 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (এই নাট্যের গানের বাণী এবং সুর abate তার) সম্ভবত দর্শকদের গরিষ্ঠাংশের 
মনোরশ্রনের দিকে বেশী লক্ষ্য রেখেছেন। তাদের মলোরঞ্জনের জন্য চাই উত্তেজনা__যে-কারণে বড়লোক 
বনাম-গরিব প্রসঙ্গের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছে। 

শিল্পীদের কেউ কেউ চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের সম্বোধন করে নাট্যবন্তুর পরিচয় 
দিয়েছেন। গানেও এই এলিয়েনেশনের ব্যাপার । ব্রেখটের নাটক, অতএব এটা অবধারিত। যাই হোক, 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত নানা ‘গিমিক বা কৌশলের মধ্যেও (যেমন, মঞ্চের বাইরে নানা জায়গায়, 
উপরে, নীচে, শিল্পীদের হঠাৎ হঠাৎ আত্ম প্রকাশ, ফ্রিজ দৃশ্য ইত্যাদি) শক্তিমান দলটিকে চিনে নেওয়া যায়। 
উপস্থাপনায় তাদের যত্ন ও নিষ্ঠার ছাপ সুস্পষ্ট । আলোক নিয়ন্ত্রণ, ধ্বনিপ্রয়োগ, আবহসুরের (রচনা £ 
আনন্দশক্কর) ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কাজে শৃংখলা ও সমন্বয়ের ভাবটুকু লক্ষণীয়। উদয়- 
শঙ্করের একটি বিখ্যাত সৃষ্টি-প্রভাবিত যৌথ নৃত্যটির বুপায়ণ অনবদ্য। কয়েকটি নাট্য মুহূর্তও adi 
উদাহরণ স্বরুপ শাস্তার সঙ্গো গোবিন্দের প্রথম আলাপের PUA উল্লেখ করা যায়, সেখানে শান্তার 
ংলাপে মমতার সঙ্গে লেগেছে কাব্যিক কোমলতার ছোঁয়া । রঙিন ছাতার নীচে ওরা দুজন- দৃশ্যটি 
শিল্প caro eji 

শ্রীমতী কেয়ার অসাধারণ অভিনয়ের কথা শোস্তা ও তার কল্পিত ভাই শাস্তাপ্রসাদের চরিত্রে) 
আগেই বলা হয়েছে। পুরুষ চরিত্রে তার পুরুষ কণ্ঠ এবং আচরণগত কাঠিন্য যদি বিস্ময়কর (সংলাপ হিন্দী 
ঢঙের বাংলা) তবে শাস্তার ভূমিকায় সহৃদয় সরলতার পরিস্ফুটনে (উচ্চারণে গ্রাম্য টান) পাই পবিত্রতার 
স্পর্শ। হিসাবী স্বার্থপর গোবিন্দের স্বরুপ রুদ্র প্রসাদের স্বচ্ছন্দ, নিপুণ অভিনয়ে চিহিত। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মাধনবাবু লোভী, কুটিল, যদিও স্কুলবুদ্ধি-__এই চরিত্রে তার কমিক অভিনয় উপভোগ্য । অন্যান্য চরিত্রও 
সু-অভিনীত, শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন 2 রাধারমণ তপাদার, লতিকা বসু, পরিমল মুখোপাধ্যায়, আশা সেন, 
লীলা মিত্র, দীপালি চক্রবর্তী প্রভৃতি । 

এ-নাটকে বিশেষ কোনও আশার বাণী আরোপিত হয়নি । কেন সে-কথা অজিতেশবাবু জানিয়েছেন 


অভিনয়-অস্তে, সৎসাধু উচ্চারণে । শেষ সাধুবাদটুকু তাই তারই প্রাপ্য। 
নাট্য সমালোচক 


সত্যযুগ O শুকবার, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ৷ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ 
ভালো মানুষ 
নান্দীকার সংস্থার নবতম প্রযোজনা “ভালো mE! 
বেরুটোল্ট ব্রেখ্ট-এর “দি গুড় ওম্যান অফ সে্জুয়ান” নাটক অবলম্বনে “ভালো-মানুষ*' নাটকটি 
লেখা হয়েছে। মূল নাটকের প্রতি বিশ্বত্ত থেকে বাংলা রুপাত্তরে অজিতেশ ব্যানার্জি দক্ষতার পরিচয় 
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দিয়েছেন। ব্ৰেখ্‌ট-এর দেবতারা অজিতেশবাবুর হাতে এসে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে এবং শেন্টে হয়েছে 
শাস্তা। নামে, চেহারায় আদব-কায়দায় একেবারে আমাদের দেশের মাটির পরিচিত গন্ধে এদের উপস্থিতি। 
এ তিন দেবতা পৃথিবীতে এসেছেন ভালো মানুষের সন্ধানে | কেননা তারা খবর পেয়েছেন যে পৃথিবী পাপে 
পরিপূর্ণ । দেবতাদের আশ্রয়দাত্রী পতিতা শাস্তা তাদের বর পেয়ে সৎভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করেছে। 
fey পারিপার্শিক উৎপীড়নে সে ব্যর্থ হয়েছে। এমনি অর্থের জন্যই তার সৎ প্রেমও ব্যর্থতায় পর্যবসিত | 
বাধ্য হয়েছে অন্যরৃূপ ধারণে | শোষক হয়েছে বাচার জন্য । অবশেষে তার বিচার হয়েছে দেবতাদের কাছে। 
সেখানে সে তাদের কাছে প্রশ্ন করেছে। তার কর্তব্য সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেবতারা সে সমস্যার সমাধান 
করতে না পেরে শাস্তাকে কিছুক্ষণের জন্য অসৎ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। 

ব্রেখ্টের এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর দর্শক মহলে দাবি উঠেছিল একটা পজ্ঞিটিভ বক্তব্য রাখার 
জন্য / তখন ব্রেখ্ট সাহেব বলেছিলেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া এর কোন বক্তব্য রাখা যায় 
না। যদি তা ঘটে তাহলে দর্শক বা পাদশ্রদীপে যাঁরা থাকবেন তারাই তা বলে দেবেন। অজ্দিতেশবাবু 
নাটকের শেষে ব্রেখ্টের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করে দুঃখপ্রকাশ করে বলেন যে, আমাদের বর্তমান এই 
সমাজব্যবস্থায় আমরাও নতুন কোন আশার বাণী শোনাতে পারলাম না। নাটকের শেষে এই বক্তব্যটুকু 
নাটককে এক নতুন ডাইমেনশন দিয়েছে। নাটকে সমাজের যে চেহারাটি ফুটে ওঠে যা অত্যন্ত কঠোর 
নিষ্ঠুর বাস্তব, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বক্তব্যটুকু একাস্ত প্রয়োজন ছিল। 

নির্দেশক শ্রীব্যানার্জী ব্রেখ্টীয়ান পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকের ব্যাপ্তি এনে দিয়েছেন। 
যথার্থ আধুনিক প্রয়োগগুণের জন্যই নাটক সহজ সরল গতিতে এগিয়েছে__পোছিয়েছে দর্শকের মনের 
গভীরে । মাঝে মাঝে AVIA, অপেরার ঢঙে নাচ গান নাটকের বক্তব্য উদঘাটনে সাহায্য করে- নাটকের 
আকর্ষণ বাড়ায়। অবশ্য শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্য পরিকল্পনা এক্ষেত্রে নির্দেশিককে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 
রুপাস্তর এবং উপস্থাপনায় শ্রীব্যানার্জী সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, মৃল্যবোধহীনতা, দুর্নীতিকে 
Bet এবং qt তীক্ষ্ণ করে তুলেছেন। 

নাটকের অল্প বিস্তর জুটি বিচ্যুতি চোখে পড়ে । অবশ্য সেগুলো নাটকের মহৎ গুণের কাছে নিতাত্তই 
তুচ্ছ তবুও তা উল্লেখ না করলে কিছু বলা বাকী থেকে যায়। দর্শকের কাছে বক্তব্য রাখার সময় শাস্তার 
মুখে কিছু শুদ্ধ সংলাপ, শুতিকটু লাগে। যেমন এক সময় শান্তা বলে, উত্তাল ঢেউ, ছোট নৌকা ইত্যাদি । 
কিছু অশালীন শব্দের বারবার উচ্চারণ বিরক্তিকর শ্রীব্যানাজীর দেওয়া গানের সুরও সবসময় নাটকের 
গতির উপযোগী হয়ে উঠে fai কিন্তু তার গীত রচনা ভালো লাগে। 

রাধারমন তপাদারের মঞ্চ পরিকল্পনা সুচিত্তিত এবং নাটক উপযোগী, আনন্দ শক্করের নেপথ্যসম্পীত 
এবং স্বরুপ মুখোপাধ্যায়ের আলো নাটক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করেছে। 

দলগত অভিনয় দর্শকেরা বহুদিন ভুলতে পারবেন না, বিশেষত কেয়া চক্রুবতীকে ৷ যদিও শাস্তাপ্রসাদরূপে 
তাকে বেশী ভালো লাগে। শান্তার চরিত্রে তিনি আবেগকে একটু সংযত করলে ভালে: হয়। একটি ছোট 
চরিত্রে অজ্দিতেশবাবু অভিনয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, যা তার পরিচিত ভঙ্গী থেকে একেবারে স্বতন্ত্র । 
অন্যান্য চরিত্রে বারা অভিনয় করেছেন স্থোনাভাববশত তাদের নাম উল্লেখ করতে না পারলেও) তারা 
দলগত নামকে বর্ধিত করতে অত্যন্ত সক্রিয় এবং কুশলী ভূমিকা প্রহণ করেছেন। 


দৈনিক বসুমতী D) রবিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮১। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ 
শোষিত পৃথিবী এবং মানুষের চিত্ৰকল্প ‘ভালো মানুষ’ 

বলিষ্ঠ ও বক্তব্যব্যঞ্জক নাট্য প্রযোজনার আঙিনায় নান্দীকার এক স্বতন্ত্র ভূমি রচনার ধারক--একথা 
নাট্যজনের কাছে সুবিদিত। সেই আশাকে আরও দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করছে তাদের অতি সাম্প্রতিক 
প্রযোজনা “ভালোমানুষ'। বিদেশের কলমের (মূল নাটক: বেরটোল্ট ব্রেষ্ট) বৃপাস্তর হয়েছে (বাংলা 
রুপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) দেশ দর্পশের কারুকারি এবং আঙ্গিক ও প্রয়োগ কৌশলের ক্ষেত্রে 
ভালো মানুষের উপস্থাপনা নান্দীকারকে নতুন করে বিশিষ্ট আসন তৈরী করে দিল। 

পাপে পূর্ণ মর্ত্যে স্বর্গলোকের তিন দেবতা ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভালোমানুষের অন্বেষণে এসেছেন। শাস্তা 
বারবনিতার আশ্রয়লাভে প্ৰীত হয়ে তাকে এরা যে AMA করলেন, তার অর্থমূল্যে শাত্তা পান-বিডির 
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দোকান খুললো। উদ্দেশ্য, সৎ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা । অতি ভালোমানুব শান্তার চারপাশে ভীড় 
জমালো তার অদেখা আত্মীয়বৃন্দ, পাড়াপড়শী। এবারে শাত্তা দ্বৈতসত্তায় বিভক্ত হয়ে গেল। শোষণ ও 
শাসনের রুপ সে প্রয়োগ করতে শুরু করলো । শাস্তা অস্তহিতা। উপস্থিত শাক্তা প্রসাদ-_ঝানু ব্যবসাদার, 
সময়োচিত কোমল, কঠোর | 

শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যে কত দুরূহ ব্যাপার তা শ্রতীয়মান। কারণ ভালোমানুষের 
ভালো থাকা অর্থাৎ ভালোর পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণে দেবগণও অক্ষম। বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্রের 
সমাবেশ ভালোমানুষে। এর সারকথা চার ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে শাস্তার্পী শান্তা প্রসাদ__“এই দুনিয়ায় 
কড়া হলে তবু কিছু পাবেন... নরম হলে সবই যাবে, প্রাণও যাবে মানও যাবে।' কিংবা "ভালো হলে ভালো 
হতো সে তো অন্য কথা হতো ।” আপাতঃশ্রুত কৌতুকাশ্রিত, Sy এরই মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এ দুনিয়ার মানুষ 
এবং স্বার্থমণ্ডিত সমাজ। 

কেয়া চক্রবর্তীর শাসত্তা ও শাস্তাপ্রসাদ সত্যি বিস্ময় তৈরী করেছে। মাথায় টুপি, ভারী স্বরে অবাঙালী 
শাস্তাপ্রসাদের আড়ালেই আবার যে শান্ত সরল শান্তা বিরাজ করছে, আবার এই দুই চরিত্রের মঞ্চমায়ার 
আড়ালে রয়েছেন কেয়া চকবর্তী-_-একথা ভাবতেও অবাক লাগে, আর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে আরও 
বেশী সময় লাগে । কোমল, কঠোর, সৎ ও শঠ-ধূর্ত-বিপরীতধর্মী এবং নারী ও পুরুষের দ্বৈত ভূমিকায় কেয়া 
চকবতী প্রমাণ করলেন যে অভিনয় প্রতিভাকে কত উচ্চমাঁনে স্থাপন করা যায়। 

রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের গোবিন্দ যেন মঞ্চের জন্য তৈরী চরিত্র নয়_ কর্মচ্যত ট্যাক্সিচালক, শাত্মার 
ভাবী স্বামী, মদ্যপ গোবিন্দ যেন বাস্তব। | 

বিশেষত বিয়ে ভাঙ্গার দৃশ্যে তার যুগপৎ মায়ের পা ধরে কান্না আর পর মুহূর্তেই প্রতীকের প্রচ্ছন্ন 
গান- _'সেই অদভুত fra’ ও স্বপ্নের দিন ও গল্পের দিনও আসবে'__গাওয়া এবং ভঞ্চিসমা ও হতাশার শ্লেষকে 
ব্যক্ত করা দর্শকদের মনের অস্তস্থলে স্থানলাভ করছে বলে ভাবলে অতিশয়োক্তি হবে কি? 

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোমানুষের গীতিকার এবং নির্দেশকও। Sorry তার সৃজনশীল টাইপ 
চরিত্রের নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো ভালোমানুবের সেলুনওয়ালা মাখনবাবু। চলন-বলন-ভঙ্গিমা এবং 
উপস্থাপনীয় কোনটা CATA কোনটার কথা বলবো? বরং বলা যায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মাখনবাবু নাট্যচরিত্র 
নয়, মঞ্চের মধ্যে বাস্তব সংসারের এক ধূরন্ধর মানুষের সঞ্চরণ-__যার প্রতিটি মুহূর্ত রচনা করে লালসার 
স্বপ্ন। 

যাকে দিয়ে ভালোমানুবের সূচনাদৃশ্য অবতারণা হয়েছে সেই জলওয়ালা Aa ভূমিকায় রাধারমণ 
তপাদার প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ পর্যস্ত ভক্তিরস ও কৌতুকরসের চরিত্রায়ণে সাবলীল ও সার্থক। 

লতিকা বসুর মাসি অনবদ্য । তার উচ্চাব্রণভগ্িগ, অঙগসঞ্চালন, কৌতুকসৃষ্টি মনে রাখবার মতো | 
কমলার M-A আড়ালে বীণা মুখোপাধ্যায় স্বচ্ছ ও সহজ | 

স্বর্গের তিন দেবরুপী যথাক্রমে পশুপতি বসু, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও রণজিত ঘোষ যখনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয়েছেন তখনই প্রমাণ করেছেন সিরিও কমিক চরিত্র কতো নিপুণভাবে রেখাপাত করতে পারে | 

স্বল্প পরিসর ও সময়ের মধ্যে যাঁদের সৃষ্ট চত্রিত্রচিত্রণ স্মৃতিতে জেগে থাকবার মতো তাদের দলে 
স্মৰ্তব্য £ রণজিত চকুবতীর ছুতোর মিস্ত্রি, পল্লব মুখোপাধ্যায়ের মেসো, সুমৌলীন্দ্ৰ আচারৰ্যর বেকার যুবক, 
পরিমল মুখোপাধ্যায়ের দাদু, আনন্দ চকুবর্তীর পিকিউলিয়ার এবং টিপিকাল পুলিশ এবং দীপালী চক্রবর্তীর 
গোবিন্দর মা। 

_ আটটি ঘোড়ার নাচ প্রয়োগ কৌশলে অভিনব। এর মধ্যে দিয়ে শাসন ও শোবণের নৃত্যে 
পরিকল্পনা £ শতু ভট্টাচার্য) ব্যঙ্গ ও years সুনিপুণভাবে মনটাজিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 
আটটি ঘোড়ার গানের তিন শিল্পী অজিত পাণ্ডে, পল্লব মুখোপাধ্যায় ও হরিশষ্কর রায় ছন্দ যতি মিলের 
সমতা বজায় রেখেছেন। আনন্দশজ্করের নেপথ্য ABTS প্রশংসনীয়। 

নান্দীকার যে নতুন প্রচেষ্টার উদ্যমে আগ্রহী ব্যঞ্জনা ও শ্লেবের মাধ্যমে সমাজ দর্পণের নিখুঁত 
পরিবেশক, “ভালোমানুব' তার নতুন দৃষ্টান্ত । 
উচ্ছাসের আবেগের লাগামকে সংযত ও সংহত করলেও বারে বারে একই কথা ধুবপদ হয়ে ফিরে 
আসে- ভালো মানুষ অভিনয়ে, নিয়ন্ত্ৰণে, নৃত্যগীতে, মঞ্চে দৃশ্যসঙ্জায়, আলোকে ও উপস্থাপনায় সুন্দর, 
স্বচ্ছ, সার্থক ও ভালো প্রযোজনার এক নতুন WEBS I 
নাটা সমালোচক 
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চুটকি, খিস্তি-খেউড়, বিপ্লবী বুকনি অথবা ‘এ’ মার্কা-_এই সব নিয়েই যখন কলকাতার অধিকাংশ 
নাট্যসম্প্রদায় দর্শকরুচিকে একটা অন্ধগলিতে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তখন ভয় 
হয় এই শহর থেকে বুঝি সত্যিকারের পরিচ্ছন্ন নাটকাভিনয়ের পাট উঠে গেল। 

সুখের বিষয় নান্দীকারের সাম্প্রতিক প্ৰযোজনা “ভালোমানুষ' নাট্যজগতের এই অন্ধকারের রাজ্যে 
এক ঝলক আলোর উপস্থিতি ঘটিয়েছে। 

ব্ৰেথট্‌-এর এই ভালোমানুষটি কলকাতার নাটকের দর্শকদের কাছে এখন আর অপরিচিত নয়, 
বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায় সেত্জুয়ান-এর এই ভালোমানুষটিকে কলকাতার দর্শকদের সামনে উপস্থিত 
করেছেন। হালফিল কলকাতার রঞ্গনা-মঞ্চে নাটকটির নিয়মিত অভিনয় করছেন নান্দীকার গোষ্ঠী, 
“ভালোমানুষ' নাম দিয়ে। 

ব্রেখ্ট-এর ‘দ্য গুড পার্সন অব সেগজুয়ান'-এর বাঙলা বুপাস্তর ভালোমানুষ । অবশ্য এই বুপাজ্বরে 
প্রচুর স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে। কতকগুলো পরিবর্তন অবশ্য অনিবার্য ছিল। তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই মূল 
নাটকের ভাব অক্ষুণ্ণ থেকেছে কিনা সন্দেহ হতে পাব্রে। বিশেষত তিন দেবতা (Gens পুলিস, মাখনবাবু 
ইত্যাদি)। 

নান্দীকারের “ভালোমানুষ" নাটকে আচরণে, সংলাপে যেভাবে লোক হাসাবার চেষ্টা করেছেন, তা 
অনেক সময় TSS বাড়াবাড়ি, স্থূল বলে মনে হবে- মনে হবে নাটকটির কমার্শিয়াল সাকসেস আনতেই 
দর্শক মনোরপগ্রনের জন্য অহেতুক এই রঙ্গ রসিকতার আমদানি। ফলে, যদিও এ নাটক হাক্কাচালে লেখা, 
তাহলেও বে সীরিয়াসনেস, orar আয়ব্রনি-স্যাটায়ার) নাটকটির সঙ্গে অগ্গাঞ্গী সম্বন্ধে জড়িত (শ্ৰেণীভিত্তিক 
সমাজে-_যেখানে দারিদ্র্য, শোষণ অনিবার্ধ-_সততান্র সঙ্চে আদর্শ নিয়ে টিকে থাকা দুরুহ। বড়লোক, 
কায়েমী স্বার্থ প্রভৃতির দাপটে এ সমাজে পরিবরাও তাদের চরিত্র হাবায়--মিথ্যাবাদী, চোর, জোচ্চর, 
কাপুরুষ, হয়ে যায়। বক্কুর মতো ধর্মভীরু জলওলাও টিনের কারসাজিতে খদ্দের ঠকায় । এ সমাজে ভালো 
মানুষরাও শেবপর্যস্ত হৃদয়ের কোমলতাগুলি হারিয়ে qu. কঠোর হয়ে যায়। নাটকের শেন-তা [এখানে 
শাস্তা] “MEA অব দ্য AA” থাকতে চেয়েও থাকতে পারে না। এমনকি দেবতারাও এ সমস্যার কোনো 
সমাধান না করতে পেরে শেব পর্যস্ত ভালোমানুষকেও মিথ্যা, ছলনার আশ্রয় নেবার অনুমতি দিয়ে যান। 
আসলে পৃথিবীর এ সমস্যার সমাধান সৰ্বশক্তিমান দেবতাদেরও আয়ন্তের বাইরে তা অনেকখানি কমজোৱরি 
হয়ে গেছে। 

কিন্তু এতো গেল নাটকের কথা । আসলে এ নাটককে জমজমাট করে তুলেছে এর বিস্ময়কর চমক 
লাগানো উপস্থাপনা-_সত্যিই যার জবাব নেই । সুশৃব্খল এবং পরিচ্ছন্ন নাট্য প্রযোজনার অহঙ্কার নান্দীকার 
গোষ্ঠী দাবি করতে পারেন। ভালোমানুব প্ৰযোজনা করে নান্দীকার গোষ্ঠী তাদের দাবিকে আবার যথাৰ্থ 
বলে প্রমাণ করলেন। নাটকের প্রয়োগগত দিকগুলিতে আলোক নিয়ন্ত্রণ, আবহসংশীত, ছিমছাম সেট) 
এদের যত্ন ও নিষ্ঠার ছাপ প্রশংসনীয়। 

fey এ সব তুচ্ছ। সামগ্ৰিকভাবে নাটকটিকে সঙ্জীব, প্রাণবন্ত করে রেখেছে এ নাটকের প্রায় সব 
কটি চরিত্রের বলিষ্ঠ এবং সুন্দর অভিনয়। গ্রুপ আকটিং-এর এত ভাল উপস্থাপনা ইদানীং মঞ্চে কমই দেখা 
যায়। বিচ্ছিন্নভাবে বলতে গেলে প্রথমে কেয়া চক্রবর্তীর অনন্যসাধারণ অভিনয়ের কথা বলতে হয়। 
আগাগোড়া (মঞ্চে তো প্রায় সর্বক্ষণই তাকে থাকতে হয়েছে) তিনি চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। সেটি দেখা 
সত্যি একটা অভিজ্ঞতা era ছদ্বপ্রেমিক গোবিন্দের চরিত্রে বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের অভিনয়ও স্বাভাবিক | 
গোবিন্দের মা, পুলিস প্রভৃতি) সুন্দর অভিনয় করে সামগ্রিকভাবে নাটকের অভিনয়াংশকে উচু পর্দায় তুলে 
ধরেছেন আর অসামান্য অভিনয় করেছেন বঞ্কুর চরিত্রে রাধারমণ তপাদার। এ নাটকে ব্রেখটীয় রীতি 
অনুযায়ী গান আছে, ASS আছে। গান জমেনি। একটা নাচের কম্পোজিশন (আট ঘোড়ার গল্প) ভাল 
লাগবে। ভাল নাটক যাঁরা দেখতে চান “ভালোমানুষ' তাদের টানবেই। 

নীলেন্দু care 
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ক্লীকানেরএ্ভালোরানধ। 
বেরটল্ট ব্রেখটের বিতর্কিত নাটকের সতকিত প্রযোজনা নান্দীকারের “ভালোমানুষ" দ্য গুড mía অব 
সেত্জুয়ান অবলম্বনে)। এই সতর্কতার জন্য ব্রেখটকে বাংলা মঞ্চের এবং আজকের উপযোগী করে 
দর্শকদের মানসিকতাকে শুধুমাত্র স্পর্শ নয়, আঘাত করা সম্ভব হয়েছে। বাংলামঞ্চে ব্রেখট 
প্রযোজনার Sho অনৌচিত্য সার্থকতা ব্যর্থতা নিয়ে বহু অজ্ঞ বিশেষজ্ঞের বহুমত প্রচলিত আছে। সেই 
বিতর্কের বাইরে থেকে এবারে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলা যায় নান্দীকার বর্তমান প্রযোজনার 
সাফল্যে সেই বিতর্ককে নস্যাৎ করতে ব্যর্থ হয়েছে। 

দেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোয় “ভালমানুষ' থাকার ভাবনা একটি অলীক কল্পনা । অসততার 
চোরাগলিতে না গিয়ে সততার স্বপ্ন অবাস্তব। এ নাটকে শাস্তা নামে দেহোজীবী একটি মেয়ে দেববৃন্দের 
করুণালাভের পর সৎভাবে জীবনযাপন করতে গিয়েও বাধ্য হয়ে তাকে শাস্ভাপ্রসাদের মুধোস পরতে হয় 
যে মুখোসের কাছে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত | আর সব মুখোস পরা মানুষদের কাছেই সে মুখোসের ইজ্জত বেশী। 
যে শান্তা সহজ নিষ্কলগ্ক চিত্তের ভালবাসা দিয়ে জীবনকে জয় করতে চায়, নিজের সাধ্যের আয়তনে 
সতপথে জীবনকে গড়ে তুলতে চায়, তার পক্ষে চারিদিকের বীভৎস লোলুপতা থেকে বীচবার জন্যে 
অর্থপৃধু অসৎ ব্যক্তিত্ব শাসত্তাপ্ৰসাদ হওয়া ছাড়া কোন রাস্তা থাকে না, যার হাতের মুঠোয় পুলিশ প্রশাসন, 
কালো টাকা এবং চোখে কালো চশমা | 

সমস্যা মনুষ্যসৃষ্ট (বরং বলা যায়, শ্রেণীস্বার্থে AB), সমাধানও মানুষেরই হাতে | অন্যদিকে সমাধান 
সমষ্টিগত অর্থে না হলেও তা অর্থহীন। মানুষের সমষ্টিগত শক্তিই বড়, সুতরাং দেব-নির্ভ রতা নিদ্ধিয়। এত 
জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর জডিয়েই এ নাটকের বিস্তার । ব্রেখট বলেছেন, দর্শক তার safes চালিত শক্তি 
দিয়েই নাটকের মর্মোদ্ধার এবং আপন কর্তব্যকর্ম fea করবেন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা বুপাত্তর 
এবং নির্দেশনার গুণে দর্শকের সেই চেতনা সুস্থ চিন্তা নিয়েই সচল হয়ে ওঠে । ব্রেবট যেমন মূল নাটকে 
আরোপিত আশার বাণী শোনান নি, (এ প্রসঙ্গে অভিনয়ের শেষে অজিতেশবাবুর বক্তব্য খুবই জরুরী) 
নাম্দীকারও সময়োচিত দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক স্থবিরতা লক্ষ্য করেই কোন কৃত্রিম বিজয়োলাসের 
আরোপিত মাত্রা যুক্ত করতে যায় নি। এই সততা বিশেষ প্রশংসনীয় । নান্দীকারের এই প্রযোজনায় শ্লেষ, 
নাটকীয়তা, মঞ্চসজ্জা, আলোকচিত্রণ-কোন কাজই শিথিল নয়। 

এই প্রযোজনায় লক্ষ্য করা গেল, নান্দীকারের শিল্পীরা দলগত অভিনয়ে বেশী শক্তি অর্জন করেছেন। 
কেন্দ্রীয় চরিত্রে কেয়া চকবর্তী অসাধারণ অভিনয় করেছেন। শাস্তা এবং শাভাপ্রসাদের দুটো চরিত্রই তিনি 
দুরকম ডাইমেনশনে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার অভিনয়েও কোন Sao ছিল ati যদিও শাস্তা চরিত্রে 
অভিনয়ের কোন কোন স্থানে আবেগের মাত্রা একটু বেশী সংযোজিত হয়েছে, fey তা খুব একটি 
ব্রসহালিকর নয়। তবে তার অভিনয়ের সামগ্রিক মেজাজ কিছুটা আহত হয়। এছাড়া অজিতেশ, রুদ্র প্রসাদ, 
রাধারমণ তপাদারই শুধু নয়, দলগতভাবে সব অভিনেতা অভিনেত্রীই সফল। এ নাটকে মোট চারখানি 
গান। তার মধ্যে আটটি ঘোড়ার গান "একদিন আসবে” গান দুটি সবচেয়ে বেশী মৰ্মস্পৰ্শী এবং ইঙ্গিতে 
আটটি ঘোড়ার গানে নাচের কোরিওপ্রাফী যতটা ভাল লেগেছে, ততই খারাপ লেগেছে “আমি যবন মেয়ে 
থাকি" গানটির নাচের ভঙ্গিমা। মঞ্চে দোকানের সেটটি বাস্তব এবং নিপুণ। অনাহারী অবহেলিত 
একদঞ্গল মানুষের প্রাণবস্ত চলিষুও বৃপ সম্ভব হয়েছে অজ্জিতেশের ডিটেল-নির্ভর চরিত্র চিত্রণের গুণে। 
কিন্তু অজ্দিতেশবাবুর স্ব-অভিনয় মাখনবাবুর চরিত্রে ব্যঙ্গ এবং ara যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্তেও 
ই টিতে 

দৰ্পণের সমালোচক 


যুগান্তর 0 শুকবার, ১১ পৌষ, ১৩৮১। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ 


ভালোমানুষ 

অমানুষের পাশাপাশি ভালোমানুব-এ নাটকও দিব্যি জমিয়ে দিয়েছেন নান্দীকার। এ নাটকের যা কিছু গর্ব 

তা বুঝি কেয়া চকুবর্তীর অসাধারণ অভিনয় এবং নাট্য-প্রযোজনায় আধুনিক প্রয়োগগুণের আত্পিক। 

বেরটোল্ট ব্রেখ্ট-এর দি গুড ওম্যান অফ সেৎজুয়ান অবলম্বনে এটির বাংলা রূপ দিয়েছেন নির্দেশক 

অজিতেশ ব্যানার্জি। ইতিপূর্বে কয়েকটি নাট্যদল এই মূল নাটক থেকে “ভালোমানুষের মেয়ে’ ও “ভালো 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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মানুষের পালা' নাম দিয়ে অভিনয় করেছিলেন। Pe সেগুলি তেমন আদরনীয় হতে দেখা যারলি। তবে 
নান্দীকারের ভালোমানুষ-এ এমন কতগুলি আকর্ষণ আছে যা দেখে মনে হয়েছে এ নাটক দর্শকদের ভাল 
লাপবে। 

ব্রেখ্টীয় ধারায় নানা এলিয়েনেশন-এর মাধ্যমে নাটকটি প্রযোজিত । শোষণপ্ৰিষ্ট সমাজের কথা 
বলতে গিয়ে জেস্টাস-এর বৃপ কৌতুকপ্রদ হলেও কখনও কখনও তা ভাড়ামিতে বুপান্তরিত। বিশেষ করে 
ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পর্বে তো বটেই। দেবতাদের কথোপকথনে স্থূল সংলাপও গুরুচগ্ডালীতে শ্রুতিকটু 
লাগে। তা ছাড়া উপাস্য দেবতাদের নিয়ে এতটা পরিহাস কি রসবোধের পরিচায়ক? বিদ্রুপের ব্যাপারে 
শ্লেষ থাকুক তবে শিষ্ট হোতে দোষ কি? মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করতে নাটকে নানা চনক আনা হয়েছে। 
দেবতা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে যেভাবে মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছে তা থেকে 
ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যটুকু বেশি করে চোখে পড়ে 1 সেই সঙ্গে ব্রেখটের প্রচলিত গিমিকও | যা বহু ব্যবহারে 
চেনা-চেনা মনে হয়। তবুও এরই মধ্যে নান্দীকারের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। দর্শক 
মনোরঞ্জনের একটা নিরলস চেষ্টা রয়েছে। বিশেষ করে নাটকের চারটি গান-ই (কথা ও pm £ অজিতেশ 
ব্যানার্জি) রীতিমত উপভোগ্য 1 কথা ও সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। নাটকীয়তায় আটটি ঘোড়ার নাচ (নৃত্য 
পরিকল্পনা £ শস্তু ভট্টাচার্য) এবং আনন্দশংকরের আবহসঞ্পীত অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করতে পেরেছে। 

এ নাটকে অভিনয় এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। কেয়া চকুবতীরি অসামান্য অভিনয়ের জের টেনে 
বলি, দুই সত্তার (শাস্তা ও শাস্তা প্রসাদ) নিখুত প্ৰকাশে তিনি ca অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিলেন তা মঞ্চে 
বিরল, বিস্ময়কর । শাস্তা প্রসাদ চরিত্রসৃষ্টি তার একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে রইল । এরই পাশে উজ্জ্বল qu প্রসাদ 
সেনগুপ্ত। শাস্তার স্বার্থপর প্রেমিক-চরিত্রে শ্রী সেনগুপ্তর বেসামাল মানসিকতার অভিনয়টুকু বিশেষ 
স্্রণীয়। এক লোভী মানুষের ভূমিকায় কৌতুক অঙ্গের অভিনয়ে দর্শকদের খুশি করতে পেরেছেন 
অজিতেশ ব্যানার্জি। সহজ সরল এক জলওয়ালার চরিত্রে রাধারমণ তপাদারও বিশেষ প্রশংসার দাবী 
রাখেন। এ ছাড়া পরিমল মুখার্জি, লতিকা বসু, রণজিৎ চক্বতী, লীলা মিত্র, রতন চকুবতী, দীপালী 
চক্রবর্তী, আশা সেন প্রভৃতি শিল্পীরা সু-অভিনয় করেছেন। 


দেশ O >> জানুয়ারি ১৯৭৫ 
উনিশ on উনচল্লিশ সালে নাট্যরচনার শুরু, বেটোল্ট Caso তার ডিয়ার মনস ফন সেজুয়ান শেষ 
করেছিলেন উনিশ শো একচন্লিশে প্রথম অভিনয় সুইজারল্যান্ডে । সাল তেতাল্লিশ । এ দেশে অবশ্য অনেকে 
মনে করে থাকেন ওই নাটক সেকালে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। কেন, চীনা থিয়েটারের প্রভাব আছে 
বলে? নাকি মার্কসভক্তের ভিন্নমত তাদের আহত করেছিল? cae’ সাহেব অবশ্য বলেছেন £ নীতি গর্ভ এই 
বুপকনাট্যের পট যদিও সেজুয়ান প্রদেশ, আসলে few এটি সেই দেশের কথা, যেখানে মানুৰ মানুষকে 
ঠকায়, যেখানে অভাব আর তীব্র প্রয়োজন মানুষের সততা, নৈতিকতা আর ভালবাসাকে গলা টিপে হত্যা 
করে। উপলক্ষ অবশ্যই একটি মেয়ে-_-যাকে বাংলা মঞ্চে “ভালমানুষের মেয়ে’, "ভালমানুষের পালায় 
অস্পষ্ট, wen, দুর্বল ও রুগ্ন দেখেছি, সেই শেন তে কে সত্যিকারের তরতাজ্জা দেখলাম নান্দীকারের 
“ভালমানুষ' নাট্যাভিনয়ে। শেন তে এখানে INST, সুইতা কে দেওয়া হয়েছে শাস্তাপ্রসাদ নাম । এরা মূলত 
একজনই বৃপটাই যা ভিন্ন। এই দুই ভিন্ন aos অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী (সেনগুপ্ত) নিজেকে সুন্দরভাবে 
মানিয়ে নিতে পেরেছেন। 

ব্রেখ্ট দ্বিধাবিভক্ত করেছেন শেন তে-কে। সমাজের বিত্রহীন ও বিত্তমান দু" শ্রেণীই যে প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থার ফলে অসাধু হয়ে পড়েছে চোখে আঙুল দিয়ে তিনি তা দেখাতে চেয়েছেন। এবং শেন তের 
মুখ দিয়ে প্রকাশ করানো হয়েছে আক্ষেপ। নান্দীকারের প্রয়োগ ওই ঢেউ আমাদের বুকের দুয়ার পর্যস্ত 
পৌঁছে দিয়েছে, নিয়ে গেছে অন্য এক ভাবনার জগতে- যেখানে শাস্ভা নামের মেয়েটির জন্য চোখের জল 
সংবরণ করাই কঠিন। একটি সাধারণ মেয়ে (বারবধূ) শাদা মন, গভীর আত্তরিকতা নিয়ে মানুষকে 
মেয়েটিকে কেন শাত্মা প্ৰসাদ সাজতে হয়-_এই নাট্যাভিনয়ে তার একটি বিশ্বাসী চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। 
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কেয়া চকবতী অবশ্যই করেছেন জোরালো অভিনয় । তার স্বরনিয়ন্ত্ৰণ ও পরিবর্তন, বাচনভঙ্গী, চলাফেরা, 
অভিব্যক্তি ও ভঞ্গির পরিবর্তন অবাক হয়ে দেখবার মতন । অতি মুগ্ধতা সাধারণত যুক্তির কুটোকে বন্যার 
মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা আবেগতাড়িত না হন, তাদের মনে হতেই পারে এ নেহাতই ASAT | 
শান্তা নামের CH গোবেচারা ভাল মেয়েটি শ্রাম থেকে এসে ‘এ নাইনে’ নামল, যার আচার আচরণে কোথাও 
শহুরে চিহ্ন নেই, সেই মেয়েটির হঠাৎ পুরুষের বেশ পরার পরে কী করে অত আধুনিক হতে পারে p আমূল 
পালটে যেতে পারে মুখের ভাবা পৰ্যস্ত। কিংবা ধরা যাক্‌, সেই দৃশ্যটির কথা, সেখানে ইয়াং সু তথা 
গোবিন্দ ধানবাদ চলে যাচ্ছে রেলগাড়িতে চেপে, তখন অভিমানী শান্তা লম্ফঝম্ফ করে, বক্ষের qu মাটিতে 
লুটিয়ে দিয়ে, দু’ বাহুতে ঝড় তুলে কেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাকের ভাষায় কথা বলে? কেয়া চক্রবর্তী 
নাটকে দীর্ঘ একটি গানও গেয়েছেন। নৃত্যছন্দে। মনে পড়ে না ওই গানের একটি ade স্পষ্ট হয়ে পৌঁছেছে 
আমাদের কানে। 

ত্ৰুটি ধরলে তার স্তুপ করে তোলা যায় অনায়াসেই। কিন্তু দোষ কি কেবল নান্দীকারের £ ব্রেখট 
সাহেব একে “প্যারাব্ল্‌ প্লে’ বলে সব দোষ খণ্ডন করেছেন। বাস্তব অবাস্তবের স্রোত এসে মিলেছে এই 
সঞ্গমে। কল্পনা পেয়েছে রূপকথার আশ্রয় | নইলে ক্ষুরের আঘাত খাওয়া AEA হাতটা বছরের পর বছর 
কিছুতে ভাল হয় না। বিষ্ণু আর মহেশ্বর পরস্পরের ভূড়ির বেল্ট ধরে টানাটানি করে; শাস্তা প্রসাদ চক্ষের 
নিমেষে পত্তন করতে পারে বিশাল তামাকের কারখানা । নান্দীকার বাস্তবের পাশে এই যুক্তিহীন পর্বও 
রেখেছেন। শহর দেবিয়েছেন সংবাদপত্রের পাতা দিয়ে তৈরি করা সেটে। অর্থাৎ নাট্যমায়া ভাঙতে 
চেয়েছেন সর্বত্র ব্রেখটীয় কায়দায়। ব্রেখট কিন্তু বুর্জোয়া আর পিপলস থিয়েটারের পার্থক্য প্ৰসঙ্গে 
বলেছেন : প্রথমটি শিল্পীকে স্ৰষ্টা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, দ্বিতীয়টি বলেছে £ দর্শক যা ভাবে, মনে করে 
যা বাস্তব, এই শিল্পী তারই প্ৰদৰ্শক মাত্র । তাই যদি হয়, তবে “প্যারাবল প্লে" দাঁড়ায় কোথায়। আমাদের 
প্রশ্ন নিছক বাস্তবতা আর নির্ভুল যুক্তি দিয়ে কি ইলিউশন ব্রেক করা যায় না? আসলে নান্দীকার ব্রেখটকে 
সামনে রেখে একটি বাণিজ্য-সফল প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। নাচ, গান, অভিনয় দিয়ে me করে 
রেখেছেন পুরো তিন ঘণ্টা সময়। 

‘পৃথিবী’ পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এ সংবাদ স্বর্গে পৌঁছিলে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভালমানুষের সন্ধানে 
বিশ্ব পর্যটনে বাহির হইলেন ।' এবং তাদের ভাগ্য ভাল পানিঅলা বঞ্কু তাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করল 
শান্তার ঘরে। AB মহিলার ঘরে রাত্রি যাপনের পর পরমপ্ৰীত দেবতারা প্রভাতে ওকে দিয়েছিল এক 
পাথর | সেই পাথর শাস্তার ভাগ্য খুলে দিয়ে ডেকে আনল এক যন্ত্রণা । তার নাম NYRR I শান্তার চরিত্রের 
এই দিকটি নিখুঁত অভিনয়ে মূৰ্ত। শান্তার উদর স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে হতচকিত পিসি যখন প্রায় ককিয়ে 
ওঠে, ‘একি কইরেছিস।' ওই সময় বলা-না-বলার মধ্যেকার অবস্থান ও অভিনয়ের বুঝি তুলনা হয় না। 
তুলনা হয় না, শেবদিকে যখন গোবিন্দ চলে যেতে চায়, তখন পুরুষের গলা চিরে অসহায় রমণী কণ্ঠের 
আর্ত কান্না । দীর্ঘ পাচ মিনিটের নীরব অভিনয়েও কেয়া চকবৰ্তীকে অনন্য মনে হয়। গোবিন্দ শাত্মার 
প্রেমাম্পদ হয়ে দ্বন্দ্বমুক্ত। স্বার্থপর, সক্কীর্ণ, কিছু হিংস্র এই চবিত্রটির অসামান্য অভিনয় এ-নাট্যের সম্পদ। 
রূপকার রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত | গলায় দড়ি দেবার দৃশ্যে বিড়ি ধরিয়ে দেশলাই ফেরৎ দেওয়া কি শান্তার সঙ্গে 
প্রথম পরিচয়ের পর তোতলানো, কিংবা বিয়ের দৃশ্যে মা যখন বলেন, “বে-র দিনে মাল খেয়েছিস'? 
জবাবে শিল্পীর অভিনয় ও আচরণের তুলনা পাওয়া কঠিন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাখন’ ভিন্ন 
ধরনের চরিত্রায়ণ। লোভী অথচ লাজুক হলে মানুষের যা হয়ে থাকে ওঁর অভিনয়ে সুন্দরভাবে তা 
ব্রেখায়িত, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে বিখ্যাত এক অভিনেতার কথা মনে পড়তে পারে। পশুপতি বসু (TAM) 
সাধুভাষায় কথা বলেছেন, অবুণ চট্টোপাধ্যায় (বিষ্ণু) রণজিৎ ঘোষ (মহেশ্বর) চলতি বাংলায় | কেবল ANG 
করা ছাড়া নাটকে ওঁদের কিছুই করার নেই। যদিও সেই রগড় সর্বত্র শালীন নয়। পরিমল মুখোপাধ্যায়ের 
‘দাদু' wide) aes চরিত্রটিও ভাল লাগবে সকলের । আরস্তে তার একটি গান আছে। অন্যান্য চরিত্রের 
শিল্পীরা যৌথ অভিনয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। 

নান্দীকারের এই নতুন উপহারের শ্রয়োগ যেন অনুপম এক বৃন্দবাদন। এর দৃশ্যসজ্জা, আবহ, 
রুপসজ্জা প্রত্যেকটি অঙ্গের ব্যবহার সুপরিমিত-__যেন একটি পটে আঁকা ছবির যেখানে যতটুকু রঙের 
প্রয়োজন, ঠিক সেটুকু দিয়েই যেন চিত্রটি অহ্কিত। ওই সঙ্গে আছে অসংব্য লয়ননন্দন নাট্যক্ষণ, অসামান্য 
কিছু কম্পোজিশন, নতুন ধরনের যৌথ নৃত্য প্রসৃতি। সব মিলিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শত 
ভালোমানুষকে এ সময়ের স্মরণীয় মনোরঞ্জনকারী প্রযোজনা বললে বেশি বলা হয় না। 
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কৃত্তিবাস D এপ্ৰিল সংখ্যা 
ভালোমানুষ হওয়া অসম্ভব? 


ভালোমানুষ নাটকের কথা কৃত্তিবাসের গত দুই সংখ্যায় বেরিয়েছে। 

বিশেব করে এই নাটকের অভিনয় নিয়ে সপ্রশংস আলোচনা অনেকেই করেছেন। যেমন, সন্দীপন 
চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঞ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি। এবার আরেক দিক থেকে দেখা যাক। 

১। এই নাটকে ভালোমানুষ হওয়ার জন্যে যে চেষ্টা হয়েছে__তা কি যথেষ্ট আন্তরিক? কিংবা 
ভালোমানুষ হওয়া একেবারেই অসম্ভব? এই প্রশ্নটি সামনে রেখে নাটকটি বিচার করলে কেমন হয়। 

২। এই নাটকের বিষয়বস্তু পাশাপাশি অভিনীত অন্য নাটকের চেয়ে আদৌ কি ভিন্ন? ভিন্ন হয়ে 
থাকলে-_ কোথায় সেই প্ৰভেদ? 

৩। যাঁরা এই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন__তাদের শিল্প-বিশ্বাস কি? তারা সমসাময়িক রাজনীতি, 
উপন্যাস এবং অন্য নাট্য প্রয়াস সম্পর্কে কি মনে করেন? 

সবার আগে বলা দরকার-__কৃত্তিবাসই বা কেন এই নাটকের দলটি এবং নাটকটিকে এতটা WIT 
দিলে। সবচেয়ে বড় কারণ, দশ টাকার আসন-সমেত “রঙ্গনা' বোঝাই করে বাঙালী এই নাটক দেখছে। 
প্রতি মাসে ২০ বার হাজার খানেক করে লোক এই নাটক দেখছেন। নান্দীকার বলতে পারেন-__বাঙালী 
আমাদের না দেখে পারে ali অভিনয় এবং নাটকের সঙ্গে দর্শকের এই বিরাট যোগাযোগ সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি বিষয়ক কোন পত্রিকার পক্ষে উপেক্ষা করা ভুল হবে। 

বারবনিতা শান্তা দোকানঘর কিনে ব্যবসা করে ভালোমানুষ হতে চেয়েছিল। ট্যাকসিওয়ালা 
গোবিন্দকে বিয়ে করে ঘরণী হতে চেয়েছিল। মা হতে চেয়েছিল। সারা নাটকে কোথাও কি শান্তা একবারের 
জন্যেও আত্তত্রিকভাবে দোকানে বসেছে। বারবনিতার জীবন থেকে বেরিয়ে এসে দোকানী হয়ে মুক্তি 
পাব_ ভাল হব__এইতো ছিল শাস্তার ইচ্ছা। তার স্মৃতিতে এখনো শৈশব জাশ্রত-_ সে আলুর চপের কথা 
বলে। এরকম মানুষেরই লড়াই করে ভালো হবার চেষ্টা থাকে । অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সবরকম 
আয়োজন VAC | সেইসব লড়াইয়ের কল্পনা সংলাপে রয়েছে। নাটক ব্যাপারটি মঞ্চে ঘটে | সবই আছে। 
কিন্তু সেই লড়াই মঞ্চে একবারও ঘটল না। শুধু প্ৰস্তুতিতেই শেষ ৷ একজন মুচির ভালো মুচি হবার চেষ্টা 
যে কোন মহৎ নাটক বা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে। 

বারবনিতা শান্তা ভালো দোকানী হবার চেষ্টা করছে_ এই ব্যাপারটিই__এই লড়াইটুকুই ভালো 
নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারত। তার ভালো দোকানী হওয়ার স্বপ্র--হতে গিয়ে বাধা-_তাই নিয়ে দ্বিধা 
এবং দ্বন্দ নাটকেরই জিনিস। সে সব কিছু few এ-নাটকে RR | 

নেই, কারণ, অজিতেশ চাননি। চাইলে কাহিনীর ভেতর অত ঘন ঘন দেবতাদের আনতেন না। 
দেবতারা মানুষের সব আচরণ করে সবাইকে শুধু হাসিয়েছেন। ভাবখানা, দ্যাখো দ্যাখো আমরা কেমন 
মানুষের মত কথা বলি। তাতে দর্শক হেসেছে মাত্র! নাটকের মূল গম্ভীর কান্নাকে দেবতারা কোনদিক 
থেকেই গভীর করে ভুলতে পাবেননি। - 

এমন তো হতে পারত--বারবনিতা শাস্তা দেহ-ব্যবসার পয়সা একটি একটি করে জমিয়ে ভালো 
দোকানী ওরফে ভালো মানুষ হতে চেষ্টা করছে তাহলে কি বিষয়টি আরও যথাযথ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হত 
না। দেবতাদের ভাডামির কোন দরকারই পড়ত না। Gawd কিংবা অজিতেশ- _কিংবা দুজনেরই, নাটকের 
মূল ভাবনায় এই গোলমাল রয়ে গিয়েছে। ভালোমানুব হওয়ার চেষ্টা যে কি জিনিস সে সম্পর্কে সম্যক 
ধারণার অভাব রয়েছে তাই সমস্যার তলদেশে ঢুকে বাবার বদলে সারাটি নাটকে আগাগোড়াই বাইরেকার 
চমক, গিমিক এবং ম্যাজিকের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ফল দীড়িয়েছে__এম্টারটেইনিং। 

যথা s ১১৮৮5৮৮৮৮15 
কথা বলে__-তখন দর্শক ভাবে, দ্যাখো দ্যাখো--কেয়া চকুবর্তী কতবড় অভিনেত্রী! কেমন মুহূর্তে পুরুষ হয়ে 
গেল। গেল তো গেল। তো কি হল। এটি কি একটি ম্যাজিক নয় £ গলার স্বর পালটানোকে 
না কি যেন বলে তার চেয়ে এ আর বেশি কি? এসব করে নাটকের মূল কাহিনীকে কতটুকু সাহায্য করা 
গেল? দুঃখী Tera একটি আজগুবি সত্তার নাম শাস্তা প্রসাদ। এই শাস্তা প্রসাদ নামক ব্যাপারটি পিওর আশু 
সিম্পিল গাঁজা । সে রাতারাতি সিগারেট কারখানা করে ফেলে। তার শ্রমিকরা ভয়ঙ্কর ভাল যৌথনৃত্য 
জানে। সেই নাচের ভেতর দিয়ে কারখানার শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলা হয়। এবং নাটকের 
শেষে শ্ৰদ্ধেয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘবনিকা পার হয়ে এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়ান। দর্শকদের সামনে 
একটি ছোট বক্তৃতায় বলেন £ মঞ্চের এপাশে আমরা যারা আছি এবং ওপাশে যারা আছেন (অর্থাৎ দর্শক 
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বক্তৃতার সবটুকু মনে নেই) আসুন সবাই মিলে এই সমাজের বড়লোক গরীবলোক- ন্যায় অন্যায় ইত্যাদি 
বিষয়ে...(তার পর আমার আর মনে নেই....)। 

ব্যাপার কি অজিতেশবাবু? আপনার কথা-_আপনাদের কথা অনেক দিন ধরে শুনে আসছি। লোকে 
আপনাদের কথা বলে। আমি নিজে আপনার AH কথা বললাম । সুন্দর বাচনভঞ্চিগি। নানা বিষয়ের উপর 
আপনি গভীর ঝকঝকে কথা বললেন। বলার সময় আপনি যখন ছোটখাটো সংলাপ অভিনয় করে 
বলছিলেন-_-তখন আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ভেবেছি কি শক্তিমান লোক । কত দূরদৃষ্টি। যা ভাবেন তা নিশ্চয়ই 
মঞ্চে করে দেবান। কিন্তু আপনার নাটক এমন কেন? আমার কি বোঝার ভুল হয়েছে কোন? আমি তো 
চোখ বুজে ভেবে দেখলাম--শাস্তার জন্যে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হলো না আমি তো তার কান্নার শরিক 
হতে পারছি না। তবে কি হল। তাহলে আপনি নাটক করে কি করলেন? 

কি করছেন__-আমি তা বুঝতে পেরেছি। 

আপনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ব্রেখট কি জিনিস জানেন£ এই স্টেজে আলো ফেললেন, এই 
নানারকম শব্দ জুড়ে দিলেন. নানারকম চরিত্র এদিক ওদিক থেকে এসে সারাটা মঞ্চ ভরিয়ে দিল-_এই 
হল গিয়ে aad আপনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন--ব্ৰেখট্‌ বহুবর্পের একটি মনোহারী জিনিস। 

হ্যা। ভালোমানুষে আপনি তাই করেছেন। বৃহৎ ASA, মনোহারী বিপণী সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা 
দরকার-__বহু জায়গায় বিষাদে ভরে যায় এমন কালো গম্ভীর গোলাপের মত সংলাপও আপনার নাটকে 
আছে। বুদ্রপ্রসাদের বিয়ের দৃশ্যের অভিনয়ে চোখে জল আসে! কিংবা শান্তার মুখের কিছু কথায় দর্শক 
খানিকক্ষণের জন্যে মাটি থেকে উপরে উঠে unma few সেসব মহৎ বিবাদের শরিকানি সমগ্র নাটকের 
পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক মাত্র কেননা, আপনি যে সেখানেই থেমে থাকতে চেয়েছেন। তার বেশি কিছু 
চাননি । চেয়েছেন লোকে দেখুক__ আমি কত জিনিস দিতে পারি। 

সাফ কথা আপনি দর্শককে স্রেফ ভোলাচ্ছেন। কিছু দিচ্ছেন না। দিচ্ছেন এন্টারটেইনমেন্ট যা কিনা 
কারিগরি দিক থেকে দক্ষ একটি হিন্দি ছায়াছবিও দেয়। দর্শক বাড়ি যায়। ভুলে যায়। হ্যা, আরেকটি জিনিস 
আপনি দিয়েছেন__ শেষের সেই ছোট বক্তৃতাটি। নাটক করে যদি কিছু বলতে না পারেন-_ তাহলে বক্তৃতা 
দিয়ে কি হবে। বক্তৃতা বক্তৃতাই। 

এইভাবে আপনাকেই লেখা যায়। কারণ, আপনি আমাদের সময়কার একজন দক্ষ অভিনেতা | মঞ্চে 
অনেক জিনিস আপনিই এনেছেন। তর্জমা এবং ভাষাত্তরিত নাটক আপনার অভিনয়ে, ভাবনায় Slaw হয়ে 
ওঠে ৷ দর্শক আপনাকে মঞ্চে দেখতে ভালবাসে | আমি তো ভালবাসিই। আমাদের গর্ব হয়। আপনার এবং 
আপনাদের নান্দীকারের অনেক জিনিস আছে। অনেক জিনিস আপনারা পারেন। কিন্তু এই অপব্যয় এবং 
অপ্ৰয়োজনীয় প্রয়োগ কেন? 

আমরা চেয়েছিলাম, আপনার শান্তা কাহিনীর বহিরঞ্গীন বৈভব থেকে মুক্ত হয়ে WI নামক একটি 
বারবনিতা যা না করতে পারে মঞ্চে বসে, দাড়িয়ে, হেসে, কেদে তাই করুক। সে গর্ভের অনিশ্চিত সন্তানের 
জন্য রবীন্দ্রনাথের নাটকের নাটুকে ভাষায় কল কল করে কথা বলে কাল্পনিক আম পাড়লে আমাদের কষ্ট 
হয়। তাতে শিল্প ও অভিনয়-কলার এবং সূক্ষ্ম সংলাপের উচ্চমার্গের Bary থাকতে পাব্ে-___বাস্তব 
অবস্থার সঙ্গে সঙ্জাতি থাকে না। আপনি বলুন আমাদের সোনাগাছির কোন্‌ মেয়েটি এমন কাল্পনিক আম 
পাড়ে? বিশেষত, বেশ কিছুকাল দেহকে খদ্দের জন্যে খাটানোর পর? 

নাটকটি আরেকতভাবে করা যেত। ধরা যাক, শাঙা ভালো হয়ে গিয়েছে । তখন ভার কাছে আগেকার 
জীবনের লোকজন আসতে চাইছে। সে অবস্থায় সেকি করতে পারে? যা যা করতে পারে-__তাই স্বচ্ছন্দ 
একখানি নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারত। 

ভালোমানুষ নাটকের বিষয়বস্তু পাশাপাশি অভিনীত বারবধূ নাটক থেকে কোথায় ভিন্ন? এই প্রশ্নটি 
আমি করেছিলাম-__অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চকুবর্তী এবং বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত মহাশয়কে | বলেছিলাম 
দুটি নাটকেই তো বলা হয়েছে বারবধূ ঘরণী হতে চায়। পারছে AT! আটকাচ্ছে। আরও বলেছিলাম, 
বারবধূ নাটক দেখার পর লতার জন্যে কষ্ট হয়। ভালোমানুষ নাটকের গা থেকে সফিস্টিকেশনটুকু তুলে 
নিলে- বা মনোহারী কাশুকারখানাগুলি বাদ দিলে ভালোমানুব তো বারবধূ নাটক থেকে আদৌ ভিন্ন নয়। 
তখন বরং ভালোমানুষের "NIS জন্যে দর্শকদের মনে কষ্ট হত। 

আরও বলেছিলাম, Waray নাটক, বারবধূ ছায়াছবি এবং প্রকৃত বারবধূ-_এই তিনটি বিষয় 
সম্পর্কে কৃত্তিবাসের নববর্ষ সংখ্যায় বিশেষ রচনা প্ৰকাশিত হবে। ভালোমানুব নাটকের মূলচরিত্র বারবধূ 
বলে এই সংখ্যায় ভালোমানুষের কথাও থাকবে। 
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আর যা বলেছিলাম, তা হল, বারবধূ নাটকে যে-কথা সরাসরি বিনা ভনিতায় বলা হয়েছে_ আপনাদের 
নাটকে সেই কথাই (ভালো হবার-_বারবধূর ঘরণী হওয়ার বাসনা এবং সে-পথের বাধাবিপত্তি) অনেক 
মনোহারী, কাব্যিক করে বলা হয়েছে। বক্তব্য এক। 

ওরা তিনজন কে কি বলেছেন, সাজিয়ে দিলাম। 

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত : বারবধূ নাটক থেকে ভালোমানুব মৌলিকভাবে fer) বারবধূর সমস্যা 
সামাজিক সমস্যা | ভালোমানুষের সমস্যা এলিমেন্টাল। সমাজে মানুষ ভালো হতে পারে কি? ৫০০ টাকার 
জন্যে শাস্তার বিয়েটা আটকে গেল। AAAS তা নয়। 

আমার বক্তব্য £ সব এলিমেম্টাল সমস্যাই সামাজিক দু'টি জিনিসই ঘুরিয়ে এক দীড়ায়। 

বুদ্রপ্রসাদ £ পয়সা লোটার খাতিরে খালি গা করাই বারবধূ নাটকের আলটিমেট লক্ষ্য । আমি অবশ্য 
বারবধূ নাটক দেখিনি। যে-অসীম জনৈকের মৃত্যু, নীল রঙের ঘোড়া করেছেন এক সময়__তার এখন এই 
পরিণতি 1 শেষে বারবধ্! অসীম ১০০ নাইট বারবধূ করে বলতে পারছেন_ আর করব না। হল নিয়ে 
একটা ব্যবস্থা করুন। Waray নাটকের পরের নাটকে উনি আরও জ্ঞামাকাপড় খোলাবেন। অসীম দৰ্শক 
অনুযায়ী নাটক পালটান। অসীম আর সে অসীম নেই। 

কেয়া চক্রবর্তী : আপনারা বারবধূর মত সেক্স রিপ্রেশনের বিষয় নিয়ে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? 
আমাদের সমাজে CHS খেতে পাচ্ছে কেউ খেতে পাচ্ছে না। সে-বিষয় কোথায়? 

আমি : Pets তো থাকবেই । চিরকালের জিনিস। আপনি মঞ্চে যে চরিত্রটি করছেন সেটি সেক্স 
রিপ্রেশনের চরিত্র । 

কেয়া £ ককৃখনো AT! 

অজিতেশ এখানে বললেন 2 শান্তা একদিন সকালে উঠে পড়শিনীকে চাল ধার দিলে । কত পবিত্র 
কাজ? 

আমি £ এসব তো বাইরের ব্যাপার । মূল চরিত্র শাস্তা বারবনিতা। সে খদ্দের সামলে তবে অতিথি 
সৎকার করে। বারবধূর লতার মতই তার মনটাও নরম। সে বিয়ে বসতে চায়। পার্থক্য 2 বারবধূ নাটকে 
মঞ্চে কয়েকবার মদ্যপান এবং কয়েকবার ঘনিষ্ঠ জড়াজড়ি আছে। থাকবে না কেন? বারবধূ দেখাব অথচ 
এসব থাকবে না? তা কি হয়? যদি বলা যায় qo সত্য দেখানোর অস্বর্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে 
আপনারা ওদিকেই যান নি, মনের নরম-সরম জায়গাগুলো বেছে নিয়েছেন, এনেছেন অনেক মন ভোলানর 
জিনিস। | 

কেয়া $ বারবধূ দেখেছি। অনেক জায়গা আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই 
রিপ্রেশনের । আমাদের সামনে পুরুষরা পয়সা থাকে না বলে অনেকেই বারবনিতার কাছে যেতে পারে A | 
যারা পারে তারাও লুকিয়ে চুরিয়ে ara এ-বিষয় নিয়ে কৃত্তিবাসের মত কাগজ কেন গুরুত্ব দেবে? কলেজে 
কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে সবাই গুরুত্ব দিয়ে কৃত্তিবাস পড়ে। 

আমি £ কারণ, এই বিষয়টি জীবনের বিষয় । নানাভাবে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলা যায়। বলছি 
না। 

আমাকে সতর্ক হয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। কারণ কেয়া একজন মতামতওয়ালা মানুষ । উপরন্তু দক্ষ 
অভিনেত্রী এবং আমি ওঁর একজন গুণগ্রাহী দর্শকিমাত্র । আমার কোন কথায় কেয়া বিদ্ধ হচ্ছেন দেখে 
আমারই খারাপ লাগল। নাটক নিয়ে লেখার চেয়ে--যারা নাটক করেন__তারা তো অনেক বড় জিনিস 
নিঃসন্দেহে | অতএব খুবই সংযত হয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। 

আমার প্রস্তাব ছিল ঃ প্রকৃত বারবধূ, বারবধূ নাটকের দৃশ্যের ছবির সঙ্গে ভালোমানুষ নাটক এবং 
বারবধূ ছায়াছবির একটি করে দৃশ্য মিলিয়ে নববর্ষ সংখ্যার মলাট করা হোক। 

ছায়াছবির পরিচালক বিজয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজি হননি। তিনি পৃথক পৃষ্ঠায় তার ছবির ছবি 
ছাপতে বলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার ছবি বারবধূ নাটক থেকে feni তিনি একথায় অবশ্য আমার 
ACH] একমত হন যে, তার ছবির আগাম একটা বিরাট প্রচার প্রতাপ মঞ্চে বারবধূ নাটকই করে দিয়েছে। 

বারবধূ নাটকের অসীম চক্রবর্তীর ভিন্ন মত! তিনি বলেছেন, আমাদের নাটক ছায়াছবি থেকে fos! 
ছায়াছবি বাজারে আসবার পরেও আমাদের নাটকের গুণ থাকলে চলবে। গুণ না থাকলে চলবে ATI 

কেয়া আমার প্রস্তাব সম্পর্কে বললেন £ আমরা বারবধূ নাটকের সঙ্গে ব্ৰাকেট হতে চাই না। 
আমাদের ছবি ছাপলে আলাদা ছাপতে হবে। 

এবার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় আসা যাক। কয়েকবার সাজঘরে অভিনয়ের ফাকে 
ফাকে তাকে বিরক্ত করেছি। একদিন Sta চারতলার ফ্লাটে বারান্দায় । তিনি ঘুরিয়ে বেলেঘাটা লেক 
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দেখালেন। এত সহজ, এত সুন্দর লোক! অসীম চকুবতীর সঙ্গে একটা ডাকাবুকো ভাবের মিল আছে। ওই 
দিনই qu এবং কেয়ার বাড়িতে অজিতেশের সঙ্গে যাই। সেখানে ঘণ্টা তিনেক কথা হয়েছিল। ওঁর শরীর 
খারাপ থাকা সত্বেও সময় দিয়েছিলেন। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। | 

হাফ শার্টের বুক পকেটটি ছেঁড়া। পরণে লুঙ্গি। স্ত্রীর তানপুরা তোশকের ওপর | কত সুন্দর বিষয়ে 
কথা বললেন। সব মনে রাখতে পারিনি । যা বলেন, খুব বিশ্বাস নিয়ে বলেন অজিতেশ। আমাদেরই মত 
আর দশ বছরের মাথায় অজিতেশও বৃদ্ধ হবেন। 

সব বিষয়েই অজিতেশ কথা বলেছেন। সাহস পেয়ে আমিও দু'এক কথা বলেছি সবিনয়ে । নোট বই 
দেখে সাজিয়ে দিলাম। 

অজিতেশ 2 আমাদের নান্দীকারের জন্ম ১৯৬০ সালের ২৯ GAI (AAHS: অজিতেশের জন্ম 
১৯৩৩) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। এখন তিনি দীনহাটায় সাবরেজিস্টরার । ছোটবেলায় 
যুদ্ধের কিছুকাল পুবুলিয়ায় ছিলাম। মণীন্দ্র কলেজে পড়েছি। 

আমাদের নান্দীকার কেমন জানেন? ভালোমানুষে পুলিশের পার্ট করে পল্লব। ওকে বর্ধমানে 
অভিনয় করতে গিয়ে পাই। অভিনয়ের বড় ইচ্ছে ওর । শুধু আমাদের সঙ্গে থাকবে বলে কলকাতায় চলে 
এল । একটা লম্বা ডেট দিয়ে আসতে বললাম | বললাম, একটি চাকরি জোগাড় করে তবে আসবেন। এল। 
বড় বাজারে ফুরোনে বাসন পালিশের কাজ। তাই করে ও আমাদের দলে থাকল। সিন টানে । শেষে 
মিউজিক হ্যাণ্ড হয়ে গেল। গাইতে পারে। কলকাতায় গান শেখে । সংসার আছে। (অজিতেশ যা যেভাবে 
বলেছিলেন তা লিখতে পারলাম না। ভুলে গেছি)। মহলার সময় ওর ছেলে এসে রাত হয়ে গেলে ডাকে | 
একদিন আমাকেই বলল, বাবাকে ছেডে দাও না। 

আমাদের দলের এই কেয়াকে দেখছেন। মহলার সময় অন্য মানুষ | একটি ডায়ালগ মনের মত না 
হলে জিজ্ঞাসা করবে। প্রশ্ন করে সেখানেই থেমে থাকবে। উত্তর চাইবে । মহলার সময় ৪1৫ দিন ঘুম, স্নান 
সব বন্ধ হয়ে যাবে। 

রঙ্গনায় ৮৩৮টি সিট। হাউস ফুল হলে ভিন হাজার টাকার মত টিকিট বিকি। মাসে ১৬ থেকে 
২০টি শো থাকে। আর শো-এর ভাড়া ৬৫০ টাকা । এখনো ধার আছে। Coo poo নাইট চলবে। 

একসময় ভেবেছিলাম, কয়লাখনির কথা লিখব। 

লেখা হয়নি। গ্রুপ থিয়েটারের চরিত্র বজায় রেবে চলা মুশকিল। ‘সেতুবন্ধন’ নামে নাটক 
করেছিলাম। বিষয়বস্তু £ ব্রিজ না বানিয়ে ঠিকাদারের চালাকি । পাবলিক বলল ঃ হনুমানের ফ্যাক্ট তো! নুন 
শো-এ ১০ টাকার টিকিট বিকি হয়েছিল। 

কমুনিস্ট পারটি করতাম। পাতিপুকুরে থাকতাম। একসময় ভাবতাম, সারাজীবন কমুনিস্ট পারটি 
করব। অয়াদিপাউস ভাল লাগেনি। ব্যক্তির পরিষ্কার ভাবে চলা উচিত। সমষ্টিগত কমিউনিস্ট চলা we 
মার্কস্সিজম্‌ এখনো শিল্পী হ্যাণ্ডেল করতে জানে না। ফলে ক্ষতি করেছে। একবার পি সি যোশী সবাইকে 
দিল্লীতে ডাকলেন। ১০০ টাকা আর একটা ওভারকোট ধার করে দিল্লী গেলাম। শীতকাল। ১৩ দিন ছিলাম। 

সিদ্ধার্থবাবু একবার আমাদের ডেকেছিলেন। সবিতাব্রত, জহর রায়, আমি-_-আরও কয়েকজন। 
মুব্যমন্ত্রী আলোচনা করলেন। “দুঃস্বপ্নের নগরী’ বন্ধ করা যায় কিনা। জহরদা বারবধূর কথা তুললেন। 
বারবধূ হচ্ছে কি করে? এই ছিল তার প্রশ্ন। 

রঙ্গনা নেওয়ার আগে শৌবীন নাটকের দল হিসাবে নান্দীকারের ৩ লক্ষ টাকার মত হয়েছিল। 
রঙ্গনায় ঢুকে প্যাচে পড়লাম! সব নাটকেই একজন মেয়ে থাকা চাই। ওম্যান অব ইল বেপুট। পাবলিক 
থিয়েটারে একজন মেয়ের থাকতেই হবে। হয়েছে। এখন ধার শোধ হতে চলেছে। 

অনেকদিন আগে এক বিয়েতে সমরেশবাবুর্‌ বি টি রোডের ধারে ২১ খানা উপহার পেতে 
দেখেছিলাম। এখন বিবর। প্রজাপতি! 

আপনি আমাদের বই করেন না CFA? AAG করেন কেন? 

ব্রেবটে নাটক আছে। 

আপনার ৬৫ বছর বয়স হলে আমাদের বই করবেন। তখন পড়ে দেখবেন। 

বড় সুন্দর বলছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । টুকে রাখার মত সব মনে রাখতে পারি নি। বলার 
BTS বড় সুন্দর | ওদের রিহার্সেলের জায়গা দেখালেন। আস্তিগোনের গেট কেমন হবে দেখাচ্ছিলেন। CA- 


নাটকে নির্দেশনা রুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয়ের | 
অজ্জিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালোমানুষ । তার নাটকের মূল বিষয়টি ভালোমত দাঁড়ায় নি। মনে 


হয় কেন্দ্র থেকে সরে সরে ছড়িয়ে গিয়েছে। 
দৰ্শন দত্ত 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


১৪১০ 





vr 


vr 


v 








চেতনা প্রযোজনা : ভালোমানুবের পালা 
দেশ 80 ১৪ এপ্ৰিল, ১৯৭৯ 

ভালোমানুষের পালা 

কলকাতার থিয়েটারে বরাবরই. বিদেশী নাটকের ভাবাস্তর ও রুপাস্তরের একটা সিংহভাগ থাকে। ১৯৭৮ 
সাল এই প্রবণতার ব্যতিকম agi যে তিনটি নাটক পেশাদারি মঞ্চে পরিবর্তন ঘটিয়েছে সেগুলির 
অবলম্বনও বিদেশী নাটক- কেউ বা পরমাত্মীয় কেউ বা দূর সম্পর্কের। ১৯৭৮ সাল কলকাতার নাটককে 
যদি কোন বিশ্ববরেণ্য নাট্যকারের নামে চিহ্নিত করা যায় তবে তার নাম বার্ট্ট ব্রেশট । ম্যা্সমুূলার ভবন 
ব্রেশট-এর আশিতম জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষ্যে বিরাট আকারে নাট্যসম্মেলন করেছিলেন। শুধু নাটক নয়, 
আলোচনা সভা-প্রদর্শশী ভি ভি ও টেপ-চলচ্চিত্র সব কিছু মিলে একটি ব্যাপক প্ৰচেষ্টা। ব্রেশটের 
“ককেশিয়ান চক সার্কেল’ অবলম্বনে এই বছর কলকাতায় তিনটি নাটক প্ৰযোজিত । থিয়েটার ফ্রন্ট-এর 
‘খড়িমাটির গণ্ডি নান্দীকারের “খড়ির গণ্ডি এবং শতাব্দীর “গণ্ডি' | এই তিনটি নাটকের মধ্যে শতাব্দীর 
‘গণ্ডি একটি অনাম্বাদিত অভিজ্ঞতা | অন্য দুটি প্ৰযোজনা দেখে মনে হয়, ব্রেশট খুব ব্যয়বহুল প্রযোজনা__আয়াসসাধ্য, 
আমাদের এই UPS দেশের পক্ষে অনেক দূরের । বাদল সরকারের “গণ্ডি দেখায় মনে হয়, ব্রেশট 
আমাদের কাছের- এই দেশে তার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি | চেতনা প্রযোজনা করেছেন ব্রেশট অবলম্বনে 
“ভালো মানুষের পালা” | চেতনার এই প্রযোজনা আক্ষরিক অর্থে ‘নব সংস্করণ" | সাধারণত আমাদের দেশে, 
কয়েক বছরের ব্যবধানে কিছু শিল্পী অদল-বদল করে নাটক পুনঃপ্রযোজন্া হয়ে থাকে। শিল্পী বদল ছাড়া 
প্রযোজনা প্ৰায় একই থাকে। চেতনা তাদের পূর্ব শ্রযোজিত নাটকের আমূল সংস্কার করেছেন। ব্রেশট-এর 
নাটক প্ৰসঙ্গে মনে এল, ম্যাক্সমূলার ভবন আয়োজিত উৎসবে অন্য প্রদেশের কয়েকটি প্রযোজনা দেখার 
সৌভাগ্য ঘটেছে। “সৌভাগ্য” শব্দটি আমার ইচ্ছাকৃত নির্বাচন। প্রয়োগ প্রযোজিত, এম কে রায়ানা 
নির্দেশিত “মাদার' নাটক না দেখলে এ দেশে প্রযোজিত ব্রেশট নাটকের গলদ প্রকট হত না। থিয়েটার 
ইউনিট ate অবলম্বনে প্ৰযোজনা করেছেন “রুটি ও রুজ্ি'। অন্য প্রদেশের নাটকে গানের উপস্থাপনা 
ঈর্ধার বিষয়। আমাদের এখানে আবেগকে প্রাধন্য দিয়ে ব্রেশটকেই দুরে সরিয়ে রাখা হয়। টলস্টয়-এর 
দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নান্দীমুখ প্ৰযোজনা করেছেন 'পাপপুণ্য'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 
এই নাটক আমাদের থিয়েটারে বহুদিন চিহ্নিত হয়ে থাকবে- সার্বিক প্রযোজনা নৈপুণ্যে । ১৯৭৮ সালে 
আরও অনেক বিদেশী বুপাস্তর প্রযোজিত হয়েছে, তার মধ্যে ওডহাউস অনুপ্রাণিত “আজ আকাশটা বেশ 
পরিষ্কার’ প্রযোজনা করেছেন ‘কোরাস’। ভিন্ন স্বাদের গল্প অনেকের মন মাতিয়েছে। প্রদেশাস্তরের নাটকের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য গিরিশ কারনাড্‌-এর “হয় বদন” । অবয়ব গোষ্ঠী এই বিখ্যাত নাটক বাংলায় প্রথম মঞ্চস্থ 
করলেন যদিও অভিনয় হয়েছে খুব কম। 





দেবাশিস দাশগুপ্ত 






The Statesman O Wednesday April 17, 1991 
A remarkable play 


Going to the theatre in calcutta is always an exciting experience; at least it has proved 


.to be so for this somewhat noviciate writer. Thursday, April 11, was no exception. 


Excitement was quite literally, in the air, as the rain gods, perhaps anticipating the 
presentation of The Good Woman of Setzuan (Shankhapurer Sukanya), thundered a 
chorus of approval at 6-30, even as the opening curtain was being swept aside. 

The Academy of Fine Arts, with its roughly boarded stage is an ideal environ- 
ment for Rudraprasad Sengupta's adaptation of the now classic play be Bertold Brecht, 
and for this benefit performance in memory of Debashish Dasgupta, there was not, 
surprisingly, a full house. 
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Now before going further with iais appreciation of the fine work of an extremely 
talented ensemble, I should admit that I speak no Bengali have only a limited 
knowledge of Indian theatre and no intimate knowledge of this particular play. As 
Shakespeare's Rosalind in As You Like It would say “what a case am I in, then to 
insinuate on behalf of a good play". 

My case is simple. I have directed many, many professional producuons in the 
English speaking theatre, and I flatter myself after 30 years, even without adcquate on- 
the-spot translation, that I can recognize good acting and superb direction when I sce 
it; and let there be no mistake, in my opinion, the acting and directing of this few 
‘hours’ traffic on the stage'"" is exemplary. The music and design concepts are at times 
breathtaking and, nevertheless, they remain the very best compliment to the acting 
ensemble. 

There is indeed such a feeling of completeness and resolution about the entire 
scope of the evening that it is a little difficult to know exactly where to begin. 


The beginning may be the best place to start; it often is. 

From the outset of the play when three musicians, before our eyes, transform 
themselves into three Dietys and move brilliantly around the stage in glittering, 
flowing, silver lame robes, any audience would know they were in safe hands and that 
a remarkable and exciting story was about to unfold. 

That is what theatre should be. Remarkable Exciting. This is a very exciting 
production, from the brilliant individual cameos, such as the villager who repeatedly 
sits upon a box, centre stage, with her foot up. a stunning performance, and the 
technically perfect performance of (Binda), the man with the broken wrist; to the 
riveting, sweeping moves of 30 or so actors, dancing their separate and collective 
joyous ways through a variety of scene changes, and other vividly choreographed set 
pieces and engagements. This is very fine theatre. 

At times you might call it sculpted theatre. Rodinesque in its dramatic presenta- 
tion of the human form. The great French artist might have been a little envious that 
his figures did not actually move as gracefully as this multi-talented company, but he 
would have been ‘‘augustly’’ generous in his appreciation of the "'rightness'"' of every 
gesture. It does appear in Rudraprasad Sengupta's production that everything is exactly 
right, every foot, every hand, every nuance, so precisely placed with its intention 
clearly realized, and yet one suspects that within the meticulous framework, the acting 
company is totally free and that much of the ''rightness"" and finely tuned work has 
come through the organic growth of hours of exciting, experimental and uplifting 
rehearsal. 

Everything and everyone is in such miraculous accord here that, when a wayward 
moth fluttered into the playing area, I thought for an instant that it was part of the 
progress of the play. In fact, the moth seemed to be enjoying the company as much as 
the audience, and it flew back and forth amongst the lights in the first half of the 
evening without mishap or distraction and being the sensible moth it was, it survived 
the experience without hurt to itself or another. 

Serendipity is, I think, the creation of the artful accident or accidental art, and 
the openness of Rudraprasad Sengupta's company leaves ample heart and space for 
even the odd over-ambitious moth, and for an audience which wishes to be entertained 
and delighted. This was wish-fulfilment personified for the audience, which was clearly 
delighted to be so entertained. 

l think too much has already been written about, ''actors' theatre" — "the 
ensemble'' Stanislavsky-Brecht-Gratowski-Brook and others and it is not for me to 
write more, but when a theatre company is seen to be working as an extended family, 
it can be a riveting spectacle. In England the enormously talented Joan Littleweed used 
to be able to pull it off but nowadays it is something of a rarity. 

Rudraprasad Sengupta's family is incredibly well ''parented'' on this occasion by 
the astonishing Swatilekha Sengupta in the dual role of ''the good woman'' Ms. 
Sengupta is, being so placed, the mother and the father of the evening and, it you are 
at any level a student of theatre, do not fail to see this actress in this work. Watching 
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the way Swatilekha Sengupta places her hips in the male role is worth six months in 
any drama school. Listening to her ‘*meekness mild'' being taken aback at her more 
stentorian tones; surprised at the effect she creates with her down turned mouth; 
laughing and crying with her emotional ravings, arc all worth the pricc of admission 
and then, by thc gods. late in the first half, the lady plays the violin quite well. 1 
thought in the second half that there was not much left for her outside of a spot of 
levitation but this is an actress truly of infinite variety and how fortunate we were, and 
are, to see her. 

Fortunate too, that the company has found a perfect playing partner for this 
leading lady, in Gautam Halder as the pilot. A wonderfully widely ranged performer 
with more utterly flawless technique on display. 

This young actor simply sits on the floor from a standing position, at the 
beginning of the second half of the evening. It is a movement. so graceful, so. 
controlled, that Nyjinski could have managed it no better. Mr. Halder has a strong 
femininc side to his art, which he exploits fully in this evening, and as he does not for 
one moment lose his masculinity, his is a splendid and faithful foil for the myriad 
changes of the ''"Good Woman."' 

There is no denying these two leading performers, but they, 1 am sure, know and 
we feel, they would be simply nowhere with out the absolute congress of great work 
going on around them, and at times above and below them. If the job of working in 
the theatre is to be "''the servant of the actor’’ and I firmly believe it is, then his entire 
production is work well done. 

The play. the director, the lighting director (Tapas Sen) and the set designer 
(Jamil Ahmed) have ‘‘served"* the actors beautifully. The transformation of a rudimen- 
tary pair of stepladders into a resplendent Cedar Tree, would. alone have produced in 
stantaneous applause in a theatre of the Western world. 

Which brings me to my only cavil, and that is a small observation for the 
audience. I personally deplore ritualistic-reflex applause in a theatre, but if the spirit 
has been moved, if we have laughed, cried, been involved, and had our lives enhanced, 
it seems, to say the very least, a little churlish not to put our hands together, by way 
of appreciation, or in some other manner to express our thanks. But when in Rome.... 

Run, don't walk, to the next presentation of this production. It is undoubtedly a 
credit to theatre, a credit to Calcutta, a credit to the company, and it merits attention 
at an international arena. In short 1 liked very much The Good Woman of Setzuan. 


Donald Mackechnie 


The Times of India, Lucknow O November 17, 1991 


Return of the performer 


Telling the tale, in fantasy, of a fallen woman in a imaginary town; breaking the 
barriers of proscenium parabole, Nandikar's production of Sukanya based on Brecht's 
""The Good Person of Szechwan" was proof of the return of the performer on to the 
stage. 

Sunday evening's production of the play is a revival. The same script was staged 
by the unit nearly two decade back under duress, says Raudraprasad Sengupta, the 
director, ^*But my effort is different, to create total theatre." 

And theatre, complete in sense and form, is what the young team of performers 
achieved at the Atul Singho Natya Mandir. Emerging out of the labels of Brechtianism, 
Godoism, Captive or Irrational Theatre, Raudraprasad, created his own style of 
blocking, levels voice graphs and properties. A style engrossing and mature. 

Swaulekha, in a dual role with a difference, was as fresh in the S6th performance 
as she was in the first. All the performers showed that intense rehearsals had been 


= 
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carried out for the clock-like precision of the interruptions and the musical mergers. 

In spite of the limitations of the rather small stage, and using minimum props like 
the chatai-made ‘‘tree of peace", the work spoke of creativity, burnished with hard 
work. 

The light designing was by Tapas Sen, although he, himself was not present at 
the dimmers. Using as many lights as were available, and using mirrors to fill up the 
gaps they played the game of theatre dangerously, yet divinely. 

Using three flats to create nine locales, the unit hands working on two low 
intensity (in wing) lights, removed and re-arranged the flats and properties to change 
the locales as a part of the play. in tune with the graph. 

The music, specially the use of Madhyaratri Malkauns in the opening darara and 
continuing the same strain through the play-span created the desired moods. 

The convenor of the BCYMA, Mr. Tarun Dey. and his team of men deserve 
special mention for arranging a theatre fare of this merit in the city, and so does the 


UP Sangeet Natak Akademi. 
Natyakaar 


The Telegraph O December 21, 1991 
Full of life and motion 


A prospective theatregoer's automatic reaction to Nandikar's Sankhapurer Sukanya will 
be, why have they reworked Brecht's Good Woman of Setzuan, after having had a 
smash hit with Bhalo Manush during the Seventies? Surely they have not run out of 
classics to adapt? Rudraprasad Sengupta has anticipated these objections and gives 
several reasons for this new edition, the most important being the moral of the play. 
Was it this dismal message about compromise, or Sengupta's justified faith in this 
production, that encouraged him to include it in Nandikar's own National Theatre 
Festival (December 7), beset by financial difficulties? 

Undeniably, the bleak theme gets across, through Sengupta staying fairly close to 
the original. A good person cannot survive in a bad world, the badness of which is even 
certified by the three impotent gods in the play. The prostitute Janaki (Brecht's Shen 
Te) attempts three basic good deeds in vain— serving her fellow citizens, helping the 
man she loves, protecting her unborn child—only to understand that ‘‘He who helps the 
losVIs lost himseif.'' Virtue is a sure sign of stupidity. So she concocts a wicked alter 
ego, her cousin Janardan (Brecht's Shui Ta), symbol of the ruthless facade forced on 
all of us by life and society. Yet there is no certainty that she will get by. the gods offer 
no guarantes, and she tells them, *‘Something must be wrong with your world./Why are 
bad deeds rewarded?/Good ones punished?’’ 

Although the message comes through clearly, the question remains, how Brechtian 
is the production? By adapting Brecht's Chinese-parable framework into a recognisably 
Indian milieu, Sengupta sacrifices the distancing element so essential to Brectian 
theatrical theory. The minute we start sympathising and identifying with characters, 
said Brecht, we lose the ability to take corrective action. Sengupta also reinforces the 
communist dialectic in the play—not because Janardhan (man's negative half) repre- 
sents capitalism, since that reading is very much part of Brecht's vision—but because 
Sengupta converts Brecht's obnoxious Barber, in love with Shen Te, into a personifi- 
cation of the oppressive upper crust. This leads to overtones of class struggle, whereas 
Brecht himself realised the cliched nature of this dichotomy and tried to show that even 
among the lower strata, a barber can tyrannise the poor. 

Swatilekha Sengupta, obviously up against the formidable barrier of older 
spectators who remember the imcomparable Keya Chakrabarti acquits herself unsually 
well particularly whenever she takes on the disguise of the gruff, frowning, paunchy 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


১৯৪ 


= 





Janardan, which in turn makes her Janaki look ordinary. But the boundless energy of 
Gautam Halder as her opportunistic lover is sensational, his affected pouty voice and 
constant jerky movement (sometimes even reminiscent of breakdancing) capturing 
Brecht's barber-figure as a caricature. The ineffectual divine trio behave rightly like 


naive undergraduates, and the policeman (Parimal Mukherjee) is corrupt with a straight 
face. 


In general, the production is full of life and motion despite its lengthy duration: 
not only does the entire cast follow this hectic pace. but even the changes of scene 
(ocurring in full view) are accomplished with vigorous meticulousness. Jamil Ahmed's 
set is not elaborate but thoroughly functional, and uses a tall ladder as its central prop 
suggesting everything from Janaki's shop to a tree in the forest to the heights occupied 
by the gods. His costumes, predominantly in shades of brown, show evidence of deeper 
thought than most Bengali designers do. The lighting by Tapas Sen complements the 
action, as does Kishor Chakravarti's music. Parthapratim Deb's strong supporting 
vocals deserve mention. 


আনন্দবাজার পত্রিকা O ১৯৯১ 


সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য সংযোজন 


শত্খপুরের সুকন্যা’ বের্টোল্ট ব্রেশটের “গুড পার্সন অফ সেজুয়ান'-এর বাংলা বৃপাস্তর। এর আগে এই 
নাটকের আরও তিনটি প্রযোজনা (বাংলায়, হাবিব তনবিরের প্রযোজনা দেখিনি) দেবার সুযোগ ঘটেছে 
বর্তমান আলোচকের ৷ তিনটি একেবারেই তিন রকমের প্রযোজনা- একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। আর 
সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তিন পরিচালকই বাংলা নাট্যের সমর্থ অষ্টা__অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ 
মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল সেন। ভিন্ন স্বাদ ভিন্ন রীতির বলেই তুলনা অনুচিত, কিন্তু এ কথা বলতেই হয় 
যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত নান্দীকার-প্রযোজনা “ভালো মানুষ'-ই সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলেছিল, 
সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলেছিল রঞ্গনায়। সেই একই নাটক-_কিস্তু তার রুপান্তরিত নাট্যপাঠ এবং 
প্রযোজনাভ্গি এতটাই আলাদা যে বুদ্রপ্রসাদকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না, বিশেষত তিনি যেখানে 
অজিতেশের “ভালো মানুষ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রধান অভিনেতা, কলাকুশলী এবং সংগঠকরূপে। 

ব্রেশটের এই নীতিগর্ভ রূপক নাটক শুরু হয় দেবতাদের WSS আগমনে ভাল মানুষের CAE | 
অনেক খোৌঁজাখুঁজির পর তারা পেলেন জানকীকে; দেহ বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করলেও ভাল থাকতে 
চায় সে, সবার ভাল করতে চায়। দেবতারা ওর বাস্তব সমস্যা বুঝে হাতে কিছু টাকা গুজে দিয়ে ভাল 
থাকার উপদেশ দিয়ে চলে যান। কিন্তু জানকী যে এই সমাজ-ব্যবস্থায় পারে না নিপাট ভাল মানুষ থাকতে। 
চারপাশের স্বার্থান্ধ নিষ্ঠুর জগতের মোকাবিলার জন্য তাকে দুদে বানু জনার্দনের বুপ ধারণ করতে হয় 
মাঝে মাঝেই | সুকন্যা জানকীর এই পরিণতি দেবতাদের মেলে নিতেই হয়, কারণ তা না হলে পাল্টাতে 
হয় গোটা ব্যবস্থাটা, তাহলেই ভাল মানুষ ভাল থাকতে পারে, অন্যের ভাল করতে পারে। 

ব্রেশটের এই নাটকের আদি মধ্য অস্ত সবটাই রূপক রীতির মেজাজে বিন্যস্ত। নাট্যায়নে তাই 
অবিশ্বাসকে হনন করতে হয় ABA এবং উপভোক্তার, সচেতনভাবে, অথচ সহজ স্বতঃস্ফুর্ততার AT | 
নান্দীকারের পূর্ববর্তী প্রযোজনায় আমরা লক্ষ করেছি বাস্তববাদ বা স্বাভাবিকতাবাদের উপর অকারণ 
নির্ভরতা । বিশেষ করে ভাল মানুষ শাত্তা যখন শাত্তাপ্রসাদের রুপ ধরে, তখন পরিচালক বা অভিনেত্রীর 
Cars ছিল শাভ্তাপ্রসাদের পুরুষ রূপটি কতটা কেরামতির সঙ্গে বা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। 
বর্তমান প্ৰযোজনা শুরু থেকেই এক রূপক জগৎ তৈরি করে। 

স্থান নাম হীরনগর, শ্বেতনগর, শঙ্খপুর; ব্যক্তিনাম গঞ্গা, রাণা, শুভসূর্তি, পিয়ারিবাঈ, মদিনাবিবি; 
শব্দচয়ন, পোশাক-আশাক-___এক অনির্দিষ্ট অথচ সর্বভারতীয় পত্রিমণ্ডল সৃষ্টি করে। সূচনার বাদ্যবাদন, 
রাগসঞ্গীত, মঞ্চে উপবিষ্ট অভিনেতাদের দেবতার রুপ পরিগ্রহ সব কিছু মিলে আমাদের ভিতরে এক 
সুর-ছন্দ-তালের সৃষ্টি করে, আর তার উপর ভর করে Xe অথচ অনিবার্ধভাবে এক নাট্য অভিজ্ঞতার 
উন্মোচন ঘটে | আছে ক্ষ্যাপামি, হুল্লোড়, AAs কসরত, মঞ্চকে যথেচ্ছ ব্যবহার করার সাহস। একটা 
সুউচ্চ ঘড়াঞ্চিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় মঞ্চে, যেভাবে দৃশ্যান্তর ঘটে নাচ, গান ও মাইমের মাধ্যমে, 
যেভাবে তালে তাল দিয়ে অভিনয় করে যান অভিনেতৃবৃন্দ, তাতে ব্রেশটের অভিপ্রেত বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্ব 
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তৈরি হয় সহজেই; ——— — রনী পরিস্থিতি বা চরিত্র বিশ্লেষিত হয় 
দ্বান্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে। 

সবচেয়ে ভাল লাগে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের জানকী থেকে জনার্দনে Zones: তার অভিনয়ে নেই 
পুরুষ সাজার আত্যস্তিক প্রচেষ্টা, অথচ জানকীর সততা, ভালমানুষি এবং অসহায়তা অকৃত্রিমভাবে ফুটিয়ে 
তোলেন তিনি! দর্শক সমক্ষে তার এই রুপাস্তরের একটি ভয়ঙ্কর অথচ বেদনাময় দৃশ্য বহুদিন মনে 
থাকবে। 'গ্যালিলেওর জীবন’ এবং ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে -র পর স্বাতীলেখা আবার তার ক্ষমতার পরিচয় 
দিয়েছেন। গৌতম হালদার এই আলোচকের কাছে এক বিস্ময়-অভিনেতা"। ‘শেষ সাক্ষাৎকার '-এর 
চিকিৎসাবিদ-রাজনীতিক-মন্ত্রীর ভূমিকায় তার অভিনয়ে যে ম্যানারিজম ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয়েছিল, 
অনেকের ভাল লেগেছিল (অনেকের RI “শঙ্খপুরের সুকন্যা'-য় তার qd শ্রথমটায় খটকা 
লাগে। fey খানিক পরে “অস্বাভাবিক কণ্ঠ এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে যখন চরিত্রটির ভিতরকার যন্ত্রণা- 
কুরতা-কোধ ফুটিয়ে তোলেন গৌতম, তখন তাকে গ্রহণ না করে পারি না। সন্দেহ হয়, গৌতম এভাবে 
বার বার পার পেয়ে যাবেন কি না, bb Sab uiua aA ERT 


থেকে ড্রাইভারে নামিয়ে না এনে বুদ্র প্রসাদ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছেন এবং সফলও হয়েছেন। 
সব মিলিয়ে aS tan অকা সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 
বিভাস চক্রবর্তী 
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অথ মালতী বৃষভ কথা 


St Joan of the Stock Yards অবলম্বনে 
রচনাকাল 3245-55, পথম অভিনয় : ১১ GAA ১৯৩২ 





চতুর্মুখ প্রযোজনা : অথ মালতী বৃষভ কথা 
রূপান্তর : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় । পরিচালনা : অসীম চকুবতী 
প্রথম অভিনয় : ১৯৬৮ 


UAE আযাকটরস ওয়ার্কশপ প্রযোজনা: মালবাজারের মা মালতী 
অনুবাদ ও JAA : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় । পরিচালনা : দেবেশ চকবতী 
প্রথম অভিনয় : ১১ অক্টোবর ১৯৮২ 












পশ্চিমবঙ্গ 0 ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৩ (বিশেষ সংখ্যা) 


মালবাজারের মা মালতী 
সম্প্রতি এপিক এ্যাকটরস্‌ ওয়ার্কশপ বের্টোল্ট ব্রেশটের “ডি হাইলিশে ইয়োহান্না ডের সনাখটফে' অনুপ্রাণিত 
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত “মাল বাজারের মা মালতী'-এর পঞ্চম অভিনয় প্ৰযোজিত করলেন মুক্ত অঙ্গণে 
(১২ই জানুয়ারি)। 

ধনী ব্যবসায়ীদের শোষণ, তাদেরই মধ্যে স্বার্থ সিদ্ধির লড়াইয়ে দেশের অর্থনীতির বিপর্যয়, শ্রমিক তথা 
সবশ্রেণীর মানুবের চরম দুর্দশা, ধর্ম ও বিত্ত একে অপরের পরিপূরক, পুজিবাদীরাই ধনবাদী গণতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক, প্রকৃত সমাজ সংস্কারককে বিস্তবানরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারে ব্যর্থতা প্রভৃতি এই 
লাটকের l 

ব্রেশটের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আষ্গিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটক উপস্থাপন aos কঠিন কাজ। 


একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিয়ে অভিনেতা সমস্যার সমাধানের পথও বাতলেছেন। 

মূল অনুবাদের উপর পরিচালক যথেচ্ছভাবে কলম চালিয়ে সহজবোধ্য ও বিষয় বস্তুকে যথাযথভাবে 
সংক্ষেপে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তার এই কলমবাজী নিদিষ্ট সঠিক দিক নির্দেশে বাধা 
হয়েছে বলা যায়। 

সঞ্গীতাংশ (পেরিচালনা-__অরুণ কুমার বসু) এই নাটককে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হতে যথেষ্ট সাহায্য 
করেছে। গানগুলি সুসঙ্কলিত (দেবেশ বাবুর) এবং সুগীত। ব্যবহারও সামঞ্জস্যপূৰ্ণ তবে শেষ গানটিতে একটু 
বেশী হৈ-হুল্পর না হলে ভাল হত। আলো ও আবহ সম্পীত অত্যন্ত সাধারণ মানের বললেও বাড়িয়ে বলা হবে। 

কয়েকজনের অভিনয়ে জড়তা ও ত্রুটি থাকা সত্বেও অভিনয়ের দিক থেকে সামস্রিকভাবে দল হিসাবে 
মোটামুটি সফল বলা যায়। চাল-চলনে, উচ্চারণে ও স্বরভগ্ষিগমায় অধিকাংশ অভিনেতার সাফল্যকে ওয়ার্কশপে 
অনুশীলনের ফল বলা যায় (পরিচালক দেবেশবাবু দীর্ঘদিন ওয়ার্কশপ চালাচ্ছেন)। পরিচালক দেবেশ চকুবরতীর 
(রামদাস) অভিনয় স্বাভাবিক, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। মালতীর চরিত্রে সাধনা ঘোষ কয়েকটি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য 
অভিনয় করলেও সামগ্ৰিকভাবে তিনি তার চরিত্র ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলা যায় না। অজয় কুমার 
বিশ্বাস যেদুনাথ শ্রমিক), সুনীল নাথ (বাড়িওয়ালা) কানাই ব্যানার্জী (বাকেবিহারী), প্রণব চ্যাটার্জী €গেরুয়ানন্দ) 
এবং মিতা পাল (সুলতা)-এর অভিনয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 

সর্বশেষে বলি এপিক এ্যাকটরস্‌ ওয়ার্কশপ-এর তেমন নাম-ডাক না থাকলেও নতুন আঙ্গিকে তাদের 
“মালবাজারের মা মালতী’ বিদগ্ধ নট্যামোদীদের সমাদর পাবে। 

নিজস্ব প্রতিবেদক 


কালাম্তর O ১৯ মার্চ, ১৯৮৩ 


মালবাজারের মা মালতী 

এপিক গ্যাকটরর্স ওয়ার্কসপের নবতম নিবেদন। মূল রচনা ব্রেশট। জোয়ান অব আর্কের পাঁচশতম মৃত্যু 
বার্ষিকীতে নিজস্ব পরিকল্পনায় ‘সেন্ট জোয়ান অব স্টক ইয়ার্ড’ লিখলেন ব্রেশট। বাংলায় সেই নাটকের ভাবাস্তর 
করেছেন দীর্ঘকাল নীরব থাকা নাট্যকার অজিত গঞ্চোগোপাধ্যায়। পরিচালক দেবেশ চক্রবর্তী সম্ভবত বাংলা 
ভাবানুবাদেও কিছু সম্পাদনা করেছেন। ব্রেশটের নাটকে শিকাগোর বাজার মন্দা অর্থনৈতিক 
জোয়ানের বেশ কিছু সকিয় প্রত্যয়বোধের পরিচয় ছিল। কিন্তু “মাল বাজারের মা মালতী’ নাটকে মালতী 
নিতাস্তই অসহায় নির্যাতনের নির্লিপ্ত দর্শক মাত্র । এমন বিভ্রান্তিজনক উপস্থাপনা সম্পর্কে পরিচালককে নতুন 
করে ভাবতে হবে__“মা মালতী’ কোন সুবাদে লড়াকু শ্রমিকদের মা হতে পারে। মূল নাটকের সেটাই বিবয়বন্তু। 
কিন্তু আলোচ্য নাটকে পরিচালক সচেতন ভাবেই মালতীর আবেগদীপ্ত সকিয়তাকে বর্জন করেছেন। অথচ 
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মালভীকে সক্কিয় ভূমিকায় রেখেও পরিচালক তার দেশজ পরিবেশের উপযোগী ভাবনাকে রূপ দিতে পারতেন। 
সেটাই হোত সঠিক পথ। 

অবশ্য অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি সঠিক বিন্যাসে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিত্ত এবং ধর্মের মেলবন্ধনটিকে 
স্পষ্ট রুপরেখায় ধরে রেখেছেন। মঞ্চস্থাপত্যে ধুপদী সরলীকরণ ভারতীয় নাট্যশাস্ত্ৰ এবং গণনাট্যের মেক্জাজকে 
শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছে। মুখোশ পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েই গেছে! কিন্তু ব্রেশটীয় নাটকে মুখোশ 
প্রয়োগ একটি ভিন্ন স্বাদের তাৎপৰ্যও বহন করছে। বিত্ত, ধর্ম ও শ্রম-_তিন গোত্রের গোষ্ঠী চরিত্র ও মাত্রাভেদের 
এমন সহজ রুপসজ্জা অভিনব এবং অবশ্যই শিল্প সম্মত। বরং একবার মালতীর মুখোশ খুলে ফেলাটাই কিছুটা 
wares | এর মানসিক পরিবর্তন বোঝাবার জন্য অমন খাপছাড়া ঝাকানীর কোন দরকার ছিল না। 


উপলব্ধির উত্তরণে ব্রেশটের goin বক্তব্যকে তিনি উপস্থিত করেছেন চরম নাটকীয় মুহূর্তে__-“এ দুনিয়া ছেড়ে 
যাবার আগে শুধু, নিজেরা ভালো থাকলে চলবে না, ভালো একটা দুনিয়া পেছনে রেখে যেতে হবে। এমন 
বক্তব্যের সামাজিক প্রয়োজন আজ সর্বাধিক । দেবেশ চকুবতী কোন বিচিত্র চমকের আশ্রয় না নিয়েও সাদামাটা 
আলোক সম্পাতে এবং সহজ সঙ্গীতে নাটককে সর্বদা সহজবোধ্য রেখেছেন। তার চিস্তাধারাকে আমরা স্বাগত 
জানাই। ধন্যবাদ অভিনেত্রীকে! যৌথ অভিনয়ে ব্যক্তিগত বাড়াবাড়ি কোথাও প্রশ্রয় পায় নি। প্রচণ্ড 
পরিমিতিবোধ নাটকটির গতিবেগকে মাধূর্যমণ্ডিত করেছে। পরিচালক ব্রেশটের মূল নাটক থেকে অবশ্যই কিছুটা 
TOU INESQUEHUNDE রিল রে রত Me প্রচার আমরা সানন্দে 
সমর্থন করি। 


আনন্দবাজার পত্রিকা 0 ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৩ 


মালবাজারের মা মালতী 


বারটোল্ট ব্রেখটের সেন্ট জোয়ান ইন স্টকইয়ার্ড নাট্যের বাংলা অভিনয় সম্ভবত আমরা দেখেছিলাম বছর দশেক 
আগে। নাম : অথ মালতী বৃষভ কথা, প্রযোজনা চতুর্মুখ নাট্যদলের আর বঙ্গনাট্যবূপ অজিত গঞ্ছগোপাধ্যায়ের। 
এপিক এ্যাকটরস ওয়ার্কশপ ওই একই নাটকের যে PJA অভিনয় করছেন তার প্ৰয়োগত অবয়ব একেবারেই 
অন্যরকম। অজিত গঞ্চোপাধ্যায়ের ওই নাট্যরূপের এবারের নাম : মালবাজারের মা মালতী ৷ গুণী ও জ্ঞানীরা 
নাকি বলেছিলেন, এপিক-এর আসল সৌন্দৰ্যই তার সারল্য এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো স্বচ্ছন্দগতি। ব্ৰেখট সাহেব 
নিজে, যতদূর জানি, এই বাণীর স্বপক্ষে ছিলেন না, সুতরাং বঞ্গর্পকার অজিত গঞ্গোপাধ্যায়ও নন। থাকলে 
সারল্য বজায় রেখে সাদাসিধেভাবে জোয়ান অফ আর্ক-এর জীবনীনাট্য রচনা করতেন ব্রেখট। এ-নাট্য সারল্য 
জোয়ান নামক সরল বালিকাকে একেবারে শিকাগোতে এনে উপস্থিত করেছিলেন। তখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক 
সংকট চরমে। ধর্ম fas আর শ্রমের সম্পর্ক ভয়ঙ্কর জটিল আকার নিয়েছে। বিত্তের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ 
বেধেছে শ্রমের । এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম আর বিত্ত আপন আপন অস্তিত্বরক্ষার জন্য মিলিত হয়েছে এক তাবুর 
নিচে। ব্রেখট জোয়ানকে এনেছেন এই ভয়াবহ সংকটের মধ্যে। জোয়ান এখানে সারল্যের প্রতীক। নানা 
ঘটনাস্থলে তাকে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং শ্রম বিশু আর ধর্ম সম্পর্কে জোয়ানের উপলব্ধির wars সিঁড়ির 
ধাপে ধাপে রেখে ব্রেখট বলতে চেয়েছেন তার উপলব্ধ সত্য তথা বক্তব্য। 

এপিক amet ওয়ার্কশপের প্রয়োগ-প্রকল্প অবশ্যই ব্রেখটের প্রয়োগপদ্ধতির পথ ধরে এগোয় নি। তার 
প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। আসল কথা এই শিল্পরচনার পর্যায়গুলো সঠিক কিনা এবং তা 
স্বাভাবিকভাবে এসেছে কিনা । কাহিনীর কমিক উন্মোচনের ক্ষেত্রে ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশপদ্ধাতি সুবিন্যস্ত 
fea নাট্যকারের বক্তব্য কতখানি সঠিকভাবে বলা হলো এবং প্রয়োগের সামগ্ৰিক সৌন্দর্য রসসৃষ্টিতে সমর্থ 
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হলো feat বলাই বাহুল্য এই এপিক-প্রয়োগকে নির্দেশক অভিনেতা দেবেশ EFAS) Woy সম্পদে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন ৷ চরিত্ররা এখানে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত । এবং ওই শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের পর্যায় ও মানসিকতা 
বিশ্লেষণ করে রচিত হয়েছে নানা ধরনের মুখোশ। মুবোশ অবশ্যই এ-নাট্যে আলাদা মাত্রা আরোপ করেছে, 
এনেছে এক বৈচিত্র্যও । মালবাজারের মা মালতী নাট্যের মূল লক্ষ্য কিন্তু তা নয়। মুখোশ এখানে শ্রেণীর প্রতীক। 
আমরা জানি, আগে ভারতীয় ও পরে জাপানী ট্রাডিশন্যাল নাট্যের চরিত্র সম্পর্কিত ভাবনায় বলা হয়েছিল : 
সাধু অথবা ঘাতক, শয়তান অথবা বিবেকবান ভদ্র, ধনী অথবা দরিদ্র সকলেরই আলাদা আলাদা একটি মাত্রই 
মোদ্দা অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। এই অভিব্যক্তিই তার আসল বৃপ। দেবেশ সম্ভবত ওই অতীত ভাবনাকেই এখানে 
কাজে লাগিয়েছেন। এবং মুখোশ-বিষয়ক ব্রেখটীয় ভাবনার সমন্বয় সাধন করেছেন। এই কাজ আমার মনে হয় 
গভীর এবং সফল গবেষণার পর্যায়ে পড়ে। এখানে বলে রাখা ভালো, দেবেশের মুখোশ-চিস্তায় অফ-ব্রডওয়ে 
মাক্কিং-এর একটি ধূসর ছায়া আছে। 

চরিক্রানুযারী ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। এবং তা একটাই । নাট্য উপভোগে তা বাধার সৃষ্টি করে না, কারণ 
সংকটময় অবস্থা তখন চরমে । ঘটনার বৈচিত্র্য ও Baars কয়েকটি জোনাল এ্যাকটিংএ ভাগ করা হয়েছে। 
মঞ্চের দীর্ঘ উচু রঙ্গপীঠটি যদি না থাকতো এবং ধাপগুলো যদি থাকতো অনুপস্থিত তবে প্রয়োগগত সুঠাম 
সৌন্দর্য বজায় রাখা বোধহয় কঠিন হতো। সুতরাং মধ্যস্থাপত্য চিন্তার দিক থেকে মালবাজারের মা মালতী 
অভিনব তো বটেই Germ এই চিন্তা প্রয়োগমাত্রা রচনার অন্যতম অংশীদারও | 

জোয়ান বিবেকচালিত, আবেগী, চিত্তবৃত্তির দিক থেকে সরল । সুতরাং আয়নার মতন। সব ছবিই তাতে 
প্রতিফলিত হয়। সে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে আর ঠকে। তবু বিশ্বাসে অটল থাকে। এবং অবশেষে, 
পরিণতিতে সে বলতে চেয়েছিলো ধনিক, শ্রমিক, ধার্মিক এরা পরস্পর পরস্পরের এক্সপ্রয়টার। এ নাট্যে 
জোয়ানের নাম মালতী। এই চরিত্রে সাধনা ঘোষকে মোটামুটি মানানসই মনে হবে বিচলনে, দৈহিক 
অভিব্যক্তিতে। কণ্ঠকারুতে বোধ হয় তার সাধনা কিছু কম। দেবেশ চক্রবর্তী নিজে সবচেয়ে বড়ো বিত্তশালী ও 
কারবারী রামদাস চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অঙ্গসঞ্চালন, বিচলন এবং কঠসম্পদে এই চরিত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব 
রচনা করেছে। অবশ্য তার সব আচরণকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কষ্ট হতে পারে । প্রণব চ্যাটার্জী, গৌতম 
গুহ, প্রণব ধর, প্রদীপ ঘোষ, সাধন বোস, নির্মল কর্মকার প্রত্যেকেই চারটি করে চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 
চরিত্রানুপাতে ওঁরা নিজেদের সুন্দরভাবে পাল্টে নিতে পারেন। বুলবুল মুখার্জী, অজয় বিশ্বাস, সুনীল শীল, কিন্নর 
চ্যাটাৰ্জীর ক্ষেত্রেও একই VSG প্রযোজ্য । সুনীল নাথ, সুমিত্ৰা রায়, কানাই ব্যানার্জী ও কৃষ্ণা কয়ালের ওপর 
অতো দায়িত্ব অবশ্যই বর্তায় নি, তবু অল্লেতেই ওরা অনেক হয়ে উঠেছেন। নাট্যের আবহ, আলো, শব্দ এবং 
পোশাক পরিকল্পনাতেও অন্যতর ভাবনার পরিচয় রয়েছে। কণ্ঠসংগীতগুলো পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে 
জীয়নকাঠির মতন কাজ করে গেছে। এ-নাট্য বলেছে___“মানুষ যেখানে বাস করে সেখানে মানুষই ভরসা।, নান্য 


পঙ্থা বিদ্যতে অয়নায়। 


শিক্ষক 0 চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৩ 


“মালবাজারের মা মালতী ।” 
যুগে যুগে ইতিহাসের একটি নিষ্ুর সত্য আমাদের অস্থির করে তোলে; আমাদের সমস্ত চেতনার ভিত্তিমূলকে 
ধরে নাড়া দেয়; সমস্ত মূল্যবোধকে বিচারের আসরে আসামী কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে যাচাই করতে চায় তার 
অস্তিত্বকে। অথচ তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে এই ইতিহাসই আমাদের জানায় যে, আজও মানুষের চারিত্রিক সততা, 
প্রেম আর নিষ্ঠা ক্ষমতাশালী বিস্তবানদের হাতে কীড়নক হয়ে থাকছে__চরিত্রহীন, লোভী অথচ দুর্বল শাসকের 
দল আপন দুর্বলতাটুকুকে গোপন করতে তাদেরই চক্রান্তে নিহত সত্য আর নিষ্ঠার শিরে মহান সম্মানের জয়টিকা 
এঁকে দিয়ে সাধু হিসাবে জগতে নাম কেনে। ইতিহাসে দেখি, ফরাসীরা জোয়ান অফ আর্ককে ‘দেবী’ তৈরী 
করেছে। কিন্তু সে দেবীত্ব জোয়ানের সম্মানে নয়, নিজেদের লজ্জার কলগ্ককে খেতাবের সম্মানে ঢাকা দিয়ে 
তারা জোয়ানকে ‘CAD জোয়ান’ তৈরী করেছিল। 

কিন্তু তারপর কয়েক শতাব্দী পার হয়ে গিয়েও দেখছি আজও সর্বত্র সেই একই ঘটনা শুধু দেশ কাল আর 
হয়েছে_ _“মালবাজারের মা মালতী” যার আশ্রয়। 


২০০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


-à 


at 


©: 

ব্রেখটের এই নাটকের একটি স্থান ও কাল ছিল যদিও তা না থাকলেও মুল বক্তব্যের পরিস্ফৃটনে 

ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। কিন্তু ব্রেখ্ট জানতেন যে, তার নাটকের বক্তব্য কোনো বিশেষ কালে কখনোই সীমাবদ্ধ 

থাকবে না। কারণ, ইতিহাসের স্বভাবই আপন pene ও সংঘটনাগুলিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা । সেদিক 
থেকে অনুপ্রাণিত এই নাটকটি বাংলা নাট্যজগতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন | 


ব্ৰেথ্্‌টের নাটকের যে সমস্ত চরিত্র লক্ষণ__তার কোনোটিরই অভাব নেই এই নাটকটিতে । বিশেষতঃ 
কুশীলবদের মুখোসের ব্যবহার নানা দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টির কারণ হয়েছে। একই শিল্পীর বিভিন্ন 
ভূমিকায় মুবোস পরে অবতরণ শুধু যে শিল্পীর সংখ্যা সীমিত করতেই সাহায্য করেছে তা নয়; মুখোসের AH, 
রং ও অভিব্যক্তি এক নিমেষে চরিত্রগুলিকে চিহ্নিত করে দিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। মুখোসের অবগুষ্ঠন ও 
তার উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে কুশীলবদের চারিত্রিক পরিবর্তন বা মোহভস্ের প্রকাশকেও সহজ করে দিয়েছে। 
মুখোস নির্মাণে দেবেশ চকবর্তীর কাজ প্রশংসনীয়। 

কিন্তু নাটকটির ঘটনাবর্ণন ও সংলাপের আংশিক অস্বচ্ছতা গোড়ার দিকে নাট্যবস্তুর কেন্দ্রটিকে 
উপযুক্তরভাবে সংবদ্ধ করে দিতে তেমন সক্ষম হয়নি। বাংলা সংলাপের সহজতা ক্ষণ হয়েছে তাত্তিকতার 
কচকচিতে---যা দর্শকের মনোযোগকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয় পদে পদে । পরের দিকে অবশ্য ওই জুটি কেটে 
গেছে। শেষ দৃশ্যের তীব্র ate বিদায়ী দর্শকের চিন্তে বুনে দিতে পেরেছে বেদনা ও বিক্ষোভের মিশ্র প্রতিকিয়া। 


অবশ্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে কুশীলবদের সম্মিলিত অভিনয়। যাদের নাম প্রথমেই মনে 
আসে তারা হলেন রামদাসের ভূমিকায় দেবেশ চক্রবর্তী, মালতীর ভূমিকায় সাধনা ঘোষ, বাকেবিহারীর ভূমিকায় 
কানাই ব্যানাজী, গেরুয়ানন্দ প্রণব চ্যাটার্জী ও চাপার ভূমিকায় কাবেরী চ্যাটার্জী । 

মঞ্চ সজ্জায় প্রথানুগ বস্তুর ব্যবহার নতুন কোনো মাত্রা যোগ করতে পারেনি । সম্পীত নাট্যক্কিয়ার 
অনুযায়ী ছিল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। অভিনয় ও প্রয়োগের অন্যান্য অংশে দলগত সাফল্যের কথাই বলতে 
হয়। আপাতকঠিন এই নাটকের চিরকালীন বক্তব্যকে স্পষ্ট করে দিতে যে সাহস ও নিষ্ঠার প্রয়োজন-_তার 
কোনো অভাব দেবা যায়নি কোথাও। 

পরিশেষে একটি কথা, হুবহু অনুবাদ যখন নয়, তখন এই অনুপ্রাণিত নাটকটির প্রথমাংশের কি একটু 
সম্পাদনা করা একেবারেই অসম্ভব ছিল? 


প্রসাদ 0 মে ১৯৮৩, বৈশাখ ১৩৯০ 


মালবাজারের মা মালতী 

পাঁচশো বছর আগেকার সেন্ট জোয়ানের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ব্রেখট যে নাটক লিখেছিলেন, তার পটভূমি ছিল 
আমেরিকার শিকাগো শহর । সময়টা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভয়াবহ দিনগুলি । তারপর ওই নাটকের 
অনুপ্রেরণায় অজিত গজছোপাধ্যায় 'মালবাজারের মা মালতী' লিখলেন, তখনো কিন্তু আমাদের সেই পাঁচশো 
বছর আগেকার সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামো একই রয়ে গেছে। যেখানে ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার সবই চলে 
মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের কলকাঠিতে ৷ এপিক enm ওয়ার্কশপের "মালবাজারের মা মালতী’র মালতী তাই 
এ দুনিয়া ছেড়ে যাবার আগে নিঃস্ব সর্বহারা মানুষদের উদ্দেশ্যে বলে যায়, শুধু নিজেরা ভাল থাকলে চলবে না, 
ভাল একটা দুনিয়া পেছনে রেখে যেতে হবে। 


ব্রেখ্টের নাটকের মুল বক্তব্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নামভূমিকায় সাধনা ঘোষের 
বলিষ্ঠ অভিনয় এই নাটকের প্রধান সম্পদ। যদিও দেবেশ চক্রবর্তী, কানাই ব্যানার্জী, প্রণব চ্যাটার্জী, প্রণব ধর 
এরা সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। এঁদের টিমওয়ার্ক আরো ভাল হত, যদি কয়েকজনের অন্যকে সংলাপ 
শেষ করতে না দিয়েই, সংলাপ ধরার প্রবণতা একটু কম থাকত। আবহ সঙ্গীত, গানের কথা ও সুর, মঞ্চ, 
সাজসজ্জা, শব্দ ও আলো সবই নাটকের সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়ে যে যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে 
গেছেন। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ২০১ 








আজকাল O ২ জানুয়ারি, ১৯৮৪ 


মা মালতীর নব সংস্করণ 
এপিক এ্যাকটরস্‌ ওয়ার্কশপ ২৬ ডিসেম্বর শিশির মঞ্চে তাদের নাটক “মালবাজ্ঞারের মা মালতী’ পরিবেশন 
করলেন। জোন অফ আরককে নিয়ে যুগ যুগ ধরে যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্রেখটের নাটক 
অন্যতম! সেই নাটকই অজিত গঞ্চোপাধ্যায়কে অনুপ্রাণিত করেছে এই নাটকটি রচনা FATS | 

যদিও নাটকটি ব্রেখটের জোন দ্বারা অনুপ্রাণিত, লেখক কোন বিশেষ দেশ অথবা শহরের HOTS আবদ্ধ 
রাখেন নি তার গল্পকে। মানুষ এবং সমাজের উপকারে নিজেকে বিলীন করার উৎসাহে একটি বুদ্ধিদীপ্ত 
মেয়ে- মালতী, সেবাদল সঙ্গে যোগ দেয়। বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে সে বুঝতে পারে যে 
ধর্ম, বিত্ত এবং শ্রমের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এসে মালতী মাঝে মাঝেই নানা রকমের সত্যের 
সম্মুখীন হয়ে ইতস্তত করে। খুবই চরম মুহূর্তে মালতী বলে ওঠে__“এই দুনিয়া ছেড়ে যাবার আগে শুধু নিজেরা 
ভাল থাকলে চলবে না, আরো ভাল একটা দুনিয়া পেছনে রেখে যেতে হবে। শেষ পর্যস্ত মালতীকে সেবাদলের 
সদস্যরা বিত্তবান ব্যক্তিদের প্ররোচনায় মা অথবা দেবী উপাধি দেওয়া হয়। পরিষ্কার গল্প। ধর্ম এবং বিত্ত কেমন 
করে একে অপরের পরিপূরক। শ্রমের সঙ্গে বিত্তের seats | বিল্তবানের হাতে মনুষ্যত্বের নির্যাতন। এই নিয়েই 
নাটকের কাহিনী বচিত হয়েছে। 

এই নাটকের সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল মুখোশ নিয়ে অভিনব গবেষণা 1 শ্রেণী সম্ঘাত যে নাটকের 
মূলে, তাকে ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। তাই চরিত্রেরা বিভিন্ন 
শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। অতএব বলা যেতে পারে যে এক একটি মুখোশ, এক একটি শ্রেণীর প্রতীক । বাংলা নাটকের 
ইতিহাসে এই একসপেরিমেন্ট চিরকালের মত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলতে 
গিয়ে নানা রকমের কৌতুকময় সংলাপের ব্যবহার করা হয়েছে এই নাটকে | শুরুতেই যখন হট্টমেলার দেশের 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে দর্শকদের জানান হয়, তখন বলা হয় যে সেই দেশের অবস্থা এমনই করুণ যে সেখানে “বায়ুর 
ওপরেও ট্যাক্স” বসেছে। 

গল্পের ধারা এমন দক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যে এক এক সময় মনে হয়েছে এ কাহিনী দেশকালের গণ্ডি 
ছাপিয়ে সব কালের এবং সব দেশের হয়ে গেছে। সেবাদলের গেরুয়ানন্দ মহারাজ যেন বাস্তবের কোন ভদ্র ব্যক্তি, 
রামদাস কোন বিত্তবান ব্যবসাদার এবং শিল্পপতি বলেই বোধহয়। মুখোশের সাহায্যে শ্ৰেণীভুক্ত মানুষ গুলোকেও 
সনাক্ত করতে দেরী হয় না। কারখানায় শ্রমিকই হক, পুলিসই হক আর খবরের কাগজের সংবাদদাতাই হক, 
তাদের মুখোশ ও সাজসজ্জা যথাযথ । মালতী সারা নাটকে কেবল একটিবারের জন্যই মুখোশ খোলে । অবাক 
লাগে, এতক্ষণ ধরে যে মালতী মুখোশের আড়ালে ছিল, তাকে কি অন্য রকম দেখতে প্রকৃতপক্ষে | 


অভিনয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্যই কিছু বলার থাকতে পারে। শিশির মঞ্চের প্রায় অর্ধেক 
আসনই যখন শূন্য ছিল এবং দর্শকবৃন্দ যখন শাস্তভাবেই নাটক দেখছিলেন, তখন অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অত 
জোরে সংলাপ বলার প্রয়োজন ছিল না। তাতে নাটকটিকে কিছুটা যাত্রার রূপ ধারণ করতে দেখা গেছে। তা 
ছাড়া রেকর্ড করা আবহ সঙঞ্গীতেও যেন কানকে কষ্ট দেওয়ার একটা অভিপ্রায় ছিল। সাতজন সেবাদলের কর্মী 
যখন বারে বারে “আমরা আজ তোমাদেরই তরে” গানটি গাইছিলেন তখন মনে হচ্ছিল আর একটু সংক্ষিপ্ত 
করলে হয়ত নাটকটি আরও ভাল জমত। মাঝে মাঝে মঞ্চ আলোকিত হয়ে গেছে কোন অভিনেতা অভিনেত্রীর 
উপস্থিতি ছাড়াই। তবুও উল্লেখযোগ্য মিতা পাল এবং ‘মালতী’ ভূমিকায় সাধনা ঘোষের অভিনয় । এ ছাড়াও 
কানাই ব্যানাজীর বাঁকেবিহারী এবং প্রণব চ্যাটার্জীর গেরুয়ানন্দ মহারাজ মনে রাখার মত। মঞ্চসজ্জা খুবই 
ছিমছাম। কয়েকটি কাল কাপড়ে মোড়া বিভিন্ন উচ্চতার প্লাটফর্মের ব্যবহারে এই নাটকটিকে অতি উপভোগ্য 
করে তুলেছেন এপিক এ্যাকটরস্‌ ওয়ার্কশপ এবং এর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত নির্দেশক দেবেশ 

| 


D 


শ্যামশ্রী সেন 
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পয়সার পালা 


The Three Penny Opera অবলম্বনে 
রচনাকাল ১৯২৮, প্রথম অভিনয় : ৩১ আগস্ট ১৯২৮ 


বুপাস্তর-গীতরচনা-সুর ও পরিচালনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রথম অভিনয় : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯ 
রৃপাস্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম অভিনয় : ১৯৭১ 
INSA : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । পরিচালনা : শ্যামল ঘোষ 
প্রথম অভিনয় : ১৯৭৮ 


ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : তিন পেনীর অপেরা 
AMFA ও পরিচালনা : অঞ্জন we! প্রথম অভিনয় : > অক্টোবর ১৯৮২ 


বহুবচন ঢোকা) প্রযোজনা : তিন পয়সার পালা 
রুপান্তর ও পরিচালনা : কামালউদ্দীন নীলু। প্রথম অভিনয় : sare 


JASA : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । পরিচালনা : রাধারমণ তপাদার 
প্রথম অভিনয় : ১৪ অক্টোবর ১৯৯০ 


নাগরিক নাট্যা্গন প্ৰযোজনা : জনতার TENT 
«NES : মুজিবুর রহমান দিলু। পরিচালনা : জামালভদ্দীন হোসেন 

প্রথম অভিনয় : ২২ এপ্ৰিল ১৯৯৬ 

নাগরিক নাট্যাঙ্গন ঢোকা) প্রযোজনা : জনতার রঙ্গশালা 

ANSA : মুজিবুর রহমান দিলু । পরিচালনা : ড. ইনামুল হক 

প্রথম অভিনয় : ১৯৯৮ 
অযাস্ত্ৰিক প্ৰযোজনা : শিবরাজ চরিত 
JAFA : অরুণ তপাদার। পরিচালনা : সুকান্ত বসাক 

প্রথম অভিনয় : ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ 


বলাকা (আসানসোল) প্রযোজনা : তিন পয়সার পালা 
রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পরিচালনা : স্বপন বিশ্বাস 
প্রথম অভিনয় : ১৯৯৮ 


প্রবাসী বোকারো) প্রযোজনা : তিন পয়সার পালা 
বুপাত্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । পরিচালনা : নিমু ভৌমিক 
প্রথম অভিনয় : ১৬ মে ১৯৯৯ 





অমৃত O শুকবার ২০ মাঘ, ১৩৭৬, ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৬৯ 
নান্দীকারের নতুন নাটক তিন পয়সার পালা 


ভিন পয়সার পালা নাটক, পালা ও চলচ্চিত্র আঙ্গিকের সমন্বয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করবার মত। 
নাট্য প্রযোজনায় মহান জাৰ্মান নাট্যকার বেরটোল্ট ব্রেখট যে নতুন দিগন্তের দিশারী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তারই অনুগামী । এই নাটক ব্রেখটের “দি প্রি পেনি অপেরা’ অবলম্বনে লেখা । অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গুণ হল এই যে তিনি একে একেবারে বাংলা দেশের মাটিতে বসিয়ে স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে 
তুলেছেন। কাহিনীর পোশাক বদলের সঙ্পে-সঙ্গে তিনি যে চরিত্রগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন 
তারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই কলকাতাকেই বেছে নিয়েছিল নিজেদের রষ্গভ্মিরুপে। সিপাহী 
বিদ্ৰোহ সবে শেষ হয়েছে। ভ্রষ্টাচারী পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে সমাজ-বিরোধী ডাকাত মহীন্দ্র দোৰ্দণ্ড 
প্ৰতাপে অন্যায়-অবিচার করে চলেছে শহরের বুকে। ডাকাতিকে সে নিয়েছিল ব্যবসারূপে। তাতে রক্ত- 
ঝরানোর চেয়ে সোজা ছিল ব্ৰাহাজানি, বলাৎকার, অপহরণ এবং অন্যবিধ কুকৰ্ম তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলছিল ভিক্ষুক ব্যবসায়ী যতীন্দ্ৰ পাল। এও তার ব্যবসা। মানুষের দয়াধর্মকে এই ব্যক্তি নিজের এহিক 
মোক্ষের কাজে লাগিয়েছিল বেশ দক্ষতার সঙ্গেই । এদের সহ-অবস্থানে কোন বিঘ্ন হবার কথা ছিল না, যদি 
ডাকাত মহীন্দ্র ফুসলিয়ে না আনত ভণ্ড যতীন্দ্ৰের কন্যা পারুলবালাকে। এর ফলেই মহীন্দ্রের দুর্দিন এবং 
শেষ পর্যস্ত যতীন্দ্রের দ্বারাই মহীন্দ্র ধরা পড়ল এবং আদেশ হল তার ফাসির । কিন্তু ডাকাতি যাদের ব্যবসা 
তাদের ব্যবসার চেহারা বদল হয়, তারা মরে না। তাই মহীন্দ্রও অলৌকিকভাবে (কারণ তার ত্রাণকর্তা 
এলেন “অর্ধেক দেবতা তুমি অর্ধেক পুলিশ" বেশ ধরে) রক্ষা পেল। মহীন্দ্ররা এখনও আছে এবং সমাজে 
তাদের ব্যবসাও চলছে। এই হল পালার বিবয়বন্তু। একে সঙ্গীত, ডন. ৬৬১৬৬: 
করে তুলেছেন পরিচালক। 


পালাগান সহযোগে নাটকের প্ৰস্তাবনা থেকেই শুরু এর চমক। নাটককে যথাসম্ভব বাস্তবের 
কাছাকাছি আনাই ব্রেখটীয় প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। অজিতেশবাবু তাকে বাংলা পালানাটকের ছাচে ফেলে 
অপূর্ব পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি দৃশ্যের ঘোষণাপত্র পরিবেশনেও আছে নতুনত্ব এবং 
স্বাভাবিক হবার প্রয়াস। দর্শকদের সঙ্গে নিয়ে নাটকাভিনয়ের এই প্রচেষ্টা তার “তিন পয়সার পালা'কে 
প্রয়োগনৈপুণ্যের উজ্জ্বল Fre প্রতিষ্ঠিত করবে সহজেই। নাটকে বহু পাত্রপাত্রী। ডিটেলের দিকেও 
প্রযোজকের সতর্ক নজরের পরিচয় পাওয়া যায়। টিম-ওয়ার্কই এ পালার শ্রধান গুণ। গানের সুর. কথা 
এবং পাত্রপাত্রীর রুপসজ্জায় উনিশ শতকীয় বণিকী কলকাতার wash কালচারের ছাপটি সুন্দর ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে। 

অভিনয়াংশে মহীন্দ্ররুপী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের ঘৃণার চেয়ে কৌতৃহলই আকর্ষণ করেন 
বেশী। কারণ মহীন্দ্র তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। সে দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর কিন্তু ভণ্ড নয়। ললনাপ্রিয় মহীন্দ্রর 
কাছে মেয়েরা সহজেই ধরা দেয়। সুতরাং সেদিক থেকেও সে পাপবোধে আকীস্ত হয় না। কারণ জীবন 
নিয়ে সে জুয়া খেলে । অজিতেশবাবু এই চরিত্রটিকে তার স্বাভাবিক অভিনয়নৈপুণ্যে খুবই আকর্ষণীয় করে 
তুলেছেন। মহীন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনীত চরিত্র হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভিক্ষুকব্যবসায়ী 
যতীন্দ্রের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটির com খুব সুন্দর ফুটিয়েছেন। তার অভিনয়-দক্ষতা 
প্রশংসনীয় । মালতীর ভূমিকায় লতিকা Te অপূৰ্ব্ব পারুলবালা ও লতুর ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তী ও 
সীমন্তিনী দাস ভালোভাবেই প্রাণসঞ্চার করেছেন তাদের অভিনীত চরিত্রদুটিতে। পতিতা জ্যোৎস্নার 
ভুমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যের অভিনয়নৈপুণ্য মনে রাখার মত। পুলিশের বড়কর্তা বাঘা Ra ভূমিকায় 
বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত তার চরিত্রকে সুন্দর ফুটিয়েছেন। নাটকের সংলাপে কৌতুক সৃষ্টির প্ৰচেষ্টা অনেক 
আছে এবং তার গুণে মাঝে-মাঝেই নাটকটির yaw গতিশ্বোত উচ্ছুলিত হয়ে উঠেছে। সমাজ-বাস্তবতাকে 
ভিত্তি করে রচিত এই নাটকে সেকালের দর্পপে আমরা একালেরও মুখ দেখি। এখানেই ‘তিন পয়সার 
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পালা’র সার্থকতা । ব্রেখটও এভাবেই দেশ-দেশাস্তরে মানুষের চেতনাকে শাণিত করেন। “নান্দীকার' সে 
পথে অতাস্ত প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। 
সাংবাদিক 
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পরিকল্পনা, স্থাপনা, অভিনয়__সব মিলিয়ে নান্দীকারের তিন পয়সার পালা (ক্রেখটের “দ্য প্রি পেনি 
অপেরা" বাংলা রৃপাস্তর) নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট প্রযোজনা । গত ২৬ জানুয়ারি নাটকটি নিউ 
এমপায়ারে অভিনীত। 

দু'বছর আগে কলকাতার কলামন্দিরে ‘দিল্লি স্কুল অব ড্রামা’ একটি ব্রেখট-নাটকের (দি ককেসিয়ান 
চক সারকল) হিন্দী বুপাস্তর অভিনর করেন। এই সমালোচকের সেটি দেখবার সুযোগ হয়েছিল । আল- 
কাজির সেই অসাধারণ প্রয়োজনার স্মৃতি আজও তার মনে অন্নান। “তিন পয়সার পালা" সমশ্রভাবে 
রসসৃষ্টির দিক দিয়ে অথবা প্রযোজনা উত্কর্ষে তাকেও অতিকম করে গিয়েছে এমন কথা যদিও বলা চলে 
না, তবু নান্দীকারের এই প্রয়াসের চমতকারিত্ব অকুণ্ঠ প্রশংসারই দাবি রাখে। 

ব্রেখট নাটকটির এই বাংলা বৃপাস্তরে ঘটনাস্থল উনবিংশ শতকের কলকাতা | মহারানী ভিকটোরিয়ার 
আমল । পাত্র পাত্রী £ দস্যু-সরদার মহীন্দ্র, পলাতক আসামী, যার একাধিক স্ত্রী, একাধিক রক্ষিতা; ভিক্ষুক- 
ব্যবসায়ী যতীন্দ্ৰ, যার কন্যা পারুলকে মহীন্দ্র বিবাহ করেছে এবং সেই কারণে যে মহীন্দ্রের প্ৰতি বিরক্ত ও 
কুদ্ধ (বলা বাহুল্য, যতীন্দ্ৰের ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিবাহ অনুষ্ঠিত); পুলিস-প্রধান বটকৃষ্ণ মহীন্দ্রের 
কাছ থেকে যে নিয়মিত উৎকোচ নেয় এবং তার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখে; লতু, বটকৃষেওর কন্যা, 
গোপনে মহীন্দ্র যাকে বিবাহ করেছে? পারুল (পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে); জ্যোৎস্না, ছোট ময়না প্রভৃতি 
(নিষিদ্ধ ata রমণী)। 

নাট্যকিয়ার ব্যাপারটা সামান্য | নিজে যথেষ্ট অসৎ এবং কুটিল, ভিক্ষুক ব্যবসায়ী যতীন্দ্ৰ স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য তার চেয়েও ভয়ংকর, যদিও কম বুদ্ধিমান, মহীন্দ্রকে (ডাকাতির ব্যাপারে যে বহু নরহত্যা করেছে) 
ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। এই কাজে তাকে টাকার লোভে সাহায্য করল contests পুলিস-প্রধান 
বটকৃষ্ণ তখন নিরুপায় । মহীন্দ্ৰও ৷ বুদ্ধির কৌশলে যতীন্দ্রের কাছে উভয়ে পরাস্ত। যথা সময়ে মহীন্দ্রের 
ফাসির ব্যবস্থা হয়েছে। দলের লোক, স্ত্ৰী এবং আরও যারা একদা মহীন্দ্রের প্রতি অনুগত ছিল, তারা শেষ 
মুহূর্তে টাকা দিলে মহীন্দ্রকে হয়ত উদ্ধার করতে পারত fey যে যার স্বার্থচিস্তায় তখন ব্যাপৃত । মহীন্দ্রের 
মৃত্য অতএব অবধারিত | 

এইখানেই নাটকের শেষ। fey তার পরেও দর্শকদের ইচ্ছাপূররণের (?) জন্য একটি দৃশ্য 
সংযোজিত | আলৌকিক উপায়ে মহীন্দ্ৰ উদ্ধার পেল, শেষ দৃশ্যে এইরকম দেখানো হয়েছে। 

সমগ্র নাটকটির বিদ্রুপের সুরটিকে যেন আমরা চিনতে ভুল না করি, সম্ভবত শেষ দৃশ্যের ঠাট্টার 
তাৎপৰ্য এইভাবে গ্রহণ করতে হবে। এই সুর অবশ্য চিনতে ভুল হবার কথা নয় । সেটা খুবই স্পন্ট। বস্তুত, 
এ নাটক উনবিংশ শতকের কলকাতার বাস্তব আলেখ্য আদৌ না। একটি বিশেষ পটভূমি আর সময় ধরে 
মানুষের বিশেষ কিছু প্রবৃত্তি আর মানসিকতার বিশ্লেষণের চেষ্টাই এখানে লক্ষণীয় । এই বিশ্লেষণের মাধ্যম 
ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ । প্রেম, বন্ধুত্ব, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-_সবই যে কত অস্তঃসারহীন এবং সবের C 
মধ্যেই যে স্বার্থের তাগিদটা বড়, নাটকের বিভিন্ন পর্বে বারেবারেই তা প্রকাশ পেয়েছে ঘটনা এবং 
সংলাপের মধ্য RTA | 

ব্রেখট-নাটকের বিশ্বস্ত বুপাস্তর যেহেতু, “তিন পয়সার পালা" অতএব নানা wa সংবলিত ৷ চরিত্ররা 
একদিকে নিজেদের গল্প তৈরি করে চলেছে, অন্য দিকে আবার তারই ফাকে ফাকে গল্প থেকে বেরিয়ে এসে 
দর্শকদের সামনে নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলেছে, প্রায় অকপটে নিজেদের কপটতার কথা জানিয়ে 
দিয়েছে। এই দুই স্তর বেশ অঞ্গাঞ্গী জড়িত। এর উপরেও যে তৃতীয় স্তর, যেখানে বলবার চেষ্টা, উনবিংশ 
শতকের ভিক্ষুক-ব্যবসায়ী আর দস্যু-সরদার পরবর্তী যুগের আরও বড় ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং 
শিল্পপতির (যারা অনেক বেশী শোষণ করবে অথচ সমাজে সম্মানও পাবে) প্ৰতিভূ, সেটি শিল্পের পক্ষে 
পারি না। দর্শকের নিজস্ব কল্পনাশক্তির প্রতি শিল্পীর কিছু শ্রদ্ধা থাকাই বুঝি উচিত। ব্যাখ্যার দায়িত্বটা তার 
উপর ছেড়ে দেওয়াই কি বাঞ্ছনীয় না? শেষের wale তাই শিশুপাঠ্য গল্পের নীতিবাক্যের চেহারা নিয়েছে। 
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এই সহজিয়া ভাবের একটি কারণ সম্ভবত নিহিত নাটকের নামের "emen" শব্দটিতে। (কাহিনীর 
গঠনগত সরলতা ছাড়াও নাচগান ইত্যাদি নানা ব্যাপারে বিদেশী অপেরা অথবা আমাদের যাত্রা পালার 
"ICT এর অঞ্গিকগত কিছু সাদৃশ্য আছে)। (AAS সংগীত-ব্যবহারের পরিকল্পনা সুন্দর হলেও সুরসৃষ্টির 
দিকটা কিছু দুর্বল; সেই কারণে নাটকে যে-মাত্রা সংগীতের আরোপ করবার কথা তা যেন পুরোপুরি 
সংযোজিত হতে পারল লা।) তবে মিল যা-ই হোক যাত্রাপালার মত এ নাটকের আঙ্গিক সহজ, সরল 
আদৌ না, রীতিমত জটিল । মঞ্চসজ্জার পারিপাট্যে, দৃশ্য পরিবর্তনের ক্ষি ্রতায় ক্ষণে ক্ষণে চমক সৃষ্টি--এ 
সব তো ছিলই; এ ছাড়া কখনও দেখেছি মুকাভিনয়, কখনও আধুনিক সিনেমার “ফ্রিজ শট”'-এর অনুরূপ 
দৃশ্য, কখনও বা মুখোশ নাট্যরীতির প্রয়োগ । পাত্র-পাত্রী সহজ সুরে কথা বলতে বলতে কখনও ছন্দের 
আশ্রয় নিয়েছে, কখনও বা সুরের | সংলাপ কখনও নিজেদের মধ্যে, কখনও তা স্বগত, কখনও তার SHB 
দর্শকশ্রোতা। অর্থাৎ নাটকটির মত উপস্থাপনার সত্বরও-বিবিধ। এই জটিল আপ্গিকের প্রয়োগ সুচিত্তিত, যে 
কারণে দর্শকরা আদ্যক্ত প্রায় মোহাবিষ্ট হয়ে থাকেন। নির্দেশনার কৃতিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মূল 
নাটকের বাংলার রুপাস্তরও তার; এই প্ৰসঙ্গে সংলাপের বিশেষ উল্লেখ করতে হয়, যা সরস, তীক্ষ-_উনিশ 
শতকীয় আমেজও যার মধ্যে অনুভূত)। 

অভিনয় এক কথায় চমৎকার। যেমন জোরদার টিম -ওয়ারক, তেমনই স্বতস্ত্রভাবেও প্রতি শিল্পীর 
অভিনয় স-প্রাণ এবং স্বতঃস্ফূৰ্ত। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহীন্দ্র বেপরোয়া, ভয়ংকর, নিষ্ঠুর-_জীবন 
যার কাছে সম্তোগের TA আগাগোড়া তিনি দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
যতীন্দ্ৰ শঠতার প্রতিমূর্তি। চরিত্রটিকে তিনি এক বিশেষ বাচনভগ্গী দিয়ে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়েছেন। 
রুদ্র প্রসাদের বটকৃষ্ণও একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি। তিনি মাঝে মাঝে মৃকাভিনয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। 
কেয়া চক্রবর্তী হয়েছেন পারুল। সীমস্তিনী দাস লতু । দুজনেই চমৎকার অভিনয় করেছেন। মঞ্জু ভট্টাচার্যের 
জ্যোৎস্না খুবই বিশ্বাস্য। এ ছাড়া সু-অভিনয় করেছেন লতিকা বসু, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি বসু প্রভৃতি। আর নাটকের প্রচারপত্রবাহক রণজিৎ চকুবতীও-_ প্রতি দৃশ্যের 
আরস্তে যার মঞ্চে আগমন; যার পায়ের নাচের ছন্দ আমরা উপভোগ করলাম, প্রচার পত্রের আড়ালে ঢাকা 


মুখখানা প্রতিবারই হয়ে থাকল কল্পনার বিষয়। 
নাট্য সমালোচক 
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নান্দীকারের তিন পয়সার পালা 
বিশ্ববিখ্যাত নাটক। এক দুর্ধর্ব সমাজবিরোধী এ নাটকের মূল চরিত্র। আর তাকে কেন্দ্র করে সমাজের 
নীচুতলার মানুষ, ভিক্ষুক, ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে গত শতাব্দীর শেষাশেষি জর্মনীর ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের 
siiis Lipids situ did 55775 
বুর্জোয়া সমাজের fefe আরও ব্যাপক ও নির্মম শোষণের কাঠামোটাও তিনি দর্শকদের সামনে তুলে 
ধরেছেন এ নাটকে! বুর্জোয়া ব্যবস্থায় আসলে সমাজের বাইরের খোলশটা বদলায়, শোবণের মূল কাঠামো 
বদলায় নি, বরং আরও চতুর ও নির্মম শোষক সম্মান ও খেতাবের মুখোশ পরে সমাজের নিরঙ্কুশ 
হর্তাকর্তা হয়ে বসে- এই সত্যটি সংলাপে, গানে দৃশ্যের পর দৃশ্যে উদ্ঘাটিত হ'তে থাকে। ভালো মৌলিক 
নাটকের সংখ্যা বাংলায় খুব বেশী নয়। কাজেই বিদেশী ভালো নাটকের AMSA মারফৎ একদিকে যেমন 
দর্শকদের রুচি ও চাহিদা মেটানো যায় অন্যদিকে তেমনি মৌলিক নাট্যচিস্তার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের সৃষ্টি 
হয়। বাংলা নাট্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রুপার্তরিত নাটকের সার্থকতা তখনই যখন দেশজ পরিবেশ 
ও পারিপার্মিকে নাটকের মূল বক্তব্যটির যথাযথ বুপায়ণ বাস্তব হয়ে ওঠে। নান্দীকার গোষ্ঠী এর পূর্বেও 
সে সতর্কতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তিন পয়সার পালায় তাদের সে সুলামও অক্ষুন্ন আছেই, SANA 
পরিবেশনা ও প্রযোজনায় ও. কুশলতায় একটি Genera মৌলিক নাটকের স্বাদ তারা দর্শকদের দিতে 
পেরেছেন। তাদের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে অপেরা নাটকের মত দৃব্হ ও দর্শক সাধারণের কাছে অপরিচিত 
নাট্যরীতিকে তারা দেশীয় উপাদানে উপস্থাপিত করেছেন। 
অপেরা নাটকের অন্যতম উপাদান সংগীত। ভারতীয় সংগীতের এঁতিহ্য একক পরিবেশনীয় 
অেন্ট্রেশন-এ প্রায়শই আমাদের পাশ্চাত্য যন্ত্র ও স্বরলিপির সাহায্য নিতে হয়। সংগীত পরিচালক 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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পরিতোষ পাল সম্পূর্ণ দেশজ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করেছেন অতি পরিচিত ঢোলক, সানাই 
ইত্যাদি। সুরারোপেও উনিশ শতকী বাংলার প্রচলিত সুর গুলিই তিনি ব্যবহার করেছেন। এবং প্রয়োজনে 
পরিচালক নাটকীয় মুহূর্তে সংগীত, সংলাপ ও আবৃত্তির মিশ্রণে অভিপ্রেত 'হারমণি' সৃষ্টির যে নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন, তার জন্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা তার প্রাপ্য! ১৮৭৬-এর কলকাতায় ডাকাতের সর্দার Alex, ভিক্ষুক 
ব্যবসায়ী যতীন্দ্ৰ পাল, পুলিসের বড় সাহেব বটকৃষ্ট, মহীন্দ্রের একাধিক প্রণয়িনী, নিষিদ্ধ পল্লীর বারবণিতা__এই 
চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে সমাজের Gon ও কদর্য শোবনের ছবিটি পরিচালক ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম দৃশ্যে 
প্রচারপত্র বাহক ও বাদকবৃন্দ ও গায়ক মহীন্দ্রের গুণকীর্তনের আসবে অবতীর্ণ ৷ তাদের সামনে দিয়ে একে 
একে পুতুলের মিছিলের মত সবকটি চরিত্র দর্শকদের দর্শন দিয়ে যায়। এই অভিনব প্রস্তাবনা দিয়ে 
নাটকের শুরু, এবং শেষ দৃশ্যে মঞ্চে সমস্ত চরিত্র উপস্থিতিতে অর্ধেক দেবতা আর অর্ধেক পুলিস বেশী 
বটকৃষ্ণ কর্তৃক মহীন্দ্রকে বরদানের পর নাটকের সমান্তি। ভিনঘন্টার এই নাটকে দর্শক মুহুর্তের জন্যও 
অমনোযাগী হওয়ার সুযোগ পাবেন না। শ্লেষ, বিদ্রুপ, ব্যঙ্গোর মাঝে মাঝে তীব্র কষাঘাতে দর্শক চমকিত 
হয়ে উঠবেন। Ber ও হাস্যরস সৃষ্টিতে পরিচালক যেমন তীক্ষ্ণ পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে 
ব্রেখটকৃত মূল সংলাপের যথাযথ অনুসরণে নাটকের মুল বিন্দুতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চকিতেই। 
উদাহরণস্বরুপ প্রণয়িণীর কাছে মহীন্দ্রের উক্তি__'এবারে ডাকাতি করা ছেড়ে দেব ভাবছি। বিজনেস FAT 
একটা কারখানা খুলব। এখন আটঘণন্টা খাটিয়ে ওদের ছস্ঘন্টার পয়সা দিই, তখন আটঘন্টা খাটিয়ে 
দু’ঘণ্টার পয়সা দিলেই ব্যস!’ কিম্বা দর্শকদের উদ্দেশ্য করে যতীন্দ্রের আকস্মিক উক্তি“ CRATE 
দেখেই বোঝা যায় .... আমরাও এ একই রকমে বুর্জোয়া সমাজের বেশ্যা বৃত্তি করে চলেছি। এরকম 
উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। সংলাপ রচনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের কাল ও 
পাত্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। যতীন্দ্র পালের প্রথম আবির্ভাবেই সংলাপে উনিশ শতকী কলকাতার 
আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে AWA! আবার কখনো কখনো নাটকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান সময় আভাসে 
মূর্ত হ'য়ে ওঠে । অভিনয়ে প্ৰথমেই দলগত নৈপুণ্যর কথাই প্ৰথমে বলতে হয়। যতীন্দ্রের ভূমিকায় অসিত 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহীনের ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
বটকৃষ্ের ভূমিকায় বুদ্ৰপ্ৰসাদ বৈচিত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন। এছাড়া মালতীর ভূমিকায় লতিকা বসু, 
পারুলের ভূমিকায় কেয়া চক্ৰবতী এবং জ্যোৎস্নার ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যও সুন্দর অভিনয় করেছেন। 
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নান্দীকার অভিনীত তিন পয়সার পালা 


“It is not yourselves but the world you must present" —Brecht 

বেরটল্ট ব্রেখ্ট সম্ভবতঃ একমাত্র নাট্যকার যিনি BARA ভাষায় ঘোষণা করেছেন, “হ্যা, আমি 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেছি, তা না করে শিল্পী হওয়া যায় না।" এই হল জার্মান নাট্যকার 
বেরটস্ট ব্রেশটের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। পশ্চিমী দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে পর্যস্ত ব্রেশটের নাটক নিয়ে 
বহু আলাচনা হয়েছে | বিতর্কের ঝড় উঠেছে। নিন্দা ও প্ৰশস্তি বর্ষিত হয়েছে সমভাবে । এমনকি বিশ্বনিন্দুক 
ইংরেজ সমালোচকদের কেউ কেউ তাকে শেকসপীয়ারের সমগোত্রীয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু 
লক্ষণীয় হল, এই সব আলোচনা ও বিতর্ক প্ৰধানতঃ ব্রেখ্টের নাটকের কাব্যমূল্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত 
হয়েছে। বেরটল্ট ব্রেশট মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত সমাজ-চেতন নাট্যকার ছিলেন। নাট্যকর্মকে তিনি 
প্রচারের একটি মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। তার নাটক-সম্পর্কিত পন্রীক্ষা-নিরীক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দর্শকের fowl পরকিয়ার দ্বারোদঘাটন করা । ব্রেষ্ট শ্রেণী সংগ্রাম ও 
হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। সুচতুর পাশ্চাত্য সমালোচকেরা ব্রেখ্টের এই দিকগুলোর প্রতি 
ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন থেকে তার কবিপ্রতিভার প্রশস্তিতে গগন বিদীর্ণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘দি ককেশিয়ান চক সার্কল” নাটকটি অভিনীত হয়েছে প্রথম দৃশ্যটি বাদ দিয়ে। ফলত ঃ, 
নাটকটির প্ৰধান দ্বন্দের সূত্রটি হারিয়ে একটি সাদামাটা বৃপকথায় পরিণত হয়েছে প্রচন্ড শক্তিশালী 
রাজনৈতিক TFT | 
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আমাদের দেশে ব্ৰেখটের নাট্যকর্মের উপর আলোচনা, প্রবন্ধ রচনা, পত্রিকা প্রকাশ যত হয়েছে সে 
তুলনায় তার নাটক অভিনীত হয়েছে অনেক কম। অবশ্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে “বিচ্ছিন্নতা” বা “মহাকাব্যধর্মীতা"'কে 
রক্ষা করার ব্যাপারে শঙ্কা হয়ত একটি প্রধান কারণ। 

সম্প্রতি নান্দীকার গোষ্ঠী ব্রেখটের “দি fa পেনী অপেরা”-র বৃপাত্তর “fea পয়সার een 
অভিনয় করেছেন। ব্রেখটের নাটকগুলিকে যদি গুণানুসারে সাজানো যায় তাহলে “দি প্রি পেনী অপেরা” 
নিঃসন্দেহে অনেক নিচের দিকে স্থান পাবে। দ্বান্দিক বস্তুবাদের সূত্ৰানুসারে ব্রেশটের নাটকগুলি একটা 
কমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। প্রথম দিকের নাটকগুলি (“দি প্রি পেনী অপেরা” সমেত) লেখার 
সময় তিনি ভাববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেন নি। ধনতান্ত্রিক সমাজের অসমঞ্জস 
ব্যবস্থাগুলি (সিস্টেম), সাম্ৰাজ্যবাদী যুদ্ধ, বুর্জোয়াদের অন্তর্বিরোধের ফলে সাধারণ মানুষের দুৰ্গতি প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে তৎকালীন জার্মান বুদ্ধিজীবিদের একাংশ (প্রকাশবাদীরা) সোচ্চার ছিলেন। সাহিত্যজীবন শুরু করার 
সময় ব্রেশটের উপর এদের প্রভাব পড়েছিল । পরবর্তীকালে ভাববাদী দর্শনের মোহ কাটিয়ে তিনি বস্তুবাদী 
দৰ্শন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার বিখ্যাত নাটকগুলি এই পর্বে রচিত। 

টাকায় বলা আছে, ‘The three penny opera deals with bourgeois conceptions not 
only as content by representing them. but also by the way in which they are 
presented.” আলোচ্য নাটকটি বুর্জোয়া সমাজের অনত্তৰ্দ্বন্দ্বেৱ উপর ভিত্তি করে রচিত। “দি বেগার্স 
অপেরা” নামে একটি প্রাচীন নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই নাটকের মুখ্য চরিত্রে রয়েছে এক ভিক্ষুক- 
ব্যবসায়ী (সামাজিক অবস্থানে উচ্চকোটি বাসিন্দা) ও এক লম্পট দস্যু সর্দার । দস্যুসর্দার কর্তৃক অপহৃত 
কন্যার মুক্তির জন্য ভিক্ষুক ব্যবসায়ী va পর দুবার নানা কৌশলে তাকে গ্রেপ্তার করিয়েছে। প্রথমবার 
পলায়নে সমর্থ হলেও দ্বিতীয়বার যখন দস্যুসর্দার নিশ্চিত প্রাণদন্ডের সম্মুখীন, সেই সময় এক রাজকীয় 
দূত তার মুক্তির আদেশ ও শ্রেষ্ঠ সামাজিক সম্মানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আনন্দোৎসবের 
মধ্যে দুই মুখ্য চরিত্রের দ্বন্দের অবসান হয়েছে । অগেই বলা হয়েছে, বুর্জোয়া সমাজের অভ্তর্থন্দের আপাতঃ 
বিক্লোধিতাকে অবলম্বন করে ব্রেখ্ট নাটকটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়া সামাজের প্রধান "Wu 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার ত্রুটি ঘটেছিল। সম্ভবতঃ তখন পর্যস্ত মার্কসবাদী দর্শনে তার অধিকার পুরোপুরি জন্মায় 
নি। পরবর্তীকালে এই ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি fü পেনী নভেল” নামে একটি উপন্যাস রচনা 
SCAT | সমালোচকের ভাষায়--_"'];) the opera, we were witnessing the conflict of the great, 
forgetting their victims. The novel reminds us that the social stakes of the drama are 
to be found elsewhere : in the exploitation of the masses by a few people." (W. 
Weideli : The Art of Berthold Brecht) 

ব্রেখটের নাটক অভিনয় করতে গিয়ে নান্দীকার এমন একটি নাটক বেছে নিয়েছেন যেটি 
কোনকমেই তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। Wat ব্রেখটের মতাদর্শ সম্বন্ধে GNE ধারণার সৃষ্টি হতে 
পারে। স্বভাবতঃই বিপ্লবী নাট্যকার বেরটল্ট ব্রেখটের আসল পরিচয় ঢেকে রাখবার পাশ্চাত্য প্রয়াসের 
কথা অনিবার্ধভাবেই মনে আসে। 

প্রযোজনার ক্ষেত্রে নান্দীকার কিন্তু নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ব্রেখটীয় প্রয়োগ ভাবনার সঙ্গে যেটুকু 
পুথিগত পরিচয় আছে, তাকে সম্বল করে বলতে পারি, অভিনয়াংশ বাদ দিলে প্রযোজনার অন্যান্য বিভাগে 
এঁরা সফল হয়েছেন। বাংলাদেশের পটভূমিতে মূল নাটকের qna বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । নাটকটি 
ব্রেখটের না হলে বলা যেত অভিনয় অতি উচ্চা্গোর। Sy অভিনয়ে “বিচ্ছিন্নতা"" সাধনে এঁরা ব্যর্থ 
হয়েছেন। এই বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া বা এ্যালিয়েনেশন সম্বন্ধে ব্রেখট বলেছেন, The process of 
alienation is the process of historifying of presenting events and persons as historical 
and therefore as ephemeral.”’ 

এর ফলে দর্শক অভিনীত চরিত্রের আবেগের শরিক না হয়ে একটা নিদিষ্ট দূরত্বে থেকে 
চরিত্রগুলিকে বুঝবে । বিচার করবে। বর্তমান নাটকের অভিনেতৃবর্গ এই শর্তটি রক্ষা করতে পারেন নি। 
প্রচলিত অভিনয় রীতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া 
SPAT, লতিকা বসু, মঞ্জু ভট্টাচার্য প্রভৃতি । নৃত্য এবং সংগীত এই নাটকের প্রধান সম্পদ | নৃত্যপরিকল্পনায় 
লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বৃুপাস্তর, নির্দেশনা ও সুরসংযোজনার দায়িত্বে 
অজ্িতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
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পরিশেষে বলি, প্রযোজনার মান অতি উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভষ্পীব্ৰ 
অভাবের ফলে নান্দীকার এক আস্তর্জীতিক চক্কাস্তের অংশীদার হয়েছেন। 
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The Statesman O Saturday, January 31, 1970 
Brecht in Bengali 


The Nandikar production of ‘‘Tin Poyshar Pala'' adapted from ‘‘The Threepenny 
Opera"', at the New Empire Calcutta is a welcome departure from previous attempts to 
present Brecht in bengali. It is a much bolder experiment and gives a reasonably 
accurate ideal of Brechtian drama turgy. 

""The Threepenny Opera"’ itself is a free adaptation of John Gay's *'The Baggars 
Opera’’. This 18th century masterpiece tells the story of Peachum, a despicable 
receiver of stolen goods who betrays captain Macheath. The leader of a gang of 
highwaymen, to police because the latter dared to marry his daughter. The Captain is 
recaptured after Lucy Lockit, daughter of the jailor,. helped him escape. He is tried 
condemned to detain, and reprieved is a conveniently happy ending. 

Brech has retained the outline of Gay's plot, rewriting most of the dialogue and 
adding songs and ballads bassed on ................... He has made major charges on some 
characters and as John Willett has remarked the whole angle of the setire has been 
altered. 

Brecht’s London becomes late 19th century. Calcutta in ‘‘Tin Poyshar Pala'' 
Ajitesh Banerjee's adaptation and direction closely follow the Garman play. Even the 
names of the characters bear some sort of a phonetic resemblance to their originals. 
Brecht's dialogus is virtually untranslatable but within certain limits Mr Banerjee has 
done a commendable job. He is also to be congratulated in his excellent rendering of 
the songs in the style of Bengali folk ballads. 

All the same the play has several defects Jyotsna is a poor shadow of capital 
apitalinny Jenny, an intensely vital character which provided Lotts Lenva with the role 
of a lifetime. The ballad in which Macheath begs pardon of all has been translated in 
modernistic free verse. The translator, who is unsure about the political content of 
""The Thrreepanny Opera'' has slightly hinted Bretch who had an ideological are to 
grind in all his ....... 

The play is repeatedly held up be allow the cast to express themselves in song. 
The actors build and dismantle the set in full view of the audience, Posters and slides 
announce the beginning of scenes while members of the orchestra frequently join the 
players. The Nandikar production employs all these devices with varying degrees of 
success. The posters in particular have not been effective. l 

Though not free from certain mannerisms Ajitesh and Asit Banerjee satisfy 
Brecht’s requirement that an actor should imply an attitude tọwards the character, he 
is playing the rest of the cast are inhibited by their naturalistic training Rudraprasad 
Sengupta’s Bagha Kesto (Tiger Brown) is narret by unpleasant mannerisms. Keya 
Chakraborty, Manju Bhattacharya and Latika Basu are also unimpressive. 

The music played on the harmonium, dhol and violin underlines the hilarious 
mood although it backs variety Lighting is adequate. 
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Link O February 8, 1970 
Brecht in Bengali * 


Ajitesh Banerjee has at last adapted Brecht's Three penny Opera into a Benga.: 
stage play, named ‘Tin Paisar Pala’, Ajitest is the highly talented kingpin of the 
Nandikar theatre group : a group which has already successfully adapted and stagec 
such important dramatists as Chekhov, Pirandello and Wesker. Nandikar's adaptatior 
of all these dramatists in Bengali has been faultless. Particularly memorable being the 
adaptation of Wesker's ‘The Roots into Jakhan Eka’, Chekhov's Cherry Orchard, 
rendered into ‘Manjari Amer Manjari’ was also roteworthy specially in view of the bi 
that the task of transforming chekhov into the Bengali milieu and idiom is an extreme! 
difficult one. The process of adaptation no doubt has diluted the intensity and depth of 
the Chekhov original but has nevertheless been able to retain its basic human appeal, 

Integrated : The task of transforming Three Penny Opera into Tin Paisar Pala in 
a way was no less difficult. But the difficulty of adapting in Bengali this Brecht play 
stems largely from two sources—one the strange operatic style and the othe the 
strength and lyricism of its verse. Even if one leaves out the question of lyricism af 
the verse to begin with one cannot ignore its strength for the vitality of the versos 
Brecht's Three Penny Opera Springs directly from its dramatic integration with the 
structure of the play. In other words the dancing and singing in this play are nc 
elements of relief and entertainment by themselves. They are a part of the unfoldi 
of the drama and its significance. True, these elements simultaneously become enter 
taining, sometimes even profound. But they do so precisely because of the integra 
relationship between Brecht's form and content. 

Ajitesh, who has adapted acted and directed the play has brilliantly resolved thi 
problem of retaining the vitality of the verse and its integrated structural quality by 
seeking the help of Bengali folk sources. He has retained and blended, it seem “ic ; 
forms of Khemta and Alkaf, both musical and dramatic simultaneously and has distile: 
out of their blended structure in sophisticated half-operatic form for himself. In this he 
has been delightfully successful both from the point of view of spectacle—dramatical.,. 
integrated spectacle—and sparkling verve. T" 

Lyricism : Lyrically of course Ajitesh is not equally successful. This is = 
than understandable for he is not only not a poet of Brecht’s eminence but essentially 
not a lyricist. The shortcomings of his lyrie show themselves up in sudden patches of 
sentimentality in the soliloquy portions of Mahindra (Macheath) and in the occasiona 
overstressed acting of Parul (Polly) Not that these patches of sentimentality ov 
overacting are foreign to the folk forms Ajitesh has adapted for his purpose; what iş 
the fact that the form he has created has attained a much more sophesticated tenar tban 
its sources and within the framework of this tenor sentimentality and over acting fail 
sound discordant. This discordant note, in trun, manages to dilute the overall dimen: 
and depth of this original play. ? 

Certainly, the dimensions and depth of Brecth are not altogether lost. On! * 
contrary a large part of both is retained. For the parts which are inherent in { + 
dramatic verve of the play, in its basic idea, are not lost. These inherent dramat * 
qualities, in fact get a refreshingly regional character. The protagonists look and act a’ 
typical Bengalees in their own milieu, they neither appear nor even hint at being? 
transplanted from a distant land and speaking a foreign tongue. What one misses, du^ 
to the shortcoming of the lyrical part of the verse, in certain moments of heightene.s 
speech, is the complex, many-layered nuances. 

Values : Brecht here, at any rate, is not merely posing the conflict of good an 
evil, of honesty and dishonesty on the spiritual plane, as did Chekhov for instance. 0 
is reflecting these values in terms of active, class characters. Class characters in thet 
active role of exploiters, though they are made to look parabolic. Despite th 
entertaining exterior of Mr. Peachum and wife, for instance, the bourgeois ruthlessne ; 
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of primitive accumulation is not shaded or glossed over. Similarly, the ambitiou: 
unscrupulous thing. Macheath represents another side of the bourgeoisie, the sid 
which ultimately is swallowed by bigger sharks of the same class. But the process o 
unfolding the class roots of the evils of bourgeois society is not done here b 
confronting good and evil characters, but by allowing evil to confront evil and thu 
explore various facets of it within its own framework. This framework transcends it 
own limits both when the characters try to justify their acts or when one of them i 
cornered in the struggle between evils. This is so for instance in the notes of self 
justification of Jatindra Nath (Peachum) and the moments of truth of the cornere: 
Mahindra (Mecheath). The plane of action being so important in this play in respect o 
value judgment, the dilution of complex nuances of feeling fail to blunt its overal 
impact, which, incidentally, would have been certain in a Chekhov play. 

In the staging of the Brecht play one fcels greatly thrilled by the Ajites! 
Banerjee's choreographic sense. He imparts such a fine sense of design and rhythm t 
the execution of each scene, even when a large number of charaters are on the stag: 
that one is led to believe that the entire dramatic movement is taking place on its own 
spontaneously. 

This, of course, indicates Nandikar's remarkable team-work, a fact that comes tu 
light more pronouncedly when one attempts do distinguish and rate individual perfor 
mance. For instance, if one starts by saying that Ajitesh is excellent in the role o 
Mahindra one cannot but hasten to add that so is Asit banerjee and Keya Chakravart: 
as Jatindra and Parul. In terms of Consistency and controlled, siy character portayal 
Asit Banerjee outshines others. This fact does not be little the virtuality of the actres: 
playing the role of the prostitute Jyotsna or the other members of Mahindra’: 
underworld gang. In comparison Simantini Das, a newcomer, appears ill at case in the 
role of Lotu, Tiger Brown's doughter, and Latika Basu overacts, Rudraprasad Sengupta 
as inspector Brown—on a single plane of acting—is more endearing than scheming 
and shrewd. 


Asish Barmar 


সাপ্তাহিক বসুমতী O বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ 
নাটকের কথা e তিন পয়সার পালা 


কলকাতায় USS ব্রেশট চর্চা উন্সেখযোগ্যভাবে চলছে। বছর তিনের মধ্যে প্রায় ERIS ব্রেশটের নাটক 
অভিনীত হয়েছে। ব্রেশট-এর গানের অনুষ্ঠান এবং পত্র-পত্রিকার আলোচনা হয়েছে | পশ্চিমবঙ্গে নাটকের 
দর্শকরা বার্টল্ট ব্রেশট নামের সঙ্গে এবং তার নাটকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হয়েছেন। সারা 
ভারতে এই ব্যাপারে পশ্চিমব্গ অনেক এগিয়ে আছে। এর জন্য কৃতিত্ব প্রগতিশীল অপেশাদার কয়েকটি 
নাট্য-সংস্থার। ভারত-পূর্ব জার্মান মৈত্রীর ব্যাপারে এই নাট্য-প্রচেষ্টা সহায়ক হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে বাটল্ট cant নাটকের সাম্প্রতিক সংযোজন “তিন পয়সার পালা” । বার্টল্ট ব্রেশট-এক প্রি 
পেনি অপেরা বিশ্বময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই পর্যায়ে তার কয়েকটি নাটক রয়েছে। তার মধ্যে একটি 
নাটক বাংলায় ASA করেছেন অভিনেতা পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় “তিন পয়সার পালা’ নাম 
দিয়ে। মূল নাটক অবলম্বন করে শ্ৰী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় শতবর্ষপূর্ব বাংলার পটভূমিকায় একটি কাহিনী 
উপস্থিত করেছেন। এই কাহিনীর নায়ক মহীন্দ্র নামের একজন সমাজবিরোধী। তার বিপরীতে আছে 
একজন তথাকথিত ভদ্রলোক _যতীন- যে আশ্রমের নামে ভিক্ষুক পোবে এবং প্রায় সাতশ ভিক্ষুকের 
ভিক্ষালন্ধ অৰ্থে সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। সমাজের দু-রকমের চেহারার মানুষের সঙ্গে দেখান হয়েছে 
শাসক দলকে | এই দলের প্রতীক বটকৃষ্ দারোগা; যে মহীন্দ্রের সহায় এবং বিনিময়ে অর্থলাভ করে থাকে। 
এই তিন চরিত্রের লোকের সম্পে দেখা গেছে তিন রকমের নারী-চরিত্র। যতীনের স্ত্রী মালতী, যতীনের কন্যা 
পারুল ও বটকৃষ্ কন্যা লতু-__যারা মহীন্দ্রের সঙ্গে শ্রণয়াসক্ত আর capex ও কয়েকজন বারবনিতা! 
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নাটকীয় রস ও w^ জমে ওঠে এবং দ্বন্দের মধ্য দিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ পায়, যখন মহীন্দ্র যতীনের 
কন্যা পারুলবালাকে লুকিয়ে বিয়ে করে। এই দ্বন্দের ফলে বটকৃষ্ণের সহকারী মহীন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে । কিন্তু 
aie বটকৃষ্ণ দারোগার কন্যা লতুর সহযোগিতায় পালিয়ে যায়। লতুকে মহীন্দ্র গোপনে বিয়ে করেছিল। 
যতীন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুতরাং আবার মহীন্দ্রকে ধরা হল বারবনিতা জ্যোৎস্নার কথার সূত্র ধরে। 
বিচারে মহীন্দ্রের ফাসির হুকুম হল; মহীন্দ্র ঘুষ দিয়ে জেল পালাবার জন্য টাকার যোগাড় করতে লাগল। 
fay শেষ মুহূর্তে যতীন ঘোষণা করল মহীন্দ্রকে রাজাদেশে ক্ষমা করা হয়েছে, পরবর্তী কালে রায়সাহেব 
রায়বাহাদুর ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হয়ে সমাজের সে একজন মান্যব্যক্তি হয়েছিল। 

তথাকথিত ভদ্রলোকেদের গোড়ার কথা এই ৷ ...একুশ বছর আগে যে মহীন্দ্ররা লুট-পাট ও খুন করে, 
বারবনিতার ঘরে রাত্রিবাস করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছে, তারাই আজও দাপট করছে আরো একটু 
ভদ্র চেহারা নিয়ে; যে যতীনরা সেদিন ভিক্ষুক নিয়োগ করে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছিল, তারাই আজ 
কলকারখানার শ্রমিকদের ঠকিয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে রয়েছে। সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের মুখোস 
উদ্ছাটনের চেষ্টা রয়েছে__এই নাটকে। কিন্তু প্রি পেনি যেমন তিন পয়সা নয়, তেমনি AE ব্রেশট আর 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জাতের শিল্পী নন। ব্রেশট-এর নাটকে শোষক শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও শ্রেণী- 
সংগ্রামের তীব্রতা আছে এই নাটকে তা যৌনরসের মিশ্রণে মানবিকতায় এসে দীড়িয়েছে, শ্রেণী-সংপ্রামের 
কাজটুকু বাদ দিয়ে আলুনী স্বাদ লাভ করেছে। 

পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তাতে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
রয়েছে। অপেরার ব্লীতিতে, তামাসার eters নাটকটি বিস্তার লাভ করেছে। অভিনয়ে লোকনাট্যের রীতি 
অনুসরণ করা হয়েছে। নাচে, গানে সেকেলে পোবাক এবং সংলাপে একটা [কাপি অস্পষ্ট]... প্রকাশ করা 
হয়েছে। মুখোস ব্যবহার করা হয়েছে। [কপি অস্পন্ট]....এসব দিক থেকে নাটকটিতে দর্শক কিছু নতুনত্বের 
স্বাদ পাবেন। এই নতুনত্বের জন্য দর্শকরা শেষ দৃশ্য পর্যস্ত প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে নাটকটি উপভোগ 
করেছেন। 


নান্দীকার-এর “তিন পয়সার পালা’ নাটকের পর্যালোচনা সাপ্তাহিক বসুমতীর সংখ্যায় প্ৰকাশিত 
হয়েছে। পর্যালোচনায় অনবধানবশত কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে TOD প্রকাশিত হয় নি। তার 
মধ্যে দারোগার কন্যা লতুর চরিত্রে শ্রীমতী সীমস্তিনী দাসের (রায়চৌধুরী) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
শ্ৰীমতী দাস স্বাভাবিকভাবে চরিত্রটি genie করেছেন। পতিতাদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বীণা 
মুখোপাধ্যায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু ব্ৰহ্মচারী। স্মিথের ভূমিকায় দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় । এই 
নাটকের মঞ্চসজ্জায় রাধারমণ তপাদারের এবং বূপসজ্জায় শক্তি সেনের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য । 


Frontier O February 14, 1970 
Brecht in Bengali 


Transplantation, whether of high-yielding varieties of seeds or of plays from aboard, 
is a difficult art. Nandikar has revelled in this particular challenge ever since the group 
was brought together. Its Pirandelloes in bengali were admirable exercises in verisimilitude, 
and the solitary Chekhov till now has been no less praiseworthy. Fidelity to the onginal 
and is not always a praiseworthy virtue in dramatic adaptation , but, in all its past 
productions, Nandikar had su€ceeded in working out a via media, so that the blend 
between liberties taken at the margin and overall allegiance to the core of the original 
suggested a near perfect alchemy. 
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Obviously Brecht is a more difficult terrain, and I have my doubts about how to 
rate Nandikar's rendering of Die Dreigroschenoper, which has been billed as Tin 
Paisar Pala. There need be no picking of quarrel over the external aspects of the 
adaptation : the prerogative here belongs exclusively to the producer-adapter. Thus the 
locale is Calcutta in the eighth decade of the last century, a peculiar mish-mash of 
quasi-feudalism and demi-colonialism; Peachum is Jatindranath (Asit Bandyopadhyay). 
Macheash as Mahim (Ajitesh Bandyopadhyay) Jolly is Parulbala (Kaya Chakravarty 


figure Brown is transformed into ..... Keshto (Rudraprasad Sengupta) ....... Bengali 
incarnation is Jyotsna (Manju Bhattacharya) and Lud emerges as Lotu (Simantini Das) 
the lone streetsinger in Brecht has been provided with some support in ....... as will as 


some cronics in Tin Paisar Pala/ a few Berliner Ensemble-esque masks have been 
made use of / there is plenty of cynical gaiety which is one of Brecht's major 
characteristics. 

But I am afraid there is still a hiatus. Despite the Bengali text more or less 
following the original libretto, Tin Paisar Pala is more Beggar's Opera than Die 
Dreigrosche noper. The divergence is partly the product of attitude, and only partly 
arising from a problem in diction. To dispose of the latter point first. Die Dreigroschenoper 
is set to music in entirety, the only departures being the interventions of the Street 
singer; the result is a certain easy continuity in movement and action, since the medium 
does not change, no shadow falls between banal slapstick and the crescendo of 
profundity which may immediately follow; from the first overture to Macheath's final 
declamation, it is one integrated whole. Tin Paisar Pala does not even attempt any such 
integration. Setting the entire thing to music has not been thought feasible; unlike in 
Brecht, the Streetsinger does not speak, but sings; however, the main text is split three 
ways, and about evenly : one-third is rendered in music; a second one-third is straight 
dialogue, and in a patois which one takes on trust to be North Calcutta circa 1876 A.D.; 
and the final one-third is gushing free verse, variant middle-1960's. The three elements 
do not intermesh; the outcome is a heterogeneity. The rushes of free verse are a 
particular torture. What particularly raises ones ire is the treatment meted out to Polly's 
excruciatingly lovely and touching Barbara-Song (Der Song vom Nein und Ja). 


My Second objection is more substantive. Brecht sans social content amounts to 
nothing, and this is precisely what Ajitesh Bandyopadhyay's production almost succeeds 
in accomplishing. The gay a bandon in Brecht is a facade for puting across biting social 
criticism. But in Tin Paisar Pala, all the endeavour is for embracing the facade, is that 
by itself is the richest of nugget. This is a travesty of Breecht. In Die Dreigroschenoper 
the under-current of social revolt is pervasive, from beginning till end there is no 
escape from the message which is really the medium. In Tin Paisar Pala, perhaps as 
an after-thought, the message is sought to be tagged on at the finale, in the unnecessary 
stretching of the clowning occasioned by the entry of the Reitender Bote; but the 
stratagem does not click. 


Bereft of the message, what are we left with then? May be something which has 
a family resemblance to what a musical based on Girish Ghose's Praphulla whould 
have been. For heaven's sake, please do not call that Brecht. 


Otherwise Tin Paisar Pala is a merry jig. The music has a lilt, the masks and 
posters are done with imagination, the decor is cute. Both Ajitesh Bandhyopadhyay and 
Asit Bandyopadhyay are competent in their roles, perhaps the latter a shade more so. 
It is however sad that Keya Chakravarty's Polly does not quite come off; and I think 
she has been the victim as much of diction as of direction. 


A.M 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ২১৩ 





বিচয় 0 মার্চ, ১৯৭৬ 


নান্দীকার'-এর নাটক : ‘তিন পয়সার পালা’ 
তন পয়সার পালা" ব্রেখ্টের নাটক fe পেনি অপেরা'র বৃপাত্তর। স্বভাবতই ব্রেখ্টের নাটক থেকে 
শকের প্রত্যাশা অনেক, কেননা ‘এপিক নাটক'-এর ধারণা ও কাঠামো ব্রেখ্টে রই বিশিষ্ট কীৰ্তি; এবং এর 
ক্ষণ, প্রয়োগ-পদ্ধতি ও সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার বক্তব্য দ্বার্থহীনভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন 
trea ভূমিকায় ও আলাচনাসূত্রে। ফলত ব্ৰেখ্‌টের নাটকের রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনার দায়িত্ব 
পরিসীম এবং স্বাধীনতা সীমিত- বিশেষত ব্রেখ্টীয় মূল ভাবনাগুলো উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত যদি 
।য়োজক নিৰ্ম্বিধায় গ্রহণ করেন। 'নান্দীকার" গোষ্ঠীর কৃতিত্ব এখানেই যে তারা ব্রেখ্টকেই উপস্থিত 
TATEA বাঙালি দর্শকের সামনে এবং বুপান্ভরে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির মাধ্যমে “তিন পয়সার পালা' 
কটি সার্থক মৌলিক নাটকও হয়ে উঠেছে। 

অপেরা. নাটক বস্তুটিই সম্পূর্ণ বিদেশী ৷ নাটকে সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার মাত্রেই তা অপেরা নাটক 
য়ে ওঠে না, সংলাপের বিকল্প ও পরিপূরক হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতকেই মূলত ব্যবহার করা হয়। 
[থচ প্রচলিত অপেরার আধারে বাস্তবতার প্রতিফলন অংশত "RS হতে বাধ্য-_এ তথ্য ব্রেখ্টের অজ্ঞাত 
হল না। প্রাচীন অপেরা প্রসঙ্গে তার অভিমত-_ ''A dying man is real. If at the same time 
e sings, we are translated to the sphere of the irrational. কাজেই আধুনিক অপেরা নাটকে 
"Aces ভূমিকা হবে আরও সুচিত্তিত। সম্গীতের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ব্রেখুটের নির্দেশ-__ ‘The 
1usic communicates, sets forth the text, takes up a position, gives the attitude." এবং 
উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে গেলে সংলাপ ও সম্গীতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে প্রত্যেককেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে 
বে, একটির কাজ অন্যটিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া নয়। অথচ বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি সম্পূর্ণ নাটক 
তরি করবে-_একে অপরের উপর- অসম্পূর্ণ কার্ধভারের দায়িত্ব অর্পণ না করেই। তবেই সম্ভব “এপিক 
cra’ নাটক সৃষ্টি, যার বিষয় উপস্থাপনা প্রসঙ্গে ব্রেখ্ট বলেছেন__ Once its content becomes, 
১0171510311 speaking, an independent compinent, to which text, music, and setting adopt 
ttitudes, once illusion is sacrificed to free discussion, and once the spectator, instead 
f being enabled to have an experience, is forced as it were to cast his vote, then a 
hange has been launched which goes far beyond formal matters and begins for the first 
me to affect the theatres social function.’ (Brecht : Notes on the opera—Fall of the 
wn of Mahoganny.) 

এই নির্দেশনামা অনুসরণ করে অপেরা নাটক রচনা যথার্থ দুরূহ কৰ্ম ৷ যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই একটি 
wa আঙ্গিকের নাটক রচনার মাধ্যমে শ্ৰীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম পথিকৃতের কৃতিত্ব দাবি করতে 
Cat | | 

মূল নাটকটির উৎস গে এবং পেপুষ্ক প্রযোজিত “দি বেগারস অপেরা'। ব্রেখ্ট এই নাটকটিকে স্থাপন 
চরেছিলেন তার সমকালীন ইউরোপে অবক্ষয়ী সামস্ততন্ত্র ও সদ্যোজাত ধনতস্ত্রের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্যস্ত মূল্যবোধের উদ্ঘাটনকল্পে। “তিন পয়সার পালার *পরিপ্রেক্ষিত ১৮৭৬-এর কলকাতা। মূল 
Brera ম্যাকহীথ এখানে wif ডাকাতসর্দার মহীন্দ্র। ম্যাকহীথের প্রণয়ী পলি উপস্থিত পারুল নামে। 
ক্ষুব্যবসায়ী, বারবণিতা, ভিক্ষুক ইত্যাদি চরিত্রগুলোও যথাযথভাবে উপস্থিত। মূল নাটকের কয়েকটি 
রিত্রের সামান্য পরিবর্তন করেছেন নাট্যকার-__পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী যা যথাযথ ও শিল্পসম্মত। 
কষ্ট_ এদের ঘিরেই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, এবং এই চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরুপ উন্মোচন 
me অবক্ষয়ী সামভ্ততস্ত্রের মেকি মূল্যবোধ ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের যুগে পরিবর্তিত নতুন খোলসে 
শাষণের আবির্ভাব নাট্যকার মূৰ্ত করে তুলেছেন। ব্রেব্টের নাটকের বুপাস্তরে মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে 
ট্যিকার এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি_ একথা বলা যায়। বিশেষত নাটকের কয়েকটি সংলাপ তিনি 
বহু উপস্থাপিত করেছেন মূল নাটক থেকে। প্রসঙ্গত পারুলের প্রতি মহীন্্রের উক্তি_“এবার ভাবছি 
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Em m ছেড়ে দেব। একট! কারখানা qr. " ইত্যাদি অংশ উল্লেখ করা যায়। মঞ্চ পরিকল্পনায়ও 


' গোষ্ঠী ব্রেখ্টকে সম্পূর্ণভাবেই অনুসরণ করেছেন-__অস্তত AAG ও কুর্টউইল-এর প্রযোজনায় 


বার্লিনে ১৯২৮ এর ৩১শে আগস্ট থেকে Cu পেনী অপেরা'র যে-শ্রদর্শনী হয়--তার মঞ্চসজ্জার 


আলোকচিত্র থেকে একথাই মনে হয়। [John Wilet এ-সংকাসত্ত তথ্য ও আলোকচিত্র প্রকাশ 


করেছেন ৷] অথচ সংলাপে মৌলিক নাটকের স্বাদ সম্পূর্ণ উপস্থিত । যথাযথ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রথম 


ভিক্ষু ব্যবসায়ী যতীন্দ্রের সংলাপে উপমা ও অলংকারের উনিশ শতকী ব্যবহার উল্লেখযোগ্য | 


আভ্তাবল.থানার লগ্ন ইত্যাদির উপস্থাপনাও সুচিত্তিত। চবিত্রগুলির পোবাকপরিচ্ছদ নির্বাচনও যথাযথ | 


সঞ্গীতাংশে কোনো বিদেশী মন্ত্র এঁরা ব্যবহার করেননি। গানগুলির সুরারোপ উনিশ শতকী তরজার 


sus গানগুলির রচনায় নাট্যকার কোথাও আধুনিকতার প্রশ্রয় দেননি--ফলে সংলাপের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটকের শেষ দৃশ্যে “অর্ধেক দেবতা আর অর্ধেক পুলিশ’ 
বেশী বটকেষ্টর আবির্ভাবে মহীন্দ্রের মুক্তি ও বরলাভ। ব্রেখ্টের অভিপ্রেত ‘Social function’-aa প্রতি 
সজাগ দৃষ্টিই সম্ভবত এ-পরিকল্পনার মূল প্রেরণা, এবং প্ৰশংসনীয় এইজন্যে যে দৃশ্যটি উপস্থাপনার নৈপুণ্যে 
মুল নাটকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি পূর্ণ à 


* অভিনয়ে দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় ‘নান্দীকার' গোষ্ঠী তাদের পূর্বতন নাটক গুলিতে উপস্থিত 
ছন ৷ এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন মহীন্দ্রের ভূমিকায় অজিতেশ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণের ভূমিকায় বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত এবং যতীন্দ্রের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। 
পারুলের ভূমিকায় কেয়া চকবতীও অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে 
যে ব্ৰেখ্টের প্রতিপাদ্য অবক্ষয়ী সামস্ববাদ ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের আপাতমধুর চরিত্রের তাৎপর্য সমকালীন 


তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে অড়িত। এ-সময়ে এ-নাটকটি বাঙলার দর্শকের সামনে উপস্থিত করে 


'নান্দীকার' গোষ্ঠী সমাজ ও সময়-সচেতন শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলার দর্শক নিশ্চয়ই তাদের 


দত করবেন। কেননা যথাৰ্থ শিল্পের ও শিল্পীর মর্যাদা এখনও বাশুলাদেশে দুর্লভ নয়-_এ বিশ্বাস 
নন আছে। 


তরুণ সেন 


আসর পত্রিকা 0 বৰ্ষ ২য়, সংখ্যা ws, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭০ 
সান্দীকারের তিন পয়সার পালা 


"i নাটকটির মুল নাট্যকার হচ্ছেন__বারটোল্ট ব্রেখ্ট। তার “দ্য প্রি-পেনী অপেরা' অনুসরণে বাংলা 


নপাত্তরের কাজটি সম্পন্ন করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । এবং এই কাজে তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছেন, 


A 


আমরা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করছি। 


ASY বৃপাস্তরের কাজটা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। মূল নাটকটি হচ্ছে--'শপ্ৰোলোগ’ অর্থাৎ 
প্রস্তাবনা ছাড়া--তিন অঙ্কের । দৃশ্য সংখ্যা, প্রতি অষ্কে, তিনটি দৃশ্য নিয়ে, মোট ন'টি। মূলের অনুসরণে 
mata qp merae তিনটি অঞ্কে সন্নিবেশিত হয়েও বারোটি দৃশ্যে দাড়িয়েছে। তাছাড়া আছে একটি ‘ক্ৰোড় 
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উদ কবি, দার্শনিক ও নাট্যকার । তার নাটকে আছে আধুনিক মনের কাব্যিক 
ম। তার নাটকের ভাষাও SSS সচেতনধর্মী ও বর্তমান যুগোপযোগী | তাছাড়া তার নাটক প্ৰয়োগ- 

By সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের রীতি মেনে চলে। এতগুলি গুণের আকর যে নাট্যকার, তার নাটকের যথাৰ্থ 

hem qe সত্যিই যে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ইতিপূর্বে বহু বুপাক্তরিত নাটক “তিন পয়সার পালায় 
হ মৌল স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও শিল্পসত্তা। অনুসরণের যাঁতাকলে পড়েও মূল নাটকের রসটুকু বাঙলার বিস্বাদ 


যায়নি। বাঙলা নাটকটিও হয়েছে মৌলিকত্বের চেতনা-সমৃদ্ধ। 


মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে “তিন পয়সার enema গল্প নির্বাচনে বাঙলায় গল্পটি ভারি মানানসই হয়েছে 
Pec m c ncc cu uu D 
ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই পালাটির নাট্য-কর্ম বিন্যত্ত। গল্পটির মধ্যে দিয়ে তখনকার কলকাতার 

TS কাঠামোটারও একটা সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে। যদিও বুপটা প্রকটভাবে আংশিক। 


২১৫ 





এবার নাট্য প্রযোজনা প্ৰসঙ্গে কিছু আলোচনা করছি। যেহেতু “তিন পয়সার পালায় পুরোপুরি 
ব্ৰেখ্টের প্রযোজনা-পদ্ধতিই প্রহণ করা হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই ব্রেখ্ট পদ্ধতির স্বরুপটা কি, সে 
সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার । ব্রেখ্ট তার নাটকটি লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে। বের্লিন শহরের fene: 
আম্‌ ক্কিফবাউয়েরদাম্‌ মঞ্চে এ বছরেরই ৩১ আগষ্ট তারিখে নাটকখানি প্রথম মঞ্চায়িত হয়। আর এ 
তারিখটাই হচ্ছে 'এপিক থিয়েটার '-এর জন্ম-তারিখ! এই শুভ জন্ম-লগ্নের উদ্দেশ্য নিয়ে একজন সুবিখ্যাত 
নাট্য-বোদ্ধা লিখেছেন £ 

"Brecht at the Theater-am schiffbauerdamm with his “The Threepenny Opera’ 
evolved a new dramaturgy and new methods of staging using screens, motion pictures, 
treadimills, and sign-boards to reduce emotional empathy and increase intellectual 
decisiveness in the audience. Acting in Epic Theatre, the name used to distinguish the 
narrative and educational from the dramatic emotional theatres, was marked by 
declamation and non-illusory, non-psychological interpretations. For Epic Theatre the actor 
was not to become the character he played, not to live the part, but he was to understand 
his role, interpet it and comment on it. Epic Theatre perhaps, the most far-reaching of the 
new theatre movements, directed the actor once again forwards objective reality without 
recourse to theatrical illusion or simulation of real life.” তাছাড়া এই নাটকটি মঞ্চায়নের ব্যাপারে 
ব্রেখ্ট একখানি ‘ষ্টেজ-স্কীপ্টে ’ যে তথ্য রেখেছিলেন, তা হচ্ছে : ‘‘The Threepenny opera deals with 
bourgeois conceptions, not only as ‘content’ by representing them, but also by the ‘way’ 
in which they are presented. It is a sort of summary of what the spectator in the theatre 
wishes to see of life.” ৷ 

তাস্হলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এপিক থিয়েটার-এর মর্মবাণী প্ৰকাশ করা একটা কঠিন সমস্যা। সেই 
wq নাট্য প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে এতদিন পৰ্যস্ত একটা ভাসা-ভাসা নজীরের সন্ধানই পেয়ে এসেছি (এবং তাও 
পরিলক্ষিত হয়েছে শ্রী উৎপল দত্তের নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে), কিন্তু সম্পূর্ণরূপে “এপিক ঘিয়েটারের' নাট্য- 
প্রযোজনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এই “তিন পয়সার পালা” নাটকেই। বুপাস্তরিত বাংলা নাটকে তাই 
সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে পর্দা, চলচ্চিত্র, treadmills অর্থাৎ পদচালিত যন্ত্রের বদলে ঢাকের বাজনা ও গীতবাদ্য, 
সাইন-বোর্ড, প্রচারপত্র এবং দৃশ্যপটে লিখিত বিভিন্ন সারগর্ভ বাণী। দর্শকের স্নায়ুকে ‘ইমোশন্যাল’ ক'রে তোলার 
চেয়ে বিচারবুদ্ধিকে সদা জাগ্রত রাখার জন্যই সেগুলির ব্যবহার FASS হয়েছে বলে মনে হয়। 

নাটকবানির পরিপূর্ণতা আনবার জন্যে যে কটি বিভাগ একযোগে কাজ করেছেন সেগুলি হ'ল 2 মঞ্চ- 
সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা, মুখোস, ছবি ও লেখা, আলো, সংগীত পরিচালনা ও নৃত্য পরিচালনা 
রাধারমণ তপাদারের কৃতিত্ব অসামান্য হয়ে দেখা দিয়েছে “ভিক্ষুকাশ্রম", “আস্তাবল”, ‘নিষিদ্ধ পল্লী”, ‘থানা’ ও 
“জেল প্রাষ্গণ'-এর মঞ্চ-সজ্জার মধ্যে দিয়ে। অপেরা-ধর্মী নাটমঞ্চ সৃষ্টির দিকেও তার দৃরদৃষ্টি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলেন্দু চক্রবর্তী নাটকের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে দেখিয়েছেন 
অনুপম বৈচিত্র্য । শক্তি সেনের রূপসজ্জা বিভাগের কাজও হয়েছে নাটকোচিত। মুখোস তৈরীর কাজে সবিতা 
মুখোপাধ্যায় আঙ্গিকের এক নতুন রীতির প্রবর্তকরুপে দেখা দিয়েছেন। বুলবুল চৌধুরী ও রাসমোহন রায় ছবি 
ও লেখার মাধ্যমে নাটকের একটি প্রয়োজনীয় অংশের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন_ তবে দু'টি প্রচার পত্রে 
বানানের ভুল (ইচ্ছাকৃত?) থেকে গেছে। স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ASS আন্তরিকতার সঙ্গে আলোক-পক্ষেপণের 
কাজ করেছেন। লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য-পরিকল্পনার মধ্যে পুরানো যুগের ছীাচটাকে সুন্দরভাবে দেখানো 
হয়েছে। 

রূপান্তরের কাজ ছাড়াও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গীত-রচনা, সুর-সংযোজনা ও নির্দেশনার ব্যাপারেও 
বেশ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তার হাতের গীত-রচনা চলতি সুরের ভেলার চড়ে সোজা দর্শকের মগজের 
ঘাটে এসে পৌঁছয়। এবং নাটকের মধ্যেকার ছাব্বিশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সাতজন সংগীত শিল্পীকে 
নিয়ে অনুপম নাট্যরুপকল্পতার আশ্রয়ে সংগঠিত ক'রে, আছ্গিক প্রযুক্তির যথার্থ সছ্যবহারে সুসংগত নাট্য-শিক্ষা 
দান করে যেভাবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সামগ্রিক সাফল্যের চূড়ায় উঠেছেন, তাতে তার পরিচালন কৃতিত্বের 
বিকাশই ঘটেছে বলে আমাদের ধারণা। 
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এবার ব্যক্তিগত অভিনয় সম্পর্কে কিছু রাবলাম। নাটকের অনেকগুলি চরিত্রের মধ্যে তিনটি 
চরিত্রের রূপায়ণে অসামান্য অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র তিনটি হ’ল 2 ‘যতীন্দ্রনাথ’, ‘বাঘাকেষ্ট’ ও 
‘মহীন্দ্ৰনাথ’৷ এই তিনটি চরিত্রই হচ্ছে ব্ৰেখ্‌টের নাটকের ভিক্ষুকরাজ 'জোনাথান্‌ পিচাম্”, কোতোয়ালী কর্তা 
ব্ৰাউন’ ও দস্যু-সর্দার “ম্যাকি দ্য নাইফ"! চরিত্র তিনটিতে যথাক্রমে অভিনয় করেছেন-_অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । চরিত্র তিনটি বিকাশে ব্রেখ্ট-প্রবর্তিত 'এ্যালিয়েনেশান' 
মতবাদকে অত্যন্ত সুচারুভাবে আরোপিত করা হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য চরিত্রের বৃপায়ণের কাজেও এই 
মতবাদকে অশ্রদ্ধা করা হয়নি। একজন বিশেষজ্ঞের বিবেচনায় “এ্যালিয়েনেশান'-এর কার্য পদ্ধতি হ'ল এই £ 
“Since the actor does not identify himself with the man he presents, he can see him from 
a particular, chosen stand-point can reveal his opinion of him, and bring the spectator, who 


. also was not invited to identify himself with the character, to criticize him.....The stand 


point thus assumed is that of social criticism. By his arrangement of events and his 
interpretation of his role, the actor gradually brings out those things, those traits, that 
belong to the social realm. His performance thus becomes a colloquy with audience to 
whom he turns about social conditions. He induces the listener according to his class, to 
justify or change these conditions." 


তাহলে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সত্যিকার “এ্যালিয়েনেশান' এর পথ ধ'রে চলতে গেলে 
অভিনেতাকে মস্তিষ্ক বজায় রেখে চরিত্রগত অভিনয় করে যেতে হবে এবং সেটা AMAR YAR ব্যাপার | অত্যস্ত 
চৌকস ও বুদ্ধিমান অভিনেতা না হলে একাজে সুফল পাওয়া যায় না। কিন্তু উপরোক্ত তিনটি চরিত্রের 
অভিনেতাই. এই ব্যাপারে বেশ সফলতা লাভ করেছেন। তারা বেখ্‌টের মর্মবাণীকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
নিটোল রুপে দেখিয়েছেন। তবু এই তিনজনের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“যতীন্দ্রনাথ'-কে। উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ, গান, অভিব্যক্তি, অবস্থান, সংহতি, রূপসজ্জা ও চরিত্রচিত্রণে তিনি এক 
অনন্য মুলিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। “বাঘা কেন্ট”র দ্বৈতসন্তাকেও বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অননুকরণীয় বিভিন্ন 
আঙ্গিকের প্রয়োগে অনবদ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মহীন্দ্রনাথ'-ও এক 
বিচিত্র-ধর্মী অভিনয় প্রতিভার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। এক শহুরে দস্যুসর্দারের বিচিত্রতম মতি-গতি কার্যকলাপকে 
মূর্ত করে তুলেছেন ব্ৰেখ্টের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়ে। তবু যে ত্ৰুটিটা তার অভিনয়ে মাঝে মাঝে 
চকিতে দেখা দেয়, সেটা হ'ল Sra ব্যক্তিসত্তা এবং চর্বণরত অবস্থায় কথা বলার ভঙ্গীটা। তার অভিনয়ে 
'এ্যালিয়েনেশান' অর্থাৎ বিচ্যুতি-করণের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছে ফাসীর মঞ্চে ওঠবার আগে সকলের কাছ থেকে 
ক্ষমা-প্রার্থনার আবৃত্তি পাঠের সময় ৷ সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রই উন্নততর অভিনয়-মানে পৌছেছে। দু'টি 
ন্টাইপ"__চরিত্রের অভিনয় দেখে মশগুল হতে হয়েছে। চরিত্র দু'টি হ'ল ঃ জয় সেনগুপ্তের “ফটিকরাণী' এবং 
অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্মভ্ৰাতা “রমেশ-উমেশ সাংখ্যতীৰ্থ'। 

“তিন পয়সার পালা'র অন্য গুণ যেটা লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং যার জন্যে দর্শককুল 
সারাক্ষণই বেশ খোস মেজাজে অভিনয় দেখেন, সেটা হ'ল এর নির্ভেজাল অপেরা-ধর্মীতা! কারণ নাটকটি হ'ল 
আবার সেই ধরণের 2 ‘এ ড্রামা সেট্‌ টু মিউজ্জিক্‌', অর্থাৎ উপযুক্ত সংগীতের ব্যবহারে যে নাটক আরো 
প্রকাশধর্মী ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে, তাই। শেষ কথা হ'ল £ বাংলাদেশে ‘এপিক্‌ থিয়েটারের সঠিক যোগ্যতা 
নিয়েই 'নান্দীকার আবার পথ-নির্দেশক হ’ল। নাটকটি দেখেছি গত ২৬শে জানুয়ারী, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। 





ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : তিন পেনীর অপেরা 


Business Standard O Sunday, 10 October, 1982 


A new song of threepence 


'"Brecht's works are a case where familiarity breeds respect’’, Johan Wollett had once 
remarked long ago. Seeing Open Theatre's Teen Pennyr Opera—a Bengali version of 
Brecht's The Threepenny Opera—one realised how true the remark. For, 54 years after 
it was first performed at the Theater am Schiffbauerdamm, the play which took all 
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erlin by strom when it opened, retained a large measure of its acid humour when it 
as staged at the Max Mueller Bhavan auditorium the week before. 

A mark of the success of the present production was that while spoken and sung 
y not a predominantly musical cast, the members were not swamped under by the 
artlingly unusual and haunting score by Kurt Weill. Brecht had based his play on Jojn 
ay's The Beggar's Opera first performed in January. 1728. Gay's satire of the 
'alpole government and the contemporary society of his period as well as his spoof 
the Italian operatic tradition found empathy in Brecht. The revolutionary poet 
aywright used the biting irony to comment on the morality of his period. 

Anjan Dutt's Bengali translation retains the bitter cynicism and the lack of 
ntimentality of the original. The key message of the play ''First give us something 
fill our bellies, Then you can talk—then you can pitch in. Show us first how a 
‘etched oaf, Can get his share of the world's great loaf’ comes out very well with 
2 parallel mood of nihilistic scepticism of moral values. Brecht's raunchy humour has 
so been well caught. 

The play becomes great fun because of a stylish Macheath by Anjan Dutt. Dutt's 
rtrayal was a searing indictment of bourgeosi hypocrisies. Sudeshna Roy's Jenny 
iver Was an excellent floozy through her portrayal of Lucy had much Jacking because 
> Jealousy Duet between Lucy and Polly Peachum was compressed into a tiny 
arrelous scene. 

Palash Ranjan Bhowmik's Jonathan Peachim had the right mixture of pragmatism 
1 villainy although he cultivated some of Utpal Dutt's mannerism in an uncanny 
y. I would have liked Chanda Dutt’s Mrs. Peachua's Prices has the right amount of 
ztuounsness. Chanchal alter a little more weight an balance against Peachum and 
icheath. 

Mamlu Dutta Ray as olly Peachim warms to her role in the later acts. This 
uires a little more builds-up to convey the sense of danger lurking under the 
faceelegance and merriment. Pradip Saha's Tiger Brown has the right degree of 
irish as a Aloke Mitra's Pries has the right amount of unctuousness. Chanchal 
osh sang the theme song of Mack the Knife with great flair. 

What the paly lacked was a little more colour both in the sets and costume. The 
g that one missed the most in this abridged version of the paly was the most savage 
in the original— Pirate Jenny's Song. 

But in spite of all the shortcomings it was a play that was fun to watch and hear. 
: music conducted By Hans Juergen Nagel was exspecially lively. Max Mueller 


ivan collaborated with Open Theatre in the Production. 
Ella Datta 


সকাল O ১৩ অক্টোবর ১৯৮২ 


৷ পেনীর অপেরা 
টস মুলার ভবন এবং ওপেন থিয়েটারের সাম্প্ৰতিক যুগ্ম প্রযোজনা বার্টোল্ট ব্রেশট কালজয়ী নাটক 
i DREIGROSCHENOPER. ইংরেজী অর্থে প্রি পেনী অপেরা । বাংলায় নামকরণ করা হল “তিন 
| অপেরা i” নাটকটির ভাষাত্তরে: পরিচালনায় আলোকসম্পাতে এবং নায়ক মেকীর ভূমিকায় 
ইন অঞ্জন দত্ত। নাটকের মৌলিকত্ব বজায় রাখতে বিদেশী চরিত্র গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ব্রেখট 
সুরকার BS ওয়েইলের স্বরলিপি নাটকে VAG | 
১৯২৮ সনের ৩১ আগস্ট বার্লিনে প্রথম মঞ্চস্থ এই নাটকটি কলকাতায় আসে বাট দশকের প্রথম ভাগে। একটি 
& নাট্যগোষ্ঠী ছিল এটির প্রযোজনায়। তার রূপ রস গন্ধ ছিল ভিন্ন স্বাদের। তারপর প্রায় দুই দশক 
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নাটকটি নিয়ে কলকাতার কোন নাট্যদল তেমন মাথা ঘামায় নি। ঠাণ্ডা ঘর থেকে নাটকটিকে বের করে 
&আনলেন অঞ্জন দত্ত। অভিনন্দনযোগ্য ANTA | 

") = স্বল্প ব্যয়ে ছিমছাম নাটকের মেজাজে তৈরি এমন একটি মঞ্চ (পলাশ ভৌমিক) ইদানীং প্রায় চোখে 
| oe না। ছন্দা দত্তের নিপুণ পোশাক পরিচ্ছদ পরিকল্পনা আমাদের আনন্দ দেয়। আলোক পরিকল্পনায় 
অঞ্জন সিদ্ধহস্ত তারও প্রমাণ পেলাম! কিন্তু অভিনয় অংশে এসে আমরা গুটিয়ে যাই। 

পর্দা উঠার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকদের রাজা জনাথন পীচুস (পলাশ ভৌমিক) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
র। পলাশের সাবলীল অভিনয় সত্ত্বেও নাটকটি কিন্তু প্রথম বিশ/পঁচিশ মিনিট প্রায় নিশ্চল, গতিহীন 
ঠাণ্ডা বরফে ঢাকা । একমাত্র চকমকি পাথর ঠুকে যাচ্ছেন পলাশ। সংলাপ যেন নাটকের গতি বাড়াতে 
| ছে না। এই ত্রুটি বড়ই শীড়াদায়ক। অঞ্জন তার চঞ্চল অভিনয়ে ডাকাত সর্দারকে প্রাণবস্ত করে 
৷ ভুলেছেন। গ্যারেজে মেকী পলির বিবাহ অনুষ্ঠানে অঞ্জনের অভিনয় বা গণিকা জেনী ড্রাইভারের গৃহের 
রিভিও Mp ee eee ১১৮, ৬৭৮০৬, ৭১০, ৷" 
প্ৰয়োজন ৷ তবে পিছনের সারিতে বসা দর্শকগোষ্ঠীর বিরাগ ভাজন হবেন শিল্পী। দ্বৈত ভূমিকায় (জেনী 
ড্রাইভার এবং লুসী) সুদেষ্তা রায়ের চমকপ্রদ এবং পরিণত অভিনয় “তিন পেনী অপেরার' সম্পদ। 
n উপরে উল্লিখিত তিনজন শিল্পী ছাড়া আরও coser শিল্পী বয়ে বেড়াচ্ছেন নাটকটি উত্তরণের দায়- 
. দায়িত্ব । সেলিয়া পিচুসের চরিত্রে ছন্দা দত্তের প্রথমার্ধের অভিনয় মনে দাগ কাটে না। 
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Amrita Bazar Patrika C) Friday 15 October, 1982 
Teen Pennyr Opera 


. Open Theatre staged their Teen Pennyr Opera, after Bertolt Brecht's ‘‘The Threepenny 
10655", under the auspices of Max Mueller Bhavan at the MMB auditorium. They 
followed, in translating the play from German to Bengali through English, the rare 
. pern of relying on different English versions for different scenes in the same 
production : on the John Willet and Ralph Manheim version for the first four scenes; 
on the Hugh Mac-Dairmid version for the next six scenes and on the Eric Bentley 
translation for the ballads. They retained the wonderful original musica! score by Kurt 
Weill. | 
Director Anjan Dutt rendered a reasonably good translation, with a fair quota of 
slangs thrown in (to provide colour?)—it was a smooth transition from one version to 
another. Yet, with this and all the help of the eminent local personalities acknowledged 
in the programme sheet, Mr. Dutt achieved only a limited success in making the 
| production as delightful a fun-fare as it possibly could be. It was not the sort of an 
| experience one would bother to write back home about. 
‘ts This is not to say, however, that the evening was not enjoyable. It, like the 
, production's story line, was. 
] Jonathan Peachum is an honourable businessman controlling the begging rights in 
: the city of London. He outfits his boys with the necessary apparel, coaches them in the 
different art of arousing pity in the stone-like heart of the common man and assigns 
them their operating zones—all at a nominal 70% commission. Polly, his daughter, 
marries Mackie Messler, a gangster, burglar, aronist, killer and now also a bigamist. 
Mackie, a good friend of the police-chief, Tiger Brown (with whose daughter also 
. Mackie has sexual liaision) is safe so long as Brown is in Office. This perfect balance 
' is destroyed when Brown is forced to arrest Mackie—or else, Peachum would upset the 
imminent coronation ceremonies by letting loose the beggers during the processional—and 
sentence him to the gallows. This is averted in the mock-opera ending that has the 
queen pardon all of Mackie's crimes and bestow upon him riches of assorted order 
* ang with a seat in the parliament. 
| This dig at the existing social order was so well brought out that during the 
announcement in the end a member of the audience demanded the time of the 
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announcement be stated as present. There are regrettable omrmissions, such as Peachum 
providing crutches, artificial legs, and assorted pitiable equipments, the appearance at 
the execution of Mackie's former loves with their babies, the reduction of the brothel, 
in which Mackie is arrested, to a single whore Jenny. Despite the confusing maze of 
allusions to poverty and capitalism, the scorn for the church and ridiculing of 
priesthood, and general pessimism expressed by Mackie in his ‘song of futility’, 
Mr. Dutt succeeds in sustaining the view that there is a marked similarity between the 
ruling rich and the rogues. Mr. Dutt, though he ably utilises the stage space and creates 
his acting areas by light-zones, lacks a sense of comic and fun. Dr. Nagel superbly 
conducts the original Weill score. 

But for his certain subtle nuances and looks, Mr. Dutt ts rather dissappointing as 
the devil-may-care Mackie Messler. Palash Ranjan Bhowmick's Jonathan Peachum is 
an excellent performance, over shadowing al! other members of the cast. Chanda Dutt 
as the alcholic Mrs. Peachum is very convincing. Mamlu Dutta Roy as Polly Peachum 
and Pradip Saha as Tiger Brown are adequately cast. Sudeshna Roy as Lucy seemed to 
enjoy herself immensely on stage. We didn't. 


The Statesman O Saturday, October 16, 1982 


The idea of fun (Spass) is at the core of whatever Brecht wrote and forms an important 
part of his personality. To the unintelligent this seems an invitation to frivolous 
entertainment of the kind Die Dreigroschenoper yielded in the form of Tin Poyshar 
Pala. But even orthodox Marxists continue to damn the play as politically inconsequen- 
tial because it had a great theatrical success in 1928. The principal merit of Open 
Theatre's Tin Pennyr Opera, sponsored by Max Mueller Bhavan at its own auditorium 
lies in avoiding both pitfalls. Anjan Dutt shows, without any loss of commercial appeal 
that the world is intensely evil and its denizens irredeemably greedy. His only serious 
mistake is that a gangster emerges as too likeable a human being. 

Mr. Dutt's Bengali translation is the first to do justice to Brecht's muscular, 
cynical poetry, and future translators of any play ought to follow his practice of 
consulting all the available English versions, by John Willett and Ralph Manheim, by 
Hugh MacDiarmid, and by Eric Bentley and Desmond Vesey. The way the songs have 
been rendered to fit the original Kurt Weill score seems unprecedented in Bengali 
theatre in the past two decades. Given such maturity of expression the deletion of the 
poor men's wedding song, Polly's Pirate Jenny and Barbara Song (the dialogue 
includes a paraphrase), the First Threepenny Finale, Mrs. Peachum's Ballade of Sexual 
Obsession, the Jealousy Duet between Lucy and Polly (replaced with a crude brawl) 
and the Ballade in which Macheath begs all men for forgiveness, causes considerable 
disappointment. The wedding scene never indicates that Macheath is in a hurry to get 
rid of his associates who, on their part, have no intention of going away from the food 
and Liquor. Omission of the professional discussion among the whores softens the 
impact of the Ballade of Immoral Earnings. The fourth scene, in which Polly demon- 
strates her ability to run the business in Macheath's absence, misses the sudden 
violence. With Tiger Brown walking up to the stage through the auditorium, and not 
riding a horse, to announce the Queen's pardon for Macheath, the ending lacks the 
satiric bite Brecht intended. 

That Mr. Dutt has come a long way from the brooding compassion of Jakhan 
Sachetan is evident from the hard practicality of the Peachum family. Though he 
unduly sensationalizes the first arrest of Macheath (who relieves Smith of his gun 
before Mrs. Peachum trips him), the war between two business rivals acquires a brutal 
clarity because of economy of movement. Lucy confessing her false pregnancy to Polly 
and Macheath vainly soliciting former followers for money to bribe the jailor will 
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please connoisseurs of farce. The three formidable performances arc Palash Ranjan 
Bhowmik's Peachum, Chhanda Dutt’s Mrs Peachum and Madhuparna Dutta Roy's 
Polly, all of whom conceal an iron will behind benign exteriors. Mr. Dutt’s Macheath 
(who completely ignores his sword-stick) recalls John Travolta more than a ruthless 
bourgeois. Sudeshna Roy makes a hilarious Lucy but, in spite of chain smoking, an 
incredibly soft Jenny. Pradip Saha reduces Tiger Brown to a non-entity. Apart from 
Bikram Sarkar's lugubrious Matthew, none of Macheath's henchmen behaves true to 
his class. Mr. Dutt ought to make more aggressive use of placards and lighting. Hans 
Juergen Nagel who conducted the recorded music, tended to neglect the drums. 


By Our Drama Critic 


The Telegraph O Saturday, October 16, 1982 
Tacky and barren 


Y ou cannot have a successful Three Penny Opera if the person playing Macheath looks 
and acts like a cute boy. Anjan Dutta throws his past examples of acting talent out of 
the window when he does a bad imitation of a Hindi movie villain throughout the play. 

This is a tough and delicious play to do. There have been numerous adaptations 
and translations of it produced in Calcutta. It should have been a challenge to do it 
again, in a new, powerful and relevant way. Instead we saw a truncated, amateurish and 
indifferent parody of the play. Brecht surely did not mean this when he talked about 
alienation. 

Brecht’s plays become alive when you work on them with a direct aim of 
affecting your audience. This production lost its way somewhere and what ensured was 
a dutiful enaction of all the famous scenes and most of the famous songs to no visible 
effect. The director should have understood that feeling and punch come before skill 
in singing those songs. We are shortchanged from the start. The Ballad of Mack the 
knife which is a hard song to botch up is botched up and that is a signal for a large 
cast, most of whom do not understand what they are doing, to play out a tacky 
melodrama. The Captains shortcomings have already been mentioned. His old pal Tiger 
Brown (Pradip Saha) is unbelievably mild, Mrs. Peachem is far too sleazy and her 
daughter Polly is a prime sample of what can happen when genteel educated young 
ladies are asked to play nasty roles on the Calcutta stage. Macheath's gang is a joke 
and costumes are from a different period than Tiger Brown's whose dress is yet again 
different from the pre-Victorian outfit of Mr. Peachem. 

Mr. Dutt should re-do the whole play starting from the three things that worked 
in the performance. Palash Ranjan Bhowmick plays a beautiful, quietly sinister Mr. 
Peachem bringing to mind all the lethal middle-class bureacrats we know. Sudeshna 
Roy does a good Jenny and brilliant Lucy Brown. The few moments when the play 
ignites come when she is on stage. Ms Roy's is a tremendous talent and one is glad 
to see it in this otherwise barren work. 

Last of all Kurt Weill's score is done effective justice to, by the musicians. It 
actually starts to send a few chills up the spine until the singing breaks. 

Ultimately Mack's knife is never demonstrated, the beggars are lightly sketched, 
and the audience goes away untouched. 


Ruchir Joshi 
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যুগান্তর O ২৮ অক্টোবর ১৯৯০ 


‘তিন পয়সার পালা’ শুধু নান্দীকার বা অজিতেশেরই নয়, এতদকাল যাবত প্রযোজিত স্মরণীয় এবং | 
জনপ্রিয় নাটকের একটি সত্তরের দশকের গোড়ায় এই সুকৃতি নাট্যনির্মাতা সদর্পে দেখিয়েছিলেন সাধারণ | 
রঙ্গালয়ের পাড়াতেই অসাধারণ পালা করা যায়। তাও আবার ব্রেখটীয় প্রথায়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের | 
মত সাহসী সপ্রাণ, সতেজ, সন্জীব ও সপ্রতিভ মানুষই এমন পেরেছিলেন। কেন না জার্মানদের চিরআধুনিক | 
নাট্যকার বেৰ্টোল্ট ব্রেখ্ট তো তখনও আমাদের খুব চেনাজানা হয়ে ওঠেননি। তাকে দেশজ কাহিনী ও; 
উপকরণে নিয়ে এলেন অজিতেশ। নান্দীকারের সোনালি সেই নাট্য প্রযোজনায় যারা শরিক হতে পারেননি, 
তাদের কাছে এসব গল্পগাথা মনে হলেও হতে পারে। সুখের কথা, সেই মনোরম নাটক ‘তিন পয়সার 
পালা'কে আবার মঞ্চস্থ করছে অজিতেশ নাট্য আকাদেমি। এবারও নাট্য স্থপতি প্রয়াত অজিতেশ। Geis 
প্রয়োগে রয়েছেন বাধারমণ তপাদার, অজিতেশের সুদীর্ঘ সময়ের ছায়াসঞ্গী পুরনো প্রযোজনার দুজন | 
রণজিৎ চকুবর্তী ও পল্লব মুখোপাধ্যায় ছাড়া অন্য সবাই AGA যতদূর মনে পড়ে রণজিৎ এবং পল্লপবের 
তখন ছোটবাট ভূমিকা ছিল। আগেকার নান্দীকার প্রযোজনার সঙ্চে এবারের অজিতেশ নাট্য আকাদেমির 
প্রযোজনার তুলনা করা ঠিক হবে না। তবে নির্ছিধায় বলা যায় একদল নবীন অভিনেতাকে রাধারমণ , 
সুযোগ্যভাবেই তালিম দিয়েছেন এবং অজিতেশের পরিকল্পনার বৈচিত্র্যকে এঁরা সঠিকভাবে তুলে! 
ধরেছেন। শিশির মঞ্চে দ্বিতীয় অভিনয় দেখে আশান্বিত হওয়া যায়, অচিরেই সংঘশক্তি আরও সাবলীল; 
হবে। ব্যক্তিগত অভিনয়েও ধার বাড়বে। A 
বড় মাছের ছোট মাছ খেয়ে ফেলার মত চিরায়ত লোক-বিশ্বাস “তিন পয়সার পালা*র মূল উপজীব্য। 
ব্রেখ্ট গল্পটা ফেঁদেছেন এক উদ্দাম পাতি ডাকাত, এক ধুরন্ধর ভিথারী-ব্যাপারী ও ঘুবখোর এক পুলিশ J 
অফিসারকে কেন্দ্র করে। সমাজের এই তিন বিন্দুকে ঘিরেই অপরাধের বৃত্তটি গড়ে ওঠে। অজিক্তেন্ের || 
বুপাত্তরে ডাকাত সর্দার মহীন্দ্র এক অদ্ভুত ক্ষমতাশালী মানুষ৷ পুরুষরা তাকে ভয় পায়, মেয়েরা তাকে | 
ভালবাসে বিয়েও করে। ভিক্ষুকাশ্রমের মালিক যতীন্দ্রনাথের শিক্ষিতা রূপসী কন্যা পারুল, দারোগা 
সাহেবের কন্যা লতু এমনকি পতিতা জোছনা, সকলেই মহীন্দ্রের কোন এক সময়ের স্ত্রী। তাদের সোহাগ | 
করে মহীন্দ্র প্রাণভরে, আবার তাদের সষ্গে সম্পর্কের সুযোগও নেয়। তেমনি আইনের রক্ষক দারোগা 
বটকৃষ্ণ যতীন্দ্ৰ ও মহীন্দ্র দুজনের বেআইনি কাজেরই মদতদার। ওদের অন্যায় ব্যবসা দেখেও দেখে না। 
আবলা আইনে ফাক থেকে বাঁচার পথও ওদের বাতলে দেয়। এর মাঝেই স্বার্থপরতায় বিবেকবর্ভিত 
মানুষদের মাঝে খানিকটা হলেও সাচ্চা মনে হয় মহীন্দ্রকে। পুরুবালি বেপরোয়া । দিলদার । অবশ্য তার 
প্রেমিকারা কখনই লোভলালসা, স্বার্থান্ধতা মুক্ত নয়। এই গুটিকয় চরিত্রের কথায়-আচরণে, বিশ্বাসে-স্বপ্রে 
এক নির্মোহ ভঞ্গাতে উঠে আসে সমাজের চিরকালের ক্রেদাক্ত চেহারা । মুখোশের আড়ালে কুৎসিত এক টু 
একটা মানুষ । স্বাৰ্থসিদ্ধির টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত। ব্রেখ্ট কিংবা অজিতেশ তাদের দেখেছেন "s 
{fora | তাই এই নাটকের ডিটেলস চির্স্তন। তবে শেষকালে মহীন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় দীড়িয়ে : 
যখন বলে, আমার মত ডাকাতদের কাল শেষ হল। এবার নতুন একদল ডাকাত জন্ম নেবে। তারা ! 
শিল্পপতি ৷ কল-কারখানা গড়ে মানুষকে কাজ দেবে। আমরা এতকাল মানুষকে খুন করেছি, ওরাও করবে। [| 
আমরা খুন করলে AS দেখা যেত, ওরা খুন করলে দেখা যাবে না। এই তফাত। শোষক শোধিতের এত | 
সহজ ব্যাখ্যা আর কেউ কোথাও দিতে পেরেছেন কিনা জানা নেই। এজন্যই ব্রেখ্ট অমর | i 
একটা প্রয়োজন আছে মনে হয় না। ধ্রুপদী রচনা সময়কালের উধের্ব। উদ্যোক্তারা সেদিক থেকেও | 
প্রশংসনীয় হবেন | আকাদেমির যেসব শিল্পীরা নজর কেড়েছেন, রণজিৎ চক্ুবর্তী (ASIA) সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেহীন্দ্র), চৈতালী পাল (পারুল) ও শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় (জোছনা)। দাদা অজিতেশকে অনুকরণ না করলেও | 
| মহীন্দ্র উজ্জ্বল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে প্ৰণতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত 3 
_ সরকার, শাম্বতী মৈত্র, গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অভিজিৎ ঘটক, অতনু ভট্টাচার্য প্রমুগ্লের 
নাম উল্লেখের প্রয়োজন। সুবীর Wea দারোগা বেশ কমজোরি। কোরাসের গান আরও সুরেলা ও জোরাল 
. হওয়া জরুরি। ছন্দে চলতে গিয়ে অনেকেই জ্জেরবার হয়েছেন। পোষাক-আসাক ও আলো এবং মঞ্চ 
যথাযথ। তবে নাটক শুরুর আগে ঘোষণায় প্রয়াত অজিতেশকে ‘শ্ৰী'যুক্ত করা শ্রুতিকটু | 
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The Telegraph O Saturday, October 20, 1990 
Just not Brecht 


Ajitesh Natya Academy's Tin Paysar Pala (Sisir Mancha, October 14), in its Benga 
adaptation by the late Ajitesh Bandyopadhyay, must be one of the most devote 
revivals in Calcutta theatre—so genuflecting as to credit even the direction to Ajites] 
The man entrusted with painstakingly resurrecting the departed work is Radharama 
Tapadar. Ajitesh's associate in the old Nandikar group. 


In these circumstances one should approach a production with stercoscop 
vision. On the one hand, the idea of a faithful replica explicitly invites comparisor 
with the original show. On the other, since theatre does not belong in the museum, tł 
performance must be scrutinised by normal artistic standards. Not having seen Ajitesh 
play in 1969, this reviewer has to confine himself to an analysis of the curre 
presentation. But why did Ajitesh introduce a new warden and a new priest in the la 
scene when Brecht himself did not? 


The Threepenny Opera is a very complicated drama ; most directors fail to cai 
its layers of meaning and inevitably romanticise it (just what Brecht wanted to avor 
or use visible alienation—effects like masks or placards, believing these automatical 
create epic theatre. More often than not, the romanticism and superficial devic: 
completely obscue Brecht’s theme : a scathing satire of bourgeois society ar 
conceptions. The Academy's producuon lacks this depth of intensity, nor is it true 
Brechtian theatre, but still can be recommended on the level of entertainment. 


Macheath, warned Brecht, is "ʻa bourgeois phenomenon"', a typical businessma 
He is not handsome, and he visits brothels as part of his middle class daily routine—1 
reflection of his sexuality. At the end, he is genuinely afraid of dying and feels a victi 
of injustice. In this light, Sunit Bandyopadhyay's Mahindra comes across as a mo 
traditional hero, albeit a competent one. But Subir Datta as Batakrishna Sarkar Poli 
Chief Brown misses Brecht's schizoid image of modern man with separate public ai 
private personas. 


In contrast, Peachum is a clear villain, but Ranajit Chakrabarti interprets him 
a comic yet clever shark. His daughter, Polly, has one of the most difficult part 
Brecht advised the actress playing her to study Peachum's characteristics chaitali F 
as Parul malleably coveys Polly's practicality and agreeability, but instead of t 
carnality Brecht desired at her wedding feast, she becomes a demure Bengali bric 
Saswati Maitra’s latu (Lucy), her rival, is the only one who stands outside her role, E 
that may be unintentional. 
^ Jt is doubtful that the Academy's members realise Brecht's directives for ef 
acting, namely that the actor should constantly criticise his character, show tl 
criticism to the audience and strive to break stereotpyed depictions. Thus the band 
in the production are conventional, rather than staid and sociable as Brecht wished. T 
singing is not too effective ; with no trace of Brecht's love for ‘‘speaking against t 
music.” 
Ananda 1 
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নাগরিক নাট্যোৎসব জমালো “জনতার রঙ্গশালা” 
সারি সারি অপেক্ষমান উংসুক চোখ যখন আলোময় হলঘরে আকাঙ্ক্ষিত সময়ের সিঁড়ি বেয়ে এক নতুন 
লক্ষ্যের পথে ছুটছেন ঠিক তখন অন্ধকার হয়ে এলো চোখের চতুক্ষোন। শুরু হলো নাগরিক নাট্যাঞ্গনের 
নাট্যোৎসবের VS দিন। শুরু হলো নাটক জনতার রঙ্গশালা। 
আমাদের সমাজ ও সামাজিকতার pa সময় স্থির রয়ে গেছে। শুধু দিনবদলের তালে তালে তাল 
মিলিয়ে পরিশীলিত হয়েছে। আধুনিকতার ছাচে ঢেলে আধুনিকায়ন করেছে। fey মৌলিক সত্তার কোন 
বদল হয়নি। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত জন গে’র 'বেগার্স অপেরা” অবলম্বনে জার্মান নাট্যকার ব্ৰেশট্‌ 
ঠিক দুশো বছর পর অর্থাৎ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে “fA পেনী অপেরা” রচনা করলেও GMS তার নাটকের 
পটভূমি ১৭২৮ খৃস্টাব্দে লন্ডন শহরের সোহো অঞ্চলই বেছে নেন। কারণ FON বছরের আগের সামাজিক 
অবস্থার মিল তিনি ১৯২৮ সালেও খুঁজে পেয়েছিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাড়িয়েও 
আমাদের সামাজিক অবস্থার সাথে মিল পাওয়া যায় ১৭২৮ খৃস্টাব্দের লন্ডনের সঙ্গে । আমাদের দেশ 
থেকে গুপনিবেশিক শাসনের জোয়াল সরে গেলেও তাদের ধূর্ত শেকড় প্রোথিত হয়ে আছে সমাজের 
প্রতিটি su তন্ত্রে। বেনিয়ারা বিদেশী, তারা চলে গেছে, রেখে গেছে বাঙালি সামাজিক শত্রুদের | বাস্তবতার 
সূক্ষ্ম আলোক উৎ্ক্ষেপণের কারণে নাটকটি হয়ে উঠেছে আমাদের বাস্তবতার খুটিনাটি ঘটনা থেকে দেশের 
প্রকৃত চিত্রিত ক্যানভাস। সমাজের সুস্থ মানুষদের অভাব-আকালের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে একটা শ্রেণী 
সমাজ সেবার নামে ব্যবসার ফাদ পেতে বসেছে। সুস্থ সবল মানুষদের ভিক্ষুক আর সুঠাম যুবকদের 
ডাকাত, চাদাবাজ তৈরি করে সমাজকে ক্রমশঃ করা হচ্ছে পশ্চাতগামী। যার জন্য ১৭২৮ আর আজকের 
ংশ শতাব্দী একই সরল রেখায় দাড়িয়ে আছে। কেউ না কেউ এর পরিবর্তন চায়। আর চায় বলেই 
দ্রোহের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে গড়ে তোলে দাবানল, ধাক্কা মারে জনতার এ আজ রঙ্গশালায়। 
মুজিবর রহমান দিলুর রুপান্তরিত ও ব্যাতিমান নাট্যশিল্পী জামাল উদ্দিন হোসেনের নির্দেশনায় 
নাটকটি হয়ে উঠেছে দেশীয় সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র। ডঃ ইনামুল হক, লাকী ইনাম, লুৎফুল্লাহার লতা 
ও জামাল উদ্দিন হোসেনের অভিনয় সত্যি অনন্য। সঙের সংলাপ বুঝতে সমস্যা হয়েছে। শিল্পীদের 
কোরাসে সবচেয়ে বেশী সমস্যা করেছে মাইকোফোন, তারপরে শেষ হলো জনতার ব্রজ্গশালা। নাটকের 
হয়তো কেউ Ali তবু জনতার ব্রষ্গশালা চলবে চলবে । চলবে নাট্যকমীর্দেন্র প্রতিবাদ প্রতিরোধ 
জীবন ঘনিষ্ঠ গান, ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু" । 
দীপদ্কর গৌতম 


দৈনিক ইনকিলাব 0 s এপ্রিল ১৯৯৮ 

জনতার রঙ্গশালা 

এ দেশের নাট্যাঞ্গনে হাতেগোনা যে কয়েকটি নাট্যদলের নাম সবাগ্রে উঠে আসে এর মধ্যে নাগরিক নাট্যাঞ্গন' 
একটি । অথচ দলটি প্ৰায় নতুন। যদিও নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে সৃষ্ট তথাপি অত্যত্ত স্বল্প সময়ের ভেতর এই 
“নাগরিক নাট্যা্গন' এ দেশের নাট্যাঙ্গানে প্রথমসারির নাট্যদলগুলোর মাঝে স্থান করে নিয়েছে। সেই সাথে জয় 
করেছে নাট্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়। পেয়েছে তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা। দর্শক ভালবাসায় ধন্য ‘নাগরিক 
নাট্যাঞ্গন'। গত ২৩ মার্চ ১৯৯৭ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকার শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে বিখ্যাত 
মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কামালউদ্দিন নীলু। এরপর .....[কাপি অস্পষ্ট] আলোচনায় অংশ নেন মামুনুর রশিদ, 
আবদুস সেলিম, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী | যেহেতু সেমিনারের শেষে নাটক সেহেতু আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে 
দলের সভাপতি কলিম শরাফী দর্শকদের ধন্যবাদ আপনের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ করেন। 
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সেমিনার শেষে দশ মিনিট বিরতির পর শুরু হয় দর্শনীর বিনিময়ে নাটক বেরটল্ট ব্রেশট-এর ‘প্রি পেনী 
অপেরা” অবলম্বনে ‘জনতার রঞ্গশালা'। নাটকটি বাংলায় রুপাস্তর করেছেন মজিবুর রহমান দিলু আর 
নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন জামাল উদ্দিন হোসেন। নাটকটির ইতোপূর্বে বেশকিছু মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 
দর্শকদের মাঝে তা আশনুর্প সাড়াও জাগিয়েছে। 

সেলিম শেখ ভিক্ষুকের ব্যবসা করে। ভিক্ষা দিয়ে p অর্জনের যে আকাংক্ষা ও যে বিশ্বাস আমাদের 
উচ্চ ও মধ্যবিস্ত শ্রেণীতে আজো শিকড় গেঁড়ে আছে; সেই বিশ্বাসকে সে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে । তবে নিজে 
ভিক্ষা করে না, ভিক্ষা করায় তার কর্মচারীদের মারফত । এই সেলিম শেখেরই প্রতিপক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক 
কর্মকর্তা, wu সন্ত্রাসী কালু। সে স্বয়ং নিজে যত না অপরাধ করে তারচেয়ে অনেক বেশী করায় তার পোব্য 
সন্ত্রাসীদের দ্বারা। অথচ এর সব কৃতিত্ব নিজের বলে দাবী করতে পিছপা হয় না। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের 
সাথেও রয়েছে কালুর ভালো সম্পর্ক | ফলে নির্দ্বিধায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়ে যায়। নিজস্ব ইমেজ, 
অর্থ প্রতিপত্তির কারণে মেয়েরাও সহজে আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। সে নিজে মেয়েদের বিভিন্ন কৌশলে প্রভাবিত 
করে। শুধু তাই না, সালাম নামে একজন পুলিশ অফিসারের সাথে রয়েছে কালুর গভীর বন্ধুত্ব ও লেনদেনের 
সম্পর্ক। এক সময় নিজের প্রতিপত্তি আর কৰ্তৃত্বকে অধিক সম্প্রসারিত এবং প্রতিপক্ষ সেলিম শেখকে জব্দ করার 
লক্ষ্যে তারই আদরের কন্যা সকিনাকে লুকিয়ে বিয়ে করে যদিও এটি তার প্রথম এবং একমাত্র বিয়ে নয়। এর 
আগে সে সালামের কন্যা সুমনার প্রেমে আবন্ধ। সেলিম শেখ তার কন্যার বিয়ের খবর শোনে, কালুকে জেলে 
পাঠাবার পায়তারা করে এবং শেষ পৰ্যস্ত তাকে জেলে পাঠাতে সক্ষম হয়। সাজাপ্রাপ্ত কালুর ফাঁসির আদেশ 
হয়ে যায় কিন্তু শেষ মুহূর্তে পুলিশ অফিসার সালামের মাধ্যমে সরকারী দলে যোগদানের শর্তে ছাড়া পেয়ে যায়। 

এই হলো নাটকের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বুপ। নাট্যকার ব্রেশট ১৭২৮ সালের লন্ডনের সোহো অঞ্চলের 
পটভূমিতে নাটকটি রচনা করেছেন। কারণ ১৯২৮ সালের জার্মানীর সামাজিক অবস্থার সাথে এর একটা 
সামঞ্জস্য খুজে পেয়েছিলেন। আর আজ এই বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমাদের সামাজিক অবস্থার সাথে 
এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেই ১৭২৮ সালের লন্ডনের সাথে । আর এ জন্য এখানে সার্থক হয়েছে 
এ নাটকের প্রযোজনা, সার্থক হচ্ছে এ নাটকের প্রতিটি মঞ্চায়ন। কারণ নাটকটি দেখে একবারও মনে হয়নি এটি 
কোনো বিদেশী নাটকের অনুবাদ কিংবা রুপাস্তর। বরং মনে হয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি দৃশ্যে আমাদের এ 
সমাজের চারপাশে অহরহ যা ঘটছে অনেকটা হুবহু তার প্রতিচ্ছবি। আজ থেকে প্রায় দুইশ উনসত্তর বছর 
আগের লন্ডন এবং উনসত্তর বছর আগের জার্মানীর সামাজিক অবস্থার সাথে বর্তমান সময়ের আমাদের 
সমাজের মিল দেখে আনন্দিত নয় লজ্জা পেতে হয় । আজও আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। নাটক যে শুধু 
বিনোদন নয়, নয় শুধু সময় কাটানোর বাহন তা এ নাটক বুঝিয়ে দিয়েছে। 

একটা নাটক, হোক সেটা দেশী কিংবা বিদেশী সে নাটক যতক্ষণ পর্যস্ত না স্কিপ্ট অর্থাৎ ছাপার অক্ষরের 
ংখল থেকে বের হয়ে মঞ্চে অভিনীত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যস্ত সেই নাটকের বক্তব্য, দর্শন, মূল রস আস্বাদন 
করা থেকে দর্শকরা বঞ্চিত থাকেন। একটি নাটকের বিষয়বস্তু যে একটি দেশের সামাজিক অবস্থা ও জনগণের 
মুখপাত্র হতেই হবে এমন কথা নেই তবে যদি সে নাটকটির মাঝে এ দুয়ের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তবে তা 
হবে সোনায় সোহাগা। যেমনটি হয়েছে এ নাটকের বেলায়। নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য, এর প্রতিটি সংলাপই যেন 
ছিল আমাদের এ সমাজের প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া চিত্র! 

নাটকটির বুপাস্তর ও নির্দেশনার মান ছিল খুবই উচুমানের। অভিনেতা-অভিলেত্রীদের অনেকেই কাহিনীর 
দাবী অনুযায়ী স্বীয় যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে সঙ. কালু, জরিনা, সেলিম শেখ, রোকেয়া বিবি, 
সকিনা, বাদশা, সালাম ও সুমনার চরিত্র রুপায়ণে যথাক্রমে শওকত রিপন, জামালউদ্দিন হোসেন, ফাহমিদা 
খাতুন রুমা, মজিবুর রহমান দিলু, রওশন আরা হোসেন, লতা নাসিবুদ্দিন, রবিউল ইসলাম বাবু, আবুল কাশেম 
ও তনিমা আহমেদের অভিনয় দর্শকদের নির্মল আনন্দ দিয়েছে। মজিবুর রহমান দিলুর সাবলীল অভিনয় 
সঠিক হয়নি। এজন্য তাকে এ ভাষার ওপর আরও অনুশীলন নিতে হবে। আবুল কাশেম একজন সিনিয়র 
অভিনেতা ভা সত্ত্বেও তাকে মঞ্চে অনেকটা নিষ্প্ৰভ মনে হয়েছে। রুপসজ্জা এবং পোশাক মানানসই হলেও 
আলোক প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী ও কুশলী হওয়া আবশ্যক | মঞ্চ পরিকল্পনার আহামরি তেমন কিছু 
না থাকলেও একটা নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। সংগীত পরিকল্পকের সাথে সঙ্গীত পরিচালকের 
যে সমন্বয় থাকা আবশ্যিক ছিল তার কিছুটা ব্যতিকিম পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সকল সত্বেও এ নাটককে একটি 
সফল প্রযোজনা হিসাবে আখ্যায়িত করা ষায়। আগামীতে এর প্রতি দর্শকরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস। 
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দৈনিক আল আমিন 80 ৭ এপ্রিল ১৯৯৭ 
নাগরিক নাট্যা্গন-এর জনতার রষ্গশালার প্রতিটি চরিত্র সমাজের কথা বলে 
সখিনাকে বিয়ে করে পরিত্যক্ত গোডাউনে নিয়ে এলে সধিনার সন্দেহ হয়। ধুরন্ধর কালু এর আগেও বেশ কজন 
মেয়ের সাথে বিয়ের নামে প্রতারণার খেলা খেলে | সখিনাকে বিয়ে করার জন্য ডাকাত কালুর ওপর ক্ষেপে যায় 
ভিখারীদের are সেলিম শেখ। সখিনার বাবা সধিনাকে নিয়ে থানায় আসে। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার 
আবদুস সালামকে কালুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কালু ডাকাতের ছোট বেলাকার বন্ধু এই পুলিশ কমিশনার | 
সখিনা ও কালুর বিয়ের খবর পেয়ে তিনি চালান হয়ে থানায় আসা চোরাই শাড়ির একটি বিয়ের উপহার হিসাবে 
নিয়ে আসে। দু'জনে দু'জনের স্বার্থের দিকে দেখে। একজনের পেশা পুলিশের চাকরি, অন্যজনের ডাকাতি। 
দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও ওপর মহলের চাপের মুখে পুলিশ কমিশনার সখিনার সামনে কালু ডাকাতকে 
অচিরেই শ্রেফতার করবে বলে জানায় । সখিনা বাসায় এসে কালুকে কিছু সময়ের জন্য গা ঢাকা দিতে বলে। 
কালুর বিরুদ্ধে থানায় রয়েছে ১৫টি বড়ো ধরনের হাইজ্যাক, দু'জন নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, ২টি 
মার্ডার কেইস প্ৰভৃতি। কালু বউয়ের কথায় চট্টগ্রামে যাবার কথা বলে নারায়ণগঞ্জে পতিতা পল্লীতে যায়। এদিকে 
কালুর চরিত্রের কথা টের পেয়ে সখিনার মা কলকাতার মেয়ে রোকেয়া বিবি নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের এক 
জরিনা ফোনে কালুর উপস্থিতি রোকেয়া বিবিকে জানিয়ে দেয়। সে অনুযায়ী রোকেয়া বিবি পুলিশ নিয়ে পতিতা 
পল্লীতে হাজির হয়ে কালুকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। এদিকে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের মেয়ে সুমনাকে 
সবার অগোচরে কালু অনেক আগেই বিয়ে করে। সুমনা কালুকে জেল থেকে বের হতে সাহায্য Brat যদিও 
এরপরও কালু আরেকবার শ্রেফতার হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের বড়কতা ও সখিনার যৌথ প্রচেষ্টায় কালু প্রচুর 
অর্থ দানের মাধ্যমে, সরকারী দলে যোগ দেয়ার মাধ্যমে সরকারী পৃষ্ঠপোবকতা লাভ করে। যা আমাদের 
প্রত্যেকেরই খুব পরিচিত ঘটনা। এ নাটকে অভিনয় করেছেন কালু চরিত্রে জামাল উদ্দিন হোসেন, সেলিম শেখ 
আহমেদ, রোকেয়া বিবি চরিত্রে রওশন আরা হোসেন প্রমুখ। এ নাটকের বাড়তি আকর্ষন লতা নাসিরুদ্দিনের 
কণ্ঠের গান। এছাড়া রওশন আরা হোসেনের সংলাপ। “আমি কলকাতার মেয়ে একেবারে কেড়ে কাপড় কেচে 
আবার পরিয়ে দেবো' এবং মজিবুর রহমান দিলুর সংলাপ “মনে করেন যে কিনা বুঝেন কিনা’ দর্শকদের আনন্দ 
দিয়েছে। সঙ্-এর চরিত্রে শওকত রিপনের অভিনয় ভালো লেগেছে। 

সাংবাদিক 
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নাগরিক নাট্যাষ্গনের জনতার রঙ্গাশালা 
জনতার রষ্গশালা সাম্প্রতিককালের ঢাকা তথা বাংলাদেশী সমাজনীতির ভরকেন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ 
নাট্যকার জন গে-র ‘দ্য বেগার্স অপেরা'র কাহিনী কাঠামোর আধারে ব্রেখট “প্রি পেনি অপেরা” নাটকটি 
লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে। ব্রেখটের মূল নাটকে অপেরা সাজে বুজোয়া সমাজ, সন্ত্রাস-পুঁজিবাদী আর্থ- 
রাজনীতির যে ডিসলের্স ছিল মুজিবর রহমান দিলু তার টেক্সচ-এ এবং নির্দেশক জামাল উদ্দিন হোসেন তার 
প্রয়োগে সেটাকেই ধরতে চেয়েছেন এবং ধরতে চেয়েছেন বাংলাদেশের উর্দিপরা গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রের 
সামরিকীকরণের প্রাসঙ্টিগিকতায়। নাগরিক নাট্যাঙ্গন এবং নাট্যকার মুজিবর রহমান দিলু প্রি পেনি অপেরার 
মাফিয়া ম্যাকহিথ ভিক্ষুক সর্দার জোনাথন গীচাম, পুলিশকর্তা ব্রাউনদের এনেছেন বাংলাদেশী সমাজের বাস্তব 
চিত্রের মধ্যস্থানে। 

নাগরিক নাট্যাঞ্গন নাটকটিকে নিজেদের মতো করে দেশজ ভাবনায় নিয়ে এসেছে। এই নাটকের 
নির্দেশক জামাল উদ্দিন হোসেন লিখেছেন, “যে সমাজ ব্যবস্থাকে ব্ৰেশট WA ধরা’ বলে তিরস্কার করেছেন ও 
ব্যঙ্গ করেছেন সেই সমাজ ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশে জীকিয়ে বসে আছে। প্রি পেনি অপেরা নাটকে তিনি 
বুর্জোয়া চোর-হ্যাচড় এবং আইন-শৃঙ্খলাকারী উচ্চ পদে আসীন কর্মকর্তার মাঝে যে সমীকরণ করেছেন তা 
, আজও আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা । সেলিম শেখ ভিক্ষা করায় তার নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু কর্মচারী দ্বারা অথাৎ 
তার ভিক্ষুকদের নিয়ে ব্যবসা, ভিক্ষার মাধ্যমে যে পুণ্য অর্জনের বিশ্বাস উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই বিশ্বাসকে 
পুঁজি করে অন্যকে দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে সে অর্থ উপার্জন করে। আরেকটি কেন্দ্রীয় চরিত্র কালু-_অবসর প্রাপ্ত 
সামরিক কর্মচারী। বর্তমানে তার ডাকাতি saz পেশা। পুলিশের সাথে তার নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মেয়ে 
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মহলে তার জনপ্রিয়তা-_অর্থ প্রতিপত্তি ও মনোমুগ্ধকর ব্যবহারের কারণে। নিজের সুবিধার কারণে অর্থাৎ 
পুলিশ যদি হঠাৎ করে তাকে ধাওয়া করে সে লুকানোর স্থানের জন্য অনেক বিয়ে করে রাখে। এমনকি তার 
প্রিয় বন্ধু পুলিশ কর্মকর্তা বাঘা সালামের সুন্দরী কন্যা সুমনাকে সে গোপনে বিয়ে করে রাখে। টাকা পয়সার 
লোভে সে সেলিম শেখের মেয়ে সকিনাকে বিয়ে করে । ফলে সেলিম শেখ ও তার কলকাতার বউ রোকেয়া বিবি 
ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং প্রতিনিয়ত চেষ্টার ফলে কালুকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। বিচারে তার ফাসির 
আদেশ হয়। কিন্তু তার ফাঁসি হয় an শেষ পর্যন্ত সে মুক্তি লাভ করে। শুধু তাই নয়, কালু নতুন সামাজিক 
অবস্থানে ক্ষমতার চূড়ায় চলে আসে। নতুন অবস্থানে ভীষণ খুশি হয়ে সেলিম শেখ ও রোকেয়া বিবি কালুকে 
জামাই হিসাবে বরণ করে নেয়। কালু চরিত্রে অভিনয় করেন নির্দেশক জামালউদ্দিন হোসেন। চরিত্রকে তিনি 
যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সেলিম শেখ ও রোকেয়া বিবির চরিত্রে মুজ্ষিবর রহমান দিলু ও 
রওশান আরা হোসেন অনবদ্য অভিনয় করেন। বাঘা সালাম হিসাবে আবুল কাশেম নিজের স্বকীয়তা বজায় 
রাখেন। প্রত্যেকটি চরিত্র যার যার সাধ্যমতো ফুটিয়ে তুলেছেন। যদি মাঝে মাঝে রওশন আরা হোসেনের 
কলকাতার ভাবার চাইতে ঢাকাইয়্যাদের ভাষা বেশি প্রকট হয়ে ওঠে । সঙরুপী রিপন নাটকের মাঝে মাঝে গান 
গেয়ে নেচে ভাড়ামী করে পর্দা টেনে ও খুলে নাটকের ধারাবাহিকতা রাখেন নিপুণ হাতে । নাটকের কোরাস 
গানগুলো সামঞ্জস্য বজায় রাখে। নাটকটিতে দেখানো হয় তিনটি বুপ। এক, সরকারী, ক্ষমতার প্রতিতু সালাম, 
দুই কালু ডাকাত অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতীক। তিন, সেলিম শেখ অসাধু নীতিহীন সুবিধাবাদী শ্রেণীর রূপ, যা 
আমাদের বাস্তবিক সমাজের «pep যার মধ্যে সাধারণ মানুষের বাস। প্রতিনিয়ত সমস্যার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। 

এদের চিহ্নিত করাই হচ্ছে নাটকের মুখ্য বিষয়। সমগ্র নাটকের টিম ওয়ার্ক দারুণ__যার ফলে একটা 
সেটকে বার বার নানানভাবে ব্যবহার চক্ষুপীডনের কারণ হয় না। 


তাছাড়া যে কাহিনী দুই যুগ ধরে প্রতিনিয়ত অভিনীত হয়ে চলেছে বাংলাদেশ নামক এক SU DIO এবং 
দেশের সাধারণ মানুষ সেই রঙ্গশালার অসহায় দর্শক হিসাবে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছে। সেই কারণে নাগরিক 
নাট্যাঞ্গন বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বাধ্য হয়ে মঞ্চায়ন করে “জনতার রঙ্গশালা”। নাগরিকের 
অন্যান্য নাটকের মতো এটিও একটি সফল প্রযোজনা | 


ফরজানা গোধূলি 
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ঢাকা নাগরিক নাট্যাশান-এর ‘জনতার রঙ্গাশালা” দেখে এ্যকাডেমিতে দর্শকরা সোচ্চারে জানালেন এ 
বিষয় এদেশেও erat re | 


নাগরিক নাট্যাঞ্গন ঢোকা) বহুরুপী'র আমন্ত্রণে ‘জনতার রঙ্গশালা’ অভিনয় করে গেলেন কলকাতার এ্যকাডেমি 
ও মধুসূদন মঞ্চে গত ২৬ ও ২৭ জুলাই। এই খবরটির আগে আর এক টুকরো খবর হলো জনতার রচ্গাশালা' 
বিখ্যাত বার্টোল্ট ব্রেখটের সুবিখ্যাত facia অপেরা'র বঙ্গীকরণ আর Acts অপেরা ব্যাপারে সেই ১৯২৭- 
২৮ সাল থেকে এত খবর গল্প কথা জমেছে যে কলকাতার নাট্যকম্মীরা নিশ্চিন্তে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পি. এল. 
টি) কিংবা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরতে পারেন এই নিয়ে পুরো একটা বই লিখে দিতে। 

এক সময় নান্দীকারের “তিন পয়সার পালা" নিয়ে কলকাতায় ব্রেখট-হুজুগ যেভাবে নেচে উঠেছিলো সত্তর 
দশকে, শোনা যায় জার্মানীতে এলিজাবেথ হাউপ্টম্যান যখন জন গে'র “দি বেগারস্‌ অপেরা"র প্রতি ব্রেখট-এর 
নজর টানেন এবং ব্রেখট সেটিকে ঢেলে কুর্ট ভেইল-এর সঙ্গীত-এ বেধে লিয়ন ফরঘ্টওয়াগনার-এর দেওয়া 
নাম-এ "প্রি পেনি অপেরা'কে যখন মঞ্চে আনেন, তখন অপ্ৰত্যাশিতভাবে প্রথম রজনী থেকেই প্রযোজনাটি হে 
হৈ ফেলে দেয়। হুজুগ তৈরি হয়। প্রশংসা আর সমালোচনাও চালু হয়। 

জানিনা বাংলা দেশে নাগরিক নট্যা্গন-এর “জনতার রগ্গশালা'র প্রতিকিয়া কি। তবে ২৬জুলাই 
অভিনয় শেষে ‘জনতার রগ্গশালা'র অন্যতম অভিনেতা ও পরিচালক জামালউদ্দিন হোসেন খ্যাকাডেমির 
দর্শকদের সম্বোধন ক'রে বললেন “আপনাদের কাছে এ নাটকটা হয়ত তত প্রাসম্টিক না মলে হতে পারে, কিন্তু 
আমাদের বাংলাদেশে রাজ্বনীতি এবং অন্য সব কিছু নিয়ে এ নাটক খুবই প্রাসঙ্চিক। রাজনীতিতে ওখানে এরকম 
সব GH stet ডাকাতরা ঢুকে পড়ছে।” তার কথার মাঝখানে জনৈক দর্শক বলে ওঠেন “আমাদের এখানে এটা 
৮ MALI C LL 
শ্নাসছিগক। 
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LEN 
HUM 


মঞ্চের ডানদিকে গায়েন ও বাদক দল। পিছনে পট-চিত্রে চিত্রিত কমিক মুখ ও মুখোশ-এর মাঝখানে 
জ্বলজ্বল করছে ‘জনতার রঞ্গশালা" লেখাটি। শুরু হয় গান ও ছেলে মেয়ের বাঙলা নাচ। নাটকের সূত্ৰ ধরিয়ে 
দেয় এক ‘সঙ’। অভিনেতার নাম শওকত রিপন। কালু-বাঘা আর সেলিম। ডাকাত-পুলিশ-প্রধান-ও ভিখারী- 
ব্যবসায়ী । এই তিনটি চরিত্রের ও আরও সঙ্গী চরিত্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে গড়ে ওঠে নাট্য। 

কালু তার দলবল নিয়ে লুঠপাট চালায়, হাতে মোবাইল ফোন, মুখে ভদ্র-হাসি ও কমাগত ‘আমি 
ব্যবসায়ী” ঘোষণা, তার মদ ও নারীর প্রতি দুর্বার টান, চিনিয়ে দেয় কালু অ-সাধারণ। সেলিম শেখ। মানুষের 
XCUS দয়া ও সহানুভূতিকে ভাঙিয়ে তার কোম্পানী চালু রাখতে বিভিন্ন সাজে, ভঙ্গি ভাষায় ভিখারী ছাড়ে 
পথে পথে। তার এ কাজের দোসর তার স্ত্রী রোকেয়া fafa অভিনেত্রী রওশনআরা হোসেন এ চরিত্রে ‘আমি 
কলকাতার Ga সংলাপটি বারবার আউড়ে__বলতে পারবনা বাংলাদেশী দর্শকের মনে কি জটিল আবেগ 
উসকে দিয়ে থাকেন, তবে সেদিন কলকাতায় এ্যাকাডেমির দর্শকরা Cu এই কথায় বারবার মজা পেয়েছেন তা 
জানান দিয়েছেন “অ-গ্যাকাডেমি-সুলভ' হাসি দিয়ে। 

ঘ-পরিক ল্লক মাহমুদুল ইসলাম একটি দোতলা দু-দরজ্ঞার ঘর ও দুমুখো দুটো সিঁড়ি রেখেছেন এ 
প্রযোজনায়। একতলাতেও ঢোকা-বেরোনোর দরজা রাখা আছে। চলতে ফিরতে-কথা বলতে বলতে গাইতে 
গাইতে-নাচতে নাচতে সিঁড়ি আর দোতলার বারান্দা ব্যবহার করেছেন অভিনেতৃবৃন্দ বারবার | যেমন সঙ বুপী 
সৃত্রধার মধ্য মঞ্চে চিত্রিত-পট বা পর্দাটি হাত দিয়ে টেনে খুলেছেন বন্ধ করেছেন দৃশ্যে দৃশ্যে! আলোক পরিকল্পক 
STO রায়হান যেমন ASA করেছেন আলোক Fors মাঝে মাঝেই। 

গান তো এ নাট্যের মূল, নামে প্রি পেনি অপেরা”র অপেরা দেখেই বোঝা যায়-সংখ্যায় ও গুণে গুরুতর 
হবেই ৷ হয়েছেও। বেশ কয়েকটি গান তার কথা শুদ্ধ মনে থেকে যায়।-সঙ্গীত পরিকল্পক ও পরিচালকদের 
তৌফিকুল ইসলাম না সারোয়ার হোসন সাগর কে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার-দর্শকের পক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব 
নয়। দর্শক হিসেবে বলতে দ্বিধা নেই_মঞ্চে: যারা গেয়েছেন, তারা যে এ ব্যাপারের ব্যাপারী তা বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। ৷ যেমন নাটককার ও সেলিমের ভূমিকাভিনেতা মজিবুর রহমান দিলু ভিড়ের মধ্যে বুঝিয়েছেন 
অভিনেতা হিসেবে তার জাত। অভিনয় নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে-আচ্ছা ওঁরা সকলে মিলে যে অভিনয়টা 
করলেন সেটি কি প্রযোজনাকে বাগালি-আল্লপনার মতো ঝরঝরে করে আঁকতে চেয়েছে? নাকি মোটা তুলির 
দেওয়াল লিখন? অথবা তেল-রঙের বৈচিত্রের ঘনত্ব? 

এ প্রযোজনায় জনতা এবং চরিত্র, ব্যক্তি এবং শ্ৰেণী, স্বার্থ এবং মানবতা-বিষয়। ভঙ্গি বাঙালী তরলতায় 
SHAS | এমনকি কোট-প্যান্ট ও মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে জামাল উদ্দিন হোসেনের কালু যতটা সঙ্গী ও 
আড্ডাপ্রিয় বাঙালি, মোটেই ততটা ভাকাত/ব্যবসায়ী নয়। ব্যতিকম সেলিম ও তার বিবির্পী মজিবুর ও 
রওশানারা হোসেন। ওরা কুট-কঠিন-শোবক এর একটা চেহারাচিহিত করতে পারেন হাসাতে হাসাতে। সম্ভবত 
এই বিপুল নাট্য আয়োজনের সিদ্ধি অভিনেতৃবৃন্দ'র কাছ থেকে এই দক্ষতা আশা BAS | 

বঙ্গীয় বৃপাস্তর, পরিচালনা, অভিনয়-ত্রি অভিজ্ঞতা’র সবটা মিলিয়ে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা এক কথায় 
বলতে বাধছে। কারণ এই Ay এমনটা এখন থিয়েটারে ঘটে না। নাচ গান-হাক্ষা মজার মোড়কে সমাজ- 
রাজনীতি অর্থনীতি র ছলাকলা'র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আজ্ঞে না, কলকাতা বর্জন করেছে। এখানে এখন নাচ-গান 
দিয়ে বা না-দিয়ে “ওইসব-বক্তব্য' মঞ্চে চালাতে গেলে নাট্যপণ্ডিতদের দ্বারা ‘বক্তৃতা’ ‘বাগসৰ্বস্ব’ অথবা 
“ছেলেমানুবী' বলে তিরস্কৃত ও নিরুৎসাহিত হয়ে থাকে। সে সমবেত দর্শক যতই সোচ্চারে জানান-ওই বক্তব্য- 
বিষয় আজও প্রাসঞ্গাক, তবু। 
ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায়___পদ্মার ওপারে ‘আধুনিক সমস্যা" ও দেশীয় নাট্যপপ্ডিতদের এখনও পা পড়েনি। ওরা 
ভাগ্যবান। নাট্যকর্মী হিসেবে। দর্শক এবং সামাজিক মানুষ হিসেবে । ওঁরা তাই এখান থেকেও সাধুবাদ আদায় 
করে নিয়ে গেলেন, অভিনয়ে-প্রযোজনায় কিছু সীমাবদ্ধতা সত্বেও, প্রাণের জোরে, দায়বন্ধতার স্পষ্টতায়। 
বহুর্পীকে ধন্যবাদ কলকাতা থিয়েটারের সামনে ব্রেখটীয় দৃষ্টাস্ত স্থাপনের এই উদ্যোগ লেওয়ায়। দুৰ্বৃত্তায়ন-এর 
সামাজিকীকরণ তো আর কেবল রাজনীতি-অর্থনীতির ডাঙাটুকুতেই আটকে নেই তার থাকা এখন সর্বপ্রাসী হয়ে 
উঠছে যে। বারা একটু সাহস নিয়ে, শিক্ষিত হয়ে-বাংলা থিয়েটারের এঁতিহ্যের কথা মাথায় রেখে মঞ্চে নামতে 
চাইছেন, সবচেয়ে আগে তারা বিভিন্ল-মুখোশের আড়ালে আকুমণকারীদের টের পাচ্ছেন হাড়ে হাড়ে। সুদূর 
জার্মানীতে বসে cro সাহেব বিশ তিরিশের দশকে কি একইরকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন? নাহলে অতবড় 
কৰি হয়েও তাঁর নাচ-গান-সমৃদ্ধ নাটকগুলিতে এত ঘৃণা-এত বিষ-এত গ্রে কেন? 

প্রতিবেদক 
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বহুরুপী'র আমন্ত্রণে ওপার বাংলার “নাগরিক নাট্যাঙ্গন' কলকাতায় 


আকাদেমি মঞ্চে বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যাষ্গন পরিবেশন করলেন “জনতার বরষ্গশালা’ নাটকটি । বেটোল্ট 
ব্রেশট এর প্রি পেনি অপেরা অবলম্বনে রূপাস্তর ঘটিয়েছেন মজিবুর রহমান দিলু । এই নাটকটির সঙ্গে কলকাতার দর্শক 
আগে থেকেই পরিচিত, কারণ তারা এখনও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “তিন পয়সার পালা’ ভুলে যাননি 1 তবে 
জনতার রঙ্গশালা নাটকটি পরিবেশনের মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে | আসলে প্রি পেনি অপেরা হলো ইংরাজ্জ 
নাট্যকার জন গে-র দি বেগারস অপেরা নাটকের সার্থক বুপাস্তর। শুধুমাত্র পটভূমির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 
নাগরিক নাট্যাঞ্গন ও নাটকটিকে নিজেদের মতো করে দেশজ ভাবনায় নিয়ে এসেছেন। এই নাটকের নিৰ্দেশক 
জামালউদ্দিন হোসেন লিখেছেন, ‘যে সমাজ ব্যবস্থাকে ব্রেশট ঘুনে ধরা বলে তিরস্কার করেছেন ও ব্যঙ্গ 
করেছেন, সেই সমাজ ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশে জঁকিয়ে বসে আছে। প্রি পেনি অপেরা নাটকে তিনি 
বুর্জোয়া, চোর-ছ্যাচড় এবং আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী উচ্চপদে আসীন কর্মকর্তার মধ্যে যে সমীকরণ করেছেন, তা 
আজও আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা । সেলিম শেখ ভিক্ষুকের ব্যবসা করে। ভিক্ষা দিয়ে পুণ্য অর্জনের যে 
বিশ্বাস উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আছে, সেই বিশ্বাসকেই নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, face ভিক্ষা করে না, 
অন্যকে দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে অর্থ উপার্জন করে। অপর চরিত্রটি হলো কালু। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী । 
ডাকাতি করাই তার পেশা | পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো । মেয়েরা তার অর্থ ও প্রতিপত্তির কারণে আকৃষ্ট হয়। 
সে পুলিস অফিসার সালামের মেয়ে সুমনাকে গোপনে বিয়ে করে। পরে সেলিম শেখের মেয়ে সকিনাকেও বিয়ে 
করে। সেলিম এই কারণে কালুর বিপক্ষে যায় এবং তাকে জেলে পাঠায়। বিচারে তার ফাসি mna কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত সে মুক্তি পেয়ে যায়, তার ফাসি হয় না। কালু নতুন সামাজিক অবস্থানে ক্ষমতার চূড়ায় চলে আসে । কালু 
চরিত্রে অভিনয় করেছেন নির্দেশক জামাল উদ্দিন হোসেন। চরিত্রটিকে তিনি বিশ্বস্ত করে তুলেছেন। সেলিম শেখ 
এবং রোকেয়া বিবি চরিত্রে মজিবুর রহমান দিলু এবং রওশন আরা হোসেন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। 
জনতার রঙ্গশালা নাটকে সুন্দর একটি ত্ৰিভুজ সৃষ্টি হয়েছে। এক বিন্দুতে রয়েছে সরকারী ক্ষমতার প্ৰতিভূ 
মাধ্যম, অন্যদিকে কালু ডাকাত অন্যায় অত্যাচারের প্রতীক, আর শেষ প্ৰান্তে রয়েছে সেলিম শেখ অসাধু, 
নীতিহীন, সুবিধাবাদী শ্রেণীর মানুষ। এর মধ্যেই সাধারণ মানুষ বাস করে। প্রতিনিয়ত সমস্যার মধ্যে ঘুরপাক 
খাচ্ছে। এদের চিহ্নিত করাই হচ্ছে এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। সমপ্র নাটকের টিম ওয়ার্ক এক কথায় দুর্দান্ত i 
অভিনয়ে গানে তারা দর্শককে মাতিয়ে দিয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সারোয়ার হোসন সাগর । মাহমুদুল 
ইসলামের মঞ্চসজ্জা প্রশংসনীয়। “বহুর্পী* সংস্থার আমন্ত্রণে দলটি কলকাতায় মধুসূদন মঞ্চ এবং আকাদেমিতে 
অভিনয় করে গেল। বাংলাদেশে ব্রেশট চর্চা যে জুতগতিতে এগোচ্ছে, তারই নিদর্শন পেলাম আমরা। 


সোমেন পাল 


দৈনিক আজকাল (কলকাতা) O ১৩ আগস্ট ১৯৯৭ 

একটি প্ৰাসঙ্গিক প্ৰযোজনা 

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার জন গে-র ‘দ্য বেগাৰ্স অপেরা’-র কাহিনী-কাঠামোর আধারেই ৱেখট প্রি পেনি 
অপেরা নাটকটি লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে। বাট দশকের শেষে, AMAA দশকের গোড়ায় কলকাতার নান্দীকার 
নাট্যগোষ্ঠী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃপাস্তর-নিৰ্দেশনায় এই নাটকটিই করেন “তিন পয়সার পালা’ নাম দিয়ে 
প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে গেলেন ঢাকার “নাগরিক ao Nee’ | নাট্যাশান-এর প্রযোজনায় প্র পেনি অপেরা” হয়েছে 
জনতার রঙ্গশালা"। জন গে-র নাটকটির পটভূমি বদলে ব্রেখ্ট তাকে নিয়ে এসেছিলেন উনিশ শতকের 
লন্ডনের ‘সোহো’ অঞ্চলে। অজিতেশের রুপাস্তরে আমরা দেখি উনিশ শতকীয় কলকাতার বাবু কালচারের 
অবশেষ | আর নাগরিক নাট্যাগ্গন এবং নাট্যকার মজিবুর রহমান দিলু, “প্রি পেনি, অপেরা'-র মাফিয়া “ম্যাকহীথ' 
তথা বাংলাদেশীয় সমাজ-রাজনীতির ভরকেন্দ্রে। ব্রেখটের মূল নাটকে অপেরা-সাজে বুর্জোয়া সমাজ, সন্ত্রাস, 
পুঁজিবাদী আর্থ-রাজনীতির যে ‘ডিসশের্স' ছিল, মজিবুর তার টেক্সট এ বা নির্দেশক জামালউদ্দিন হোসেন তার 
প্রয়োগে সেটাকেই ধরতে চেয়েছেন এবং ধরতে চেয়েছেন বাংলাদেশের উর্দিপরা গণতন্ত্ৰ বা গণতন্ত্রের 
সাম্প্রতিকরণের প্রাসঙ্গিগকতায়। প্রযোজনাটি আজকের, এপার বাংলার দর্শকদের কাছে কতটা প্রাসঙ্গিক হবে 
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সে ব্যাপারে নির্দেশক জামালউদ্দিনের বোধহয় সংশয় ছিলই। প্রথম রাতের অভিনয়ের শেষে সংবর্ধনার জবাবে 
তিনি সেই সংশয় প্রকাশও করে ফেলেছিলেন- কিন্তু আকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত, রাজনীতির নিয়ত 
দুর্বস্তকরণের অভিজ্ঞতায় সংপৃক্ত ভারতববীয়ি বাঙালি দর্শক সোচ্চারে জানালেন, “জনতার রগুগশালা' সীমান্তের 
এপারেও বর্তমান, এবং নাটকটি এক্ষনি কলকাতাতেও প্রাসচ্গিক। নাট্যাঙ্গনের কুশীলবরা প্রায় সবাই-ই দক্ষ 
অভিনেতা | রঙ্গো-ব্যঞ্গে-গানে, অপেরার বিনোদনে উজ্জ্বল এই ধরনের প্রযোজনায় যে ধরনের টিম-ওয়ার্কটি 
দলের কুলপতি ‘সেলিম শেখ’-এর ভূমিকায় মজিবুর রহমান দিলু এবং তাঁর স্ত্রী “রোকেয়া বিবি'-র চরিত্রে রওশন 
আরা হোসেনের স্বতঃস্ফৃর্ত অভিনয়ের কথা । মাহমুদুল ইসলামের মঞ্চ পরিকল্পনা, বিশেষ করে দোতলা এবং 
দু'পাশে উইংস ছাড়াও মাঝখানে চট ঝোলানো একটি প্রবেশ পথের ব্যবহার নাটকটির দৃশ্যময়তা ও কম্পোজিশনে 
অন্য মাত্রা আনে । এমন একটি প্রযোজনা দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য বহুরুপীর। 


শান্তনু চক্রবর্তী 
গ্রুপ থিয়েটার 0 আগস্ট-অক্টোবর ১৯৯৭, ২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
নাগরিক নাট্যাষ্গন $ জনতার estere 
বহুরুপীর আয়োজনে বাংলাদেশের ‘নাগরিক নাট্যাঙ্গন' ২৬ জুলাই "aa আকাদেমিতে বেটেস্টি ব্রেশট-এর “প্রি 


পেনি অপেরা’ মঞ্চস্থ করে গেলেন। পরের দিনও মধুসূদন মঞ্চে এটির প্রদর্শনী ছিল। ১৯২৮ সালে প্রি পেনি 
অপেরা প্রথম রচিত এবং মঞ্চায়িত হয়। এখন আমরা প্রায় সবাই জানি যে, এটি ইংরেজ নাট্যকার জন গের 
“দি বেগারস অপেরা" নাটকের সৃজনশীল বৃপাস্তর। নিজের জীবনদর্শনের সঙ্গে সমন্বিত করে অন্যের কলার 
সৃজনশীল বুপাস্তর। জার্মানিতে সে সময় যে লোকনাট্যের এ্রতিহ্য ছিল তা যেমন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি 
প্রেরণা অনুভব করতেন, অন্যদিকে তার স্থির বিশ্বাস ছিল সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে। নাগরিক নাট্যাগ্গন 
ব্রেশটের নাটক নিজেদের মতো করে বাংলাদেশের পরিবেশে রুপাস্তরের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করেছেন। 

এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন মুজিবুর রহমান দিলু। প্রি পেনি অপেরার কাহিনী বাংলাদেশের বর্তমান 
সামাজিক অবস্থাতেও সমানভাবে মেলে ৷ আর তাই জোনাথান পিচাম হয়ে যায় সেলিম শেখ, ম্যাকহিথ হয়ে যায় 
কালু আর টাইগার ব্রাউন হয়ে যায় বাঘা সালাম। 

১৯৬৯-এর ১৪ ডিসেম্বর কলকাতায় নান্দীকার এ নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন সবিশেষ কুশলতায়। 
“জনতার রচ্গশালা", নাটকের নির্দেশক জামানউদ্দিন হোসেন বলেন, “একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং 
ধনতাস্ত্রিক সমাজ কাঠামো থেকে সদ্য মুক্তি-প্রাপ্ত জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা, আবেগ ও প্রত্যাশার সঙ্গে ব্ৰেশট্‌- 
এর রাজনৈতিক দর্শন ও নাট্যতল্ত্ব খুব তাড়াতাড়ি সখ্য খুঁজে পায়। বাংলাদেশের পটভূমিতে এই কাহিনীর পিছনে 
আরও একটি কাহিনীর ছায়া বড় হয়ে দেখা দেয়। তা হল বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে উর্দি 
অনুপ্রবেশ ও উত্থানের কাহিনী । নিৰ্দেশক জামানউদ্দিন একটি মঞ্চেই সামান্য উপকরণ পরিবর্তন করে স্থানের 
নাম লিখে স্থানান্তরের ব্যবস্থা ঘটিয়েছেন। একটি পর্দা ‘সঙ’-কে দিয়ে সরিয়ে এবং আবার টেনে দিয়ে তার 
নেপথ্য মঞ্চসজ্জার সময় বাচিয়েছেন। নির্দেশক নিজে কালুর ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন। অভিনয়ের আগে 
বিশিষ্টরা দৃশ্যাস্তরের সময়ের কোরাসের ব্যবহার ঘটিয়েছেন চমৎকারভাবে | আলোর ব্যবহারও নাট্যোপযোগী 
উঠেছিল। বুপসজ্জাও হয়েছিল চমৎকার। 

নাট্যকাহিনীর এমনই বৈশিষ্ট্য ছিল, সমগ্র নাট্যটি মাঝে মাঝে তার আবেদন হারিয়ে ফেললেও বেশ 
কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্যেই প্রযোজনাটি তার মান নামতে দেয় নি। সেলিম শেখ এবং তীর স্তর 
রোকেয়ার ভূমিকায় নাট্যকার এবং রওশন আরা হোসেন ভীষণ সাবলীল অভিনয় করেছেন। কালুর ভূমিকায় 
নিৰ্দেশকও | ভিক্ষুকের দলটি কামাল করে দিয়েছে তাদের একক বৈশিষ্ট্যেও। জরিনার ভূমিকায় ফাহমিদা খাতুন 
রুমা এবং কুলসুম, ঝুমুর এবং গোলাপীর ভূমিকায় রাফিয়া ইয়াসমিন fag, হাসনে আরা ডালিয়া এবং লায়লা 
নার্গিস নোর! মনপ্রাণ দিয়ে চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করবার চেষ্টা করেছেন। 

কলকাতায় বসে বাংলাদেশের নাটকাভিনয় দেখার সৌভাগ্য কয়েকটি কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের 
সংস্কৃতির মধ্যে কী ভীষণ মিল, চিন্তা চেতনার কী সাদৃশ্য, ate দুদেশেই কত শ্ৰাসম্পিক, যদিও আর একবছর 
পরেই তার জন্মশতবর্ব। 

সৌম্যেন্দু ঘোষ 
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দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা O ২৯ অক্টোবর ১৯৯৭ 


কলকাতায় নাগরিক নাট্যা্গনের “জনতার রঞ্গশালা' ব্যাপক প্রশংসিত 


ঢাকার-আলোচিত নাট্যদল নাগরিক নাট্যাঞ্গন তাদের নন্দিত প্রযোজনা “জনতার রক্গশালা’ মঞ্চায়নের অন্যে 
কলকাতা গমন করে। বাংলাদেশে এর সাতাশটি প্রদর্শনীর পর কলকাতার একাডেমী অব ফাইন আর্টস মঞ্চ ও 
মধুসূদন মঞ্চে প্ৰদৰ্শিত হয় জনতার রঙ্গশালা। কলকাতার অনেক নাট্যবোদ্ধা, সাংবাদিক অভিনেতা, অভিনেত্রী 
এ নাটকটি উপভোগ করেন। সকল শ্রেণীর দর্শক নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রথম রাতের অভিনয়ের 
শেষে সংবর্ধনার জবাবে নাটকটির নির্দেশক জামালউদ্দিন হোসেন সংশয় প্রকাশও করে ফেলেছিলেন-__কিন্তু 
আকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত রাজনীতির নিয়ত দুর্বৃস্তকরণের অভিজ্ঞতায় সংপৃক্ত ভারতববীরি বাঙালি দর্শক 
সোচ্চারে জানালেন জনতার রঞ্গশালা সীমান্তের এপারেও বর্তমান এবং নাটকটি এখন কলকাতাতেও 
প্রাসত্গিক। নাগরিক নাট্যাজ্গনের কুশীলবরা প্রায় সবাই দক্ষ অভিনেতা- অভিনেত্রী । রঙ্চে-ব্যঙ্গে-গানে, 
অপেরার বিনোদনে উজ্জ্বল এই ধরনের প্রযোজনায় যে ধরনের টিমওয়ার্কের প্ৰয়োজন, শিল্পীদের সম্মিলিত 
দক্ষতা সেই কাহিখত মানটি ছোঁয় । তবুও আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় ভিখারি দলের কুলপতি সেলিম শেখ, 
এর ভূমিকায় মজিবুর রহমান দিলু-তার স্ত্রী রোকেয়া বিবির চরিত্রে রওশন আরা হোসেন এবং বাঘা সালামের 
চরিত্রে আবুল কাশেমের স্বতংস্ফুর্ত অভিনয়ের কথা । নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা খুবই সুন্দর | 

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার জন গের ‘দ্য বেগার্স অপেরা"র কাহিনী__কাঠামোর আধারেই ব্ৰেখট 
fa পেনি অপেরা নাটকটি লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে। ষাট দশকের শেষে AGA দশকের গোড়ায় কলকাতার 
নান্দীকার নাট্যুগোষ্ঠী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপাস্তর ও নির্দেশনায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তিন পয়সার 
পালা নামে এবং বাংলাদেশে এটির মঞ্চায়ন শুরু হয় মজিবুর রহমান দিলুর বুপাস্তর “জনতার ASM নামে I 
জামালউদ্দিন হোসেনের নির্দেশনায় এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন শওকত রিপন, জামালউদ্দিন 
হোসেন, আবুল কাশেম, মজিবুর রহমান দিলু, রওশন আরা হোসেন, তনিমা আহমেদ, ফাহমিদা রুমা, অপু শহীদ, 
তাপস সাহা, মিতা, সালাম, বাবলু, রবি বাবু, মুরাদ, দানিয়েল, অঞ্জন, হাসান হারুন, তপন, রাফিয়া fay, 
ডালিয়া, লায়লা, নার্গিস নোরা, চঞ্চল সৈকত, এম এ সবুর প্রমুখ ৷ নাটকটি দেখতে গিয়ে কলকাতার দর্শকরা 
করেছে। নাটকটি দু’বাংলায় সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে বলে মনে হয়েছে। 


সাইফুল ইসলাম সাইফুল্লাহ 


নাগরিক নাট্যা্গন-এর জনতার রঙ্গশালা 


নাগরিক নাট্যা্গন প্রযোজিত সাম্প্রতিকতম নাটক ‘জনতার রঙ্গশালা"। এর প্রথম মঞ্চায়ন হলো গত ২২ শে 
এপ্ৰিল’৯৬, গাইড হাউজ মিলনায়তনে । দ্বিতীয় মঞ্চায়ন এ মাসের ১১ SAN | 

বিশ্বনন্দিত জার্মান নট্যকার ও নাট্য ব্যক্তিত্ব বেরটস্ট ব্রেশট-এর “প্রি পেনী অপেরা” অবলম্বনে ‘জনতার 
রঙ্গশালা” রচনা করেছেন মজিবুর রহমান fie নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন অভিনেতা জামাল উদ্দিন 
হোসেন। নাট্য নির্দেশনায় জামাল উদ্দিন হোসেন কৃতিত্বের দাবিদার। যেমনটি নাটকটি বৃপাস্তরেও মজিবুর 
রহমান দিলু চমত্কারিত্ব দেখিয়েছেন। যেখানে ব্রেশট সমাজকে ত্ৰিভূজ আকৃতিতে দেখেছেন। মানে তিনটি বিন্দু। 
যা কোন না কোনভাবে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একবিন্দুতে। এদেরই প্ৰতিভূ হচ্ছে 
পুলিশ কমিশনার বাঘা সালাম। অন্য বিন্দুতে কালু ডাকাত- অন্যায় অবিচার এবং সবধরনেব সমস্যার Se | 
তৃতীয় বিন্দুতে রয়েছে অসাধু, নীতিহীন, সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্ৰতিভূ সেলিম শেখ ব্যস্ত। 

এইভাবেই finger আকৃতির সামাজিক রঙগশালা। মাঝখানে সাধারণ মানুষ-জনতার। জনতার রৎগশালা। 

সাতাশটি চরিত্র এবং পঁয়তাল্লিশ কুশীলবের চিত্রনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে “জনতার aper ৷ ঠান্ডু 
রায়হান__এর আলোক নির্দেশনা, লাকী ইনাম-এর কোরিওগ্রাফী, পরিকল্পনা ও নির্দেশ, মাহমুদুল ইসলাম 
সেলিম-মঞ্ পরিকল্পনা, আর জিস্বুর রহমান জন-এর মুকাভিনয় পরিকল্পনায় জনতার রঙ্গশালা হয়ে উঠেছে 
সময়ের বাস্তব সমাজ চিত্র। চমৎকারিত্ব, কৃতিত্ব সবকিছুই দাবি করতে পারেন নাটকের কুশীলব ও কুশলীবৃন্দ। 
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The golden jubilee show of 'Janatar Rangashala* 
“It is a good thing for me that, Janatar Rangashala, my version of Bertolt Brecht's. 
The Three Penny Opera, has been being staged at the same ume by the two leading 


theatre groups of the country,’ said Mujibur Rahman Dilu, a celebrated actor, director 
and noted group theatre activist of the country. As a guest artist, he also acts in the role 
of Selim Sheikh of Janatar Rangashala, produced by Nagarik Natyangon run by Jamal 
Uddin Hossain. 

Both the two groups, who have interestingly the same name. i.e., Nagarik 
Natyangon, are successfully producing the play. The cultured audience of the country 
praised the adaptation of the play and its contemporaneity. The adaptation and shows 
of the play were also highly acclaimed in West Bengal. 

On June 30, Nagarik Natyangon, run by Dr. Enamul Haque and Lucky Inam, 
celebrated the golden jubilee show of Janatar Rangashala at the Mahila Samity 
auditorium. Prior to the staging of the play, the drama group arranged a show of song 
sequence and a discussion. Drama personality Sayeed Ahmad and journalist Santosh 
Gupta participated at the discussion as chief guest and as special guest respectively. 

‘When Janatar Rangashala was first produced in the country in 1996, it was 
directed by Jamal Uddin Hossain, on whose request Mujubar Rahman Dilu completed 
the script of the play. Then Nagarik Natyangon was only one group. After the 
completion of 11 shows of the play, for some internal reasons, the group was divided. 
After the group was divided, some bizare incidents incidents took place regarding the 
script. Nagarik Natyangon, run by Dr. Enamul Haque and Lucky Inam, had to pay TK. 
20000 for the script to produce Janatar Rangashala on the stage, as Mujibar Rahman 
Dilu demanded the amount for his script. He said that he had given the script to nagarik 
Natyangon, Jamal Uddin Hossain as its director. 

On the occasion of the golden jubilee show on June 30, Lucky Inam, however, 
mentioned that this was for the first time in Bangladesh a theatre group had paid money 
for the script. She also demanded that this tradition of paying money for the script 
should be maintained in the country. l 

"In his play The Three Penny Opera, Brecht depicted the socio economic 
environment of London at the end of the eighteenth century. The social reality of 
London at that time could be very well presented in Bangladesh perspective at the end 
of this century, and Mujibur Rahman Dilu wrote Janatar Rangashala to represent the 
social reality of Bangladesh. That is why Nagarik Natyangon selected to produce 
Janatar Rangashala in 1996," Dr. Enamul Haque said. 

But as Jama! Uddin Hossain had left the group, Lucky Inam said, their group had 
sought the permission of Mujibur Rahman Dilu to produce the play. But Dilu did not 
give them the required permission. 

'"When I heard suddenly that without my permission they were going to stage the 
play, then I gave an ‘embargo’ not to produce it. If they were to produce it, they had 
to pay the royalty for the play, and I demanded an amount of money," Mujibur 
Rahman Dilu said. 

“Inspired by Ajitesh Bandopadhya's most popular play Tin Paysar Pala, the 
adapted version of Brecht s The Three Penny Opera, I started writing Janatar Rangashala 
in the Bangladesh perspective in 1978. At that time, Indu of Kaliganj was arrested and 
] wrote the play keeping him in my mind,'' said Mujibur Rahman Dilu. 

**In Brecht's The Three Penny Opera, there is no character as ‘Sang’ (clown). It 
is my creation. The 'Sang' comes in between the action and in an interesting way 
describes the dramatic proceedings. I tried my best to write the play to represent the 
socio-economic reality of my country in the Brechtian style," he explained. 
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To tell the story of The Three Penny Opera in brief: Jonathan Picham 1s a 
bourgeois who does the business of beggars. He does not himself beg-but make others 
to beg. Machith is a retired army officer and a very terrific man. He. however, 
maintains a good relationship with the law enforcing force. Mr. Brown is a police 
officer and a friend of Machith, and they have a give-and-take relationship. Picham 
opposes Machith because he surreptitiously marries her daughter Poly. With the help 
of Picham, Brown arrests Machith and the death sentence passes on him. But as Brown 
asociates Machith with a political party, he is later released. 


In Janatar Rangashala, Picham becomes Selim Scikh, Machith, Kalugunda and 
Brown, Bagha Salam. In the guise of respectable men of society, all of them move in 
the underworld of crimes of all sorts. By depicting a faithful picture of society and the 
vulnerability of its system, the playwright has exposed all the guises the socalled 
respectable people of society wear. 


Kazi Mostaque Ahmed 
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সকল কুশীলবের অত্যন্ত চমৎকার অভিনয়ে অভিভূত দর্শকরা ঘরে ফেরেন সানন্দে 

গানগুলো গান ছিল না শুধুই; সঙ্গে ছিল সংলাপ, অভিনয়-নৃত্যও। প্রথমেই দেখানো হলো ফ্রোরেন্স 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক গ্যালিলিও গ্যালেলি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন তার সত্য 
সিদ্ধান্ত, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণকে। আর অন্যপাশে তার কন্যা ভার্জিনিয়া করজোড়ে প্রার্থনায় নত হয়েছে পিতার 
মুক্তি কামনা করে এভাবেই শুরু হয়েছিল ব্রেখট-এর ভুবনে প্রবেশ। এর পর গানের পালা, ব্রেঘট-এর যেসব 
নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এ যাবত সে সবের গান। গত শনিবার মহিলা সমিতি মঞ্চে ব্রেখট-এর নাটক ‘জনতার 
রঙ্গশালা"র রজত জয়স্তি মঞ্চায়নের উৎসবে প্রথম পর্বে ছিল এই গানের পালা । ‘নাগরিক নাট্যাঙ্গন'-এর 
উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে ছিল রজত enfe মঞ্চায়নের উদ্বোধনী এবং শেষে “জনতার 
রঞ্গশালা"র অভিনয়। ব্রেখট-এর নাটক এ দেশের নাট্যামোদী দর্শকের কাছে এখন Bass পরিচিত। তার 
“দেওয়ান গাজীর কিসসা', “সৎ মানুষের খোজে’, “বিধি ও ব্যতিকম”, ‘রাইফেল’, ‘গ্যালিলিও ', “মোহনগরী” থেকে 
শুরু করে “হিম্মতী মা’ পর্যন্ত অনেক নাটকই দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে ঢের অগেই। নাটক ও নাট্যকারের 
পরিচিতি তুলে ধরার ফাকে ফাকে বিভিন্ন নাটকের গানের দৃশ্য মঞ্চে রূপায়িত করে তুলছিলেন ‘নাগরিক 
নাট্যাগনে"র শিল্পীরা । তারা নেচে নেচে গেয়ে শোনাচ্ছিলেন “সমবেত সুধীগণ সকলে শোন/দূরপথ যাত্রার এক 
কাহিনী নতুন/তিনজনা ৷ পথিকের দেহ বর্ণনা/শোষক এক আর শোবিত দুই জনা ।' কিংবা “ছোটবড় মিশ খায় 
না তেলের সঙ্গে পানি/অন্য কিছু না জানিলেও এই কথাটা জানি’ আর সবার শেষে_ “সৎ মানুষের খোজে 


সৎ মানুষের অন্বেবার মধ্য দিয়ে গানের পর্ব শেষ হলে _উদ্বোধনীর আনুষ্ঠানিকতা । এ পর্বাটও ছিল বেশ 
আকর্ষণীয়। মিলনায়তনের সামনে পথের ফুটপাথে, ভিতরের বারান্দায় করা হয়েছিল উৎসবের বৰ্ণাঢ্য 
সাজসজ্জা | অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, বিশেষ অতিথি ডঃ মুস্তাফা নৃরুডল ইসলাম | 
আলোচনা করেন অধ্যাপক সেলিম এবং নাগরিক সভাপতি ডঃ ইনামুল হক। “আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্ৰাণে’ 
গানের সুরে মঙ্গল প্রদীপ প্রজবলন এবং কুশীলবদের প্রদীপ হাতে পুরো মিলনায়তন প্রদক্ষিণের মধ্য দিয়ে শেষ 
হয় এ পৰ্ব ৷ এর পরে মজিবুর রহমান দিলু বুপাস্তরিত এবং ডঃ ইনামুল হক নির্দেশিত বেরটল্ট ব্ৰেবচ্‌-এর নাটক 
জনতার রঞ*্গশালা'র মন্জায়ন। 


'কানা-বৌড়া” সাজিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষা করান। তার মেয়ে সকিনা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে অবসরপ্রাপ্ত 
সেনাকর্মকর্তা ক্যাপ্টেন আনোয়ার ওরফে কালুকে। সে এখন চাকরি ছেড়ে ডাকাতির ব্যবসা করছে। পুলিশ 
কমিশনার সালাম ওরফে “বাঘা সালাম'-এর ACH তার দহরম-মহরম। মেয়ের বিয়ে নিয়ে সেলিম শেব ও কালুর 
মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি। শ্বশুর পুলিশকে বাগিয়ে জামাই কালুকে গ্রেফতার করিয়ে ফাসির ব্যবস্থা করায়। কিন্তু 
সবশেষে শ্বশুর-জামাইয়ে মিলমহব্বত হয়ে যায়--যখন একটি রাজনৈতিক দলের সাহায্যে কালু ফাসির দায়মুক্ত 
হয়ে বেরিয়ে আসে বীরদর্পে। এখানে সেলিম শেখের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ডঃ ইনামুল হক, তার 
কলকাত্বাইয়া বিবির ভূমিকায় নীলুফার ইয়াসমিন নীলা, সকিনার ভূমিকায় লাকী ইনাম ও কালুর ভূমিকায় আল- 
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মামুন ও বাঘা সালামের ভূমিকায় মোস্তফা শাহীন। প্রধান চরিত্রগুলোসহ সকল কুশীলব অত্যন্ত চমৎকার 
অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের অভিভূত করে রাখেন পুরো নাটকে । ফলে ছুটির দিনে এক চমৎকার সন্ধ্যা 
উপভোগের সানন্দ অনুভূতি নিয়েই দর্শকরা ঘরের পথে যাত্রা করেছিলেন। 

আশিস-উর-রহমান শুভ 


Weekend Independent O Saturday, August 29, 1997 


Janatar Rangashala : Discripancies of the societies brought to light 


Bertolt Brecht, the German dramatist, has had a profound influence on modern theatre. 
Inspired by Marxist ideology, he rejected the bourgeois values and revealed his concern 
for justice and human goodness. He started his literary career as a poct and through his 
poems he tried to communicate his message to the people but he found the medium of 
poetry not very successful for his purpose. So he turned to the stage to put his views 
across. Three Penny Opera, Mother courage and her Children, The God Women of 
Setzuan, The Life of Galileo, Herr Puntila and Her Man Matti etc. are among his noted 
plays. 

Brecht, after Shakespeare, is probably the most well known foreign dramatist to 
the Bengali audience. The group theatres of the country have played a major role in 
familiarising Brecht to us. A number of plays by Brecht have been translated or adapted 
into Bangla. These plays, including Dewan Gazir Kissa (adapted from Herr Puntilla and 
Her Man Matti), Himmati Ma (Mother Courage), Galileo (Life of Galeleo), Shat 
Manusher Khoje (The Good Women of Setzuan) etc., have been staged by different 
theatre groups and enjoyed great popularity among the theaue loving audience. Nagarik 
Natyangan, a leading new theatre group of the country, have also come forward to 
adapt the noted Brecht play ''Three Penny Opera" in the local context. Janatar 
Rangashala (the fifth production of the group), is the result of this endeavour. 


On the 23rd of this month the group arranged a festival in the Mahila Samity 
Auditorium on the occasion of the 25th Staging of the play. A number of songs from 
different plays (adapted or translated into Bangla) of Brecht were prescnted. This was 
followed by a session of discussion. Dr. Neelima Ibrahim and Dr. Mustafa Nurul Islam, 
the chief guest and special guest respectively of the festival, and Professor Abdus 
Selim, a Brecht researcher, spoke on the occasion. The speakers emphasised the human 
approach of Brecht, lacking in many Marxist writers. They appreciated the way in 
which Brecht depicted the struggle of the underprivileged classes in the face of all 
odds. They said Brecht always spoke of hope in spite of failure. The speakers thanked 
the group for their staging of the Brecht play and wished the group continued success. 


The discussion was followed by the 25th staging of Janatar Rangashala adapted 
by Mujibur Rahman Dilu and directed By Dr. Inamul Huq. The play has been given a 
distinct local flavour. Brecht took the sorbid area of Soho in London as the setting of 
his play. The reality of the 19th century London is obviously true of the present-day 
Bangladesh. In this play Selim Sheikh (played with superb dexterity by Inamul Huq). 
like Jonatham Pichum of the original version, employs poor and helpless people to beg 
in the streets. He gets the lion's share of their earnings. The beggars were somewhat 
too burlesque. Kalu (McHeath in the original play) is an ex-military officer who turned 
an under world don. Al-Mamun portrayed the role skilfully. He looked every inch the 
vicious character he was suposed to play. bagha Salam (Beown in the original play) is 
a police officer who has great friendship with Kalu and who heips Kalu in his illegal 
ventures. Selim Sheikh and Kalu become enemies after Kalu marries Selim Sheikh's 
daughter Sakina, (Polly in the original play) Lucky Enam plays the vivacious and 
giddy-eyed teenager. Her performance was nice though she did look a little over-aged 
for the role. Selim Sheikh helps on the capture of Kalu who is sentenced to death. Later 
with the assistance of Salam, Kalu is freed with co-operation from a political party. 


২৩৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


A 


fy 





Owing to their same clas interests Kalu is eventually reconciled with Selim Sheikh 
(who was infuriated with Kalu as he eloped with Sakina). In this process of assimilat- 
ing the three main characters the discrepancies of the society are brought to light. 

The Nagarik Natyangon has on the whole been faithful to the original version. 
The stagecraft and lighting were quite up to the mark. 


Syed Mehdi Momim 


Star Magazine O September 5, 1997 
Brecht's Rangashala 


On the 23rd of this month Nagarik Naryangan celebrated the 25th stage show of their 
Sth production, Janatar Rangashala. The drama which was based on The Three Penny 
Opera, a work of the renowned German dramatist Bertolt brecht, was staged at the 
Mahila Samity auditorium, New Bailey road. 


Renowned educationist and columnist of our country, Dr. Nilima Ibrahim inau- 
gurated the function, while Professor Mostafa Nurul Islam was present as the special 
guest. The other invited guest was Professor Abdus Salam. Besides the guests, Dr. 
Inamul Haque,. President of the theatre group Nagarik Natyangan, spoke at the brief 
discussion session which preceeded the staging of the drama. 


It became apparent from the discussions that, because of the lack of institutional 
teaching and media coverage, people know very little about the renowned dramatists 
and their works. They say the success of any drama lies in the degree of involvement 
of the audience with the drama, and only then does it become real art. The speakers 
all seemed to believe that the abolition of exploiters from this earth would invariably 
lead to the growth of another group of exploiters from the very same people, who are 
being exploited now. The discussion session, although brief, was very informative. 


Any way, the original version of the drama itself was derived by Brecht from The 
Beggars Opera, a drama by the 17th century English dramatist John Gay. Brecht used 
the peripherals of Soho (a place in London), in the end of the 19th century, as the 
subject of his drama—Three Penny Opera. And it is very interesting to note how the 
conditions of England in the late 19th century exactly fits that of our country today. 


Janatar Rangashala revolves around the activities of three central characters. The 
first one of these three is Selim Sheikh, played by Dr. Inamul Haque, who is an 
enterpreneur and his subjects are beggars. He trains them and sends them to beg and 
charges and amount from their earnings,. The second man is captain Anar (Rtd), alias 
Kalu, played by Al-Mamun. A retired army captain, he is now a notorious criminal. His 
friend, the third man, a police officer 'Bagha' Salam, is played by Mostafa Shahin 
arrested by the police, Kalu gets a death Sentence for all his crimes, but finnally 
manages to get free with the help of his police officer friend, Salam, and a specific 
political party. Kalu becomes a leader of this political party for a huge donation and 
the party leaders ensure his freedom. And because of the huge future possibilities, 
Selim Sheikh finally acknowledges Kalu as his son-in-law. 


This way of trying to converge the three factions of life together helps in 
highlighting the social problems. The vicious circle of power, crime and furstration can 
be once again felt by watching Janatar Rangashala. 


Although television and theatre are two different mediums of entertainment, it 
seemed obvious watching Janatar Rangashala that, 


It all starts when Sakhina, Selim Sheikh's daughter, gets married to Captain 
Kalu.Selim Sheikh gets angry at this and successfully tries to get Kalu theatre is much 
more advanced when compared to television. With so little exposure and technical 
advancements, it is fascinating to see the level of our theatre performances. With 
proper care, it is bound to be our national pride. Let us wait for that day. 


Raihan Jamil 
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প্রতিচিত্র 0 সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ 


বেইলি carey নাটকপাড়ার মহিলা সমিতি মিলনায়তনে ২৯ সেপ্টেম্বর ছিল নাগরিক নাট্যাঞ্গানের পঞ্চম 
প্রযোজনা ‘জনতার রঙ্গশালা" নাটকের ৫৫তম প্রদর্শনী । এ নাটকটি রচিত হয়েছে বিশ্বনন্দিত জার্মান নাট্যকার 
বেরট্ল্ট ব্রেশ্ট-এর ‘দি fa পেনী অপেরা” অবলম্বনে। অবশ্য এটি ব্রেশ্টের কোন মৌলিক রচনা AH | সপ্তদশ 
অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার জন গে"র “দি বেগার্স অপেরা’ নাটকের সৃজনশীল বৃপাস্তর “দি fa পেনী 


আজ বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনায়াসে তা প্ৰতিস্থাপন করা যাচ্ছে বলেই নাট্যকার মজিবুর রহমান 
দিলু এ নাটকের বিষয়বন্তুকে উপজীব্য করে বৃপাস্তর করেছেন “জনতার রঙগশালা”। মৌলিক কাহিনী ঠিক রেখে 
ব্রেশ্টীয় ধারায় সম্পূর্ণ আমাদের দেশীয় আঙ্গিকে সাজিয়ে ১৯৯৬ সাল থেকে নাগরিক নাট্যা্গন এ নাটকটি 
নিয়মিত মঞ্চায়ন করে আসছে। 

ডঃ ইনামুল হক নির্দেশিত “জনতার রঙ্গশালা' নাটকে আমাদের সমাজের কিছুসংখ্যক স্বার্থপর, ভণ্ড, 
প্রতারক ও ক্ষমতাবান লোকের স্বরুপ সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যারা সমাজের গরীব দুঃখী মানুষের ভাগ্য 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তাদের দুঃখ কষ্টকে পুঁজি করে তারা অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়ার চেষ্টা করে। 

এ সকল প্রতারক শত অন্যায় করলেও শাস্তি থেকে তারা থাকে YA! অপরাধের গলার দড়ি তাদের 
গলায় ফুলের মালায় বৃপাস্তরিত হয়। 

গরীব-দুঃখী ভিক্ষুকের রাজা সেলিম শেখ ও ডাকাত কালুর ভণ্ডামির কাহিনী এ নাটকে ব্যঞ্গাত্মকভাবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই বলে এই নাটককে কমেডি বললে অনেকটা ভুলই বলা হবে। 

নাটকের প্রধান চরিত্র সেলিম শেখ। সে গরীবের রাজা, ফকিরের বন্ধু। সমাজের অসহায় গরিব দুঃবী 
লোকদের সে নানাভাবে ভিক্ষাবৃভিতে কাজে লাগায়। কাউকে অঙ্ক সাজিয়ে, কাউকে খোড়া সাজিয়ে নানা 
ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে সে তাদের দিয়ে ভিক্ষা করায়। এ পেশায় উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগ অর্থই 
সুকৌশলে হাতিয়ে নেয় লম্পট সেলিম শেখ। ভিক্ষুকদের পুঁজি করে সে দিন দিন তার ধনভাণ্ডার ভরপুর করে 
তোলে | অপরদিকে এক সময়ের ক্যাপ্টেন আনার ওরফে কালু আর্মির চাকরি ছেড়ে ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্ম 
ও কুকর্মে লিপ্ত হয়। সেলিম শেখের মেয়ে সকিনাকে (লাকি ইনাম) ফুসলিয়ে ভালবাসার প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে 
করে ফেলে। ভণ্ড-প্ৰতারক কালু এর পূর্বেও সুমনা নামের এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে। এক পর্যায়ে কালুর 
সকল অপরাধ প্রশাসনের কাছে ধরা পড়লেও একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সে জেল থেকে বের হয়ে 
এল একজন সমাজ সেবক ও একটি দলের রাজনীতিবিদ হিসেবে । অপরাধের ফাঁসির দড়ির পরিবর্তে তার 
গলায় পড়ল ফুলের মালা । এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন- মাহমুদুল ইসলাম সেলিম, ইনামুল 
আনমল হোসেন আসাদ, ইশরাত জাহান দীপ্তি, দীপু হাজরা, আসাদুজ্জামান শিমু, আরাফাত খান জয়, আল- 
মামুন, ইমরান হুমায়ুন খান, প্রি, অরুণ দাশ, সোহাগ__ এ-ইসলাম, সেমাস্তফা শাহীন, তাহমিনা শরীফ নাজ, 
গিয়াস বাবু, রনো, কামাল হোসেন, নুরুন নাহার, স্বাতী, হৃদি হক, পারভীন, সালমা জাকিয়া বৃষ্টি, ইব্রাহীম ও 
খোকন। 

নাটকের ফাকে ফাকে কোরাস গানগুলো নাটকটিকে আরো প্রাণবস্ত করে তুলেছে। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন, 
সাইফুল ইসলাম, নূরুল হাসনাত জিলান, সুশাস্ত শুভ, আতিকুর রহমান, ডমিয়ন পিনারু, মলি, প্রেতী, হাওয়া ও 
সাজ্জাদ হোসেন খাদেম। 

সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাদের স্ব স্ব চরিত্রে অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। তবে সেলিম শেখ 
চরিত্রে মাহমুদুল ইসলাম সেলিম, সকিনা চরিত্রে লাকী ইনাম ও সুমনা চরিত্রে তাহমিনা শরীফ নাজ প্রশংসনীয় 
অভিনয় করে দর্শক হৃদয় জয় করেন। ভিক্ষুক দলের সকলের অভিনয় ভাল লেগেছে। 

বেশকিছু জায়গায় লাইটিং-এ কিছুটা সমস্যা দেখা গেছে। সঙ্গীত ও মঞ্চ পরিকল্পনা ভাল লেগেছে। 

সৈয়দ আতিক 0 সুহৃদ জাহাষ্গীর 
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গণশক্তি O মঙ্গলবার c জানুয়ারি, ১৯৯৯ 
অযান্ত্ৰিক সংস্থার সফল রুপায়ণ 
প্রচারের আলোয় যখন একশ্রেণীর নাটক তকমা লাগাচ্ছে আত্মপ্রচারের নিছক তাগিদে ব্যতিক্রমী কয়েকটি 
সংস্থার প্রয়াস ভাল লাগে। অযাস্ত্রিক নাট্য সংস্থার ‘শিবরাজ চরিত' এমনই এক নাটক । ব্রেখ্ট-এর “প্রি-পেনি 
নভেল’ থেকে এর আগে অনেক বাংলা নাটক হয়েছে কিন্তু ‘শিবরাজ চরিতে'র মতো সম্পূর্ণ নাটকের নিজস্ব 
পরিবেশ রচনা সম্ভবত এর আগে সম্ভব হয়নি। বিখ্যাত প্রযোজনাগুলোকে মাথায় রেখেই এ কথা বলা যায়। 
এ নাটকের মঞ্চসজ্জায় GSE কম আসবাবের মাধ্যমে মনু দত্তর মুনশিয়ানা চোখে পড়ে । আবহে সুব্রত ভাবক 
যথাযথ | গোটা নাটকের গঠনে পরিচালক AFS বসাকের কাজ প্রশংসনীয় | অভিনয়ে প্রত্যেকেই যথাযথ তবে 
আলাদা করে প্রশংসা করতে হয় সোমনাথ বড়াল (Paata) ও চন্দ্রা দেব শ্রামতী) এর 1 গোটা নাটকে সবচেয়ে 
ভালো লাগে দলটির ‘টিমওয়ার্ক’। এটি নাটক দলের সম্পদ । এককথায় বলা যায় “অযান্ত্রিক' এর (fermare 
চরিত' আপন দক্ষতায় দর্শকমন জয় করবে। c 

সরিৎ দত্ত 


প্ৰতিদিন 0 শুকবার ১২ মার্চ ১৯৯৯ 
অধাস্ত্রিক-এর উপস্থাপনায় ব্রেখট্-এর নাটক 
সম্প্রতি বিশ্ববিশুত নাট্যবিদ বারটোল্ট ব্রেখ্ট-এর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন করলেন দক্ষিণ কলকাতার “অযাস্ত্রিক' 
নাট্যগোষ্ঠী। এই উপলক্ষে 'শিবরাজচরিত' নামের যে নাটকটি তারা মঞ্চস্থ করলেন সুজাতা সদনে, সেটিরও 
অবলম্বন ছিল ব্রেখ্ট-এরই একটি বিখ্যাত প্রযোজনা ‘প্রি পেনি নভেল"। সুকান্ত বসাকের নির্দেশনায় নাটকটির 
এই মঞ্চায়নে বিশেষ সহায়তা করেছেন রমাপ্রসাদ বণিক। 

অনুবাদ নয়, সৃজনশীল অনুকৃতিই নাটকটির বঙ্গীয়করণে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি এবং এই 
ব্যাপারে যথেষ্ট সাধুবাদ পেতে পারেন অরুণ তপাদার। 

নাটকের প্রধান চরিত্র শিবরাজ নামের অস্থিরমতি, অর্ধশিক্ষিত, নষ্টচরিত্র এক যুবকের i এহেন শিবরাজ্ঞের 
চোখেও তথাকথিত সভ্য সমাজের কদর্য ভণ্ডামিটা কিভাবে ফুটে উঠল, সেই নিয়েই এ-নাটকের SIBI 

গোটা নাটকটিতে ব্যবহৃত বেশ চমক লাগান সংলাপ এবং শিবরাজ"_ চরিত্রটির ভূমিকায় সোমনাথ 
বড়ালের অভিনয়ই ছিল এই নাটকটির মূল আকর্ষণ। 'শিবরাজ'-এর নষ্টামি, উদাসীনতা এবং অনুতাপ প্ৰত্যেকটি 
চারিত্রিক অভিব্যক্তিই রীতিমত dor অভিনেতার দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সোমনাথ । তবে তার কণ্ঠস্বরের 
ওজন আরেকটু বেশি হলে চরিত্রের সঙ্গে মানাত ভাল। এছাড়া সু-অভিনয় করেছেন সুকাস্ত বসাক, চন্দ্রা দেব, 
শুক্লা ভৌমিক এবং শম্ভু চকবতী। মাত্র দেড় গণ্টার এই ছোট্ট নাটকটির মঞ্চসজ্জায় কিন্তু সামান্য অপূর্ণতা ছিল। 
সুযোগ festi বাড়ানো যেতে পারত সময়ের পরিধিটাও। 

প্ৰদীপ্ত চৌধুরী 
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পদাতিক নাটাসংসদ, প্রয়োজনা মা'র পোস্টার 
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২৩৮ 


The Mother : Life of the Revolutionary Pelageya Vlasova 
from the Tver অবলম্বনে 
রচনাকাল ১৯৩০-৩১, প্রথম অভিনয় : ১৭ জানুয়ারি ১৯ ৩২ 





ইন্দো ডি জি আর মৈত্রী সমিতি প্রযোজনা : মা 
অনুবাদ : চিত্তরঞ্জন ঘোষ । প্রথম অভিনয় : ১৯৭০ 


ঝত্বিক ATT eret » ay 
am : চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বাসবী রায় ও শঙ্খ ঘোষ । পরিচালনা : প্রণব চট্টোপাং 
প্রথম অভিনয় : ২১ জানুয়ারি ১৯৮০ 


চেতনা প্রযোজনা : হা 
ও পরিচালনা : অরুণ মুখোপাধ্যায় । প্রথম অভিনয় : ৩১ ডিসেম্বর ১ 
রঙ্গকর্মী প্রযোজনা : মা 
অনুবাদ ও বুপাত্তর : বলরাজ পণ্ডিত৷ পরিচালনা : এম. কে. রায়না 
প্রথম অভিনয় : ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ 


ছান্দিক (বহরমপুর) প্রযোজনা : মা 
অনুবাদ : চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বাসবী রায় ও শঙ্খ ঘোষ 
সম্পাদনা ও পরিচালনা : কিশলয় সেনগুপ্ত। প্রথম অভিনয় : ১৯৮৩ 


ক্লাস থিয়েটার প্রযোজনা : মা 
অনুবাদ ও পরিচালনা : রমেন সরকার । প্রথম অভিনয় : ১৯৮৪ 
পদাতিক নাট্যসংসদ, ঢাকা প্রযোজনা : মা 
পরিচালনা : কামালউদ্দিন নীলু 








গ্রুপ থিয়েটার 00 se বর্ষ ১ম সংখ্যা, শারদীয় ১৯৮১ 


ঝত্বিক প্রযোজনায় ভাস্বর-দীপ্ত ‘মা’ 
সাধারণত গ্রুপ থিয়েটারগুলির পক্ষ থেকে যে সব নাটক প্রযোজনায় নামানো হয়, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই 
কম বাজেটের নাটক। ঝত্বিকের ‘মা’ সে ক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যতিক্রম ! কি বিপুল আয়োজন যে এই নাটকের জন্য 
করা হয়েছিল, তা যারা দেখেছেন তারাই বুঝতে পেরেছেন। সামান্য আভাস দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। 

এঁরা নাটকটি অভিনয় করেছিলেন এ বছরের ৩০ এপ্ৰিল "ws রবীন্দ্রসদন মঞ্চে । নাটক শুরুর আগে 
একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজনও করেছিলেন। এই সম্মেলনে ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম পানীয়ই ছিল। ছিল 
সন্দেশ, বাছাই করা বিস্কুট, চানাচুর, আরও কত কী। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্টেটসম্যান, 
আনন্দলোক, অমৃতবাজার পত্ৰিকা, নন্দন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার জীদরেল সাংবাদিকগণ। সাংবাদিক সম্মেলনেই 
জানা গেল নাটকের প্রযোজনা এবং SHAS খরচ হচ্ছে সাত থেকে আট হাজার টাকা। মাত্র শ’পাচেক টাকার 
টিকিট ছাড়া হয়েছে বিকির জন্য । ওঁদের কথা শুনে মনে হলো, বিক্রির ব্যাপারে ওঁরা তেমন আগ্রহী নন। রবীন্দ্র 
সদনের বারোশো টিকিটের মধ্যে শ' খানেক কি শ' দেড়েক টিকিট দেওয়া হয়েছে বিকির জন্য, বাকি সব আসন 
আমন্ত্ৰিত ৷ পূর্বোক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকরা তো ছিলেনই, আমস্ত্রিতদের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রগতিশীল নেতৃত্বের প্রায় পুরো অংশই উপস্থিত ছিলেন দর্শকদের মধ্যে। লেফ্ট 
ই্টেলেক্চুয়ালদের এক ছাতের তলায় সম্মিলন, বিশেষ করে এক গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের আসরে-__এ 
আমার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা । অর্থাৎ, এই নাটককে ঘিরে আয়োজক গোষ্ঠী সুপরিকল্লিতভাবে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটি 
সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওদের পরিকল্পনার শতকরা একশ’ ভাগই 
সফল | 

ঝত্বিক যারা করেছেন, তারা কারা, পেশাগত কি তাদের পরিচয়__এ প্রশ্ন পাঠকের মনে দেখা দিতে 
পারে, যেমন দেখা দিয়েছিল আমার মনেও | এই গোষ্ঠীতে স্টেট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার কর্মীরা রয়েছেন। এবং 
ওরাই সংব্যাধিক্য। স্টেট ব্যাৰ্কের বিভিন্ন শাখায় বাৎসরিক অনুষ্ঠানে একটি নাটক অবশ্যই অভিনীত হয়। কিন্তু 
নাটক পাগল কর্মীরা আরও নাটক করতে চান। এ রকম একই ভাবনায় ভাবিত বিভিন্ন শাখার কর্মীদের নিয়ে 
গঠিত হয়েছে এই দল। এই দল গড়া মানে বিভিন্ন শাখার নাটক বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়; শাখাগুলিতে যে অজস্ৰ 
পয়সা বরচ করে নাটক হয়, সেগুলির মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচিত করে তাকে আরও বিকশিত করে এই 
খত্বিকে অভিনয় করা হচ্ছে। ‘মা’ নাটকের আগে এঁরা দুটি Gees বিজন ভট্টাচার্যের ‘pel’ ও ‘হীসখালির হাস’ 
ব্যাঙ্কের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গেও কিন্তু এঁরা সকলেই জড়িয়ে আছেন। 

গ্রুপ থিয়েটার হলে তার একটা ঘোবিত আদর্শও থাকে। dore আছে। খত্বিক বিশ্বাস করে যে 
‘রাজনৈতিক চেতনার সমৃদ্ধিকরণের মধ্য দিয়েই আজকের সমাজ সচেতন নাটক আনন্দদায়ক এবং শিক্ষামূলক 
বিপ্লবী থিয়েটারে পরিণত হবে।” এবং ‘খত্বিকের নাট্যকর্মীরা শুধুমাত্র ভাষায় বা আগ্গকে বিপ্লবী বিষয় ঢুকিয়ে 
বাজিমাৎ করতে চায় না। সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে জনগণের ভাষায় কথা বলে নাটককে জনগণের গ্রহণযোগ্য 
করে তোলার একাস্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাবে খত্বিক।' জনগণের নাটক জনগণকে দেখানোর জন্যই WSS প্রামে 
গিয়ে নাটক করতেও প্ৰস্তুত। তবে এ মুহুর্তে সেটা সম্ভব হচ্ছে না এঁদের পক্ষে | 

গোকীর অমর উপন্যাস ‘মা’ অবলম্বন করে ব্রেশ্ট এই 4107371 দিয়েছেন ১৯৩০-৩২ সালে। কমিউনিস্ট 
হওয়ার জন্য বেশ্ট জার্মানীর বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকার কাছে দেশদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। গেরমানিবা পত্রিকা ২৯ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালে তার সম্পর্কে লিখছে. “তার সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাদপটে নিজের চিন্তা বলে কিছু নেই। 
যা রয়েছে তা হলো কমিউনিস্ট মতাদর্শ, তাই এঁকে আর নিছক সাহিত্যিক বলা যাচ্ছে না। এঁকে একজন 
রাজনীতিজ্ঞ বলেই গণ্য করা উচিত" ‘মা’ প্রথম অভিনীত হয় বার্লিনে ১৯৩২-এর ১২ জানুয়ারি । বিপ্লবী রোজা 
লুক্সেমবুর্গ্রে মৃত্যুদিনটি স্বরণীয় করে রাখার জন্য এইদিন নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটক দেখে জার্মানের 
প্রতিকিয়াশীল বুর্জোয়া পত্রিকা গর্জে ওঠে প্রতিবাদে ডের্‌ ইয়ুঞ্জো ডয়েতৃস প্রথম অভিনয়ের সাত দিন পর 
অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি অগ্যুদগার করলো, শিল্প সৃষ্টির অবাধ ফতোয়ার নামে যে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার চলছে, 
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হস্তক্ষেপ করা দরকার |’ নাটক তখনও মঞ্চস্থ হয় নি। তার আগেই শাসক শ্রেণীকে সজাগ করে দিচ্ছে 
১৯৩২-__-৭ ফেব্রুয়ারি আরেক পত্রিকা । কাতোলিশেস কিরসেন ব্লাত্‌ লিখছে, ‘শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে 
টি ৮ ৷ ৯৯১৬৪৬৬৬৪৬ ৫৬% । নইলে সমূহ 


e E E অবলম্বনে ঘতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলি মে 
দিবসের মিছিল পর্যন্ত দৃশ্যে সমাপ্ত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করার গুরুত্ব অপরিসীম । গোকী 
এই বিষয়ের ওপরই ‘মা’ উপন্যাস লিবেছিলেন। ব্রেশ্ট সেই কাহিনীর নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নতুন কিছু সমস্যার 
পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছিলেন। তিরিশের জার্মানীতে শ্রমিক আন্দোলনে সংশোধনবাদী ৰবৌকের ফলে এক 
গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্রেশ্ট তার নাটকে এটা দেখিয়েছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নেতৃস্থানীয় কিছু লোক 
শাসকশ্রেণীর AK সমঝোতায় যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে । এই সংশোধনবাদী Ans কাটাতে গেলে 
শ্রমিককে সর্বহারার মতাদর্শে শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। বৈজ্ঞানিক দ্বন্্মূলক বস্তুবাদের ওপর fefe করে এই 
বৌক কিভাবে কাটানো যায়, তা তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন Gaal বিশ্লেষণের মাধ্যমে । এই নাটকে 
তিনি দেবিয়েছেন যে সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি কারখানার মালিকের মতো আচরণ করে, 
সর্বহারার লেখাপড়া শেখাটাও শ্রেণীসংগ্রাম। 

খাত্বিক বিশ্বস্ত হাতে ব্রেশ্টের নাটকটিকে প্রায় সার্থক প্রযোজনায় অনুদিত করেছেন। আ্যালিয়েনেশনই 
হলো ব্রেশ্টের নাটকের বৈপ্লবিক পদ্ধতি । তবে এখানে একটি প্রশ্ন মনে উকি মারে। এই নাটকে প্রদর্শিত 
আলিয়েনেশন পদ্ধতিগুলি পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে কিভাবে এসে দীড়াচ্ছে বা ইল্যুউশন ভেঙে দেওয়ার 
মধ্য দিয়ে দর্শককে আরও সচেতন করার, আরও বিশ্লেষণী মনোভাব গ্রহণের আহান যে ভাবে রাখা হয়েছে, 
পশ্চিম বাংলার শ্রমজীবী মানুষের চেতনার স্তর যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে ব্ৰেশ্টের এই আ্যালিয়েনেশন পদ্ধতি 
‘মা’ নাটকে যা দেখানো হয়েছে- অনুকূল সাড়া জাগাতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ 
নাটকটি প্রযোজনা করতে গিয়ে এমন কতকগুলি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, তা কেবল উচ্চ শিক্ষিত 
ইনটেলেক্চুয়ালদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠলেও সাধারণ দর্শকের কাছে পুরোপুরি হৃদয়ষ্গম হবে কিনা, সে 
ব্যাপারেও প্রশ্ন ওঠে । উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, শ্রমিকদের মিটিংয়ের সময়- যে মিটিংটা হচ্ছে একেবারে 
নিজেদের মধ্যে এবং খুব একটা প্রকাশ্য স্থানেও নয়__ শ্রমিকদের প্রায় ঘাড়ের ওপর একটু পেছনে মালিক বসে 
বসে চুরুট খাচ্ছে। এ মিটিংয়ে মালিকের থাকার কথা নয়। মালিকের এবং শ্রমিকদের ওপর আলোর সূত্র এক। 
অর্থাৎ এই দৃশ্যে মালিক যে পৃথকভাবে ওদের সব কথা এবং কার্যপ্রণালী জেনে ফেলছে, এটাই সম্ভবত 
পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু দৃশ্যটি সাধারণ দর্শকদের কাছে অবশ্যই ধন্দ সৃষ্টি করে। তারপর গোপনে 
ইস্তাহার ছাপানোর সময় 'চেঞ্জেব্ল্‌ নাম্বারিং’ যন্ত্রটি ছাপাখানার যন্ত্র বলে দেখানো হলো, দর্শকদের মনে এই প্ৰশ্ন 
আসতে পারে, বিংশ শতাব্দীতে গোপনে ছাপার কাজ চালাতে গেলে কি এই রকম ছাপাখানার মেশিন ব্যবহার 
হতো? যন্ত্ৰটি অবশ্য দূর থেকে চেনাও যাচ্ছিল। জার্মানীতে জেলখানার প্রহরী কথা বলে হিন্দিতে_এই 
বিষয়টিও ধন্দের সৃষ্টি করতে পারে। 

এই প্রযোজনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো অভিনেতাদের অভিনয়। প্রায় তিন ঘণ্টা, নাটকে শুরু 
থেকে শেষ পৰ্যন্ত ‘মা’ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সপ্রাণ অভিনয়ে অনবদ্য । দীর্ঘক্ষণ অভিনয়ে শারীরিক দক্ষতা অবশ্যই 
০548 কেন্দ্র চরিত্রের বিকাশমান অবস্থাটিকে 


দ্বন্ধমূলক সংঘাতের ভেতর দিয়ে তার নাটক এবং চরিত্রগুলি বিকশিত হতে থাকে। এমন কি দৃশ্যসজ্জা এবং 
রূপসজ্জায়ও এই দ্বন্দ্ব রয়েছে। দ্বন্ঘমূলক বিকাশ সব চরিত্রাভিনেতা যে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা 
কিন্তু মনে হয়নি। দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রে এই ছন্বটিকে তেমনভাবে ব্যবহার করা যায় নি। আর্থিক সংগতি এবং 
আয়োজনের কথা আগেই বলেছি। মঞ্চোপকরণ বা অভিনেতা জড়ো করার ব্যাপারে ঝত্বিকের কোন কাপণ্য 
ছিল না। আলিয়েনেশন তত্ত্বের দিকে ওঁরা যতটা aera দিয়েছেন, সমগ্র প্রযোজনায় যদি এই webs বিকশিত 
করাতে পারতেন তাহলে নাটকটি প্রকৃতই উত্তরণ ঘটাতে পারতো । দর্শক নাটকের ঘটনার আবেগে অভিভূত 
হবেন না বেশ্ট এটাই চেয়েছেন। fey অভিভূত হতে না দিলে দর্শককে বিশ্লেষণের মানসিকতায় নিয়ে যেতে 
হবে। ‘মা’-এ তার খামতি ছিল বলে মনে হয়েছে। গানগুলি সুগীত এবং শব্দ প্রক্ষেপণও যথাযথ | আলোর কাজ 
যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কিন্তু মঞ্চসজ্জায় যেভাবে জোন সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে এক জোনের আলো অন্য অফ্্‌-জোনকে 

বা উদ্ভাসিত করে দিচ্ছিল। এতে নাটকে মনঃসংযোগ বারবার ব্যাহত হয়েছে। মঞ্চে স্টেজ প্রপ্‌ 
অত্যন্ত ডিটেলে সাজানো হয়েছে । কলকাতায় ব্রেশ্ট প্রযোজনার ইতিহাসে ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের “সেন্ট 
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জোয়ানের বিচার'-এর বিশালত্বের পাশে খত্বিকের ‘মা’ অনায়াসে স্থান করে নিতে পারবে, বদি এঁরা উপর্যুপরি 
প্রদর্শন চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এখনো পর্যস্ত এ নাটকের এরা একটি অভিনয়ই করেছেন। সাংগঠনিকভাবে 
যাঁদের এত সামর্থ্য, তারা কেন এখনো এ নাটকের রিপিট শো করেছেন না এটা আমাদের প্রশ্ন । 

অভিনেতা ও অভিনেতৃদের মধ্যে «fee অন্যুন বারো জন সুদক্ষ অভিনয়শিল্পীকে মঞ্চে হাজির করেছেন। 
যে কোন গ্রুপ থিয়েটারের কাছে এটা শ্লাঘার বিষয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন : সোমা ঘোষ, মনোজ 
ভট্টাচাৰ্য, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস বোস, দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা ঘোষাল, বাবলু চট্টোপাধ্যায়, চন্দন ঘোষ, 
দেবব্রত দাশগুপ্ত, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক চকবতী কল্যাণ ঘোষ, প্রদীপ সেনগুপ্ত, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরীটি 
শঙ্কর লাহিড়ি, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্ৰ দত্ত, অতীন্দ্রকিশোর রায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি মিত্র, সুধন্য 
চট্টোপাধ্যায়, উদয় রায়, বাণী মিত্র, বিপাশা রায়, STE হালদার, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ সিকদার, প্রভাস 
মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বিশ্বাস, প্রীতি গোস্বামী, চিত্রা রায়, পুতুল রায়, সুমিত্ৰা দে, প্রদীপ বোস, জয়দেব ঘোষাল, 
স্বপন দাস প্রভৃতি | 

নাটকটির সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ এবং বাসবী রায়। গান ও আবৃত্তি অংশের অনুবাদ 
করেছেন শঙ্খ ঘোষ। আলোয় তাপস সেন। ASS রচনা অজয় সিংহ্রায়ের। নির্দেশনায় ছিলেন প্রণব 


চট্টোপাধ্যায় | 
রক্তকমল মজুমদার 


Amrita Bazar Patrika O Friday June 12, 1981 


A Brecht Play 


To present a Brecht play with its proper accent on form and concent demands 
professional competence, the lack of which mars the effort of establishing Epic Theatre 
or Alienation on the stage. This is what has happened with Ritwiks's unimpressive 
production of ‘Maa’ at the Robindra Sadan. 


Brecht who carne to the cities is a time of disorder, when hunger ruled has added 
a new dimension to Maxim Gorky’s stirring story of have nots’ revolt against the 
oppressors. The Bengali Version by Chittaranjan Ghosh and Basabi Roy suffers from 
stiffness, but Sankha Ghosh's verses have the thematic depth of the original. But what 
has visually weakened Ritwik's daring venture is director Mr Pranab Chatterjee's total 
indifference to synchronising words with action. And for this at times even mother 
Pelagia Vlassova who has to move forward with the revolutionaries after the killing of 
his only son Pavel has to move forward with the revolutionaries after the killing of his 
only son Pavel has to loss much of her face and radiance. The recitation portions have 
also failed to present a magnanimous Vlassova. 

Though Ritwik's production needs some reshuffle in giving more speed and 
vigour to the play, a few sequences speak of some amount of directorial skill. The 
exchange of sudden affectionate feelings between Volsova and Pavel in jail by rushing 
towards each other, the later's going down the sweet memory lane are some of the 
worthmentioning points of the presentation. 

Soma Ghosh has been abie to reflect the soft of a mother, but the lack of firmness 
and dignified personality makes a feeble mother which Gorky and Brecht did not want 
to develop. Director Pranab Chatterjee's ‘Ivaneich’ is also a dull portrayal, but Pradip 
Chatterjee's spontaneous and lively characterisation of 'Pavel' deserves praise. Kirit 
Shankar Lahari has also made a convincing study of Sumalgin's character. 

While Ajoy Singha, Roy's musical score is an integral part of the production, 
Tapas Sen's imaginative lighting creates an atmosphere which not always keeps pace 
with the theme. What is the necessity of so many stage props when indication of time 


and place have been clearly given through projections? 
By Our Drama Critic 


২৪২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


i 


তির UN 
es 


আনন্দলোক 0 সপ্তম বর্ষ সংখ্যা ১৫, ১ আগস্ট ১৯৮১ 


গোকীর ‘মা’, ব্রেখ্টের ‘মা’ 
রবীন্দ্র সদন মঞ্চে ates গোষ্ঠী প্রযোজিত ব্রেখটের ‘মা’ কতটা গোকী অনুসারী কতটুকুই বা সংযোজন, সেই 
বিশ্লেষণের বাইরে থেকেই বরঞ্চ খুঁজে দেখা যাক মঞ্চের আঙ্গিকে আমাদের অভিজ্ঞতা কী। 

নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে যে আন্দোলনের নেতৃত্ব একদিন মা পেলাগিয়া ভূলাসোভাকে 
নিজের হাতে তুলে নিতে হয়েছিলো, সেই সুকঠিন অথচ মহান কর্তব্যকর্মটি মনে হয়েছে খুব সহজভাবেই ঘটে 
গেছে মঞ্চে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নয়। যেন পরিণতির প্ৰয়োজনে এমনটি 
ঘটানো হয়েছে। সুচনায় যে সংশয় মায়ের মনে দানা বাঁধে, মুহূর্তে তা স্যাতসেঁতে সংলাপে এলিয়ে পড়ে। দ্বন্দ 
এবং সংঘাতের মধ্যে পরিণতির শীর্ষবিন্দুতে উত্তরণ এখানে দেখা যায় না। বিপ্লব, সংগ্রাম, রক্তপাত, যুদ্ধ এবং 
সর্বোপরি সংস্কারাচ্ছন্ন ন্যায়বোধ সম্বন্ধে মায়ের মনে যে ভ্রান্তি, তা মোচন করতে বিপরীতমুখী তেমন কোনো 
চরিত্রের মুখোমুখিও দাড়াতে হয় না মাকে । তবে কি পুত্র প্যাভেলের মৃত্যুতে মায়ের সেই উপলব্ধি? সেটাই বা 
ভাবা যায় রেমন করে? কেননা, তার আগেই তো মা বিপ্লবী শিক্ষায় দীক্ষিত! অন্যদিকে এই মাকেই যখন বলতে 
শুনি খাবারটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বাইবেলটা ছিড়ে যাওয়া অনেক ভালো’, তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, সময়ের 
ব্যবধান মঞ্চের পর্দায় যতটা সহজপাঠ্য ধর্মীয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানসিক বিবর্তন ঠিক ততটাই আকস্মিক মনে 
হয় না কি? এর জন্যে আমরা অবশ্য মা পেলাগিয়া ভূলাসোভার্পী সোমা ঘোষকে কোনো অংশেই দায়ী করবো না। 
তার অভিনয় নৈপুণ্যই যে শুরু থেকে শেষতক নাট্যদেহকে কিছুটা টেনে রাখতে সমর্থ হয়েছিলো, এটা অনস্বীকাৰ্য । যে 
কারণে বারবার নাট্যদৃশ্যকে গতিহীনতায় ভুগতে হয়েছে, তার প্রধান কারণ নাট্য-মুহূর্ত রচনার অভাব। এই অভাব 
নিশ্চয়ই অনেকাংশে পূরণ করে দিতে পারতো সংলাপের জাদুময়তা কিৎবা চরিত্রের TENA বৈপরীত্য | এই দুয়ের 
অনুপস্থিতি যে এতটা প্রকট হতে পারে, সেটা বস্তুত অচিস্ত্যনীয়। 


আরো কথা, যুক্তির খাতিরে মেনে নেওয়া গেলো, ব্রেখ্ট আবেগবর্জিত, পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ! সেই সূত্র সমর্থন 
করেই বলবো, জেল থেকে প্যাভেলের পলায়ন এবং মায়ের সন্মুখে উপস্থিত হওয়ার ক্ষণটি স্বাভাবিক মনে হয় না। কারণ 
পুত্রের প্রতি মায়ের অপত্য স্নেহের কথাটা নাহয় বাদই দিলাম, শ্রেণী-সংগ্রামের একজন অন্যতম নায়ক হিসেবে 
প্যাভেলের ভূমিকা কি মায়ের মনে বিস্ময় জাগাবে না? মায়ের এই নিরুত্তাপ আবেগহীন ভাব বাস্তবানুগ তো নয়ই, 
বরং কষ্টকল্সিত বলে প্রতিপন্ন হয়। দৃশ্যবিন্যাসে কিছু মঞ্চগত অসুবিধা থাকেই। এই অসুবিধাগুলি দূর না করতে 
পারলেই অসংগতি । দৃশ্যসজ্জায় এই অসংগতি লক্ষ্য করা যায় মা ও শিক্ষক ইভানভিচ-এর ঘরের ক্ষেত্রে । দু'টি দৃশ্যই 
প্ৰায় এক। এমনকি একই স্টেজ প্রপারটি। মঞ্চ থেকে উচু প্লাটফরমের ওপর এই দৃশ্যসজ্জা একটা অতিরিক্ত মাত্রা এনে 
দেয় সত্য | দৃশ্যকে তাড়াতাড়ি ভাঙা এবং গড়া এটাও কঠিন বুঝলাম। কিন্তু অসংগতিকে তো মেনে নেওয়া যায় AT! 
তার চেয়ে এমন দৃশ্য না ব্যবহার করাই ভালো। 

আবহসংগীত ভালো । শঙ্খ ঘোষ অনুদিত গানের কথা অস্পষ্ট শুনিয়েছে। আবৃত্তি অংশের পরিবেশন 
ভালো হয়নি। গানের সুরে পরিবেশের মেজাজটি অজয় সিংহরায় ধরে রাখতে পেরেছেন। পরিবেশ পরিস্ফুটনে 
সুযোগ থাকা সত্বেও আলোকে কাজে লাগানো হয়নি। শক্তি সেনের রূপসজ্জা প্রশংসনীয় । ভালো অভিনয়ের 
জন্য অন্যান্য উল্লেখ্য নামগুলি : প্রদীপ চ্যাটার্জি, পাৰ্থ ব্যানার্জি ও কিরীটিশংকর লাহিড়ী । নাট্যানুবাদ : চিত্তরঞ্জন 
ঘোষ ও বাসবী রায়। নাট্য নির্দেশনা : প্রণব চ্যাটার্জি । 


সন্তোষ দত্ত 
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"বিয়েটারই একমাত্র সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে'__একথা যেমন ব্রেষ্ট বিশ্বাস করতেন, তেমনি অনেক 
উত্তরসূরীও জানেন ব্রেখ্টের নাটক ধিয়েটারকে বদলাতে পারে । এই জানাটা সম্পর্কে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা 
নেই, অথবা জানা থাকলেও সাধ আর সাধ্যে ফারাক অনেকখানি। ব্রেখ্টের থিয়েটার শুধু তিন দেয়ালের মধ্যে 
কতকগুলি বাঁধা ফর্ম নয়। তার প্রয়োগ অভিনয়ে নির্লিপ্ত থাকা সত্তেও দর্শককে ভাবায় সেই মূলসূত্র অনেকেই 
ধরতে পারেন না। ফলে মাঝে মাঝে নির্লিপ্তি সেটা অভিনয় সমতির জন্যও হতে পারে), মাঝে মাঝে চিক্সাচরিত 
ধারায় প্রত্যাবর্তন- দর্শককে সংশয়ে ফেলে। 
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বাংলায় ব্রেখ্টের afer আর wares নাটক কতগুলি বাকি আছে? খুব কম। কিন্তু এত দিনেও 
সাবালকত্ব অৰ্জন করেছে খুব কম প্রযোজনা p সম্প্রতি ‘য্মত্বিক’ গোষ্ঠী প্রযোজনা করেছেন ‘মা'। গোকীর “মা'- 
এর নাটারুপ "ডী মুটার'। এই নাট্যরূপ সম্ভবত ব্রেখ্টের প্রযোজনা রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । গোকীর “মা' | বহুপঠিত 
উপন্যাস। ব্রেখুটের নাট্যবুপ পড়লেই বোঝা যাবে_ সেই বহুপঠিত উপন্যাসকেও cae’ কিভাবে ভেঙ্গেছেন, 
কোনভাবে গড়েছেন। ১৯৩২ সালে প্রথম অভিনয়ের পরেই চারদিকে সামালোচনার ঝড় ওঠে_ শাসক- 
সম্প্রদায়ের তরফ CATE | 
অভিনয়রীতিকে গ্রহণ করেন যা-যে কোন যুগেই অতি অভিনয় বলে গ্রাহ্য হবে_ ব্রেখ্টের নাটকে যা সম্পূৰ্ণ 
পরিহার্য। ফলে প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় বা প্ৰণব চট্টোপাধ্যায় যতই স্বাভাবিক অভিনয় করুন না কেন, সুরে মেলে 
না। অন্যেরা শুধু সংলাপ বলে যান- চিত্তরপ্রন ঘোষ ও বাসবী রায়ের অনুবাদ কতখানি স্বচ্ছন্দ__তাদের 
অভিনয়ে তা বোধগম্য হবে AT) আর শঙ্খ ঘোষের গান বা কবিতা- কোনভাবেই দর্শকের কাছে অর্থবহ হয় 
না বাচনভগ্ির দোষে, বা বাচনভগ্গির অক্ষমতায়। কয়েকটি মহিলাচরিত্র অনেক বাস্তবিক। 

গোকীর 'মা'-এর নাট্যবৃপ এই দেশে বেশ কয়েকবার অভিনীত। কিন্তু সেখানেও খুব ভাল অভিনয় সত্ত্বেও 
সেই "মা" আমাদের শরত্চন্দ্রের ‘মা'--এর সঙ্গে মাতষ্গানী হাজরার মিশ্রণ। কিন্তু ব্রেখ্টের ‘মা’ সম্পূর্ণ 
অন্যরকম। বিদেশের নানা রকম প্রযোজনার কথা পড়া থাকলেও ১৯৭৮ সালে ম্যাক্সমূলার ভবন আরো 
'ব্রেখ্ট-৮০" উৎসবে এম. কে রায়না নির্দেশিত দিল্লীর ‘প্ৰয়োগ’ গোকীর ‘মা’-এর অসাধারণ aot এখনও মন 
দখল করে আছে। 'ঝরত্বিক’ প্রযোজনায় অগোছালো চিন্তার ছাপ। অজয় সিংহ রায়ের আবহসঞ্গীতে যেখানে 
রেকর্ড ব্যবহার করা হয় সেগুলি এতিহাসিক হয়ে থাকে__নিজস্ব পরিকল্পনা অনেক সময় হাস্যকর হয়ে ওঠে। 
একটি কমিক্যাল মিউজিক ব্রেখটের নাটকের পক্ষে সত্যই হাস্যকর । দুটি গানের সুর শুনলে নজরুলের ‘তোরা 
সব জয়ধ্বনি কর” গানটি মনে পড়বেই- অন্য কিছু গানও উঁকি দিয়ে যেতে পারে। প্রতি দৃশ্যের বা পর্বাস্তরে 
স্লাইড্‌ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি দৃশ্যে স্লাইড এল- “প্যাভেলের ভূমিকার যে অভিনয় করছে, সে নিজেই 
গান গাইছে, এইভাবেই ব্রেখ্টের ঘোষণা এবং ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন মিলে মিশে একাকার। 


দেবাশিস দাশগুপ্ত 
, যুবমানস D জুলাই ১৯৮২ 
ঝত্বিক-এর “মা” 
ম্যাক্সিম গোকীর অমর উপন্যাস ‘মা’ (The Mother) অবলম্বনে বের্টোস্ট ব্রেশ্টের নাটক Mother প্রথম 
অভিনীত হয় বিপ্লবী রোজা লুকসেমবুগের উপলক্ষে, ১৯৩২ সালের ১২ জানুয়ারী তারিখে | 


সংবাদপত্রের সমালোচক লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন এই নাটকের প্রচণ্ড ক্ষমতাকে । ১৯১৭-র বুশ বিপ্লবের পর 
থেকেই সারা ইউরোপ কমিউনিজমের ভূত দেখতে শুরু করেছিল। জার্মানীর নাজী-কর্তারাও তার থেকে আলাদা 
ছিলেন না। 

পৃথিবীর সব দেশেই পুঁজিবাদের মূল চরিত্র কমবেশী একই রকম। ভারতেও পুঁজি-সামস্তবাদী মিশ্র 
অর্থনীতি ও সমাজ্যস্ত্রের নিয়ামকরা দুঃস্বপ্ন দেখছেন, সচেতন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিভ্তের প্রবল প্রাবনে ভেসে 
যাবার ভয়। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত শক্তি কমশঃই একটা দিগস্তের দিকে এগোচ্ছে। এই সময় ব্রেশ্‌টের 
নাটকটির মূল জাৰ্মান ভাবা থেকে বাংলায় অনৃদিত-ও মঞ্চস্থ করার যে সাহসিক প্রয়াস ঝত্বিক দেখালেন, তা 
নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ব্রেশ্ট চর্চা এদেশে একেবারে নতুন কিছু নয়। FY যে ক’টি স্বক্পসংখ্যক ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠান এ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন, খত্বিক সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল সংযোজন। 

সাধারণতঃ অনুবাদ সাহিত্য বা নাটকের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, সেই ভাষাগত আড়ষ্টতা এক্ষেত্রে 
একেবারেই অনুপস্থিত। নাটকের দৃশ্য গুলিও বেশ স্বচ্ছন্দপ্রবাহী। শঙ্ঘ ঘোষের অনূদিত গানগুলির প্রয়োগ ও সুর- 
সংযোজনা প্রশংসার দাবী রাখে, যদিও তা সর্বাংশে সুগীত নয়। দৃশ্যপট রচনায় পরিচালকের মৌলিক 
চিন্তাভাবনার ছাপ আছে। বিশেষ করে ভ্লাসেতার ঘর । সুকলিনভের কারখানা, জেলখানা, শ্রমিকদের মিছিল 
তামা সংগ্রহ কেন্দ্র প্রভৃতি দৃশ্য সুপ্রথিত। কিন্তু স্রাইডের এত ঘনঘন প্রয়োগ কতখানি অপরিহার্য ছিল তা 
২৪৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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পরিচালককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। রস্তভে ভেসভূচিকভ-এর বাড়িতে গোপনে শ্রমিকদের শিক্ষাদানের 
পরিকল্পনাটি বেশ আকর্ষণীয়। অভিনয়াংশে মূল চরিত্র ভূলাসেভা এবং পাভেলের ভূমিকায় অত্যন্ত সাবলীল 
অভিনয় মনে দাগ কাটে । ভেসভূচিকভের ভূমিকায় পরিচালক প্রণব চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং অভিনয় করেছেন যদিও, 
সে অভিনয় যথেষ্ট, স্বচ্ছন্দ হয় নি বলেই মনে হয়েছে। কাচের ব্যবহার এবং সেই অনুযায়ী হাঁটাচলা মোটেই 
মানোপযোগী হয় faa অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় অত্যন্ত সাধারণ স্তরের । তবে চর্চা এবং নিষ্ঠা থাকলে এরা 
প্রত্যেকেই ভালো অভিনয় করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এক কথায় বলা চলে নাটকের অভিনয়ে, 
সংগীতে ব্যবস্থাপনায় কোন বিশেষত্ব না থাকলেও মঞ্চ পরিকল্পনা, দৃশ্যপ্ৰহনা এবং আলোর ব্যবহার নাটকটিকে 
একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠার অবকাশ দিয়েছে। 


কিংশুক রায় 






চেতনা 
গ্রুপ থিয়েটার O ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগাস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩ 

গোর্কির মা : ব্রেশ্টের বিশ্লেষণ : চেতনার মঞ্চায়ন 

ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ উপন্যাসের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা আছে। একদা বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা 
লাভ করেছেন এই উপন্যাসটি পড়ে। বিপ্লবের পথে নারীদের দলে টানার পথে এই বইটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
এ জন্য ‘মা’ বইটিকে বিপ্লববাদী সংগঠনের সংগঠক বলা যায়। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনেও এই “মা'র 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শ্রমিকদের আন্দোলন ও কি ভাবে বাধার সম্মুখীন হয় তার একটা চিত্র এই বইতে 


থাকায় এটি শ্রমিক আন্দোলনে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। ‘মা’ শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন 
করে। ‘মা’ কে বলা যায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম শিক্ষার প্রথম পাঠ। 


ভারতে ‘মা’ বইটির যথেষ্ট সমাদর এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই 
“মা” কে ভয় করতো । বইটি বাজেয়াপ্ত না করেও বাজেয়াপ্ত বইয়ের মত খানাতল্লাস করে নিয়ে যেতো । কারো 
কাছে ‘মা’ থাকলে তাকে সন্দেহভাজনের তালিকাভুক্ত করতো। ভারতের প্রত্যেকটি প্রধান ভাষায় ‘মা’ অনূদিত 
হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বিমল সেন। বিপ্লববাদী চিন্তায় তিনি আরো কয়েকটি বই লিখেছিলেন। 
প্রায় একই সময়ে ‘মা’ অনুবাদ করেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ চট্টোপাধ্যায়, কুড়ির দশকের 
শেষদিকে | বিমল সেন ও নৃপেন্দ্রকৃঝ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ বই এখন পাওয়া যায় না। ১৯৫৪ সালে ন্যাশনাল 
বুক এজেন্সির প্রকাশনায় পুষ্পময়ী বসুর অনুবাদ ‘মা’ প্রকাশিত হয়। মূল রুশ থেকে মার্গারেট ওয়েটলিন কর্তৃক 
ZR লিক নানান ররর ররর রাড CN 
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তিন দশকের অধিক কাল বাংলার পাঠকরা “A পড়েছে। পাঠের জগৎ থেকে দৃশ্যনাট্যের জগতে ‘মা'কে 
নিয়ে এলো বেহালার মায়ামঞ্চ নাট্যদল, প্রখ্যাতা অভিনেত্রী মলিনা দেবীর সহযোগিতায়। ১৯৫৩ সালের ৬ই 
ফেব্রুয়ারি মিনাৰ্ভা থিয়েটারে এই নাটক দেখে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা অবিস্মরণীয়। ভারতের নাট্যমঞ্চের 
ইতিহাসে সেদিন উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকা উচিত এই কারণে যে গোর্কির “মা'-এর নট্যরুপ কলকাতাতে সেই প্রথম 
মঞ্চস্থ হয়। নাট্যবৃপ দিয়েছিলেন দ্বারিকাদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও অধীর মুখোপাধ্যায় | উল্লেখযোগ্য যে মলিনা দেবীর 
মত অভিনেত্রী মঞ্চে লাল পতাকার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। মে দিবসের দৃশ্যে তার অভিনয় যারা সেদিন দেখে 
ছিলেন, তাদের কাছে মলিনা দেবীর সেই অভিনয় এক সুখস্মৃতি হয়ে আছে। মলিনা দেবী নিজেও ‘মা’ এর চরিত্র 
অভিনয় করে এত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি অনেকের কাছে সে কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ‘মা’-এর 
চলচ্চিত্র রূপ দিতে উৎসাহী হয়েছিলেন। we] বড়াল “মা'-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। বেঙ্গল মোশন 
পিকচার্স এসোসিয়েশনে প্রযোজক হিসাবে টাইটেল রেজিস্ট্রি এবং কাগজে বিজ্ঞাপন পর্যস্ত দিয়েছিলেন। সম্প্ৰতি 
উৎপল দত্তের পরিচালনা ও শোভা সেনের উদ্যোগে ‘মা'র চলচ্চিত্র বৃপায়ণ হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার 
অর্থ সাহায্য করেছেন। গোর্কির ‘মা’ বহু নাটকের দল মঞ্চস্থ করেছে, কেউ পূর্ণাঞ্গ নাটক, কেউ কেবল মে 
দিবসের দৃশ্য। যারা নানাভাবে ‘মা’ মঞ্চস্থ করেছে তাদের মধ্যে শৌভনিক ও লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর নাম মনে 
আছে। এইভাবে “মা'-এর বিস্তৃতি ঘটে বই-এর জগত থেকে মঞ্চের জগতে। পশ্চিমবঞ্গে ‘মা’ আজ লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে একই সংখগ বই এবং নাটক হিসাবে আনন্দ, প্রেরণা ও শিক্ষা দিচ্ছে। বাংলা দেশে গোর্কির “মা'-এর 
নাট্যরুপ রচনা করেছেন বাংলাদেশের নাট্যকার নরেন বিশম্বাস। 
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গোর্কির “মা'-এর নাট্যবুপের ত্রিশ বছর পরে বার্টস্ট বেশ্টের ‘মা’ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চারটি নাটকের 
দল প্রায় একই সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে। aise, চেতনা, রঙ্গকর্মী ও ছান্দিক। রঞঙ্গকর্মী হিন্দী নাটক অভিনয় করে। 
হিন্দীভাষী জনসাধারণের মধ্যে "মা'-র অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এ জন্য তারা ধন্যবাদভাজন। 
বার্টল্ট ব্রেশ্ট গোর্কির xD অবলম্বনে নিজের মত নাট্যবৃপ দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। গোর্কির ‘মা’ 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে এবং তৎকালীন রাশিয়ার পটভূমিকাতে সেই কাহিনী রচিত এবং শ্রমিক শ্রেনীর 
জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্ৰেশ্টের “মা'-এর ঘটনা ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। গোর্কির ‘মা’ 
ঘরে বাইরে নির্যাতিত, অবহেলিত ও ভীবু নারী থেকে ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটেছে বিপ্লবী নারীবুপে, পরিবারের 
গণ্ডীবন্ধতা থেকে বৃহত্তর সমাজের মায়ের রৃপলাভ করে চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে। ব্ৰেশ্‌টের ‘মা' তেমনি 
বিকশিত হয়ে উঠেছে; তবে তার সময় অন্তত তের বছর বেশি বলে এক-একটা পর্যায়কে ধরে এই বিকাশ 
দেখানো সম্ভব হয়েছে। ব্রেশট পর্যায়কমে ঘটনাকে ভাগ ভাগ করে এমন ভাবে দেখিয়েছেন যা ইতিহাসের সঙ্গে 
তাল রেখে রাশিয়ায় শ্রমিক সংগ্রামের অগ্ৰগতি এবং শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের পথে শিক্ষা লাভ কিভাবে 
ঘটেছে বুঝতে সাহায্য করেছে। কি করে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর বিপ্লবের pers আঘাত 
হানার শক্তি ও চেতনা লাভ করলো তার আভাস রয়েছে ব্রেশ্টের নাটকে। এ জন্য ব্ৰেশ্টের ‘মা’ নাটক গোর্কির 
মায়ের পরবর্তী ব্যাব্যা এবং সংযোজন। সেটা করা হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের সহযোগীদের শিক্ষা ও 
চেতনা সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য রেবে। নাটকটি যেন আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষকের ভূমিকা শ্রহণ করতে পারে। 
কলকাতার সুখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী চেতনা-ব ব্রেশ্টের “মা'-র অভিনয় দেখলাম। যদিও প্রথম দেখার চমক অনুভব 
করি নি কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছিল Getta দৃশ্য বিন্যাস এবং চেতনা-র উপস্থাপনা কৌশল দেখার জন্য। 
১৯৫৩ সালে কাহিনী উপস্থাপনার ভঙ্গিতে যে নাটক, ১৯৮৩ সালে প্রয়োগ-কৌশলের Gao বুদ্ধিতে 
উপস্থাপনার তফাৎ এমনিতেই থাকবে । কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের দিকে লক্ষ্য করে বুঝা গেল প্রয়োগ কৌশলের উন্নতি 
এবং বিশ্লেষণমূলক দৃশ্য সাজানোতে কৃতিত্ব থাকলেও নাটকের দর্শক মন সে রকম অগ্রসর হতে পারে নি। মন 
এখনো গল্পকে অবলম্বন করে আছে। গোর্কির মূল গল্পের সঙ্গে বিশ্লেষণমূলক গল্পের তুলনামূলক আলোচনা 
এখানে নয়, সেটা সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে। এখানে চেতনা-র নাটক আলোকসম্পাত, শব্দ ও সঙ্গীতের 
সাহায্যে কাব্যিক ছন্দের মত ছোট ছোট দৃশ্যে গল্পের সঙ্গে পরিস্থিতি, সংগ্রাম এবং অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত করেছে 
মাকে মধ্যমণি করে। মায়ের উত্তরণ এবং এই উত্তরণ একজন নারীকে কি রকম সুষমাময় করে তোলে, তার 
পরিচয় মূল গল্পের ধারায় অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু নাটকের পরিধি ১৯১১ সাল পর্যস্ত পৌছনোয় চরিত্রগুলির 
ভূমিকা ছোট বড় হয়ে গেছে। পাভেল, নাটাশা, লিটলরাশিয়ান সকলেই এখানে আছে, কিন্তু বহু চরিত্র ও ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মা প্রধান চরিত্ররুপে উজ্জ্বল। পূর্বাভাবসহ বণ্ড বণ্ডভাবে ঘটনাবলী উপস্থাপন করায় 
শিক্ষার দিক থেকে ভাল হয়েছে, শ্রমিকরা নাটকটি দেখে জীবন চেতনা লাভ করতে পারেন। কিন্তু রসের দিক 
থেকে কিছুটা দুর্বল হয়েছে। যদিও কৌতুকাত্মক সংলাপ, সঙ্গীত, দৃশ্য সাজানোর কৃতিত্ব ও গতিবেগ ইত্যাদি 
প্রশংসনীয় | দলগত কাজ এ রকম নাটকের প্রাণশক্তি। এদিক থেকে চেতনার শিল্পীরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। যেহেতু 
মা একমাত্র প্ৰধান চরিত্র, এই বৈশিষ্ট্য মণিদীপা রায় রক্ষা করেছেন তার সহজ স্বাভাবিক অভিনয়ে | সহজ্ঞ, সরল, 
স্নেহময় মা, যাঁর স্নেহ একমাত্র পুত্র পাভেল থেকে শত পুত্রে বিকশিত হয়েছে, সেই মা-কে মণিদীপা রায় 
সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু প্রথম প্রেম যেমন মনে অবিস্ররণীয় ও মধুর স্মতিরেখো টেনে যায়, 
সে বুপ বারবার মনে পড়েছে বাংলার মঞ্চে প্রথম মা মলিনা দেবীর মুখ ও তার অভিব্যক্তি। মণিদীপা রায় 
সেখানে পৌছাতে না পারলেও তিনি মা বুপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। 


‘চেতনা’র “মা'র শ্ৰমিক অঞ্চলে ব্যাপক অভিনয় হওয়া প্রয়োজন | 
কল্পতৰু সেনগুপ্ত 
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Calcutta has had of late numerous substandard to downright bad performances. It is in 
this context that the Hindi speaking theatre group Ranga karmee's production of Maa 
at Gorky Sadan is to be welcomed. It instills faith right back into audiences. 
Rangakarmee is a dramatic group of six year's standing. It can be likened to most 
Bengali theatre groups as it does not have any particular financial backing. The 
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members take their work very seriously: 2 and do not cater to any one specific cross- 
section of society. They have, to their credit, performed in front of large working-class 
audiences too. 

Maa is Hindi version The Mother, a novel by Maxim Gorky dramatised by Bertolt 
Brecht. This is one of his very simple and didatic plays or ‘‘lesson plays" as he called 
them. It was written in the early 1930s for the working class of Germany. It has an 
obvious universal appeal and is relevant to currrent situations. The Hindi script is lucid. 

The play is directed by Delhi based freelance director M. K Raina. He is one of 
the exponents of Brechtian theatre in our country. Raina's treatment of this production, 
true to form is direct and earthy. The choreography is so organised that there is not one 
unnecessary movement. The set is spartan. The songs set to tune by him become an 
intrinsic, desirable part of the play. The production stands out in its simplicity. The 
free-flowing rhythm is relentless and never veers form its objective. The rapport with 
the audience is immediate. 

The execution of this production by the group is handled with professional 
dexterity. The show goes off with clockwork precision. 

Usha Ganguly is cast as the protagonist. The character, as is well known, is that 
of a simple woman—a mother. She very innocently gets involved in politics to save her 
son from danger. She gets enmeshed in the activities and slowly realises the necessity 
of the movement, and her participation in it. She turns into a true revolutionary even 
after losing her son. Ms. Ganguly's rendition is authentic to the degree that one 
indentifies her fully with the character. The transition is handled skillfully without any 
jolts. Voice modulation is her strongest point. Her stance, if sometimes a little too 
studied, is always in harmony with the character. It is rare to come across an actress 
of her calibre. 

The most satisfying factor in this production is the group effort; even then one 
cannot help but mention Ashok Singh as Ivan. He handles his role admirably and also 
leads the chorus. 

Joy Sen is very proficient in designing the lights. 

After this enthralling experience one certainly wishes that the members of 
Rangakarmee carry on with the good work. 

Jaya Bhattacharyya 
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গোকীর বিশ্ববিখ্যাত ‘মা'-এর হিন্দী নাট্যবৃপ মঞ্চস্থ করে কলকাতার প্রগতিশীল নাট্য সংস্থা রঙ্গকর্মী এক 
অভূতপূৰ্ব দৃষ্টান্ত হিন্দী দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। 

“মা'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন জগত-বিধ্যাত নাট্যকার ব্রেখ্ট। মা নিজে মজদুরের বিধবা হয়েও নিজের 
মজদুর সম্ভানের বিপ্লবী ভূমিকায় শুধুমাত্র অংশই প্রহণ করেন নি-_উপরত্তু সন্তানের বলিদান দেখে বিপ্লবের 
রাশকে নিজের হাতে শক্ত করে টেনে ধরেছেন অনমনীয় বলিষ্ঠতায়। মা মজদুরের সংগঠনের শুধু কত্ৰীই 
থাকেননি-__তিনি কি ভাবে কশাই থেকে শিক্ষককে এই সংগঠনের কর্মী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন Sra দৃঢ়তা দিয়ে, 
তার একনিষ্ঠতা দিয়ে-_সেই ort বিস্তৃতি লাভ করেছে উষা গাঙ্গুলীর সংযত ও বলিষ্ঠ অভিনয়ে। তবে 
যেখানে তিনি আন্দোলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সেখানে মায়ের বয়স ভুলে নিজের বয়সেই ধরা 
দিয়েছেন। ভুলে গেছেন তিনি বৃদ্ধা মায়ের চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন। কথোপকথন এবং তার উচ্চারণ কোথাও 
কোথাও BY এবং AT শ্রেণীর মনে রাখতে হবে ‘মা’ মজদুর শ্রেণীর সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ মহিলা | 

প্যাভেল, পুলিস কমিশনার, শিক্ষক [কপি অস্পষ্ট]। বুচারের ভূমিকায় সফল অভিনয় করেছেন যথাক্ৰমে 
রাজেশ শর্মা, সুনীল গুপ্তা, বিনায়ক জোশী ও ছবি লাল। গান বাজনার মাধ্যমে দৃশ্যের মাঝে মাঝে ঘটনার 
পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। গান শ্রুতিমধুর না হলেও উত্তেজক হয়েছে। 


নাট্য আকাদেষি পত্রিকা / ৭ ২৪৭ 


© 
কলেজ স্ট্রীট 0 আষাঢ় ১৩৯০, জুলাই ১৯৮৩ 


মা এবং মা 

এই প্রতিবেদনের শিরোনাম নিয়ে একটু ভাবনা ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার বার্টলট 
ব্রেখট। এই চর্চা খুব বেশি দিনের নয়, মোটামুটি দু দশকের ৷ এর মধ্যে ব্রেখটের পূর্ণাঙ্গ, এবং একাংক নাটক 
কি কি বাকি আছে, সেটা সঠিক বলা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রযোজনার পরিসংখ্যান দেওয়া NAST | 
নাটকের মধ্যে বিসর্জন সবচেয়ে বেশি অভিনীত, কারণ তার মধ্যে উচ্চগ্রামে অভিনয়ের সুযোগ আছে, আর 
রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। এর পরেই বোধহয় নাম করা যায় শেষরক্ষা নাটকের ৷ হাসির নাটক হিসেবে জমে যায় 
বলে- চিরকুমার সভা কদাচিৎ পরীক্ষিত কারণ গানের লোকের অভাব। একমাত্র রক্তকরবীই বিভিন্ন জায়গায় 
হয়েছে [কপি অস্পষ্ট] ব্রেখট চর্চায়। [কপি অস্পঞ্টী৷ OW না ঘটলেও, প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন, সযত্তলে। 
সাফল্য, ব্যর্থতা পরের ব্যাপার। একটি আশ্চর্য ঘটনা একই সঙ্গে ব্রেখটের একটি নাটক তিনটি বা চারটি দল 
প্রযোজনা করেছেন একই সম্গে তিনটি ভালোমানুষ, তিনটি ককেশিয়ান চক সার্কল, দুটি বা তিনটি একসেপশন 
এন্ড দি রুল, হামেশাই দেখা যায়। উৎপল we ব্রেখট সোসাইটির প্রধান ব্যক্তি হয়েও আজ পর্যন্ত ব্রেখট প্রযোজনা 
করেননি | যদিও কিভাবে যেন ব্রেখটের নাটকের ঘটনা, চরিত্র তার মূল নাটকে ঢুকে পড়ে। এরকম অবশ্য হতেই 


পারে। অনেক পড়াশোনা করার পর মনে থাকেনা কোনখানে কোনটি আছে, সবই নিজের বলে মনে হয়। 


উৎপল দত্ত অবশ্য কয়েকটি ব্রেখট নাটকের অনুবাদ করেছেন। কিছুদিন আগেও তিনটি গ্যালিলেও হয়ে গেল। 
গ্যালিলেও প্রথম অনুবাদ করেছিলেন ঝত্বিককুমার ঘটক- সে নাটক সম্ভবত প্রযোজিত হয় নি। অর্থাৎ তখন 
এই ব্রেখটিয় নাটকের প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়নি। নইলে নাটকটি পড়ে থাকতো at আর একটি লক্ষ্যণীয় 
ব্যাপার, হঠাৎই কিভাবে যেন একই নাটকের ওপর সকলের চোখ পড়ে, অথবা নজর পড়ে। এই ধারণার 
সাম্প্রতিক উদাহরণ ব্রেখটের নাট্যবৃপায়িত ‘মা’। ঠিক একই সময় কলকাতার তিনটি দল, বহ'রমপুরের একটি 
দল এবং দিল্লীর একটি দল গোর্কির উপন্যাসের, ব্রেখটের নাট্যর্প দেওয়া ‘মা’ অভিনয় করে যাচ্ছেন। এই চারটি 
‘মা’ একসাথে মা মা-_ মামা বলে লিখলে মনে হবে কেউ শ্যামাস্গীত গাইছেন। আসলে আমার 
আলোচনা দুটি প্রযোজনা নিয়ে ‘চেতনা’ প্ৰযোজিত বাংলা ‘মা’ এবং রঞ্গকর্মী প্রযোজিত হিন্দী ‘মা'। যদি দুটি 
মা এর আলোচনার জন্য “মামা” লিখতে হয়, তবে ভাগিনার সংবাদ দেওয়ার দায়িত্ব থেকে যায়। তাই এই ধরনের 
শিরোনামে প্রথমেই ব্রেখটের এ্যালিয়েনেসন গড়ে তোলা গেল। 

ব্রেবট প্রযোজনার প্রথম পর্বে বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠেন, ব্রেখট নিজে। অনেকেই ধরে নিলেন, ব্রেখট 
প্রযোজনায় কয়েকটি নিয়ম মানতেই হবে। এই নিয়ম নিষ্ঠার জন্য অনেকেই (DTE হয়েও সার্থকতা লাভ করতে 
পারেন নি। পরবতী সময়ে আবিষ্কৃত হল ব্রেখটের তথ্য মূল কথা দর্শক, দর্শককে নাড়া দিয়ে যদি বিশ্লেষণ করা 
যায়, বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, তবে ব্রেখটের নাটকীয় অভিপ্রেত লক্ষ্যভেদ করবে । আজ পর্যন্ত যত ব্রেখটের 
নাটক অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে নান্দীকারের তিন পয়সার পালা, ভালোমানুষ, সি আর টির গ্যালিলেও কিংবা 
থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাম্প্রতিক প্ৰযোজনা 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ নাটক যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছে সে কথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। আবারও তর্ক উঠতে পারে এ প্রযোজনাগুলি কতখানি ব্রেখটিয়। কিন্তু দর্শকের 
রসাস্বাদে যে কোন বাধা ঘটেনি, এটার প্রমাণ সর্বতোভাবেই প্রাহ্য। নিয়মিত দর্শকরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পারছেন, 
ব্রেখটের নাটকের স্বাতন্থ্য কোথায়? সমাজসচেতনার বিশ্লেষণ, কোন আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়েও কত নাটকীয় 


হতে পারে। 


অভিনীত হয়েছে বারংবার । তখন বিভিন্ন প্রযোজনায় যে সব শিল্পীরা অভিনয় করেছেন তারাও শ্রদ্ধেয় শিল্পী। 
তখনকার প্রযোজনায় ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সালের রাশিয়ার পরিবেশ, পোশাকের দিকে নজর রাখা হত। তার 
মঞ্চ নির্মিতি, মেকআপ সবই অন্যধরনের হত। সবাই সাহেব সাজার জন্য সচেষ্ট ছিল। অর্থাৎ রুপসজ্জীয় 
প্যাভেল ও মঁসিয়ে লালীর মধ্যে তফাৎ ছিল কম। অসাধারণ অভিনয় সত্তেও আবেগ ছিল বেশি। মা এর 
চরিত্রের ডেভেলপমেন্ট ছিল অনেকটা এইরকম-_গোরার আনন্দময়ী কমশ আজাদ হিন্দ ফৌজের 'ঝালীর বাণী’ 
বাহিশীতে যোগ দিলেন। লক্ষণীয় বিষয় সেইসব নট্যবুপ এখন অভিনীত হয় না। যদিও এই অভিনয় খুব 
বেশিদিলের ঘটনা নয়। এখন রাশিয়া বোঝাতে গরম লম্বা (কপি অস্পষ্ট] প্রচণ্ড চড়া মেকআপে চরিত্রের আসে 
না এবং আবেগ একেবারেই বর্জিত। এখানেই ব্রেখটের সাফল্য। দর্শকের রুচি খুব তাড়াতাড়ি বদলায়। 


২৪৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


ব্রেখটের নাট্যরূপের আগে এই কলকাতায় গোর্কির উপন্যাসের নাট্যবূপ নানাভাবে করা হয়েছে, এবং = 


Yi 


A 





চেতনা প্রযোজনার নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় এই পরিমিতির ওপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। areata 
নিৰ্দেশক এম. কে. রায়নার দিল্লীর প্রযোজনা আমাকে অভিভূত করেছিল । কিন্তু রঞ্গকর্মীর ‘মা’ নাটকে অভিনয় 
প্রায়শই চড়া পর্দায়, যেটা অনেকসময় কানে লাগে | সবিনয়ে জানাই অন্য প্রদেশের প্রযোজনায় নানারকম নৈপুণ্য 
থাকলেও অভিনয় একটু চড়া পর্দায় হয়। সূক্ষ্মতা তাদের মধ্যে কেন জানি না কম। এই দোষটি রঙ্গকর্মীর 
অভিনয়ে সংকামিত। অথচ ওঁদের আগের প্রযোজনা ‘পরিচয়’ বা “গুড়িয়া ঘর’ প্রযোজনায় এই সূক্ষ্মতার অভাব 
ছিল না। মঞ্চসজ্জা দুটি ক্ষেত্রেই নিরাভরণ। ‘চেতনা'র মা প্রযোজনায় অনেক কিছুই সংহত, হয়ত সেজন্য দর্শকও 
কিছুটা গা ঢিলে দিয়ে বসেন। রষ্গকর্মীর অভিনয়ে সেই পরিমিতি নেই--- কিন্তু সচেতন দর্শক তাতে উৎসাহিত 
হওয়ার বদলে বিরুক্তই হন। চেতনা প্রযোজনায় সমগ্র ব্যবহারিক সংস্কৃতে সামগ্ৰী যাকে বলে “আহাটিক' সেটি 
সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। রঙ্গকর্মী প্রযোজনায়, কোনো কোনো জিনিস ব্যবহার করা হয় আবার অনেক কিছুই 


জয় সেনগুপ্ত কিন্তু আলো দিয়ে সুন্দর কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলেন। নিকোলাই এর মতো স্মিলগিনের 
অভিনয়েও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একই রকম প্রভেদ। দুটি দলেরই মঞ্চ নিরাভরণ, কিন্তু সামান্য হেরফের করলে 
যে ডাইমেনশন আসত সেটা কেউই করেন নি। চেতনার অরুণ মুখোপাধ্যায় ঘোবণাগুলির প্রয়োগ খুব 
সুচিস্তিত-_ কোন সময় দর্শকের চোখকে ক্লান্ত হতে দেয় All কোন সময় প্রজেকসনে, কোন সময় নেপথ্য 
ঘোষণায়, কোন সময় শুধু ব্যানারে । asia ঘোষণাগুলি সবসময়েই ব্যানারে । ওদের নিয়মিত শো হয় 
কলামন্দির বেসমেন্টে। কিন্তু সবকটি পোস্টার প্রয়োজনাতিরিক্ত বড়। এমনকি মায়ের হাতের ফ্ল্যাপটিও | গানের 
ব্যাপারে চেতনার সুর অনেকটা আধুনিক ঘেঁবা, আবহও সেই রকম রঙ্গকর্ষীর গানের সুর প্রায়ই এক রকম। 
তাল প্ৰায়শই একই। তবু তার মধ্যে দিয়ে একটা প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে। কিন্তু মূল জায়গায় চেতনা অনেকখানি 
ম্ৰান। এর ভূমিকায় উষা গাঙ্গুলীর অভিনয়ে প্ৰতিটি পদক্ষেপ, উচ্চারণ মাপা। কোনভাবেই Bees নয়। 
চরিত্রের কম উন্মোচন উষা গাঞ্গুলীর অনবদ্য। মণিদীপা রায়ের ‘মা’ যথেষ্ট সংযত, কিন্তু তার মধ্যেও মাঝে 
মাঝে প্রথাগত অভিনয় উকি দিয়ে যায়। উষা গাষ্গুলী যখন অভিনয় করেন, তার মধ্যে কোথাও স্বাভাবিকত্বর 
হানি ঘটেনা। বরঞ্চ সহশিল্পীদের অতি অভিনয়ের পাশে তাকে বেখাপ্লা লাগে । যদিও তিনিই রাশ টেনে রাখেন। 
এপর্যন্ত বার বার অনেকগুলি হিন্দী নাটকে উষা গাষ্গুলীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় দেখলাম। বিভিন্ন ধরনের 
চরিত্রে তার বিশ্লেষণ ব্যাপকতা হিন্দীতে হলেও বাংলা মঞ্চে একটি গর্বিত সংযোজন। একই নাটক যখন বারে 
সঞ্জীবিত করে- তারতম্য বিচারে নিজেরা সচেতন হই, শিক্ষিত হই। আগের দিনে যেমন একই সিরাজদৌল্লা, 
নুটু বিহারী, চাণক্যের রকমফের নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্যে দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, এখন সেইরকম 
ঘটেনা। অস্ততঃ ব্রেখটের নাটক প্রত্যেকেই নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন এটাই তার পরম প্রাপ্তি। 


গ্রুপ থিয়েটার O ষষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অগাস্ট-অক্টোবর ১৯৮৩ 
রষ্গকর্মীর ‘মা’ প্রসঙ্গে 
[গ্রুপ থিয়েটার সম্পাদক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন রঙ্গকর্মীর “মা' নাটকের সমালোচনা লিখবার জন্যে। 
কিন্তু যেহেতু রঞ্গকর্মীর মাস তিনেক আগেই চেতনা এ একই নাটকের অভিনয় শুরু করেছে, এবং স্বাভাবিক 
ভাবেই সে প্রযোজনার সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত-__তাই অন্য একটি দলের এ একই নাটকের 
সমসাময়িক প্রযোজনার PRT সমালোচনা করার দায়িত্ব নেওয়াটা আমি সঙ্গত বোধ করছি না। তাই এই 
লেখাটিকে “একটি প্রযোজনা প্রসঙ্গে কিছু কথা’ বলে ধরে নিলেই খুশি হবো ।] 

ম্যাক্সিম গোকির “মা” প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭-এ। আজ পর্যন্ত আর কোন সাহিত্য কীৰ্তি ‘মা’-এর মত 
সুগভীর সংবেদনশীলতাই বোধ হয় এই উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। দূরদর্শী ব্রেশট জার্মানির তদানীস্তন 
পরিস্থিতিতে এই কাহিনীটিকে কাজে লাগানোর দারুণ সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। তাই তিনি Gunther 
Weisenborn এবং Slatan Dudow-43 সহযোগিতায় একে নাট্য বুপাজ্তরের কাজে নামলেন। সম্গীতের 
দায়িত্বে থাকলেন Hanns Eisleri বেশ্ট অবশ্য শুধুমাত্র গোর্কির কাহিনীতেই আবদ্ধ না থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
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প্রেক্ষিতকে অঙ্গীকৃত করে নিয়ে ঘটালেন কাহিনীর নব উত্তরণ । ব্ৰেশ্টের ‘মা’ লেখা হয় ১৯৩০-৩১-এর 
মাঝামাঝি, প্রথম প্রযোজিত হয় ১৯৩২-এর ১৭ই জানুয়ারি Theater am Schiffbaverdomm-2 
_-চিরবিদ্বোহিনী রোজা লুক্সেমবুর্গের মৃত্যুবার্ষিকীতে-_তীর মৃত্যু তারিখের দু'দিন আগে। (তাকে হত্যা করা 
হয়েছিল ১৯১৯-এর ১৫ই জানুয়ারি)। পরিচালক ছিলেন Emil Burri, অঞ্জস্থাপত্যে ছিলেন Casper Neher, 
ভূলাসোভার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বেশট-পত্নী Helene Weigel এবং পাভেল Ernst Bursh. 

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কলকাতার হিন্দী নাটাগোষ্ঠী ‘রষ্গাকর্মী’ তাদের তৃতীয় প্রযোজনা মা" এর প্রথম 
অভিনয় মঞ্চস্থ করলেন জ্ঞানমঞ্চে, ১৯৮৩-এর ১২ই মার্চ কার্ল মার্চের মৃত্যু শতবর্ষে__তার মৃত্যু তারিখের 
দু'দিন পরে (মৃত্যু ১৪-৩.১৮৮৩)। মঞ্চস্থাপত্য, সম্পীত ও পোষাকের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনারও দায়িত্বে রইলেন 
এম. কে. রায়না। এবং ভূলাসোভার চরিত্রে অভিনয় করলেন নাট্যরসিকদের কাছে ইতিমধ্যেই সু-অভিনেত্রীরূপে 
স্বীকৃত শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলী । 

এই নাটকের পরিচালক এম. কে. রায়না যদিও কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নন, কিন্তু এখানে তিনি 
যথেষ্টই পরিচিত। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার উজ্জল স্নাতক এই মানুষটির ঝুলিতে রয়েছে প্রায় পচাত্তরটি নাটক 
পরিচালনার অভিজ্ঞতা যেগুলির নাট্যকার তালিকায় যেমন আছেন ইবসেন, চেখভ, গোর্কি, ইয়োনেক্কো, 
ব্ৰেশ্ট, তেমনই আছেন বিজয় তেণ্ডুলকর, মোহন রাকেশ, গিরিশ কার্নাড, ধরমবীর ভারতী প্রমুখ । এবং যদিও 
কলকাতায় তার কাজ হিসেবে এইটেই প্রথম, কিন্তু কলকাতার দর্শক কয়েক বছর অগেই তার পরিচালিত নাটক 
চাক্ষুষ করেছেন__তিনি যবন তার দল নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। রঙ্গকর়ীর সদস্যরা জানিয়েছেন তার 
সঙ্গে কাজ করতে পেরে তারা গর্বিত। কলকাতার দর্শকও নিশ্চয়ই আনন্দিত তার কাজের সঙ্গে সরাসরি 
পরিচিত হতে পেরে। 

তিরিশের দশকে জার্মানির প্রশাসন এই নাটকটিকে নিয়ে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। গোড়ার দিকে গোটা 
থাকলো, তখন শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া দেখে পুলিশ প্ৰমাদ গুনলো। অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া ছাড়া তাদের 
গত্যস্তর ছিল না। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তখন অভিনয় শুরু করলেন মেকআপ কষ্টুম, এমন কি স্টেজ s 
ছাড়াই_ কিন্তু তাও পুলিশের পছন্দ হলো না। শেষ পৰ্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে নিজের নিজের পার্ট হাতে নিয়ে 
পড়ে যেতে থাকলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তাতেও দর্শকদের নাটকের রস গ্রহণে বিশেষ খামতি দেবা গেল 
না। এ হেন নাটক প্রযোজনা করার প্রশ্নে স্বাভাবিক ভাবেই শৈল্পিক উত্কর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দলের মানসিকতা 
ও কার্যধারার ব্যপারে কিছু প্রতাশা এসে পড়ে। তাই কলকাতার বুকে ৩-৪টি হিন্দী নাটকের দল থাকা সত্তেও 
যখন একটি নবীন দল ঘোষণা করে : থিয়েটার রোড বা ময়রা ষ্ট্রীটের প্রেক্ষা গৃহগুলিতে উচ্চ-মধ্যবিস্তদের গণ্ডীতে 
আবদ্ধ না থেকে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, কারখানার শ্রমিক, বস্তিবাসী মধ্যবিত্ত হিন্দী ভাষী 
মানুষের বিরাট অংশ, যাঁরা শুধু বাণিজ্যিক হিন্দী সিনেমার আওতার মধ্যে আটকে আছেন, কলকাতার নাটক 
যাঁদের এখনো ছুঁতে পারে নি, তাদের জন্যে শিল্প সমন্বিত এবং সামাজিক অর্থবাহী নাটক প্রযোজনার 
অঙ্গীকারের মধ্যেই আমাদের জন্ম-_-তখন সচেতন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণের 
প্রত্যাশায় আশ্বস্ত হয়ে তাকে স্বাগত জানাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 

এ নাটকের প্রযোজক হিসেবে রঙ্গকর্মী যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। মা-এর চরিত্রে শ্রীমতী Gar গাঙ্গুলী 
সত্যিই অসাধারণ অভিনয় করেছেন। নবম দৃশ্যে অর্থাৎ সীমান্ত পার হতে গিয়ে পাভেলের গ্রেপ্তার হওয়া এবং 
মৃত্যু বরণের পর বাড়িউলী ও ভাড়াটের সঙ্গে কথোপকথনের দৃশ্যে শ্রীমতী গার্গুলীর অভিনয় সম্ভবতঃ এ 
নাটকের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সম্পদ। জেলবানায় পাভেলের সঙ্গে দেখা করার দৃশ্যটি আর একটু ডাউন স্টেজে অভিনীত 
হলে বোধ হয় অভিনয়ের সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলি সম্যকভাবে আস্বাদন করতে দর্শকের পক্ষে সুবিধে হতো । শ্রীমতী 
THETA সঙ্গে অন্য সকলের অভিনয়ের ফারাক কিন্তু বড় চোখে লাগে। এম. কে. রায়নার নিজের সংগঠন 
প্রয়োগ এর ‘মা’ প্রযোজনায় কঠ-সম্পীতের ব্যবহার ছিল অসাধারণ। রঙ্গকর্মী ততখানি কৃতিত্বের কাছাকাছি না 
পৌছলেও এ প্রযোজনাটিও সঙ্গীতে বেশ ধনী। দাপটে গান গেয়েছেন প্ৰায় সকলেই। তাছাড়া, শ্রমিকদের 
সংলাপ বোধ হয় হিন্দী ভাষাতেই শুনতে সব চেয়ে ভালো লাগে। “মজদুর' বা “বর্গ সংঘৰ্ষ’ শুনতে যেমন লাগে, 
‘শ্ৰমিক’ বা শ্রেণী সংগ্রাম’ কথাগুলো সেই তুলনায় কেমন নেতানো মনে হয়। আমি এ নাটক প্রথম দেখি জ্ঞান 
নাট্যকর্মী, অনেক সচেতন নাট্য wis সেদিন অভিনয়ের মাঝে মাঝে সঙ্গত মাত্ৰায় রিআ্যাকশন ছিল 
দর্শকের-_যা একাত্তভাবেই প্রত্যাশিত। কিছুদিন পরে সেদিন আবার দেখলাম গোর্কি সদনে__সেদিনের 
অভিনয়টি ছিল তাদের আমন্ত্রিত অভিনয়। সেদিন দর্শকের চরিত্র ছিল একটু অন্যরকম-__এবং গোটা নাটকটা 
অভিনীত হয়েছিল নিস্তেজ নিরুত্তাপ পরিবেশের মাঝে। বোধ হয় সামান্যতম রিআ্যাকশনও চোখে পড়ে নি, বা 
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এই প্রথম ৷ বুঝতেই পারছি না আমাদের নাটক দর্শকের আদৌ ভালো লাগছে কিনা! আমরা চেতনার পক্ষ থেকে 
ar করতে গিয়েও ঠিক একই জিনিস দেখেছি। একাডেমিতে নাটকের যেসব জায়গা দর্শকের কাছে উপেক্ষিত 
থেকে গেছে, কোন মফঃস্বল শহরে রাজনৈতিক সংগঠনের আমন্ত্রণে অভিনয় করতে গিয়ে দেখেছি সেই 
জায়গাগুলোতেই দর্শক কি চমৎকারভাবে ব্লিআ্যাক্ট করেছেন। হয়তো একেবারে যুৎসই কোটেশন হবে লা, তবুও 
খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই এই নাটকের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া দর্শক এবং খেটে খাওয়া শ্রেণীর দর্শকের প্রতিক্রিয়া 
সম্বন্ধে মন্তব্য তুলে ধরা যাক। বেটে খাওয়া মানুষ যখন সংলাপের সূক্ষ্ম মোচড়গুলিতে সঙ্গে ACH foes 
করতেন এবং শক্ত শক্ত প্রতিপন্নগুলিকে সোজাসুজি প্রহণ করতেন, বুর্জোয়া দর্শককে তখন কার্যপরম্পরা গুলি 
বুঝতে বেশ বেগ পেতে হতো, জরুরী উপাদানগুলি তারা বুঝতেনই না। ... খেটে খাওয়া শ্রেণী রাজনীতি গতভাবে 
faa? করতেন, শহরের উচ্চবিত্ত অঞ্চল পশ্চিম দিক থেকে আসা মানুষ বসে বসে একঘেয়েমি অনুভব 
পরিশেষে একটি নিবেদন জানাবার চেষ্টা করি। 

১৯৭৬-এ রঞ্গকর্মীর জন্ম। ‘মা’ এঁদের তৃতীয় প্রযোজনা । ইতিমধ্যে এরা “পরিচয়” এবং ‘গুড়িয়া ঘর’ 
মঞ্চস্থ করেছেন ৷ কলকাতার বিভিন্ন দল বিভিন্ন নাটক করে থাকেন । কিন্তু যারা থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক তারা 
জানেন- এক একটি দল বিভিন্ন ধরনের নাটক করলেও এবং তাদের মধ্যে কোনটি সফল আবার কোনটি বা 
তেমনভাবে না উতরোলেও, প্রতিটি দলেরই প্রযোজনার একটা নিজস্ব ঘরানা তৈরি হয়ে যায়। বহুরূপী কিম্বা 
পি. এল. টি. শৃদ্রক কিম্বা প্রয়াস- খুঁটিয়ে দেখলে সকলের প্রযোজনাতেই একটা চরিত্রগত স্টাইল অনুভব করা 
যায়। সম্ভবতঃ এর কারণ : একেকটি দল প্ৰধানতঃ একজন পরিচালকের schooling- গড়ে ওঠে, দলের অন্য 
কোন সদস্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেই schooling-3 কাজ করে ATE | 
assia ভাণ্ডারে আছেন বেশ কয়েকজন পরিশ্রমী ও উৎসাহী ছেলে-মেয়ে, আছেন দলের কর্শধার শ্রীমতী 
গাঙ্গুলীর মত অভিনেত্রী | কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এখনো এদের নিজস্ব পরিচালকের দেখা পাইনি ৷ ‘পরিচয়’ 
প্রযোজনার সঙ্গে (যখন একা’ ও ‘পুতুল খেলা') যথাকমে দু'জনেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এম. কে. 
রায়নাও তার দল প্রয়োগ-কে দিয়ে “মা” করিয়েছেন, সে নাটক কলকাতায় এসেছিল-__ আমরা সে নাটক দেখে 
আলোড়িত হয়েছি। রঙ্গকর্মীর তিনটি প্রযোজনাতেই আগের তিনটি প্রযোজনা বিশাল ছায়া ফেলে থেকেছে, 
দর্শকও আগের প্রযোজনার সঙ্গে তুলনামূলক রসাস্বাদনেই অনেকখানি চিন্তা ব্যয় করে ফেলেছেন। তাই দর্শকের 
পক্ষ থেকে এবং একজন নাট্যকর্মী হিসেবেও, নিবেদন জানাই__এই সাত বছরে বষ্গকৰ্মী যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছে। এবার পরিচালনার হালটি দলের মধ্যে থেকে কেউ ধরুন। তাহলে তারা এবং আমরা__উভয়েই 
আরও বেশি উপকৃত হবো। 

ৰি ন চৰুৰ 


Amrita Bazar Patrika 0 December 20, 1983 
Rangakarmee stages *maa' 


Rangakarmee, a seven-year old Hindi theatre group has already made its distinctive 
mark specially with 'Guria Ghar'—an adaptation from Ibsen's "The Doll's House'. The 
group's current venture ‘Maa’ dramatised by Bertolt from Gorky's ‘Mother’, though 
lacking the acting depth of ‘Guriya Ghar’, has sorted out a problem which often worries 
a group theatre-how to present a socially meaningful play in places other than 
conventional theatre auditorium with actually no stage props and colourful set designs. 


Gorky's 'Mother' has a canvas with changing sequences, but Rangakarmee's 
'Maa' is not marked with any technical gimmick. Mr. M K Raina, a leading personality 
in Indian Theatre, who has been entrusted with the directorial responsibiiity has framed 
short sequences to bring into limelight the factory workers struggle for a securred and 
healthy haven in the society. Mr Raina, who organised a two month workshop to direct 
the play, has come out successful in tutoring the artistes to quickly switch over to 
myriad dramatic moments on the stage. 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ২৫১ 





The very beginning of the play presenting the old Mother with a pot of soup in 
her hand, speaking to the audience about her young enthusistic son Pavel sitting on the 
chair and her utterance-what I give to my son, is not at all sufficient. I want to give 
him more but how-gives a glaring hint of the sufferings of the middle-class people and 
the suppressed mental agonies of a poverty-striken mother. But the Mother's dialogue 
with Pavel in the jail lacks the human depth as her occasional changes in the 
conversation with the entry of the guard serves no purpose other than showing some 
comic gestures. ৷ 

Usha Ganguly's touchy portrayal of mother's character is the asset of the entire 
production and the unique assimilation of motherly feelings and revolutionary spirit has 
lent a new colour to the presentation. All other characters have been faithfully and 
Judiciously portrayed on the stage. 

Thc excessive use of music has sometimes marred the depth of a few sequences 
the manifestation of which demands interchange of dialogue, not the concerted voice 
of the chorus. Some sort of reshuffle in this regard will make the production more 
convincing and lively. 


Our Drama Critic 





আজকাল O ৫ এপ্রিল, ১৯৮৩ 


কলকাতায় ছান্দিক 
নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দলগত অভিনয়ের জোর গ্ৰুপ থিয়েটারের কব্জিতে যে কি পরিমাণ শক্তি যোগাতে পারে 
মফঃস্বলের আর একটি দল 'ছান্দিক' তা প্রমাণ করল কলকাতার দর্শকদের সামনে । এক্ষেত্রে তারা বেছে 
নিয়েছিলেন গোর্কির ‘মা’ উপন্যাসটির ব্রেশটকৃত নাট্যর্প। ৩০ মার্চ শিশির মঞ্চে তারা নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 

গত পনেরো বছর ধরে বহরমপুরের এই দলটি প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন ৷ কলকাতায় 
তারা বড় একটা আসেন না, ফলত কলকাতাবাসীর পক্ষে ছান্দিকের নাটক দেখা খুব সাধারণভাবেই বিরল 
অভিজ্ঞতা। এই সাধারণ অর্থ ছাড়িয়ে যথার্থই অভিজ্ঞতাটি সেই সন্ধ্যায় বিরল হয়ে উঠেছিল। 

প্রথম রাশিয়ান বিপ্লব অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ এর মধ্যে গোর্কি তার মা উপন্যাসটি লেখেন। ব্রেশট 
তাকে নাট্যবৃপ দেন এবং ১৯৩২-এ প্রথম তা অভিনীত হয়। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পরে সম্পূর্ণ অন্য 
দেশে অন্য ভাষাভাবী মানুষের মধ্যে আলোড়ন তোলার মত যথেষ্ট, উপাদান নাটকটির মধ্যে এবং তার কাহিনীর 
মধ্যেও নিঃসন্দেহে বর্তমান । সেই সম্ভাবনাই যে একই সময়ে কলকাতার একটি বিখ্যাত নাট্য দল ও চলচ্চিত্র 
নির্মাতাকে পৃথকভাবে অনুপ্রাণিত করছে যথাকুমে থিয়েটার ও চলচ্চিত্র গড়ে তোলার পিছনে এ বিষয়েও কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে না। তবুও এই নাটকটি যে এমন সার্থক হয়ে উঠতে পারল, সেই সম্ভাবনাকে প্রাণবন্ত করে 
প্রকাশ করতে পারল তার মূল কারণ দলগত অভিনয়। দলের দুই একজন যে অন্যদের সঙ্গে সব সময়েই পা 
মেলাতে পেরেছেন তা নয় কিন্তু তা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠার আগেই অন্যরা সেই ফাক পূর্ণ করেছেন। এ কাজে 
প্রথমেই যার নাম করতে হয় তিনি প্রতিমা চক্রবর্তী । পেলাগিয়া-ভালাসেভা নামের এক দরিদ্র রাশিয়ান শ্রমিক 
মা থেকে সর্বকালীন ও সর্বদেশের মা-এ রৃপাস্তরিত হওয়ার পিছনে তার অসাধারণ অভিনয় সবকিছুকেই ছাপিয়ে 
যায়। সেইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তার স্টাইলহিজ্বড় উচ্চারণ। অত্যন্ত ভাল অভিনয় করেছেন শিক্ষক চরিত্রে তপন 
মিত্র ও দারোগা চরিত্রে কিশলয় সেনগুপ্ত। এছাড়া বাদবাকি সকলেই প্রায় নিজের facea অভিনীত চরিত্রকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণভাবে। নাটকে ‘ফ্রিজ’ ও ‘সিল্মুয়েট’ দেখতে দেখতে ক্লান্ত দর্শকের ঘেন্না ধরে গেছে ও 
দুটির প্রতি তবু “ছান্দিক' যখন মা নাটকে ও দুটি টেকনিকের ব্যবহার করেন তখন তা অর্থবাহী হয়ে ওঠে। 
ব্যবহার করেন যাতে এক একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত ও সর্বোপরি মিছিলটি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। 


২৫২ নাট্য আকাদেষি পত্রিকা / ৭ 


HH 


দৃশ্য পরিবর্তনের সময়ে ব্রেশটের নাটকে যে গান ব্যবহার করা হয় অধিকাংশ সময়েই তা কথা ও সুরের 
দুর্বলতায় এবং অনুপযুক্ত কণ্ঠস্বরে CIAM মনে হয়। অথচ শঙ্খ ঘোষ অনুদিত গান ও কবিতা উপযুক্ত সুরারোপ 
এবং সুরে গাওয়ার ফলে আলাদা একটা ভাবা হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে । 
দিয়ে একটি সৰ্বাপ্গীন ও সার্থক নাটক নিজেদের উদ্যোগে আমাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য। 
সু. ঘ. 


পশ্চিমবঙ্গ CJ ২২ এপ্রিল ১৯৮৩ 


ছান্দিকের ‘মা’ 
ছান্দিক মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ইতিপূর্বে তারা বহু নাটক প্ৰযোজনা 
করেছেন সুখ্যাতির সঙ্গে, তাদের নবতম নিবেদন ম্যাক্সিম গোর্কির অমর উপন্যাসের ব্রেট্রোল্ট ব্রেশট আরোপিত 
নাটক ‘মাদার' দুই মহান্‌ ব্যক্তির যুগ্ম রচনার বাংলা নাট্যরৃপ দিয়েছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ | 

বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক সমস্যাবলী নিয়ে বহু মৌলিক নাটক থাকা সত্ত্বেও ছান্দিক কেন একটি রুশ 
উপন্যাসের জার্মান অনুবাদের বাংলা অনুবাদকে নাট্যরূপ দিতে গেলেন তার কোন কৈফিয়ত তারা দেন নি, কিন্তু 
মনে হয় যে কারণে রমেশচন্দ্র দত্ত, বক্কিমচন্দ্ৰ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্ৰভৃতি মনীবীরা রাজপুত সংগ্রামকে তাদের কাহিনীর 
পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এখানেও ছান্দিকের উদ্দেশ্য অনুরূপ ৷ যুগের পরিবর্তন হলেও শ্রমিকের সংগ্রামের 
রুপের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, গণমুক্তির উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নি। বিশ্বের সকল শোষিত সমাজের 
সংগ্রামের লক্ষ্য তো কোনদিন রুপান্তরিত হয় নি, তাই বিশ্ব মাতৃমমতার শ্রিদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও গণসংঘর্ষের 
অবসান হয় নি। তাই সে নাটকের আবেদন আজও আমাদের কাছে WINS | 
পটভূমিকায় অপরিচিত জনতার সংগ্রামী পটভূমি গড়ে তুলতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছে। এর জন্য নাট্য পরিচালক 
তো নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সমান সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন শিল্পীরা নিজ নিজ ভূমিকায়। 

প্রধান চরিত্রটি অত্যত্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রুপায়িত করেছেন প্রতিমা চক্কবত্তী। কিন্তু তার কথা বলার wie 
উচ্চারণ আরও একটু কেতাবী ভাষা বর্জিত হলে ভাল হত। ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রগুলি অবশ্য বিদেশীর ভূমিকায় 
তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রমিক জনতার রূপদানে তারা যথার্থই সার্থক হয়েছেন। 

আগে যাত্রার পালায় অভিনেতারাই ছিল সর্বত্র, তাদের সংলাপ ও অষ্গাভষ্পি ছিল নাটকের মূল আকর্ষণ। 
কিন্তু বর্তমানে নাটক একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পশৈলীতে পরিণত, অভিনয় এখনও নাটকের মুখ্য, কিন্তু তার 
বুপায়ণে সঙ্গীত, রূপসজ্জা, পটচিত্র, শব্দমযোজনা নানা প্রয়োগ শিল্পের প্রয়োজনে অভিনয়ই একমাত্র আর 
আকর্ষণ হয়ে নেই। 

এই নাটকের প্রায়োগিক কলাকৌশলের তুলনা নেই। রুপসজ্জা, সাজসজ্জায় বাঙ্গালী পাত্ৰপাত্ৰী বিদেশীতে 
সহজে পরিণত, মঞ্চ ও আলোর কাজ TST প্রশংসনীয় শেষদৃশ্যে যেভাবে আলোকসম্পাত করা হয়েছে তা 
কলকাতার যে কোন নামী পেশাদারী মঞ্চকেও হার মানিয়ে দিতে পারে। l 

মূল গানগুলির অনুবাদ করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ, কিন্তু তার সুরপ্রয়োগের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্যামল 
সেনগুপ্তের | বস্তুত, সমগ্র নাটকটি পদযাত্রীর গানের উপরেই যেন নির্ভর করে এগিয়েছে। পাশ্চাত্য বাদ্যসস্তারের 
AMSA সঙ্গে হার্মোনাইজড করা কাটাকাটা সুরের এই গানগুলি এই নাটকের অন্যতম সম্পদ। 

জয়দেৰ রায় 


Amrita Bazar Patrika O Friday May 6, 1983 


Romanticised Brecht 
Bertold Brecht in his play THE MOTHER, an adaptation of Gorky's classic novel, 
narrates in a complete unimotional way how Vlasova, a worker's widow and worker's 


mother transcends her limitations and self-interest and becomes thoroughly revolutionised 
through the process of argumentation. It is not the warmth of instinctive spontaneity 
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Of reaction towards revolution that is important in this didactic play but the coldness 
of rational approach. Quite contrary to the playwright's intentions Chhandik's (Baharampur) 
presentation of the play in Bengali at Sisir Mancha works primarily at the emotional 
level portraying romanticised glorification of the proletarian revolution. 

While youthful exuberance dominates the production, skilled cerebral manoeuvring 
remains to be explored. Though much of the taut rhetoric drama is lost yet series of 
visually delightful compositions and good team work give way to simpler communica- 
uon. Except for the fifth scene where happenings on the Ist May 1905, are reported 
distanciating actors from the roles then play are never achieved. As things appear to 
have been taken for granted, irony in the scene in estate kitchen gets muted. But 
Protima Chakraborty’s anemic and unconvincing characterisation in the lead role is the 
production’s greatest blemish. Perhaps, to suggest old age, she unsuccessfully takes up 
a speech-pattern which is close to droning. Her reaction are also highly strained. Asit 
Samaddar's passionate Pavel and Ranajit Dey's forecful Ivan come to some extent, as 
compensation for Ms. Chakraborty's performance. Tapan Mitra's Vesovchikov is also 


worth mentioning. 
The thirteenth scene before the copper collection centre has unduely been cut. 


Some of the Vlasova's recitations should not have been omitted. 
Jayanta Mallick 
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ছান্দিকের মা 
আলিঞ্গনেচ্ছা তার বড় প্রবল । এমনি সময়ে বহরমপুরের ছান্দিকের কলকাতায় আগমন। তাদের অস্তরের রঙ 
কাজে কাজেই বাইরে বেরুতে উদ্প্রীব। এ এক মণি-কাঞ্চন যোগ। এ সুযোগ নষ্ট হবার নয়। হয়ও নি। ফলে 
শিশির মঞ্চের প্রীনরুমে চললো ছান্দিকের বিদায়ী বসন্তে জোর কোলাকুলি। বসস্তের অস্তিম-আবিরে ছান্দিক 
উঠলো রাঙা হয়ে (এতে অবশ্য রূপ-সজ্জাকর TSA হাজরার কাজটা একটু সহজ হলো, কেননা চামড়ায় ও 
চুলে বুশরা যে একটু লালচেই)। অতঃপর ছান্দিক বেশ রঙে 3062 মঞ্চস্থ করলো সর্বহারার সংগ্রাম-মস্ত্রে ব্রেশটের 
মা। ফলে চরিত্রের চামড়ায় (ব্ৰেশট যা পছন্দ করতেন) পোশাকে ও কম্পোজিশনে, শ্যামল সেনগুপ্তের সুরে 
শ্রমিকদের গানে, আলো-আধারী পরিবেশে (আলোক-উৎসের স্বল্পতা অবশ্যই দারিদ্র্য-জনিত), আয়াসের 
চিহৃহীন ছন্দে দৃশ্য সজ্জা ভাঙায় ও গড়ায় শিক্ষকের বাড়ির দৃশ্য-সংস্থান অবশ্য সংশয়প্রস্ত) আলোক-ক্ষেপণে 
পর্দায় রঙের এক বিচিত্র সমারোহ। আহা! এত রঙ না থাকেলে প্রলেতারিয়েতরা বুঝি বাঁচার ও বেঁচে থাকার 
লড়াই-এর কোনো অর্থই খুঁজে পেত না! 

প্রায় সৰ্বজ্ন-বিদিত বাস্তবের সার্থক প্রতিচিত্র গোর্কির উপন্যাস অবলম্বলেই ব্রেশটের “মা” । তবে মূলের 
রক্ত মাংস মাটির প্রত্যক্ষতার অনুপস্থিতি ঘটলেও নাৎসী-জার্মানীর অভ্যুর্থান-সম্ভবা সমাজ-অর্থ-রাজনীতির 
ছোয়ায় এটি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। পরিবার সংকাস্ত মার্কসীয় তত্ত্বের কয়েকটি খজুরেখ সমীকরণের সমন্বয়ে 
হয়ে উঠেছে অবিস্বরণীয় এক পারিবারিক এপিক। যার প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যমণি “একজন শ্রমিকের বিধবা ও 
একজন শ্রমিকের মা'_ যে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথে- সস্তানের জন্ম দিয়ে তার শ্রমশক্কি (পুষ্টিকর 
বাবার) যোগানোর অসহায়তা যো অপুষ্টিকর সুপের দিকে ছেলের ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তীব্রতর হয়) দূরীকরণের 
ইচ্ছায় বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং সমস্ত প্রতিকূলতা (পুলিশের লাঠি ও প্রতিবিপ্রবীর ইট)-কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ 
দেখিয়ে শুধুমাত্র মায়েদের সহজাত সাহায্য করার ক্ষমতা সম্বল করে বিপ্লবী কিরাকর্মে মালকর সব হস্তক্ষেপ 
Gama বিলি, চাষীদের নাম সংগ্রহ ও ধর্মঘট-বিরোধী শ্রমিকদের সমর্থক করে তোলা) এর জোরে সকলের 
বিশ্বাস (যা শক্তিশালী হয়ে ওঠে প্রথমদিকে কমিউনিজমের প্রতি তার অবিশ্বাসে) কেড়ে নিয়ে নেতৃত্বের 
একেবারে প্ৰথম সারিতে উঠে আসে। প্রয়োগ মো) নিজেই wj পোভেল-__যে নেতা হওয়ার প্রস্তুতিতে 
পড়াশোনা করে)কে পেছনে ফেলে মো যখন ছাপার GU কর্মরত পাভেল তখন বুটিকাটায় ব্যস্ত-__ভাবটা এই 
যেন গৃহস্থলী-কর্মেই তাত্বিকরা অধিক মানানসই) তাকে (SAF) আত্মস্থ করে (তাত্ত্বিক মায়ের পরিচয় পাওয়া 
যায় প্রতিবেশী ও তামা জমা দেওয়া মহিলাদের সঙ্গে পরামর্শে)। ব্রেশট বিশ্বাস করতেন যে পথে মায়েরা বিপ্লবী 
হয়ে ওঠে সেই পথই অন্যদের অবশ্য অবলম্বনীয়। কেননা মায়েরা দ্বিগুণভাবে শোধিত। তার সে বিশ্বাস এই 
নাটকে কার্যকরী রুপ লাভ করেছে। 
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তাই আজকাল যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও তার বহুমাত্রিক আন্দোলন পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং 
আবেগময় কৈশোরিক নাট্যকর্ম প্রায় এক দশকের সাধ্য-সাধনায়ও সে equ দূরীকরণে ব্যর্থ তখন সর্বহারার 
বিশ্বনন্দিত এই নাটকটির দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো যে অনিবাৰ্য হয়ে পড়ে তা বেশ বোঝা যায়। বিগত 
একবছরের কলকাতায় তাই দেখা যায় নাটকটির চার-চারটি প্রযোজনা । কলকাতায় নাটকটির প্রথম অভিনয় 
হয় কিন্তু এক যুগ আগে সত্তর সালে, অবশ্য অংশ বিশেষের | বলাবাহুল্য ছান্দিকের প্রযোজনা দলগত অভিনয়ে, 
সঞ্পীত-আবহের পরিমিতিতে ও গ্রুপিং কম্পোজিশনের পারিপাট্যে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তবে ছান্দিক ও তার 
নিৰ্দেশক কিশলয় সেনগুপ্ত উপরের বন্ধনী মধ্যস্থ ঘটনা ও বিষয়, ব্যক্তিগত অভিনয় ও বুশনামের উচ্চারণ 
সম্পর্কে যদি আরেকটু সতর্ক হন তাহলে এটি নিশ্চিত যে তাদের প্রযোজনা এক গভীর তাৎপর্য লাভ করবে। 
হয়তো রঙ ধরবেও একটু বেশি। 


M4 দাস 
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‘মা’ 
‘শিশির মঞ্চ'-এ কিশলয় সেনগুপ্তের নির্দেশনায় বহরমপুরের “ছান্দিক গোষ্ঠী’ প্ৰযোজিত ব্ৰেথট কৃত গোর্কির ‘মা’ 
নাট্য সম্বন্ধে কুশীলবদের দলগত অভিনয়ের সপ্রশংস উল্লেখ ক'রেও বলতে হয় গানই ছিল আলোচ্য প্রযোজনার 
সাফল্যের একমাত্র উপাদান। প্রয়োগকর্তা কিশলয়বাবু সংগীত পরিচালক শ্যামল সেনগুপ্তের সহায়তায় গানকে 
নাট্যে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছেন যে দৃশ্যরচনা এবং সমগ্র নাট্য দেহের গতি সঞ্চারে তা হয়ে উঠেছে 
অপরিহার্ষ। বেখটের ব্রেখ্টীয় নাট্যে গান একটি মুল্যবান উপাদান সত্য । কিন্তু এমন সম্পদ হ'য়ে ওঠার নজির 
খুব একটা চোখে পড়ে না। চিত্তরঞ্জন ঘোষ এবং বাসবী রায় অনুদিত এই ancy ব্রেখ্টের কবিতা এবং গানগুলির 
বাংলা অনুবাদ করেছেন শঙ্খ CHI I 

আলো, আবহ এবং গান এই তিন উপাদানের সুসংহত ব্যবহারে নাট্যকাহিনীর প্রেক্ষাপটটি সহজেই 
প্রতিহাসিক ব্যাপকতা লাভ করে। মঞ্চ পরিকল্পনা এবং অভিনয় এক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে 
ঠিকই। fey কখনই অপরিহার্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। মঞ্চসজ্জার কিছু কিছু কাজ ব্যঞ্জনাময় কিন্তু কাহিনীর 
ব্যাপকতায় সবসময় সংগতিসূচক হ’য়ে ওঠেনি | অসামান্য এক নারীত্বে উত্তরণের পথে “মা'-এর চরিত্রে প্রতিমা 
চকবতীর দৈহিক, পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। শুরুতে তাকে যেমনটি দেখা গেছে পনের বছর পর 
পর্রিণতিতেও তাকে ঠিক তেমনর্টিই দেখি। পেলগিয়া ভলাসোভার মানসিক দৃঢ়তা বেড়েছে উত্তরোত্তর । তার 
সচেতন সত্তার আলোতে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে এ সবই সত্য। কিন্তু মঞ্চে এই সাফল্যের জন্য সহযোগী 
শিল্পীদের সকিয় ভূমিকা এবং গানের সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া এটা সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। তবু ব্যক্তিগত অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে দু-একজনের নাম ভিন্নভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। যেমন ‘শিক্ষক’ চরিত্রে তপন fü 

সন্তোষ দত্ত 


যুগান্তর OF ২০ জুন, ১৯৮৩ 


ছান্দিকের সংগ্রাম এবং মা-এর সাফল্য 


বহরমপুরের “ছান্দিক” আজ প্রায় পনেরো বছর গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে। 
সময়ের হিসেবে এ বড় কম কথা নয়। বিশেষত মফঃস্বলের গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রে | শুধু তাই নয়, আজ ছান্দিক- 
ত্র সদস্য সংখ্যা বহরমপুরের অন্যান্য দলগুলির কাছে রীতিমত ঈর্ষনীয়। মহিলা সদস্যেরা তো গুনতিতে 
কলকাতার হাকডাকওয়ালা দলগুলিকেও চমকে দেবেন এবং এতাবৎ এঁদের প্রায় চল্লিশটি প্রযোজনার উৎকৰ্ষতা 
বহরমপুর ও তার আশেপাশে অবিরলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতাতেও আমরা সেই স্পর্শ কিছুটা অনুভব 
করেছি। নাটক ছাড়াও “ছান্দিক' নৃত্যগীতি আলেখ্য এবং নৃত্যনাট্য নিয়ে কাজ করে। এইসব কাজে তারা শিশুদের 
দূরে সরিয়ে রাখেননি ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এঁদের নিজস্ব আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্র আছে। 
১৯৮২-তে ‘ছান্দিক’ কলকাতায় প্রথম আসে রবীন্দ্রনাথের ‘রথের APT নিয়ে। এবছর তারা হাজির 
করলেন ব্রেশটের “মা'-কে। দুবারই শিশিরমঞ্চে। মফঃস্বল ও গ্রামের বহু গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে কথা বলে 
দেখেছি, কলকাতা সম্পর্কে তাদের মলে বেশ ভীতি আছে। এই ভয় প্রযোজনার ব্যয়ভার cune) কিন্তু 
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“ছান্দিক'-এর প্রধান ব্যক্তিত্ব কিশলয় সেনগুপ্তের সঙ্গে আলোচনার পরে মনে হল, এই ভয় নিতান্তই অমূলক। 
এবছর এঁরা বাষট্টিজনের একটি দল নিয়ে কলকাতায় ঘুরে গেলেন। কিশলয়ের হিসেব অনুযায়ী মোট খরচের 
পরিমাণ দু'হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা । যার মধ্যে আছে 2 বাসভাড়া- এক হাজার টাকা, হল ভাড়া- আড়াইশো 
টাকা, বিজ্ঞাপন বাবদ--ছশো টাকা, খাওয়া খরচ___পাঁচশো টাকা, এফেকট লাইট- দেড়শো টাকা এবং 
আনুব্টিক খরচ আরও দেড়শো টাকা। কিশলয় বললেন, “দলের সদস্যরা এক হাজার টাকার মত চাদা 
দিয়েছে। টিকিট বিকি করে এবং অন্যান্য চাদা থেকে আমরা পেয়েছি আঠারশো টাকা। এছাড়া, স্যভেনির 
থেকেও বেশ কিছু টাকা উঠে আসবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আমাদের প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকার মত লাভ 
থাকবে ।' কিশলয় জানালেন, কলকাতার দর্শকের ওপর তাদের আস্থা কমেই বাড়ছে। এবছর টিকিটের চাহিদা 
থেকে তারা আগামী বছরে আবার এখানে আসার রসদ পেয়েছেন। 

চৌত্রিশজন অভিনেতা-অভিনেত্রী যখন মঞ্চে এসে গোর্কির উপন্যাস নিয়ে ব্রেশটের নাটক “মা' এর 
প্রতিটি জীবস্ত চরিত্র হয়ে ওঠেন, তখনই আমরা অনায়াসে “ছান্দিক' এর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
যাই৷ সারাক্ষণ আমাদের চোখ টেনে রাখার ক্ষমতা তারা অর্জন করেছেন দলগত অভিনয়, সঙ্গীত ও আবহের 
পরিমিতিবোধ এবং কোরিওগ্রাফী ও কম্পোজিসনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে। একই কারণে, মা অর্থাৎ রাশিয়ার 
একজন মদ্যপ শ্রমিকের বিধবা ও এক বিপ্লবী শ্রমিকের মা--ধীরে ধীরে আমাদের অতি পরিচিত হয়ে ওঠেন। 
এই চরিত্রের অভিনেত্রী প্রতিমা চক্রবর্তীর জন্য আমাদের মন কেমন করতে থাকে। প্রয়োগ প্রধান কিশলয় 
সেনগুপ্ত আগাগোড়া ব্রেশটের প্রতি অনুগত থেকেছেন। পাশে থেকে তাকে সাহায্য করেছেন সুরকার শ্যামল 
CATS | গান ও নাটকের অন্যতম সম্পদ | সামনে তোমার শূন্য থালা বেশ, যখন CATS জামা, এ পথটাই ঠিক, 
ওদের হাতে আইন-নিয়মকানুন, পার্টির বিপদ ওঠ, ইত্যাদি গানগুলি বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। প্রতিটি একক 
ও কোরাস গানে প্রধান অপ্রণীর ভূমিকা নেন বিজয় wa তার কণ্ঠ দিনদিন পরিশীলিত হচ্ছে। আলো নাটকটিকে 
অন্য মাত্রা দিয়েছে। তবে, এতগুলি প্লাস পয়েন্ট সত্তেও নাটকটি fey ত্ুুটিহীন নয়। অবশ্য তার পরিমাণ খুবই 


সামান্য | 
কমলকুমার ঘোষ 


. গ্ৰুপ থিয়েটার 1 w$ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮৩ 


ছান্দিক বেহরমপুর) এর প্রযোজনা 
গত ৩০শে মার্চ ৮৩ বহরমপুরের ছান্দিক নাট্যসংস্থা তাদের নবতম (৪০তম) প্রযোজনা ব্রেশ্ট কৃত গোর্কির ‘মা’ 
সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে কলকাতার শিশির মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন। এ নাটকের প্রথম প্রযোজনা ১৯৮২- 
র ৩রা অক্টোবর | ৩০শে মার্চ '৮৩ শিশির মঞ্চে চতুর্থ রজনীর অভিনয় হলো পূর্ণ প্রেক্ষা গৃহে। ছান্দিক মনে করেন 
সমগ্ৰ ভারতবর্ষের মধ্যে নাট্য সম্পর্কে নতুন চেতনা, এতিহ্য ও সংস্কৃতির কলকাতা | তাই কলকাতার 
দর্শকবৃন্দের সমালোচনা ও মূল্যায়ন তাদের ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রেরণা হবে এই ভরসায় প্রচুর পরিশ্রম ও অর্থবায়ে 
তারা কলকাতার দর্শকদের কাছে তাদের প্রযোজনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এমন একটা সময়ে যখন কলকাতায় 
আবার তিনটি সংস্থা প্রায় নিয়মিত ভাবে ‘মা’ নাটক প্রযোজনা করছেন। দুটি বাংলায় (ঝত্বিক ও চেতনা) এবং 
একটি হিন্দীতে (রষ্গকর্মী)। 

বলতে দ্বিধা নেই সেদিন উপস্থিত দর্শকরা ছান্দিকের প্ৰযোজনা দেখে যথেষ্ট আশান্বিত হয়েছেন এবং 
সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের প্রচেষ্টাকে। 

চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও বাসবী রায় কৃত অনুবাদকে ছান্দিক অবলম্বন করেছেন। কবিতা ও গানের অনুবাদ 
wey ঘোষের । সঙ্গে অতিরিক্ত দু'টি গান এঁরা যোগ করেছেন। গান দুটি লিখেছেন সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল 
সেনগুপ্ত। প্রযোজনার প্রয়োজনে নাটকের সম্পাদনা করেছেন পরিচালক কিশলয় সেনগুপ্ত। 

গ্যাজিট-প্রপ আঙ্গিকের সাথে ‘লেহ্রজ্তুক’ বা শিক্ষণ নাটকের আঙ্গিককে মিশিয়ে সৃষ্ট “ডি XU বা 
- *wy নাটকের আবেদন যে এখনও প্রচণ্ড ভাবে বর্তমান তারই প্রমাণ একই সঙ্গে খ্যাত WAITS অনেক দলের 

ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদের স্বরূপ, শ্রমিক শ্রেণীর মিলিত শক্তির প্রচণ্ডতা, শ্ৰেণী:শোষণ যুক্ত 
সমাজে পুলিশের ভূমিকা এবং ধর্মান্ধতার পরিণতি, শ্রেণী সংগ্রামে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিক আন্দোলনের 
SIC কৃষকদের যুক্ত করা এবং ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধ কি ও কেন- এই সমস্তই অতি প্রাঞ্জল ভাষা, ভাব, ভঙ্গা ও 
সংগীতে প্ৰতিফলিত ও পরিস্ফুট হয়েছে এই নাটকের প্রতিটি স্তরে। 
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সমস্যা জর্জরিত, হতাশাগ্রস্ত অতি দরিন্র এবং অতি সাধারণ শ্রমিকের ‘মা’ পেলাগিয়া ভূলাসোভার মধ্যে ধীরে 
ধীরে উত্তরণ ঘটে এক বিপ্লবী সম্ভার । ছোট্ট সংসারের বেড়া ভিন্পিয়ে সমস্ত সংস্কারকে পিছনে ফেলে মা পতাকা 
তুলে নেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে । পরিচালক উপলব্ধি করতে পেরেছেন দ্বান্দিক বস্তুবাদের 
আলোকে সাধারণ মানুষের সমাজতান্ত্ৰিক আদর্শে উত্তরণের পথ পরিক্রমার নাটক ‘মা’। প্রতিটি দৃশ্যে সেই 
উপলব্ধির অনুধাবনের ছাপ 7918 | 

নাটকের শুরুতে অনটন ও সমস্যায় জর্জরিত সংসারে মায়ের ছেলেকে ভাল খেতে দিতে না পারার 
অপেক্ষা থেকেই, ‘আমি কি করতে পারি। আমি পেলাগিয়া ভূলাসোভা, অনেক বয়স হয়েছে। মজুরের বিধবা, 
মজুরের মা__কি করব আমি? পরিচালক নাটকের সুরকে বেঁধে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং শেষ দৃশ্যে লাল 
মজুরের বিধবা একজন মজুরের মা। আমার আরও কত কি করবার আছে,’ সেই সুর তিনি অত্যস্ত যত্লের AH 
বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কোথাও ছন্দপতন ঘটতে দেন নি। 

এ নাটকের একটি বড় সম্পদ এর গান। প্রায় প্রতিটি গানই সুগীত, দৃশ্যপট পরিবর্তন করার সময় 
কোরাসে গানের প্রয়োগ নাটকে নতুন মাত্ৰা যোগ করেছে। দৃশ্যপট নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে 
মঞ্চসজ্জায় রণজিৎ দে বাহুল্য বর্জন করে নাটকের প্রয়োজনে প্রতিটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছেন। 

facta কতগুলো দৃশ্যের উপস্থাপনায় পরিচালকের শিল্পবোধ লক্ষ্য করার মত। বিশেষ করে মে দিবসের 
মিছিলের দৃশ্য, কসাইবানার দৃশ্য, লেখাপড়া শেখার দৃশ্য ইত্যাদি। শুধু শেষ দৃশ্যের শেষ অংশে আলোর 
প্রক্ষেপণের সঙ্গে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দৌড়ের দৃশ্যটি নাটকের মুল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন, সংগতিহীন এবং 
নাটকীয়। পরিচালক একে বাদ দিলেই ভালো করবেন। 

আনন্দময় গুপ্ত এবং গৌতম পানসাইর করা আলো নাটকের সুর ছন্দ এবং গতিকে যথেষ্ট পরিমাণে 
সাহায্য করেছে। 

দলগত অভিনয় মূল কথা হলেও ‘মা’র চরিত্রকে নিয়েই যেহেতু এই নাটক দানা বেঁধে উঠেছে সেই জন্য 
মার চরিত্রাভিনেত্রীর দিকেই নজর পড়ে বেশি। প্রতিমা চক্রবর্তী চরিত্রের মূল ছন্দকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 
আবেগের সংমিশ্রণে অতি অভিনয়ের যে প্রবণতা থাকে তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। তবে মাঝে 
মাঝেই তাকে ক্লান্ত মলে হয়েছে। তাছাড়া সংলাপ উচ্চারণও কিছুটা ত্ৰুটিপূৰ্ণ। এবং কথার মধ্যে একটা টানও 
লক্ষ্য করা গেছে, যেটা মার চরিত্রের পক্ষে খুবই বেমানান। 

দলের বাকি অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রত্যেকেই নিজেদের ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। 
অভিনয়ে প্রত্যেকেই একটা বিশেষ মাত্রা বজায় রাখতে পেরেছেন। ফলে সামগ্রিক অভিনয় ছিল ছন্দোবছ্ধ। তার 
মধ্যেও দু'এক জনের নাম নিশ্চয় আলাদাভাবে উল্লেখ করার মত যেমন পাভেল (অসিত সমাদ্দার) আস্তন 
(রণজিত্কুমার দে) শিক্ষক (তপন মিত্র) মাংস কাটা মঞ্জুর প্রেণবেশ মণ্ডল) মাসা (কল্যাণী নাগ)। 

দলবদ্ধ অভিনয়ের দৃশ্যগুলিতে যে শৃংখলা-বদ্ধ অভিনয় দেখা যায় তাতে অভিনেতাদের সযত্ব অনুশীলন _ 

বং পরিচালকের মুব্সিয়ানা সহজেই লক্ষ্য করার NS | 

এক কথার সামগ্রিক প্রযোজনা ছিল খুবই উন্নত মানের। এবং শুধু মফঃস্বলের নাট্যচর্চায় নয়, ছান্দিকের 
‘মা’ সামগ্রিক বাংলা নাট্য প্রযোজনার একটি উল্লেখযোগ্য প্ৰযোজনা হিসাবে নিশ্চয় অভিনন্দিত হবে। 

অমল চক্রবর্তী 





আজকাল 0 বর্ষ ৪ সংখ্যা ৯৭ বৃহস্পতিবার ২০ আষাঢ় ১৩৯১ ৮৯৪ বালির 
ক্লাস থিয়েটারের ‘মা’ 


এক অতিসাধারণ ‘মা’ ঘটনাচকে জড়িয়ে —— —n 
মৃত্যুর পর শক্ত হাতে বিপ্লবের রাশ টেনে ধরেছিলেন তিনি। ক্লাস থিয়েটারে'র প্রয়োগ নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য ২৫ 
জুন সন্ধ্যায় মুক্তাঞ্গানে ম্যাঞ্সিম গোর্কির বিখ্যাত ‘মা’ দেখতে দেখতে আমরা মিশে গিয়েছিলাম “মা'র সঙ্গো। 
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বেশ্ট অনুপ্রাণিত এই নাটকে শেষ পর্যন্ত "ur জল —— — বৃদ্ধ চাষী থেকে 
দৃঢচেতা স্কুলশিক্ষক সকলকে তার একনিষ্ঠতা, দৃঢ়তা দিয়ে এই সংগঠনের কর্মী হতে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। রেখা 
রাতের বিলি বত অভিনেতা লাই erf বস্তি লাভ করেছে m মির নারি 
দাস নাটকের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে অসুবিধায় পড়লেও আন্দ্ৰেই, নিকোলাই এবং স্কুল 
শিক্ষকের ভূমিকায় সফল অভিনয় করেছেন যথাক্রমে ওদ্কার ঘোষ, নির্মাল্য মিত্র এবং সন্দীপ দাস। 
গান এই নাটকের এক বড় সম্পদ। সমীর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বস্তির মেয়ে “মারিয়ার অথবা 


শ্রমিকের কণ্ঠে গান যেমন শুনতে ভাল লাগে, ০০০০০০১০০০৬ গান। 
অমিত বিশ্বাস 


The Telegraph O Wednesday July 18, 1984 
Putting Brecht on his head 


When Bertolt Brecht rewrote the Gorky novel, Moiher for his epic theatre, he hardly 
delved into its sentimental possibilities. He specifically emphasised the political 
content of the story, in which a mother's love has been ideologically transformed into 
revolutionary fervour. 

Class theatre's production of Ma, an adaptation of the Brecht classic, has put the 
work on its head. The performance on Monday at Sisir Mancha was marked by too 
many of the sentimental traits of the Bengali theatre. Rater than being analytical like 
Brecht, it chose to play on the heart strings. 

Gorky's familiar tale about the working class woman and her gradual involve- 
ment with the Bolsheviks following her son's arrest, has been theatrically analysed by 
Brecht through songs, and long dialogue tracts. The structure was maintained in the 
Class Theatre production but the logical sequence of Brecht's dramaturgy had been 
disturbed with mushy meanderings into sentimentality. 

Class Theatre was not able to invest the songs with either melodic or literary 
values that can achieve the desired effect. The singing was either too soft or too 
garbled, and often downright off-key. For the musically inclined, it was a torture. 

Even more incongruous were the costumes. One was horrified to see the Russian 
working class in the early part of the century, in Sherwanis, air force jackets, Panama 
hats and even a straw Sombrero! And Nirmal Guha Roy, whose celebrated sets for 
Utpal Dutt's Manusher Adhikarey one cannot easily forget, turned out a sloppy, 
unimaginative decor. 

One has learnt to live with clumsy blocking in group theatre productions, and 
even the predictable final tableau with the red lights. Yet one had hoped to be spared 
such cliches in a Brecht production. 

The acung had its bright patches. Onkar Ghosh (Andrei) and Sandip Das (Nikolai 
Ivanovich) seemed to be the only two the have understood the spirit of the Brecht play. 
Rekha Sarkar in the title role had a certain power of her own but director Ramen 
Sarkar's inability to hold the reins of emotion led her to embarassing soppiness. 


Overall. the general absence of theatrical skill was transparently apparent. 
Jagannath Guha 


The Statesman O Saturday July 21, 1984 


Had not the letter from Class Theatre inviting this reviewer mentioned Gorky and 
Brecht, Ma at Sisir Mancha could have been lightly dismissed as another unfortunate 
example of what passes for political theatre in Bengal. But now Ramen Sarkar must be 
held guilty of making false promises, if not breach of trust. What happened on the stage 
had very little to do with either the Russian novel or the German dramatization. Worse, 
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everyone connected with this production seemed unaware that strong emotions require 
disciplined expressions to become credible in theatre and that demonstration of a 
political attitude always makes better propaganda than any amount of flery statements. 

The group must have misgivings about the script for it had not been credited to 
anyone. Apart from an Antigone-style scene in which Pelagea (mispronounced through- 
out as '""Pelagowa'") Vlassova accorded a proper burial to a dead party worker, Pavel 
acquired the distinction of spurning a girl comrade's amatory advances. At the least 
provocation, the characters went into a schoolchildren's drill and broke into songs. 
though none of the lyrics contained more than radical platitudes and commented on the 
action. The cast rushed through their lines as if thay had a train to catch. Rekha Sarkar 
in the utle role had moments of rugged tenderness. The only other competent 
performances came from Onkar Ghosh as a Communist and Sandip Das as his sceptical 
teacher brother. Nirmal Guha Roy's fondness for red lighting undermined the stark 
beauty of his own set Samir Chatterjee's music lacked variety. 


By Our Drama Critic 


দেশ O ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ 


মাকসিম গোর্কির ‘মা’ ক্লাসিক সাহিত্য, আজও পড়তে বসলে সাহিত্যের আস্বাদন এবং মানবিকতা বোধে 
পাঠককে মুগ্ধ এবং উদ্ধুদ্ধ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে, পৃথিবী, বিজ্ঞান, যুক্তিবোধ, আস্তর্জীতিক 
ঘটনা প্রবাহ যখন সেই ঘটনার থেকে সহস্ৰ যোজন এগিয়ে, তখন সেই কাহিনীরই নাট্যনৃপ কতটা যুক্তিবহ এবং 
যথোচিতভাবে প্রযুক্ত সে কথা মনে আসা স্বাভাবিক। নিৰ্দেশক রমেন সরকার | 

রাশিয়ায় জারের হাত থেকে বলশেভিকদের মরণপণ লড়াই করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার বিপ্রব নিয়ে 
নাটক করা এদেশে এখন অস্তিম পর্যায়ে। তাই গোর্কির “মা' এর চরিত্র এখন আর তেমন করে দর্শককে 
ইমোশনাল করে তোলে না। মানুষের জীবন যাত্রা, অর্থনৈতিক চিন্তা তার ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
জীবন এখন উদ্ধশ্বাসগতি | দ্বিতীয়ত, বাংলা দেশ কী ভারতবর্ষ রাশিয়া বা অন্য কোন দেশ নয়! তাই চিন্তা, জীবন 
যাত্রা, সামাজিকতা, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব বোধেও দুস্তর ফারাক। আর যদি কেউ ভাবেন, ভারতবর্ষে এমন কাহিনীর 
এখনও প্রয়োজন আছে, ভারতবর্ষ রাশিয়ার সেই ১৯১০ সালের পটভূমিকাতেই অবস্থান করছে, তাহলে তিনি 
ইতিহাস বিমুখ, নিজেকেই or ঠারাচ্ছেন। শিশির মঞ্চের শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্রেক্ষাগৃহে বসে এ নাটক দেখা, 
মুহুমুর্ঠু ইন্ক্রাব জিন্দাবাদ", লাল আলোর অক্ষম কেরামতি, আবেগ তাড়িত (আমাদের না দেখা) কিছু চরিত্রের 
সততা-নির্ভর অভিনয় দেখে আর যাই হোক রক্ত গরম হওয়ার মত কোন অবকাশ ঘটেনি । অথচ ক্লাস 
থিয়েটারের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠা ছিল, ভাল নাটক করায় তারা যে যোগ্য, তারও প্রমাণ দিয়েছে। তাই খুশি হতাম যদি, 
মাতষ্পিনী হাজরার মত কোন ভারতীয় নারীকে (তারাও তো মা-ই) নিয়ে ভারা যদি কোন ভাল নাটক করত। 
অন্তত এদেশের মাটির গন্ধ, মানুষের চরিত্র সমস্যা ও আদর্শ তাতে প্রাণ পেত, দেখা শোনা চরিত্র বলে বাস্তবানুগ 
হোত। ' . 

. এ নাটকের মূল ভূমিকায় রেখা সরকার পরিশ্রম করেছেন প্রচুর, কিছু কিছু দৃশ্যে চমৎকারও। কিন্তু তার 
হড়বড়িয়ে কথা বলা (প্রায় চরিত্রই অবশ্য তেমনি ভাবে এগিয়েছে), এবং অতি নাটকীয় (নাকি আতিশয্য?) 
ভাবভঞ্গী ক্ষেত্র বিশেষে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। সেদিক থেকে বরং নারী চরিত্রে ভারতী সাহা অনেক 
সুন্দর। তার হালকা তালের সম্পে গাওয়া COND একটা apn’ গানটি সত্যি সুন্দর । 

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ওঙ্কার ঘোষ অবশ্যই সুন্দর। নির্মাল্য মিত্র এবং enm পোদ্দারকেও ভাল লাগে। 
পুলিস ইব্সপেকটর ভাল অভিনেতা গোপাল গাঙ্গুলী), কিন্তু অত্যাচারী সাজতে গিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে 
ফেলেছেন। , 
আলো মঞ্চসজ্জা দুটোই দৈন্যদশায় জীৰ্ণ ৷ গানগুলির সুর (সমীর চট্টোপাধ্যায়) মাঝে মাঝে বেশ শ্রুতিমধুর, 
কোরাসে গাওয়াও হয়েছে ভালই। গানে বক্তব্য পেশ, স্টেজের এক পাশে যক্ত্রীর উপস্থিতি, গানের সঙ্গে তাল 
বা নাচের ভঙ্গী থেকে ধরেই নেওয়া যায় এটি ব্রেশট অনুপ্রাণিত পালা। তবু বলার, আমরা কিন্তু বহু আগেই 
কলকাতার মঞ্চে একাধিক নাটকে এর সার্থক প্রয়োগ দেখেছি। | 
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গ্রুপ থিয়েটার O wb বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৩-জানুয়ারি ১৯৮৪ 
ক্লাস থিয়েটারের ‘মা’ 


অনেকেই জানেন, সারা বাংলাদেশে ব্রেশ্ট-এর ‘মা’ কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। 
যথার্থই একটি প্রত্যাশিত আলোড়ন। মনে আছে বিজন থিয়েটারের এ এলাকায় আর একবার দুধের সন্ধানে 
গিয়েছিলাম। আকণ্ঠ পানও করেছিলাম শৌভিক সাংস্কৃতিক চকুর গৌতম মুখার্জীর পরিচালনায় “মা'। এবার 
দেখলাম ক্লাস থিয়েটারের “মা'। অদ্ভুত এক তৃপ্তি পেলাম। দর্শক মন জয় করতে ক্লাস থিয়েটারের ‘মা’ খুব বেশি 
সময় নেবে না। বিশেষ করে মায়ের ভূমিকায় রেখা সরকার এক কথায় অনবদ্য, তবে এর জন্যে অবশ্য তাকে, 
ব্রেশ্ট-এর অভিনয় ধারা বলতে যা বুঝি তার থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে অর্থাৎ আবেগকে 
একটু বেশি মাত্রায় কাজে লাগানো হয়েছে। বার্টোল্ট ম্যাক্সিম গোকীর ‘মা’ কে জার্মানীর প্রেক্ষাপটে তখনকার 
সমাজব্যবস্থার দায়বদ্ধতার প্রেরণায় নাট্যর্প দিয়েছিলেন। সেই মতই বিশ্লেষণ করেছেন__যার মধ্যে 
অনিবার্ধভাবেই এসে পড়েছে যুদ্ধ, ধর্ম এবং সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের শ্ৰেণী সংগ্রামের কথা । সেখানে দেখা 
যাচ্ছে একজন সাধারণ মন্জুরের মা কি করে তার হতাশাগ্রস্ত নির্যাতিত ন্যাককারজনক জীবন থেকে সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের আলোয় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে একজন বিপ্লবী নারীরুপে বিকশিত করেছেন৷ শেষে এই মা-ই অত্যাচার, 
শোষণ, বঞ্চনা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লাল পতাকা তুলে ধরেছেন। যদিও ক্লাস থিয়েটার এখানেই নাটকটি 
শেষ করেনি আরও সামান্যক্ষণ টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্মের প্রবক্তাদের মঞ্চে এনে আরো একটু অন্য ব্যঞ্জনা আনতে 
চেয়েছেন। আমার মনে হয়েছে এর প্ৰয়োজন ছিল না কারণ মায়ের হাতে পতাকা পৌছে যাওয়ার মানেই তো 
শ্রমিক শ্রেণীর pory প্রতিবাদ । 
যাত্রার আষ্গিকে নাটকটিকে ধরা হয়েছে। কয়েকটি রস্ট্রাম এবং বসবার প্যাকিং বাক্স ছাড়া মঞ্চে আর 
কিছুই নেই। ইদানিংকালে যাত্রার কন্টেনটের যা হাল হয়েচ্ছে তাতে করে ক্লাস থিয়েটার এই নাটকটিকে যাত্রা 
বলে চালালে যাত্রাশিল্প কিছুটা সমৃদ্ধ হবে। এবং এই আঙ্গিকে ধরার জন্যই নাটককে কিছুটা রস যোগ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ আনন্দ, বেদনা, নৃত্য, গীত এবং আলোর সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে দর্শককে শ্রেণী সংগ্রামের 
আলোয় উজ্জীবিত করাই হলো এ নাটকের লক্ষ্য এবং সেই হিসেবে নাটকটি আদ্যস্ত সফল প্রযোজনা । এই 
সফলতা নাটকটির সরলীকরণ এবং সতকীকরণের জন্যও । সরলীকরণ হচ্ছে রাজনৈতিক স্বচ্ছতার আর 
সতকীকরণ হচ্ছে, দর্শকের চেতনায় শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। যেমন কোরাসের গানগুলি যা একই সঙ্গে মাকে 
এবং দর্শককে সতর্ক করেছে রাজনৈতিক শিক্ষার বাতাবরণে। 
পাভেল-__অজয় দাসকে জায়গা বিশেষ আর একটু দৃপ্ত দেখালে ক্ষতি কিছু নেই যদিও তার অভিনয় 
যথার্থই ব্রেশ্টের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তবে সাশা- রাত্রি দাসকে আর একটু প্রাণবন্ত হতে হবে, না হলে মা 
এবং পাভেল-এর পাশে পাল্লা দেওয়া মুশকিল হবে। মারিয়া_ বাসম্তী বিশ্বাসের গলায় সুর যেমনটি, স্বর 
তেমনটি লয়। ওটা আরো পরিমার্জনার দরকার । নির্মাল্য মিত্র, গোপাল গাঙ্গুলী, সন্দীপ দাস চরিত্রগুলিকে 
উপলব্ধি করেছেন। সঙ্গীত পরিচালক সমীর চট্টোপাধ্যায়ের কাজ ভালো। রমেন সরকারের নির্দেশনায় দলগত 
অভিনয় নাটকের বক্তব্যকে প্ৰাণ দিয়েছে। 
- বছর দশ বারো আগে কাচরাপাড়ার খোলামাঠে দেখেছিলাম ক্লাস থিয়েটারের ‘শৃৰ্খল’ নাটকটি | আজও 
ক্লাস থিয়েটার সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে__“মা" নাটকটি তারই এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার । 
কাজল সুর 


কলেজ BGO চেত্র ১৩৯৯ এপ্ৰিল ১৯৮৫ 
ক্লাস থিয়েটারের “মা” _ 
লোক-আম্িকে নাটক মঞ্চস্থ করার দুর্শভতম মানসিকতার পরিচয় যে কজন পরিচালকের মধ্যে আজও আছে 
রমেন সরকারকে তাদের অন্যতম বলা যায়। নতুন আছ্গিকে নাটক করার চেষ্টা এবং সাধনা-_ এ দুয়ের 
ফলশ্ৰুতি ক্লাস থিয়েটারের ‘মা’ নাটক। লোকনাট্যের আঙ্গিকে কতটা সফল হয়েছেন তাঁরা এ নাটকে তার বিচার 
করার চেয়ে, এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে হবে কেননা লোকনাট্যের আঙ্গিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে 
নাটক নিয়ে গেলে সেটা প্রকৃত ‘মাস মিডিয়ার’ কাজ করে- এটা স্বীকৃত সত্য। 

শুরুতেই পর্দা তোলার সঙ্গে প্রথম দৃশ্যটির উপস্থাপনা খুব সুন্দর। তবে এঁ দৃশ্যটিকে বাদ দিলে নির্মল 
গুহরায়ের আলো নাটককে সাহায্য করার রদলে নষ্ট করেছে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন 
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সাহায্যে মঞ্চের কুশীলবদের মায়ার মানুষ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই লাইট এণ্ড শেডের খেলা এ 
নাটকের জন্যে নয়। কশ লাইটিং করলে প্রতিটি চরিত্রই অনেক বেশী পরিষ্কার হবে। পরিচালক এ দিকে দৃষ্টি 
দিলে ভবিব্যতে নাটকটি আরো ভালো হবে। 

এই নাটকটি ক্লাস থিয়েটার এর আগে আরো পাঁচবার অভিনয় করেছেন। কিন্তু এখনও নাটকটি 
সামগ্ৰিকভাবে তাদের গ্রুপের নাটক হয়ে উঠেনি । ‘মা'র ভূমিকায় রেখা সরকারের অভিনয় অনবদ্য। অন্য কেউই 
তার সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় গ্রুপের অভিনয়ে একটা বড় ফারাক চোখে পড়েছে। সম্ভাবনা প্রচুর ৷ প্রয়োজন 
আরো বেশী করে মহড়া। তার সঙ্গে চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন। ভারতী সাহার মারিয়ার 
পাশে রাত্রি দাসের সাশা অনেকটাই নিৰ্প্ৰভ। পরিচালক যদি ভারতী সাহাকে দিয়ে সাশার চরিত্রে অভিনয় 
করাতেন তাহলে সাশা চরিত্র অনেক বেশী জোরালো হত, কেননা শ্রীমতী সাহার মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে বলে 
মনে হয়েছে। পাভেল চরিত্রে অজয় সাহাকে মানিয়ে গেছে সত্যি কিন্তু অভিনয় আরো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। 
পাশাপাশি ওষ্কার ঘোষের আন্দ্ৰেই সুন্দর, সু-অভিনীত। পংকন্দ প্রামাণিক Aaa হিসেবে কোন ছাপ রাখতে 


হারিয়ে তিনি শুধুমাত্র একটা শব্দ আউড়ে তাঁর কাজ শেষ করলেন। এঁদের মাঝে নিকোলাই হিসেবে নির্মাল্য 
মিত্রের অভিনয় ভালো লেগেছে। অনেক প্রাণবন্ত তার অভিনয়। ইসাই চরিত্রে প্রসূন মল্লিক, ডাক্তার চরিত্রে 
প্রশান্ত পোদ্দার ও অন্যান্যরা নাটকের দাবী মিটিয়েছেন মাত্র। 

লোকনাট্যের আসরে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতিটাই যথেষ্ট নয়। তার যথাযথ ব্যবহারও প্রয়োজন । স্টেজের 
অনেক জোরালো হবে। লিরিক সুন্দর কিন্তু সুগীত নয়। মঞ্চের মাঝখানে সব সময় সকলকে ঘোরাফেরা করতে 
দেখা গেছে। ফলে দুটো পাশই বেশ খালি থেকেছে। স্টেজে আসা এবং স্টেজের বাইরে বেরোনো 
এলোমেলোভাবে করার ফলে দেখতে ভালো লাগে নি। বরং এটা আরো সাবলীলভাবে করলে নাটকের মান 
বাড়বে। 

TWAS ক্লাস থিয়েটারের ‘মা’ তার নতুন আছ্গিকে সাধারণ দর্শকদের ভালো লাগবে বিশেষত “মা'র 
ভূমিকায় রেখা সরকারের মর্মগ্রাহী অভিনয়ের আস্বাদে এবং রমেনবাবুর পরিশীলিত নির্দেশনার গুশে। 
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থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা : পাঁচু ও মাসি, নাজির বিচার 


অভিনয় D ১৯৭২ 
বেটোণ্ট ব্রেশটের দুটি নাটক / থিয়েটার ওঅর্কশপ 
বাঙালীর Wow আত্মগৌরবের মাঝে আজও একটা মস্ত সাস্বনা যে, বঙ্গ প্ৰতিভাই ভারতীয় সাধারণ 
নাট্যশালার জননী-জম্মভূমিশ্চ। আজ শতবর্ষের পথ পরিকমা সেরে আমরা সেই সাধারণ রঞ্গালয়ের 
ত্ৰিবেণী সঙ্গমে এসে পড়েছি। প্রথমত শহুরে ধারায় একটি সক্কীৰ্ণ বেণী রয়েছে, যেখানে নাটক কেবল 
পূজিপতির উদশ্র ব্যবসারই উপকরণ । মঞ্চ এখানে পেশাদার নামে অপখ্যাত। সহরবাসী থিয়েটারের 
আরেকটি সফিস্টিকেটেড ধারা আছে, যেখানে আঙ্গিক উৎকৰ্ষের গা-জোয়ারিতে মানুষকে “আর্ট ফর 
আর্টস CF -এর মরণ-ফাদে আটকে ফেলার পৈশাচিক প্রয়াস। এ-ধারার ব্যবসায়িক নিরাপত্তার গ্যারান্টি 
দিতে চতুর সমাজপতিরা সততই SHAT তৃতীয় নাট্য প্রপ্নাসটির বিরাট বিস্তার--_সহর থেকে সুদূর গ্ৰাম 
পর্বস্ত। এ-প্রয়াসে প্রধানত দেখি- শোষণমুক্তির চেতনা-দানে উদ্বেল বুপবাণীর ব্যবসা-নিরপেক্ষ ঝর্ণাধারা। 
কলকাতার ঘিয়েটার ওঅর্কশপকে মুলত এই তৃতীয় ধারার এক শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি হিসেবে জেনে 
এসেছি__বিশেবত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাজরক্ত' বা মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু’ এই প্রযোজক- 
গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানের স্পষ্ট নির্দেশিকরুপে প্রতিভাত হয়েছিলো । fy হায়! অর্থকরতা বুঝি এ- 
পোড়ার দেশে সত্যি-সত্যি অনর্থেরই মূল। তাই ‘গরীব ছেলেমেয়ের দল’ চোখ-কান-মনের মাথা খেয়ে 
অযাচিত ভাবে ‘ty ও মাসী'র কানা গলির ঠিকানাটা আমাদের পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা পেলো। 
কেয়ার অব ‘বেটোল্ট ব্রেশট' লিখে দেওয়ায় বেদনাটা আমাদের আরো বহুগুণ হয়ে বেড়ে গেলো। 
জন সংখ্যার অর্েকেরও বেশী যে দেশে অশিক্ষিত, সেখানে সংখ্যালঘু শিক্ষিত অংশের ena শিক্ষিত, 
অহঙ্কারী, উন্লাসিক বনে যাওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। এই শিক্ষিতের দলই দেশের সাধারণ মানুষকে সদস্তে 
বোঝাতে ব্যস্ত যে, ব্রেশটীয় বাণী মাত্রেই মার্কসীয় সত্যের মঞ্চরূপ। অতএব মার্কস-লেনিন-আদিকে উদ্ধৃত 
করার মতো ব্রেশটকেও উদ্ধৃত ক'রে হিন্দুস্থানের স্টেটসম্যানিয়াপ্রস্ত সহরবাসীরা খ্যাতি কুড়োতে চাইলেন। 
আমাদের বুঝবার অবসরই দেওয়া হলো না যে, arts জীবনে দুটি পৃথক অধ্যায় এক:--_ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী একটা বুর্জোয়া চরিত্র; দুই ২ _পরবতীঁকালের একটি পরিবর্তিত পৌরুষ, যার Gwe 
সাধারণ মানুষের স্বার্থে সমাজবদলের এক কট্টর আকাঙ্ক্ষা; নাট্যক্ষেত্ৰে দেখি তার অভিনব মজার ফৰ্ম- 
সৃষ্টি__যেখালে দর্শককে ভাবিয়ে তুলবার প্রেরণাদান ও অবসরের অপরিমিত সুযোগ । কিন্তু “যাদের 
নিজেদের কাছে খাঁটি থাকার’, “শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তৎপর’ হওয়ার এবং “সর্বহারার চুডাস্ত 
সেই থিয়েটার ওআর্কশপের যত্র-তত্র নাটক করার অধিকার মেনে নিলেও ‘ব্ৰেশটের সূচনাপর্বের 
এলোমেলো fera বেসাতি ও পাঁচুতুতো “মাসী” প্রযোজনার সমর্থন অনেকেই করতে চাইবেন না। কেননা, 
এ-প্রযোজনার অর্থ একটাই, এবং তা এ গয়না-ভর্থি-গা-উলী মাসী আর পাচুর ক্যাশবাঝ্সের খুপড়িতে 
খুপড়িতে নিবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ spa নির্লজ্জ যুক্তি হচ্ছে যে, সে নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও দশের সেবায় 
উৎসগীকৃত att) বারবধূ -মতিবিবি-সায়গনী সমাজ-মাসীদের লদ্কা-লদ্‌কি উস্কানিদান সত্বেও তো 
থিয়েটার ওঅর্কশপের বৈপ্লবিক প্রযোজনাগুলোকে সংগ্রামী সাধারণ মানুষ কখনও প্রত্যাখ্যান করে নি। 
তাহলে থিয়েটার ওঅর্কশপ কেনো এদেরই প্রতারিত করবার জন্যে পাঁচুর যুক্তি মতো ব্ৰেশটীয় ঠাট্টার 
অর্বাচীন বাণী ছড়িয়ে বললো : “ধনবাদী সমাজে বিপরীতমুখী ব্যবসাগুলিও যে গভীরতর স্তরে পরস্পর- 
বিরোধী নয়, বরঞ্চ পরিপূরক’ ? অন্যার্থ কি তবে এই যে, গভীরতর স্তরে চাক ভাঙা বিভাস চকুবর্তী আর 
চৌরঞ্গীয় রাসবিহারী সরকারও পরস্পরের পরিপূরক? 
ব্রেশটের AFA ইন টেনোব্ৰিস’ এর বুপাস্তর প্রমাণ করেছে যে, বিভাস চক্রবর্তী ও অশোক 
মুখোপাধ্যায় আগার ওঅর্ল্ড স্যাং ব্যবহারে অনেক বেশী সাবলীল। প্রথমে মঞ্চায়িত সহগ একাঞ্ক “নাজীর 
ব্রেশটীয় নাট্যাংশ ‘ইন সার্চ অব জাষ্টিস+এর এই বঙ্গীয় প্রযোজনায় হিটলারী ফ্যাসিবাদের 
পরিবেশে এক cate বিচারকের নৈতিক সংকট আভাসিত। এই ধরনের সংকট-চিত্র অবশ্য বহু দর্শনে 
ফ্যাকাশে হয়ে গেছে? তাছাড়া, এই শ্রেণীর বিচারকগুলো সারা জীবন ধরে অসত্যের মাকড়সার জালে 
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এদের কল্পিত সংকটে দর্শকের কোনরূপ ইনভলভমেন্টও ঘটে না। অতএব তমসাসেবী দিশী বুদ্ধিজীবিদের 
এই সংকট চিত্র দেখিয়ে সূর্যালোকে টেনে আনাও সম্ভব নয়; বিশেষ করে,__টেনে আনার পজিটিভ 
রাজনীতিটাই যখন অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত। আচ্ছা, গাউন পরে চেম্বারে বসে শুরুতেই স্বত্তিকা-লাঞ্কিত 
মিলিটারি ব্যাণ্ডের তালে তালে নিজের লেখনীটাকে যে বিচারক টেবিলে ঠুকে চলে, তার আবার নৈতিক 
সংকটে পড়ার বিলাসিতা কেনো? তবু ‘পাচু ও মাসীর আচার থেকে ‘নাজীর বিচার” যে অনেকাংশেই 
থিয়েটার ওঅর্কশপের এতিহ্যানুসারী প্রযোজনা, তা এদের হিতাকাঙ্ক্ষী পৃষ্ঠপোষক মাত্রেই (স্ত্রী পুরুষ 
নিৰ্বিশেষে এদের “আত্মসমীক্ষা*য় যারা ‘মশাই’ সন্বোধনে ভূষিত) মেনে নেবেন। শ্রযোজনা-সৌকর্ষে অবশ্য 
‘নাজীর বিচার’ ক্ষীণ প্রভ। অভিনয়-মান তো খুবই নীচু ৷ বয়েসটা ফুটিয়ে তুলতেই নিঃশেষ হয়ে গেছেন। 
রাজরক্তের অনন্য রাজা সাহেব অশোক মুখোপাধ্যায় ভার গাল-গায়ের সুডৌল কমনীয়তা হেতু মাতলা 
ওঝাকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন নি, কিন্তু এই একাঞ্কের দৃশ্যবিশেষে তিনি অকল্পনীয়ভাবে অসহ্য হয়ে 
পড়েছেন। প্রদীপ সেন, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরেশ দত্ত চলনসই দক্ষতার সীমায় আটকে গেছেন। 
একমাত্র মালা নাথই কিছু রসসৃষ্টি করে দর্শককে তৃপ্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। আর রঙ্গনা মঞ্চে গড়ে 
তোলা গিলোটিন-উপম দ্বারদেশে বিচারককে দাড় করিয়ে ব্যাগুবাদ্যির মাঝে নিৰ্দেশক নিপুণ হাতে একটা 
উদ্দীপক সমাপ্তি রেখা টেনে দিয়েছেন। 

কিন্তু আলোর উগ্র Ve আর কানের পর্দা ফাটানো গীত-বাদ্য সত্বেও বলবো-_ পাচু ও মাসী” একটা 
অলঙ্কার উজ্জ্বল প্রযোজনা, যেখানে মাণিক রায় চৌধুরী তার চাহনি-চলা-চাতুরী-বাচালতা দিয়ে ঠিক 
পাঁচুটি হয়ে উঠে সারাক্ষণ দর্শকদের মজিয়ে রাখতে চেয়েছেন। আন্তরিক অনাপ্রহ হেতু মায়া ঘোষ অবশ্য 
পুরোপুরি am: মাসী হয়ে উঠতে পারেন নি। তার কোমরের দোলা, গ্রীবার বাঁক, echa কুঞ্চন প্রায় 
মেকানিক্যাল হয়ে পড়েছে। তবু দর্শকমনে তার শক্তিমত্রা প্রায়ই ঝিলিক মেরে গেছে। বাকী সবার সঙ্গে 
সমর দাশগুপ্ত, অমিয় মুখোপাধ্যায়, প্ৰীতম সরকার, শমীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরাঞ্গ গুহঠাকুরতা, অশোক 
দাশ, বিমলেন্দু ঘোষ, সত্য ভট্টাচার্য, প্রদীপ সেনগুপ্ত, ইন্দ্র সুর, মৃণাল মৈত্র ও শ্যামল দাশগুপ্ত অন্ধ গলির 
গলিত এতিহ্যের বেহায়া খদ্দের বা দালাল হিসেবে Gtaw হয়ে উঠে নিজেদের গালেই চাটি মেরে 
বসেছেন। ভাবতে অবাক লাগে Ca, গত শতাব্দীর দীনবন্ধু-অর্ছেন্দু-ক্ষেত্রমনি-তোরাপ-বিনোদিনীদের পুণ্য 
স্বৃতি-চারণার শতবাৰ্ষিকী আয়োজনে যখন বাংলার থিয়েটার Gera সংগ্রাম মুখর, ঠিক তখনই sp ও 
মাসীকে নিয়ে থিয়েটার ওঅর্কশপের বাহাত্বরী নাট্যোৎসবে জীবন-বিমুখতার এই গোলাপী নেশা। 
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The Resistable Rise of Arturo Ui অবলনল্বানে 
SOME] ১৯৪১: প্ৰথমা অভিনয় : ১০ ASFA ১৯৫৮ 


থিয়েটার ইউনিট প্রযোজনা : আু'রো উই 
বৃপাস্তর : নীহার ভট্টাচাৰ্য। পরিচালনা : শেখর চট্টোপাধ্যায় । 
প্রথম অভিনয় : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 


রূপান্তর : নাহার ভট্টাচাৰ্য ও বিপ্লব বিশ্বাস । পরিচালনা : প্রদাপ ভট্টাচাৰ্য 


এ 


Cred এ এড TRE ATR = totes (শি হা, = 1 লাক 


“THE RESISTABLE 
RISE OF 
ARTURO UI" 


BERTOLT BRECHT 





ঢোকা হিয়েটারের বৃত উই লাটেকের WS age 









Hindusthan Standard O October 27, 1972 


Arturo Li 


People who know tell me that the Theatre Unit production of Brechts The Resistible 
Rise of Arturo Ui was technically a faithful copy of the Berliner Ensemble production 
in terms of blocking tiles, and music. Unable to judge the closeness or otherwise, I 
found, for the first time in Calcutta, the ironic didacticism and ideological clarity that 
belong to Brecht shaped so clearly into the productional design. It did not have a 
copybook Brechtism, and managed to make its points and connections—Brecht's 
favourite gangster-Hitler identification. Uttiya Dey in the title role however, failed to 
bring menace into his clowning (and ] remembered Jon Kotts Summing upon Lomnicki 
as Ui : ‘From the first to the last scene he is a. clown/ but not once does he make the 
audience laugh. And this is his greatest achievement. Hitler was not funny. Murderers 
are never funny, even when they are clowns. Dev tripped on that difficult role of that 
unfunny clown. The level of acting was mediocre and badly worked out on the whole, 
with quite a few of the cast humbling with their lines— making it an uneven work, 
which can still improve with more rehearsals. Mohit Ganguly as Dogsborough and 
Samar Banerjee as Givola were effective types in their politico-gangsterish dualities. 
The performance in its totality, had the power to expose and shatter the silly, 
irresponsible remarks on the quality of the play made by an unidentified Max Mueller 
Bhavan spokesman in the Festival, brochure. 


[ পত্রিকার নাম জানা যায় নি ] 


থিয়েটার ইউনিটের “আরটুরো উহ’ 
এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বিশ্বের ধনিক রাষ্ট্রগুলির তীব্র অর্থসঞ্কট এবং অন্তর্থন্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 
ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের মধ্য facri এই প্রতিহাসিক সত্যকে নাটকে রুপায়িত করার চেষ্টা থেকেই 
'আরটুরো উঙ্গ'-এর জন্ম। ফ্যাসিবাদের ক্লাসিক রূপ আমরা দেখেছি এ সময়ের ইতালি, জার্মানী এবং 
জাপানে এবং পরবর্তীকালে জার্মানী হয়েছে এদের মধ্যমণি। ইংরেজ রাষ্ট্রনায়ক উইনস্টন চার্চিল তার 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ace জার্মানীর তৎকালীন সঙ্কট ব্যাখা করে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যা্ক গুলি 
জার্মানীকে WITH করে দেবার ফলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে AA! ১৯৩০ সালের শীতকালে 
গোটা দেশে বেকারের সংখ্যা দাড়ায় ২৩ লক্ষ। 

একদিকে ধনিকশ্রেণীর ae ও অর্থসঙ্কট অন্যদিকে অগণিত বেকারের কালো ছায়া সারা 
দেশকে হতাশার বিপুল অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ খোজার চেষ্টা করছিল 
ধনিক শ্রেণী তাদের এই আকাম্ক্ষা থেকেই হিটলারের আবির্ভাব | 

অগণিত বেকারের যুক্তিস্গত অসভ্ভোষকে নিজেদের নিয়স্ত্রণে রাখতে না পারলে, উদীয়মান 
যৌবনকে সংযত করতে না পারলে ধনিকদের রেহাই নেই-_এই কথা তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিল। এই 
জন্যই তারা বেছে নিয়েছে আরটুরো wx কে। 

তৎকালীন জার্মান পটভূমিতে "'আরটুরো SH একজন yer দলের সর্দার। সে সজ্জী ব্যবসায়ী 
সমিতিকে কবজা করে। এই সমিতি তৎকালীন চ্যানসেলার ভগসবোরোকে উপটৌকন দিয়ে তুষ্ট FA | 
তাকে এক চক্রান্তের জালে আটকে ফেলে | আরটুরো উঈকে ব্যবহার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের কাজে। 
এখন থেকে ধনিকগোষস্ঠী কমাগত চেষ্টা করে উঈকে সমানে ওপরে YATS | 

এই কমাগত সামনে এগিয়ে যাবার প্রবণতা থেকেই উঈ-এর মধ্যে নানা সংঘাত সৃষ্টি হতে থাকে। 
ঘৃণ্য রাজনীতির কুটিল পথে তাকে এগোতে হয়। নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গী আর্ণেস্টো রোমাকে হত্যা করে। 
ধনিক শ্রেণীর মুখপত্র সংবাদপত্র সম্পাদক ইগনেটিয়াস ডালফিটকে খুন করে । নিজেকে মহৎ বানাবার জন্য 
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ব্যবসায়ীর গুদামে আগুন জ্বালায় এবং তা নেভায়। আদালতে বিরোধী পক্ষের উকিলকে হত্যার হুমকি দিয়ে 
মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে। বিরোধীদের দায়িত্ব না নিয়েই সে অবাধ নির্বাচন করে এবং জয়ী হয়। 

এই খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের সংযোজনে যে মস্তাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে__তা মূলতঃ ত্রিশ দশকের 
জার্মানীর বাস্তব ছবি। Sk, রোমা, জভোলা-র ছবির মধ্যে হিটলার, গোয়েরিং এবং গোয়েবলসকে খুঁজে 
পেতে কোন অসুবিধা হয় না। দোদুল্যমান অ গ স বোরো প্রকৃত পক্ষে হিনডেন্বুরগেরই ছবি। আরনেস্টো 
রোমা আসলে আর্নষ্ট রোম-এরই চরিত্র! ইগনাটিয়াস ডালফিট অস্ট্রিয়ার চ্যানসেলর এনগেলবারট 
ডলফানের চরিত্রকেই বিবৃত TTA | 

থিয়েটার ইউনিট-এর নাট্য উপস্থাপনা যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য few নাটকটি বক্তব্য প্রধান। 
কিন্তু এই গুরুগন্তীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তর্ককে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য যতখানি প্রচেষ্টার প্রয়োজন 
ছিল-__তা সর্বাংশে লক্ষিত হয়নি। ফলে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের যে প্রবাহ তা মাঝে মাঝে মন্থর বলে প্রতিভাত 
হয়েছে। 


নাটকের প্রথমাংশে এমনিতেই ঘটনার কোন প্ৰধান্য নেই। ফলে এই অংশ বেশী করে একঘেয়ে। 
দ্বিতীয়ার্ধে খুন, অগ্নিকাণ্ড, মিথ্যাসাক্ষ্য এবং সাজানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ভাবে উইঈ-এর মুখোসগুলো 
একে একে খসে পড়ছিল- তা নাটককে প্রচণ্ড গতি দিয়েছে ফলে প্রথম এবং দ্বিতীয়ার্ধের নাট্য গঠনে 
সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। 


এটা স্পষ্টতই লক্ষ্য করা গেছে পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায় মঞ্চে আসার পর থেকেই নাটক 
অধিকতর প্রাণবন্ত হতে শুরু করেছে, তার উপস্থিতি স্বল্প হলেও উল্লেখযোগ্য । টিমওয়ার্কের দিক থেকে 
এটা অবশ্যই দুর্বলতার লক্ষণ | 


US 





বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার প্রযোজনা : আর্টুরো উই 
The Telegraph O Friday, October 25, 1996 
A clutch of German political plays 





Two recent presentations by Max Mueller Bhavan juxtaposed the work of Brecht and 
Heiner Mueller. Brecht took on the dangerous growth of fascism in The Resistible Rise 
of Arturo Ui, written in 1941, during his peak creative period. He transposed Nazi 
Germany to the mafia in Chicago, and in the figure of the gangland boss Ui, stitched 
a parodic yet menacing pastiche of the real-life Hitler and Shakespeare's Richard III. 


Once neglected in the Brechtian canon, the play has increased in relevance over 
the decades as authoritarian regimes have proliferated, so Berhampore Repertory 
Theatre’s Bengali revival raised hopes. 


However, the director, Pradip Bhattacharya, approaches the text as a historical 
document, which is all wrong. If anything, it must live in the present, not as a museum 
piece. 

BRT also repeats the cardinal error made by most Bengali groups : doing plays 
set in Western cultures without the faintest idea of how people in those societies 
function and behave. The whole exercise looks and sounds painfully artificial—costumes, 
mannerisms, music included. BRT has not even conducted enough research to realise 
that the Nazi swastika tums in the opposite direction from the Hindu swastika. 


Luckily, Bhattacharya uses the existing adaptation of Shekhar Chattopadhyay and 
Biplab Biswas, which catches some of the mockheroic nuances in the original blank 
verse. Bhattacharya himself, in the title role, is the only accomplished actor—he not 
only looks the part as the short statured dictator but also moves like Chaplin, which 
Brecht would have appreciated. Otherwise, this version is dead on arrival. 


Ananda Lal 
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বালিনের RRIA প্রযোজনায় পুন্টিলা-ব ভুমিকায় কার্ট বয়েস | 
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Herr Puntila and His Hired Man Matti অবলম্বনে 
রচনাকাল : ১৯৪০ । প্রথম অভিনয় : ৫ Ss ১৯৪৮ 


থিয়েটার ইউনিট প্ৰযোজনা : NY লাহা 
বুপাস্তর : নীহার ভট্টাচার্য । পরিচালনা : শেখর চট্টোপাধ্যায় 
প্রথম অভিনয় : ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৫ 


নাগরিক ঢোকা) প্রযোজনা : দেওয়ান গাজীর কিস্সা 


^ 


অনুবাদ ও পরিচালনা : আসাদুজ্জামান নূর | প্ৰথম অভিনয় : ১৯৭৫ 


রূপান্তর : আসাদুজ্ভামান aa নিৰ্দেশনা : বিভাস SETEN প্রথম অভিনয় : ১৯৯২ 


e Be | 






বালিনের আনসগ্থল প্রযোজনায় পুন্টিলার ভূমিকায় লিওনাদ স্টেকেল 





__ থিয়েটার ইউনিট প্রযোজনা : orgy লাহা 


The Statesman O January 19, 1975 
In Vino Veritas 


The writer is Bertolt Brecht: the play ''Herr Puntila und sein Knecht Matti"' (or, in 
Bengali, ‘‘Pontu Laha""); the director Shekhar Chatterjee of the Theatre Unit. Through 
a series of shared impulses and interconnecting stimuli, this trinity has produced at 
Rabindra Sadan one of the most provocative stage events of the new year. 

Mr. Chatterjee appreciates the dialectics of Brecht's artistry. Had he not consult- 
ed the ''Theaterarbeit'" account of the 1949 Berliner Ensemble production, the script 
would have driven him towards symbolism. The ''in vino veritas’’ theme—a wealthy 
landowner is in his right senses when intoxicated and alienated when sober—reinforces 
the Marxist thesis that no man can be good under the present social order. But Brecht 
the director knew that theatre had no use for abstractions and that laughter could be 
more serious than tears. He brought back the earthy, bawdy humour of the ‘*Volksstueck"’ 
(folk play). The drunken scenes took their cue from Chaplin's *'City Lights’’. Even if 
Mr. Chatterjee misses the tragic elements in the hero's failure to realize his human 
potential, the clowning forces the viewer to think. 

There are no gimmicks in this production. The projected titles, the lights which 
drop form the flies and the pieces of paper sculpture designed by Arany Banerjee have 
all been integrated into the compositions. Only, because Brecht declared himself 
against both expressionism and naturalism, the decor should have been less stylized. It 
is also unnecessary to dim or switch off the lights while props are being shifted. Mr. 
Chatterjee rightly insists on jerky movement reminiscent of silent American flims. The 
humiliauon of the attache and Puntila’s ascent to the top of the Hatelma mountain keep 
the comic temperature at boiling point. It is a pity that Nihar Bhattacharya’s adaptation 
sentimentalizes the women of Kurgela, particularly the rumbustious Schmuggler- 
Emma. Yet Mr. Chatterjee manages to make the rebuff to the brides, who simply want 
food, quite shocking. 

As Pontu-Puntila, Nabendu Gupta honours Brecht's intention of representing 
crudity with delicacy. Provided he can extend his vocal range, this performance will 
become the first successful attempt at epic acting in Calcutta. Utpal Roy's Moti-Matti 
hardly reacts to Radha-Eva's advances. which spoils two hilarious scenes. The minor 
characters are much better played with Gour Goswami outstanding as the advocate. Mr. 
Chatterjee should scrap the Kirtan tunes, for the words of the ''Puntila-Lied'" demand 


something livelier. 
Our Drama Critic 


Cine Advance 0 March 7, 1975 


A Sparkling Creation ; 
Panthu Laha recently staged at Rabindra Sadan was a bright production of Theatre unit 
in collaboration- with Maxmuller Bhavan. Although the story is adapted from Bert 
Brecht's ‘Herr Puntila Und Sein Knecht Matti’. The credit is due to Nihar Bhattyacharjee 
(adaption) and Sekhar Chatterjee (director ...........) 

Pantu Laha when alive to rense, is nothing but cruelty personified. And when he 
is drunk—he is turned into a soft-natured philosophy because of the clash between 
reason and impulse. The samman who is rude to thc poor in normal condition does not 
hesitate to ask his daughter to marry his driver Mat. It is ‘difficult to explain the reason 
of the inoongruity in his nature. 

Both these contradictory aspects of Panthu Laha has been brought to Vent with 
extra ordinary skill by Nabendu Gupta. He is natural for his real artistry. 
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The interest of the audience has been kept alive by Utpal Roy in the role of Mati. 

md Nirmal Chatterjee with uncommon skill, the groom profusely entertained 
beholders by his comical gesture and acting Sekhar Chatterjee gave master touch even 
within the .... scope of his role as M.L.A. And Sadhona Roychoudhury rightly exploited 
her histronic skill as maid servant. Nandita choudhury met the demand of Panthu's 
daugher. The rest of the arnstes strengthened the team-work. 

The stage-craft, decorum and the way of personifying and scenes with the 
capacity of ..... and entrace invested the ...... with naturality for which Aran Banerjee 
deserves congratuations. He was duly supported by Sushil Roy (stage director Bijoli 
Chatterjee (lighting Amitava Dutta Arunava Dutta and Aravinda Nandy. | 

Montu Ghosh's application of the tune of Chand chakare to introduce and identify 
the two adverse scenes of Panthu's episode with the vamp, milk-maid and poor girl was 
very appropriate. The scene of the poor girl's rushing towards the disnes of the 
marriage ceremony was comical bearing at the some time as it tears of pain—due to 
the nearless grim reality of the world. 


Hindusthan Standard O March 7, 1975 
The real Brecht at last! 


Director Shekhar Chatterjee and the Theatre Unit have proved it, if it needed any proof 
at all : Bertolt Brechit needs no comic padding. no overt sentimentalization, no crude 
topicalization to live again on an alien stage and speak to a different audience. Pontu 
Laha adapted from the Brecht work, Herr Puntila and his man Matti, has its base in 
the folk imagination, in the simple idea of man who is a generous democrat whenever 
he is drunk, and a ruthless exploiter when sober. Instead of. following the course of a 
plot, the play simply goes on intensifying the contrast, and playing up on it, ull the 
servant. Matti chooses to leave the household. 

Director Chatterjee has the sensitivity to capture the basic simplicity of the 
scheme, which stands dangerously close to the simplistic and the crude; it needs art to 
discover its quality, it needs restraint to make poetry of the vulgar, the men squatting 
down to urinate before the lamppost, or the fat, ugly man having a bath; and Chatterjee 
treats all these with a remarkable sense of balance. For the maturer Brecht had left his 
threepenny operas far behind, and had learnt the art of the comic in the natural. Pontu 
Laha never exaggerates drunkenness, for hero it is more & state of the mind than a 
state of the nerves. Nabendu Gupta brings something to his .... and walks differently 
to maintain Pontu sober and drinks breaks into singing ...... 

» Mati never pontificates, but states the simple truths simply: The others are mostly 
types, but never too much of a type, with Sadhana Roy Choudhun easily standing out. 
Arani Banerjee's stage design, with walking trees, lampposts and houses have a 
carnival or a folkplay freedom and it is always a pleasure to see an uncluttered stage 
following the characters to move about in freedom, and space and distance lending 
beauty to the settings a tinsel moon or a car stalled against a .... lamppost becoming 
poetry Singer Montu Ghosh, one of our finest singers from the IPTA days, led the 
singing chorus in the series of keertanang explications; while the choice of the keertan 
may have caused a little issatisfaction, the tonal unity (which has rarely been achieved 
in the Brechtian! parodies seen here with their amateurish musical heterogeneity) is a 
positive gain; the songs and the singing have a richness that scores easily. 

Brecht, perhaps the only modern classic in the theatre, deserves a respect and an 
understanding that he has gone without in this city. Chatterjee has already given Arturo 
Ui a fairly honest production; his Pontu Laha is an again finer achievement. For those 
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who would like to see the real Brecht in the theatre, here it in at last! Brecht demands 
a more sophisticated response than what we normally bring to our theatre and his irony 
can be supremely stimulating and provocative only if one knows to think. 


Our Drama Critic 


নতুন খবর D ১৫ মার্চ ১৯৭৫ 


থিয়েটার ইউনিটের- y, লাহা 
ইদানীংকালের বিস্ময়কর প্রযোজনা থিয়েটার ইউনিটের “ony লাহা”। মূল নাটক ব্রেখটের '*পন্টিলা””। মূল 
থেকেই অনুসরণ করেছেন নীহার ভট্টাচাৰ্য সহজ সরল কাহিনী। অবশ্য ব্রেখট কদাপি পরিণামে সরল নন। 
“ry wmm" একটি মনোরম ব্রেখটীয় প্রযোজনা । ‘ey লাহা’ একজন জ্োতদার। মদ খেলেই উনি 
চৈভল্যদেবের মত মহানুভব হন এবং মদ খান উনি প্রায়শই । কিন্তু বে-মাতাল ony লাহা যথার্থই, ভয়াবহ 
জোতদার | তখন তিনি হাতে মাথা কাটেন; একেবারে শ্রেণী চরিত্র । পাইকারী প্রেমে দক্ষ উনি পুলিশের 
সঙ্গে হুদ্যতার জন্য দারোগার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান। দাঝোগার আবার মেয়ের প্রতি আকর্ষণ তত 
প্রবল নয় যতটা আগ্রহ তার “ony লাহার’’ সম্পত্তির প্রতি । মেয়েটিও দড়__বাপের আদুরে দূলালী। চাকর 
কিংবা ড্রাইভারের প্রতি তার ব্যবহার মূলত কদর্য। কিন্তু পরিণামে ড্রাইভার মতির দিকে তার মন টলে। 
fey মতি__যে এই নাটকের প্রাণশ্বরুপ সে অনায়াস অবহেলায় এমন ডগডগে নায়িকাকেও এবং অত 
সম্পত্তি উপেক্ষা করেও অনায়াস উপেক্ষায় সব ছেড়ে চলে Ala | কাহিনীর চয়নে-বয়নে বিষয়বস্তু এই । এই 
মশলা নিয়েই ব্রেখট তার এযালিয়েনেশন এবং এপিক থিয়েটারের মেজাজ" এনেছেন। দর্শকের আবেগের 
চেয়ে যুক্তিবোধ ব্রেখটের কাছে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়। নিটোল গল্পের চেয়ে জীবনানুগ অবাস্তরও তার 
কাম্য | সবচেয়ে বিস্ময়কর, থিয়েটার ইউনিট ব্রেখটের এই মূল ধর্ম অক্ষত রাখতে পেরেছেন। ইদানীংকালে 
আমাদের দেশে ব্রেখট নিয়ে অজস্র মাতামাতি হচ্ছে। বেশ কিছু শ্রযোজনাও আমি দেখেছি। সামান্য গুটি 
কয়েক সাফল্যের তালিকায় “nye emer" উল্লেখযোগ্য-_ সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সংযোজন। অবশ্য ব্রেখট দেখার 
GUN আমাদেরই তেৰী হইনি সুতা একট তরী হযে sexi টচিত। নলের ও উচিত কি 
তৈরী করে নেওয়া। 

সহজ সুন্দর এবং আশ্চর্য দৃশ্যসজ্জা এই নাটকের অমূল্য সম্পদ । সাদা পর্দার পটভূমিতে সামান্য ষ্টেজ 
রিকুইজিটের সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তনের পরিকল্পনা অসামান্য । যদিও স্টেজ-প্রপকে দর্শকের চোখে আমি 
সামান্য বললাম--কিম্তু বিষয়গুলি আদৌ সামান্য নয়, অজস্ৰ খাটুনি এবং সার্থক পরিকল্পনা রয়েছে এর 
পেছনে; গান ব্রেখটীয় এ্ালিয়েনেশনের অঙ্গ। এই নাটকে তার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। মূল গায়েন মণ্টু 
ঘোষ একটি আকর্ষণীয় নাম। কণ্ঠ তার এখনো সতেজ আছে। এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং অজস্ৰ 
দর্শকের আনন্দের সংবাদ। পেছনে সাদা পর্দায় শ্লাইভ ব্যবহার করে লিপিমালার সাহায্যে আমার দেশের 
সমস্যা তুলে ধরার প্রচেষ্টা অনবদ্য । অভিনয়ে TY লাহাকে নবেন্দু গুপ্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ধরে রেখেছেন 
কঠিন পরিশ্রমে । মতির ভূমিকায় উৎপল রায় পরিশ্রমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, রাধার ভূমিকায় নন্দিতা 
চৌধুরী আর একটু way প্রয়াস নিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে পরিচালকেরও দায়িত্ব আছে। 

পরিশেষে ধন্যবাদ দিই পরিচালক শেখরবাবধুকে। দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তার। সেক্স ড্রামায় দেৱ যখন 
ছেয়ে যাচ্ছে, তখন এমন নাটকে হাত দেওয়া দুঃসাহসিক। ভাল কথা ভাল ভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন উনি। 
এমন কি একথাও অকপটে স্বীকার করি- ইদানীংকালে থিয়েটার ইউনিটের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা এটি। 
পরিশ্রমের ফল উনি পেয়েছেন। সার্থকতার শিরোপা তার প্রাপ্য কিন্তু যথার্থ শিল্পী এতেই সন্তুষ্ট থাকতে 
পারে না__আরো ভাল করার অবকাশ এখনো আছে। অবশ্য নানা কথা ভেবে সেটা তার বিবেচ্য । আমরা 
শুধু ধন্যবাদ জানাবো প্রায় অক্ষত ব্রেবটের প্রযোজনার জন্য | 

ধুমকেতু 


Sunday Hindusthan Standard 0 March 16, 1975 
At last, a fair deal for Brecht © 


Bertolt Brecht is fun and irony and entertainment and politics. The one thing that does 
not go with him is sentiment. Shekher Chatterjee knows his Brecht well, and sophis- 
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ticated simplicity marks his production of Pontu Laha (from Brecht's Puntila and his 
man Matti) for Theatre Unit. 

Pontu Laha is good when he is drunk, and bad when sober. His relationship with 
Mati, his chauffeur, changes with the variation of the alcohol content in his blood. But 
Mati knows his place, and is on his guard, even when his master treats him as a 
comrade. There is fun in Pontu's changing moods, the bacchic magic, and there is 
ruthless irony in the whimsical suggestion of the division of the classes ; the lesson, 
Don't trust the Pontu Lahas even when they offer you their daughters in marriage, their 
purses, or their lifelong friendship! They are just drunk. 

The tinsel moon hanging from a string, the trees walking, the cottages moving 
about, the lamp post reacting sharply to the fat man squatting at its foot to urinate, they 
are all part of the drunk's surrealist world. The drunk is a charming man, proposing 
marriage to all the poor women of the village and of course, the attractive vamp, 
philosophizing on the ‘fun’ and freedom of ‘going out into the open and pissing under 
the stars'. The ironic counterpoint is provided by the coolheaded realist Mati and in 
that wonderful scene in which Pontu climbs his Mount Everest, on a pyramid of chairs, 
imagines himself on top of the world, looking out on the continents till the whole world 
is his own farm, and everything belongs to him. Nabendu Gupta as Pontu and Utpal 
Roy as Mau maintain a pretence of normality that gives the characters and the 
relationship their reality for Pontu, there is never a piece of theatrical drunkenness, 
never the grotesquerie of the tipsy walk; for Mati; there is no clenchen-first senatorial 
oratony. The drunkenness is as cool as the cold analysis of my man Mati.’ 

The bhakii of the keertanang chorus lends itself easily to irony, he sweeping 
pathetiques used for exposure! But the scene in the bath, where Pontu's daughter and 
Mau act out lovemaking for the benefit of the policeman suitor, demanded a more 
risque treatment, may be with a closed door and the discarded clothes thrown out, and 
the amorous sounds from within. 

It was a rare pleasure to find Brecht treated in an adult manner with a love for 
the script and respect for the spectators. For *'Poor B. B.” has had by now too many 
Don Quixotes tilting at him, too many Don Buffones amusing themselves and their 
audiences at his cost and too many Don Charlatans mountebanking him. 


যুগাত্তর O ৩০ মার্চ ১৯৮৭ 


লাহাবাবুর লোভ লালসা 
বাটোল্ট ব্রেখটের পানটিলা যখন আমাদের কাছে আসেন তখন তিনি জোতদার লাহাবাবু। লাহাপুরের ony লাহা। 
ওর সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। দিন রাত মদ পান করেন। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছেন, তবুও যে কোন 
মহিলা দেখলেই চুক চুক করেন। চরিত্রহীন লম্পট। পাইকারি প্রেমের কারবারি। রুদ্রপুরের রাঁধুনি গয়লানি 
মদওয়ালি যাকে পেরেছেন তাকেই বে করার সাধ জেগেছে লাহাবাবুর। মেয়েকে ছোট দারোগা আয়ান ঘোষের 
হাতে দেবার বড় ইচ্ছে শ্রীলাহার। আয়ানের বিধবা পিসিটাকে মনে ধরেছে পত্তুবাবুর। মানুষকে ভাবেন তার 
গোয়ালের AVG গাই বলদের মত। চোয়ালে লাগাম লাগিয়ে ঘোরাতে চান। ড্রাইভার মতি তেমন মানুষ! 
বাবুর ইয়ার দোস্ত, আবার চাকর | যেমন কৰ্তাভজা উকিল যতীন। মদের টেবিলের সাষ্গাত। মেয়ে রাধাও বাপের 
চেয়ে কম যায় না। আয়ানকে ওর পছন্দ না, যতটা পছন্দ সুপুরুষ মতিকে। নেশার ঘোরে বিয়ের আসর থেকে 
বর আয়ানকে তাড়িয়ে cra মতির সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে মত করেন। কিন্তু মতি রাজি না। বড়লোকের 
মেয়েকে নিয়ে তুলবে কোথায়। রাধিকে রাখার মত কিছুই নেই ওর কাছে। পালিয়ে যায় মতি। ভাল মালিকের 
খোঁজে । গায়কের দল এসে জানিয়ে দেয় নিজে নিজের মালিক হলেই ভাল মালিক পাওয়া যাবে। 

ইউনিট থিয়েটার প্ৰযোজিত ong erm] নাটকের নামভূমিকায় ও নির্দেশনায় শেখর চট্টোপাধ্যায় । অনুবাদ 
নীহার ভষ্টাচার্য। প্রযোজনা আগাগোড়াই ব্রেষটানুসারি। গান, নাইড, দৃশ্যসজ্জা, অভিনয় সবই উপস্থাপনাধর্মী 
বাস্তবানুসারি না। মঞ্চ, দৃশ্য, সজ্জানুষাঞ্গিক সব কিছু সেভাবেই ধরে নেওয়া হল। তবে স্ানঘরে ony লাহা সত্যি 
ভা 2৩১০৮০৩১০৭৬ oai ahs 
মনে শোধিতের ছাপ। থিয়েটারি ঢঙে সুব্রত ভট্টাচার্যর অভিনয় চলেছে বলেছে। চরিত্রের গভীরতা ছুঁতে 
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যন ভাই নাচের বার্ড আচমকা আরোপিত মনে হার টি ও কি দুই ই অনুপম। সাধন 
রায়চৌধুরীর অভিব্যক্তি চমতকার। সুরেনকে দিয়ে নীরব প্রতিবাদ সরবভাবেই প্রতিষ্ঠিত। নাটক সম্পাদনায় 
আরও সুসংহত হবে। শেখর চট্টোপাধ্যায় তুখোড় অভিনয় করেছেন নামভূমিকায়। সোনার ছাতা মাথায় দিয়ে 
প্রথম মঞ্চে এসেই ony বুঝিয়ে দেন সে কে? মজা আছে বিয়ের দৃশ্যে শুড়িখানায়। বেদনা আছে-_ কনের সাজে 
আসা চার পথের মেয়ে যখন বলে ভেড়ার লোমে কম্বল হয় জানি, কিন্তু cours কেউ কম্বল দিতে শুনিনি। 
একটু আগে eg ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। মর্মস্পশী সংলাপ। অবশ্যি ওদের অভিনয় না। দেবদৃত বসুর আয়ান 
সপ্রতিভ। শেখরবাবু সুরে আরো বৈচিত্র্য আনতে পারতেন | মূল গায়ক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলা ভাল 1 ভাল 


অরণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ পরিকল্পনা । পত্মু লাহা উপভোগ্য | 
সোমেশ Eka 
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কলকাতা SST মে 





টি = 
Calcutta, 4 May অবলম্বনে 
রচনাকাল ১৯২৬, প্রথম অভিনয় : ১৯২৭ 
সন্ধ্যানীড় প্রযোজনা : কলকাতা ৪2 মে 
অনুবাদ ও পরিচালনা : অশোক সেন। প্রথম অভিনয় : ১৯৭৫ 
থিয়েটার আর্টস ওয়ার্কশপ প্রযোজনা : কলকাতা ৪2 মে 
অনুবাদ : দেবব্রত চকুবর্তী। পরিচালনা : উজ্জ্বল সেনগুপ্ত 
g প্রথম অভিনয় : ২৭ জুলাই ১৯৯৪ 
PROGR 
Mittwoch, den 5. September 1928 . 
as Uhr . 
Kalkutta, 4. Mai 
a, 4. Mai. 
Drel Akte (6 Blider) Kolonialgeschichte 
von Lion Fauchtwanger und Bert Brech: 
EE = ভকতক 
Regie: Artur Holz 
Personen: 
Sir Warren Hastings, General- 
gouverneur von Indien Ernst Leudesdorif 
Mr. Barwell Mitglieder des Friedrich Taeger 
Sir Phillp Francis Obersten Rates Herbert Hübner 
General Clavering | der Ostindischen | Carl-Gerhard Scherz: 
ৰ Colonel Monson Compagnte Heinz Sailer 
Sir Elias Impey, Ceneral-Oberichier. . Heinz Sileda 
' Mr. Cowper, Couvernementis-Sehretlár, . Willy Maenens 
Der Viscount von Hike |... . . Heinrich Lang 
Lady Marjorie Hike. ...... . Wanda Rotter 
Der Radscha Nenhomar.... | |... Maz Friedrich 
Der Sprecher des Nabobs von Audh . Albert Walter 
Bankier Omischend. . .. 7... ,. Heinrich Kamm 
Levinant Burney... 2. 2 0... Adoll Winds 
Adjutant | | Ww wl Eduard Gerdts 
= Sergeant |... "LL, Fez Wemmeister 
| Diener bet Hastings OL ‘Emile Evrard 
]. Eingeborener . . . , . . . . Maz Lindner 


i 
i 


Z. ০ + . . Kurt Ackermann 


হামবুগ ও কোনিংবাশো অভিনীত ১৯২৭-২৮ সালের স্মরণিকা ARH 
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থিয়েটার আর্টস ওয়ার্কশপ প্রযোজনা : কলকাতা ৪ঠা মে 
সানন্দা O ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ 


নাটকের নাম “কলকাতা ৪ঠা মে' 

গবেষণা. বিস্তর অম্বেষণের প্রামাণিক তথ্য নিয়েই বিদগ্ধ জার্মান অধ্যাপক ডঃ সি. ভেগে বিশ্বের দরবারে হাজির 
করছেন বিশ্ব-বন্দিত নাট্যকার ব্রেশ্টের কলকাতা নিয়ে একটি নাটক। এটি ইতিমধ্যেই শুধু জার্মান আর এপার- 
ওপার বাংলাতেই নয়, বিশ্বের বিদস্ধ মহলেও বেশ সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু বেশ্টের রচিত নাটকটি কেন 
এতকাল বিশ্বের চোখের আড়ালে ছিল যেখানে ব্রেশটের খ্যাতি সারা বিশ্বজোড়া? অথবা এই শতকের প্রথম 
দিকে আউগসবৃর্গের তরুণ খ্যাতিমান নাট্যকার হঠাৎ অচিন-অজানা শহর নিয়ে নাটক রচনাই বা করতে বসলেন 
কেন? 


‘কলকাতা sot মে’ নাটকটি কিন্তু কখনই ব্রেশ্‌টের একার সৃষ্টি নয়। এই সৃষ্টির পিছনে ছিল প্ৰাথমিকভাবে 
আর এক চিন্তাশীল সাহিত্যিক ফয়েশ্টভানার। uss পরিশ্রমে ফয়েশ্টভাঙার ১৯১৬ সালে ভারত বিষয়ক 
একটি নাটক ‘ওয়ারেন হেস্টিংস' রচনা করেন। তবে এটিকে নাটক না বলে নাটকের খসড়াই বলা উচিত হবে। 
ইতিমধ্যে ব্রেশ্ট প্রাচীন ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারত বিষয়ক কঠোর পড়াশুনা শুরু করেন। এবং ব্রেশ্ট আর 
ফয়েশটভাভার “ওয়ারেন হেস্টিংস' নাটকটি নতুনভাবে লিখতে থাকেন। এ বিষয়ে লিওন ফয়েশ্টভান্তারের 
নিজস্ব স্বীকারোক্তি “এ নাটকটি (adie ‘কলকাতা ৪ঠা QU) আমি ১৯২৫ সালে ব্যটিস্টি ব্রেশ্‌টের সঙ্গে 
মিলিতভাবে পুনর্লিখন করি” । ব্রেশ্ট এবং ফয়েশ্টভাঙার এক সঙ্গে যে নাটকটি রচনা করেছেন তার আরও 
প্রমাণ পাওয়া যায় GPG এবং তার নাট্য সমালোচক এইচ ইয়েরিং-এর পত্রালাপে। 

প্রথম চিঠিতে পাওয়া যায়, ব্রেশ্ট তার প্রিয় বন্ধু হেয়ার ইয়েরিং-কে জানাচ্ছেন যে, ফয়েশ্টভাঙার রাজি 
হয়েছেন নিজ্জের নাম বাদ দিতে নাট্যকার হিসাবে। কিন্তু ব্ৰেশ্টের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তিনি এটাও জানিয়েছেন 
CH, যেহেতু অনেকে তাদের একসঙ্গে নাটক লেখার ব্যাপারটা জানেন, তাই তিনি ব্রেশ্টের প্রতি আকমণের 
আশঙ্কা করছেন। ব্রেশ্ট অবশ্য এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে একটা পথ বাত্লেছিলেন। ব্রেশ্ট ঠিক করেছিলেন 
বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এমন একটা বয়ান থাকবে, যাতে বলা হবে যে নাটকটি ফয়েশটভাগার সহযোগিতাকমে 
afos | ইয়েরিং-কে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতেও ছিল প্রথম চিঠির প্রতিধবনি। 

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, PO ‘কলকাতা ৪ঠা মে" নাটকটি রচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। 
তবু নাটকটির সম্পর্কে PHAS এখানেই কেটে যায় না। প্রশ্নটা থেকেই যায়, কেন নাটকটি ১৯২৫ সালে রচিত 
হলেও আমরা এতদিন জানতে পারিনি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল বিশ বছর আগে নাটকটির একটি 
রূপাস্তর কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নাটকটি তখন পৌছাতে পারেনি । হয়তো 
সাধারণ জার্মান না-জানা কলকাতাবাসীর কাছে নাটকটি তেমন টানেনি। তবে এবার খুব তাড়াতাড়িই কলকাতায় 
নাটিকটি মঞ্চস্থ হবে। নাটকটির বিস্তৃত খবর নিয়ে কলকাতার জার্মান দূতাবাস তাদের মুখপত্রের তৃতীয় সংখ্যা 
বের করেছে। মূল জাৰ্মান থেকে বাংলা নাটকটি অনুবাদও হয়েছে। এবারের কলকাতা বইমেলায় এটি প্রকাশিত 


হয়েছে। 
খত ব্রত ভট্টাচার্য 





আনন্দবাজার পত্রিকা O ৩০ আগস্ট, ১৯৯৪ 


১৯২৮ সালের জুলাই মাসে, প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় শহর হাইডেলবার্গে, ‘কলকাতা চৌঠা মের মঞ্চায়ন দেখে 
নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখট বেজায় চটে যান। স্ত্রী হেলেন ভাইগেলকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি মস্তব্য করেন, “এই 
অভিনয় একেবারে অসহ্য..... কিন্তু বক্স অফিসের প্রতিকিয়া আশাব্যঞ্জক।'' ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসের ২৭ 
তারিখে, কলকাতার কলামন্দিরে, সেই একই নাটকের বাংলা ভাষ্যের মঞ্চায়ন দেখেও কি ব্রেখট ক্ষিপ্ত হতেন? 
আতিশয্য কি মেলে নিতেন? ওয়ারেন হেস্টিংস এবং মহারাজা ন্দকুমারের সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই পালা 
মহানগরী কলকাতার পরিবর্তে প্রামেগঞ্জেই হাততালি কুড়োবে। 
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Po 
ELEY: 


২৬ চাঁ; 
উর 


এতে কোনও সন্দেহ নেই যে “থিয়েটার আর্টস ওয়ার্কশপ’, যাত্রাজগতের নক্ষত্র উজ্জ্বল সেনগুপ্তের 
পরিচালনায় কোনও রাখঢাক না-করেই, ভেবেচিস্তে দর্শকদের একটি নির্ভেজাল যাত্রা উপহার দিয়েছেল। মা 
যশোদা কাদে", “মায়ের দেওয়া সিঁদুর' ইত্যাদি পালার সফল নায়ক উজ্জ্বলবাবু ব্রেখটের নাটকে স্বয়ং ওয়ারেন 
হেস্টিংসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তার প্রচলিত চড়া শৈলীতে। গটমট করে হাঁটা, সহসা কাধ ঘোরানো, 
চোখের নাচনি এবং নিষ্ঠুর হাসি, কোনও কিছুই তিনি বাদ দেননি। তার দেখাদেখি ভাইকাউন্ট হাইকও 
(হেস্টিংসের প্রেমিকার পূর্ব প্রণরী) মঞ্চত্যাগের আগে অন্তত তিনবার থমকে দাঁড়িয়ে তিনবার উচ্চস্বরে ‘হা হা’ 
হাসি ছেটাতে ভোলেননি। আবহসঞ্পীতের ব্যবহারেও পালার প্রভাব প্রত্যক্ষ । যখনই ক্রোধ হতাশা চরমে উঠেছে 
তখনই বেজে উঠেছে বাজনা__বঝানবন ঝনাৎ। হেস্টিংসের pons বিজয় আর নন্দকুমারের ফাসি, দুই-ই সরব 
মূৰ্চ্ছনার সঙ্গে যুক্ত। 

কলকাতার বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং ব্রেখট প্রেমিকরা এই “অবমূল্যায়ন” মেনে নেবেন না। তারা 
সমালোচনায় মুখর হবেন। “বহুরুপী' নাট্যগোষ্ঠীর অভিনেতা এবং বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক সৌমিত্র বসু 
অভিনয় শেষ হওয়ার পরই Wwe করেন, “কোনও মালে হয়! এরকম একটা নাটককে ওরা গ্রামের যাত্রার স্তরে 
নামিয়ে আনল! সবটাই মোটাদাগের!” ৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা দর্শক কিন্তু এই জমাট পালা দেখে খুশি । 
নাটকটা ৷ সত্যি ওই হেস্টিংস কী শয়তান" | এই মহিলার মতো অনেক সরলমতি মা-মাসির নাকি এই পালাটি 
খারাপ লাগেনি। ‘মাতৃষ্ণণ শোধ’ পালার নায়ক উজ্জ্বলবাবুকে এবারও হয়তো সমর্থন জানাবেন মায়েরা, বোনেরা 
যাঁরা এপিক বা এলিয়েনেশন নিয়ে বিন্দুমাত্র চিত্তিত নন। 

কিন্তু নাট্যণোষ্ঠী এবং পরিচালক সচেতনভাবে পালার আঙ্গিক বেছে নিলেন কেন? থিয়েটার আর্টস 
ওয়ার্কশপের পরিচালক অমিতাভ রায় উত্তরে বললেন, “দেখুন, ব্রেখটের বঙ্গীয়করণই যখন করেছি তখন 
একবারে চরম প্রান্তে অর্থাৎ যাত্রায় পৌছুতে দোষ কি? তাছাড়া, এই অভিনয় তো শুধু আমরা কলকাতার মধ্যে 
সীমিত রাখছি না। আমরা ছোট শহর, প্রামেগঞ্জে বেবটকে নিয়ে যেতে চাই এবং সেখানে এই যাত্রার আদলটি 
মানুষের মন SISTA” মোদ্দা কথা, শহরের ব্রেখট বিশেবজ্ঞের কথা ভেবে এই নাটকের মহড়া দেওয়া হয়নি । 
এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বলবাবু চড়া সুরে বললেন, “'ব্রেখটকে নিয়ে অনেক নাগরিক কচকচি হয়েছে। এবারে দেখা যাক 
গ্রামের হাজার হাজার মানুষ কীভাবে তাঁকে নেয় । এই প্রামের দর্শকেরা কিন্তু নির্বোধ নয় । ভুলবেন না, এ শহরের 
সবচেয়ে বড় ব্রেখটবোদ্ধা উৎপল wa যাত্রাজগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।” 


যাত্রানুষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী তারস্বরে টানা Yao! চেঁচিয়ে গেছেন, এ দাবি করা 
ঠিক হবে না। প্রয়োজন অনুসারে, হেস্টিংসও শীতল কণ্ঠে বক্রোক্তি করেছেন, গলা নামিয়েছেন। GATS, 
মহারাজা নন্দকুমার ও বিচারক ইলাইজা ইম্পের ভূমিকায় যথাক্রমে অমিতাভ রায় ও প্রশাস্ত ভট্টাচার্য যেন 
প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন যে তারা গলা তুলবেন না। সত্যি বলতে, নন্দকুমারের আরও আবেগ দীপ্ত হওয়া উচিত 
ছিল। হলে দোবের কিছু হত না। অমিতাভবাবুর মা নন্দকুমারের ষষ্ঠ প্রজন্ম, তারা থাকেনও মহারাজা নন্দকুমার 
রোডে! বংশানুকমে সঞ্চিত ক্ষোভের প্রকাশ নিঃসন্দেহে তীব্রতর হতে পারত। 

ব্রেখটের নাটককে যাত্রায় পর্যবসিত করেই এরা থেমে থাকেননি যে নাটকে বেখট-এর মতো অনবদ্য 
সম্গীতরচয়িতা মাত্র একটি গান ঢুকিয়েছেন (সুরাবায়া জনি), সেই নাটকে এরা কোরাসের মাধ্যমে স্বরচিত সাত 
সাতটি গান নিবেদন করেছেন। এই গানগুলি লিখেছেন এবং সুরে বসিয়েছেন ধ্ৰুব দাস ও প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী i 
এতএব, এরপর এই নাটকের পিছনে হাত রইল চার ব্যক্তির--দুজন জার্মান (ব্ৰেখট ও ফয়েস্টভাঙার) এবং 
দুজন বঙ্গসস্ভান। অধিকস্কু ন দোষায়! রামপ্রসাদী, পল্লীগীতি এবং র্যাপের ছাচে ফেলা গানগুলি সুখশ্রাব্য, তবে 
নাচ আরও অনেক VIPS হতে পারত। সঙ্গীতের এই দুঃসাহসিক বঙ্গীয় সংযোজন মাথায় রেখেই একটি 
প্রশ্ন, নম্দকুমারের ফাসির পর কলকাতার শোকে fazer আতঙ্কিত উত্তাল qp এক লহ্মার জন্যও নাটকে স্থান 
পেল না কেন? সেদিন এই শহরে অনেকে নিরয় থেকেছিল, অনেকে নদী পেরিয়ে পালিয়েছিল। 

ব্রেখটের নাটকের পালায় পরিণতি জোর বিতর্ক তুলবে। বিতর্ক চলাকালীন চিৎপুরের ব্রেখট পৌছে যাবে 
গ্রামে, হেস্টিংসের শয়তানি আর নন্দকুমারের শৌর্যকে মূলধন করে। বক্স অফিসের প্রতিক্রিয়া তখন আশাব্যঞ্জক 
হবে তো? 

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত 
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যুগান্তর 0 শুকবার, ২৬ আগস্ট ১৯৯৪ 
বিবর্ণ কলকাতা, বিপন্ন ব্ৰেখট্‌ 
একটি এতিহাসিক ঘটনা আলোচনার মধ্যমণি হয়ে উঠলো একসময় ৷ শুধু বিভিন্ন মাধ্যমের প্রচারে নয়, মানুষের 
Very ও আপ্রহে ঘটনাটি উল্লেখ্য হয়ে ওঠে । সভা বসেছিল। এসেছিলেন, বলেছিলেন ব্রেখ্ট বিশেষজ্ঞরা i 
ঘটনাটি কি? একটি অজানা নাটকের এঁতিহাসিক উদ্ধার। যার কেন্দ্রকিন্দুতে কলকাতা । যার লেখার ছোঁয়ায় তা 
এঁতিহাসিক তিনি বিশ্বের অত্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্ট্রোল্ট ব্রেখ্ট। তাই ঘটনাকে ঘিরে আগ্রহ"র আতিশয্য 
স্বাভাবিক। সময় : ১৭৭৫ সালের 82] মে। স্থান : কলকাতা । বিবয় : তদানীস্তন ইংরেজ গভর্ণর ওয়ারেন 
হেস্টিংসের অনাচার, অনীতি আর মহারাজা নন্দকুমারের ফাসি সংকাস্ত কিছু এতিহাসিক ঘটনা। 

এই নাটককে ঘিরে ভারত-জার্মান শুভেচ্ছা বিনিময়, সাংস্কৃতিক এঁক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হবার সম্ভাবনা আরও 
উজ্জ্বলতর হল। 
.  খ্রমনই এক নাটক ‘কলকাতা ৪ঠা মে’ মঞ্চস্থ করেন থিয়েটার আর্টস ওয়ার্কশপ | নাটকটির রচয়িতা একা 
ব্রেখ্ট নন। তার TE ও সহকারী ফয়েস্টভ্যাঙ্গারের হাতও লেগেছে সেই কাজে। জার্মানীর ব্রেমেন শহরের ডঃ 
কার্ল হেগে এই নাটকটিকে নিয়ে দীর্ঘ গবেষণাও করেছেন। তবে নানা আধ্যানের মধ্যে উল্লেখ্য হল নাটকটির 
প্রযোজনা বা মঞ্চায়ন। দেবব্রত চক্‌বতী নাটকটিকে মুল জাৰ্মানী থেকে অনুবাদ করেন। কলকাতাকে কলকাতায় 
ফিরিয়ে আনার বিষয়ে থিয়েটার আর্টস ওয়ার্কশপের কৌলীন্য থাকলেও ব্রেখট প্রযোজনায় কলকাতা যে 
পরীক্ষিত দক্ষতা দেখিয়েছে বিভিন্ন প্রযোজনায় ভার ছিটেফোৌটা লক্ষণও ছিল না। সেই সব প্রযোজনায় কোথাও 
কলকাতা শব্দের ওপর এমন আক্ষরিক জোর না থাকলেও তা কলকাতায় আপন হয়ে উঠেছিল সহমর্মিতা এবং 
সমমনোভাবের জন্যে এবং উদার দৃষ্টিভষ্গির কারণে | আর অবশ্যই বলা ভাল টি এ CAA প্রযোজনায় কলকাতা 
শব্দের প্রযোগ থাকলেও কলকাতা ছিল না কোথাও | যেমন অনুপস্থিত ছিলেন স্বয়ং বেখট্‌। এই নাটকটিতেই 
সেই বিশ্রেষণধর্মী, সমাজ মনস্তত্ববিদ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্গী সমন্বিত ars ব্রেখট, মার্কসবাদী ব্রেখট 
a a EAL ৭৮০৪৮ stg tN 
হেলায় হারানো হয়েছে। তাহলে এমন প্রযোজনার প্ৰয়োজনীয়তা কি? 

উজ্জ্বল সেনগুপ্ত এই নাটকের নির্দেশক, মুখ্য চরিত্রাভিনেতা, মঞ্চ ও আলো ও শিল্পনির্দেশক। একটি 
কক্ষের ভেতর ঘটে চলা নানান যড়যস্ত্র আর শলা পরামশই নাটকের মূল উপপাদ্য বিষয়। মঞ্চ নির্মাণ বা 
আলোক সম্পাত কোনভাবেই নাটকের গতি বা বক্তব্যকে তুলে ধরতে পারেনি । যেমন তার শিল্প নির্দেশনা কোন 
শৈল্পিক বোধ জাগাতে পারে না। ওয়ারেন কোন দৈনিক পড়তেন? স্যার ওয়ারেনের হাতের সংবাদপত্ৰটি 
কবেকার? 

পোষাক পরিকল্পনায় শতরুপা সেনগুপ্ত'র দক্ষতা কি প্রশ্নের অযোগ্য? তখনকার দিনের সাহেবরা বা 
সাধারণ মানুষরা কেমন পোশাক পরত? প্যান্ট শার্ট পরলেই কি সময় ধরা যায়? তখনকার জুতোর ধরন কেমন 
ছিল? ওয়ারেন যে ট্রাউজার নাটকে ব্যবহার করেছেন তা কি ওয়ারেনের কোন ছবির সঙ্গেও মেলে? ১৭৭৫ 
সালে কি বাটার জুতো ছিল? এঁতিহাসিক নাটক করতে হলে ইতিহাস বিশেষত আসবাব, পোশাক এই 
বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে হয়। 

অভিনয়ে স্যার ফিলিপ ফ্রার্সিসরুপী ধুব দাস দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তার বাচিক অভিনয় ভালো i 
ওয়ারেন উজ্জ্বল সেনগুপ্ত সম্পূর্ণ যাত্রার ঢঙে ওয়ারেনকে হাজির করেছেন। চরিত্রের সঙ্গে যোগাযোগহীনভাবে। 
কোরাসে রঞ্জন গোস্বামী উল্লেখযোগ্য | তার গানের গলা ভাল। 

সমগ্র প্ৰযোজনাটি দুর্বল ভাবনায় পরিচালিত। থিয়েটারের প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে বিক্ষিপ্ত, 
পরিকল্পনাহীন। কলকাতার ব্রেখট চর্চাও এখানে বিবর্ণ আর বিপন্ন স্বয়ং ব্ৰেখট্‌। 


The Telegraph 0 September 23, 1994 

Misdirected interpretat 

At one of the seminars of Brecht and Feuchtwanger held recently, Amitava Roy, 
founder of Theatre Arts Workshop, declared Kalkutta, 4 Mai ''a politica] thriller with 
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India as the real hero’’. He likened Hastings’ aggressive road-building to the contro- 
versial dam-building in India now : in either case, the people suffer, caught between 
the modern materialists (Hastings) and the feudal traditionalists (Maharaja Nandakumar). 

As explained before, this critic thinks such a view misinterprets the play, whose 
real hero is in fact Hastings. But this cannot bar anyone else from attempting a 
different reading of it. Ujjal Sengupta, director of TAW’s on going production in 
Bengali (which overlooks the golden chance for a historically-accurate trilingual 
transfer into English, Hindi and Bengali), applies overblown Jatra technique in 
constructing a very conservative black-and-white rendering of the conflict : Hastings. 
the white man, is morally blacki Nandakumar, the brown man, is morally white. 

Besides misconstruing the play, thus whitewashing Bechts complexities, the 
choice of medium is at fault. As Hastings, Sengupta creates a delightful Jatra villain, 
down to the standard evil laughter, but Nandakumar appears so briefly that it 
imbalances the tussle. Sengupta should have realised that Jatra requires a more even 
struggle than the few stray references to glorious Indian tradition dolefully made by 
nandakumar (Amitava Roy). Of course, it needs mentioning that a maharaja being acted 
by his seventh generation scion in reality is a very rare, if not unique, event in theatre. 

The whole business of adapting Brecht into the Indian context is un-Brechtian. 
Though Brecht may have approved of Jatra in a European production, for an Indian 
audience it hardly achieves the ''Alienation effect’ that he desired. The brochure 
states, ‘ʻA dancing and singing chorus introduces each scene in the Brechtian mode.'' 
What Brechtian mode? He wanted to distance spectators with raucous, unconventional 
music; except for a halfhearted rap song, Sibesh Biswas' music, Pradyot Ganguly and 
Dhruba Das' lyrics and tunes, bring listeners closer to India instead. 


Ananda Lal 


আজকের জার্মানি 0 চতুর্বিংশ বর্ষ, পূজা সংখ্যা : ৩ 
ব্রেখটের পালা কলকাতা, ৪মে 


সম্প্রতি যে নাটক কলকাতার বুদ্ধিজীবী এবং নাট্যমহলে বিশেষ বিতর্ক এবং সাড়া জাগিয়েছে তার নাম 
কলকাতা, ৪ মে। নাটকটির রচয়িতা ব্যোর্টোস্ট বেষ্ট্‌। অবশ্য মূল রচনা ব্রেষটের AT! মূল রচনা লিয়ন 
ফয়েষ্টভাঙার-এর। রচনাকাল ১৯১৫। তখন নাম ছিল “ওয়ারেন হেস্টিংস’’। কয়েব্টভাঙার এবং GA 
দুজনেই ছিলেন TH এবং সহযোগী | এগার বছর পরে এই নাটকই পুনর্লিখিত, পরিমার্জিত এবং সম্পাদিত হয়ে 
নতুন নামে প্রকাশিত হল ১৯২৬ সালে। এই পরিবর্তনে মুল নাটকের শুধু পরিণতি নয়, তার তিন চতুর্থাংশই 
গেল বদলে। এর সবটাই ঘটল ব্ৰেষ্টের হাতে | এই তথ্য জানা যায় ব্ৰেষ্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সচিব এলিজাবেথ 
৬১৪ লেখা থেকে। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে ব্ৰেষট প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে এই নাটক পরিমার্জনে 
ব্যস্ত | 
লিখেছেন এই নাটক রচিত হয়েছে বন্ধু ব্রেবটের সহযোগিতায় । এঁরা দুজনে মিলে আরেকটি নাটক লিখেছেন 
সেখানে রচয়িতার নাম ছিল বেষ্টের। 

এই নাটকটি প্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে গত বইমেলায়। বাংলায় অনুবাদ করেছেন দেবব্রত 
চক্রবর্তী | শুধু নাটকটি নয় তার পরপরই প্রকাশিত হয়েছে এই নাটকের প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য নিয়ে একটি sry 
“পারসপেকটিভ'। এ সবেরই মুল কৃতিত্ব কলকাতার জার্মান কনসাল জেনারেলের | তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ ছাড়াও 
এই নাটককে কেন্দ্র করে নানা আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন। প্রচারিত হয়েছে 'ব্রেষটের পুনর্জন্ম" বলে। 

কলকাতার নাটকপ্রিয় সুধীজনের কাছে ‘কলকাতা ৪ মে’ অপরিচিত নয়। ১৯৭৫ এবং ৭৬ সালেই নানা 
পত্রিকায় এই নাটকের অনুবাদ বাঙলায় প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এই নাটক কলকাতাবাসীর কাছে কোন নতুন 
চমক নয়। আর ব্রেষ্টের চর্চা কলকাতায় চলে আসছে ১৯৪১ সাল থেকে। Aha বহু নাটক একাধিকবার 
নানাভাবে নানা জায়গায় অনুদিত এবং অভিনীত হয়ে আসছে। এখনো এমন কোন বছর যায় না যখন কোথাও 
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না কোথাও GAGA নাটক অভিনীত হচ্ছে। ব্রেষট সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। এক কথায় বলা যায় ব্রেষ্ট শুধু 
কলকাতায় নয়, পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছেই এক অতি প্রিয় নাট্যকার। মফঃস্বলে পর্যন্ত ব্ৰেমৃটকে কেন্দ্র করে 
বিশেষ সংখ্যা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলায় ব্রেষ্ট-চর্চা বহু প্রচারিত এবং জলপ্রিয়। 

সেই বেষ্টের নামের সঙ্গে যুক্ত “কলকাতা, ৪মে' নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় প্রকাশক, অনুবাদক, 
উদ্যোক্তা সকলেই নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। বিশেষ করে জব চার্নকের কলকাতায় আগমনের পর থেকে 
কলকাতার তিনশ বছর উপলক্ষ্যে জীকালো মেলা এবং আলোচনার পরপরই. কলকাতাকে নিয়ে লেখা ব্রেষ্টের 
নাটক অবশ্যই একটি উল্লেখনীয় ঘটনা ৷ একে হয়ত ব্রেষ্টের পুনর্জন্ম বলা যাবে না। কারণ বাংলায় ব্রেষ্ট কখনই 
মৃত নন। যেখানে তিনি সদা জীবিত সেখানে তার পুনর্জন্ম হয় কি করে। তবে বলা যেতে পারে নতুন আলোড়ন 
বা নবজাগরণ। 

যাই হোক, এই নাটক প্রকাশের পরে বিখ্যাত নামী দামী পত্রিকায় এমনকি প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ সংবাদ 
এবং আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক সেই আলোচনাকে অনুকূল বলা যায় না। 

সাধারণভাবে বাংলায় ব্রেষ্টের পরিচয় বিপ্লবী নাট্যকার হিসেবে। সারা পৃথিবীতেই এটাই তার প্রধান 
পরিচয়। এই কারণে হিটলারের আমলে তাকে জার্মানী থেকে নির্বাসিত হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই আবার কিছু 
লোক আছেন তারা ব্ৰেষ্টকে ঠিক হজম করতে পারেন না। সময় এবং সুযোগমত তার দোষ [o বা খুঁত ধরতে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েন ৷ যারা কলকাতায় S মে সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেন তারা হয়ত ব্রেষ্ট নিয়ে বেশী 
আলাপ, আলোচনা বা আলোড়ন পছন্দ করেন না। তারা ‘কলকাতা ৪মে'-কে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। 
এই আলোচনা কোন বিতর্কের উত্তর নয়। 

‘কলকাতা, ৪মে' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। নাটকের বিষয়বস্তু এতিহাসিক। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন 
বাংলা দেশের গভর্নর-জেনারেল। তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের তদন্ত করতে এসেছেন কাউন্সিলের চারজন 
সদস্য। তাদের উদ্দেশ্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। সময়, এপ্রিলের শেষ ভাগ, ১৭৭৫। 

এই ঘটনা সম্পূর্ণ এতিহাসিক। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১৭৭২ 
সালের এপ্রিল থেকে ১৭৭৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন “বাংলায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের গভর্নর’ অর্থাৎ 
বাংলার গভর্নর। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং SOS অনুযায়ী ১৭৭৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৭৮৫ সালের 
ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত গভর্নর জেনারেল। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে “রাইটার” বা কেরানী হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন পরে তিনি সর্বোচ্চপদের অধিকারী হয়েছিলেন। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল “এবং ইংলণ্ডের সরকারের কাছ 
থেকে পাওয়া সনদের জোরেই তারা এদেশে ব্যবসা করতে থাকে। তাদের কর্মচারীরা ছিল লোভী, স্বার্থপর । 
রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তারা এদেশ থেকে অগাধ টাকা অৰ্জন করে। এমন কি কোম্পানীতে ফাকি দিয়ে 
ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে ব্যবসা করে তারা বিরাট ধনী হয়ে ওঠে । নানা অভিযোগের ভিক্তিতে ব্রিটিশ সরকার ১৭৭৩ 
সালে পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই কোম্পানীর পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করতে রেগুলেটিং «ua বা নিয়ামক বিধি 
পাশ করেন। অবশ্য পার্লামেন্ট তার পূর্বে একটি সিলেক্ট কমিটি এবং একটি সিক্রেট কমিটি গঠন করেছিলেন। 
এর থেকে বোঝা যায় কোম্পানীর কাজকর্ম এবং লুঠতরাজ কী পরিমাণে বেড়ে উঠেছিল এবং পার্লামেন্টকে তা 
নিয়ন্ত্রণ করতে একটি আইন পাশ করতে হয়। 

রেগুলেটিং আ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলার শাসনভার একজন গভর্নর জেনারেল এবং চারজন সদস্যবিশিষ্ট একটি 
কাউন্সিলের উপর দেওয়া mui গভর্নর জেনারল হবেন এই কাউন্সিলের সভাপতি । সভায় অধিকাংশের মতই 
গ্রাহ্য হবে তবে প্রেসিডেন্টের কাউন্টিং ভোটের ক্ষমতা থাকবে । বর্তমান আইন অনুযায়ী কোম্পানীর 
পরিচালকবর্ণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবে। ১৭৭৩ সালের আইনে কাউক্সিলের চারজন সদস্যের নাম 
উল্লেখ করে দেওয়া হয়__ এরা হলেন ক্রল্যাভেরিং (Clavering), মনসন (Monson), বারওয়েল (Barwell) 
আর ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis)! এদের মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসব্র। অবশ্য কোম্পানীর পরিচালকবর্প 
সুপারিশ করলে তার পূর্বেই এই মেয়াদ শেষ করে দেওয়া যেত। এ ছাড়া কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একজন 
প্রধান বিচারপতি (সার ইলাইজা ইম্পে) ও তিনজন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট নামে সর্বোচ্চ আদালত স্থাপিত 
হল। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের কোন কর্তৃত্ব আদালত সম্পর্কে খাটত না। 

এতিহাসিক এই পটভূমিকায় নাটকটির শূরু। নাটকের সব প্রধান চরিত্রই এতিহাসিক। হেস্টিংস নিশ্চয়ই 
জানতেন তার অপকর্মের বিরুদ্ধে তদস্ত করতেই কাউন্দিলাররা এসেছেন। কিন্তু ভীষণ ধূর্ত মতলববাজ হেস্টিংস 
প্রথম থেকে এমন ভান করলেন যেন এসব কোন ব্যাপারই নয়। ক্রেভারিং-এর কাছে হেস্টিংসের ব্যর্থতার ৩৪টি 
অভিযোগ আছে। কাউন্সিলাররা একটার পর একটা অভিযোগ পেশ করছেন আর হেস্টিংস কমশ কোনঠাসা 
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হয়ে পড়ছেন। নুনের ব্যবসা, অযোধ্যার ঘটনা, বেয়ছিলাদের ধ্বংস সাধন, অযোধ্যার বেগম আর তার শাশুড়ীর 
ধন সম্পত্তি লুঠ। অযোধ্যার দুই নিরীহ বৃদ্ধ, বিশ্বস্ত এক মন্ত্রী, আর এক প্রশাসককে গ্রেপ্তার করে তাদের জেলে 
পুরে শিকল দিয়ে বেঁধে না খাইয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযোগগুলি সবই সত্য এবং ইতিহাস সম্মত। 

হেস্টিংসের সচিব কাউপারও স্বীকার করেছে। ইচ্ছামত ব্যবসা চালাতে আমলাদের স্বাধীনতা দেওয়া 
হয়েছিল। “আমাদের এই তরুণেরা এতটাই বাড়াবাড়ি করে ফেলল যে এবারকার দুর্ভিক্ষের সময় ওরা বেশী 
লাভের জন্য চাল কিনে খাদ্য সব মজুত করে রেখে দিল। ফলে জিনিষের দাম ঘুড়ির মত চড়চড় করে বেড়ে 
গেল আর হিন্দুরা প্রাণ হারাল একেবারে মশামাছির মত, বেঘোরে।” 

তিন অষ্কের নাটকের প্রথম অষ্কের প্রথম দৃশোই হেস্টিংসের দুর্নীতি প্রমাণিত । কাউন্দিলারদের প্রস্তাবে 
হেস্টিংস পরাজিত। হেস্টিংস অধিবেশন মুলতুবি করে প্রস্থান করলেন নাট্যদ্বন্থ ঘনীভূত | ওরা জানত হেস্টিংস 
লড়ে যাবে। ফ্রান্সিস তাই বলল, “যার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এত নোংরা সে লোকটা ব্যক্তিগতভাবেও অতি 
নোংরা লোক। সেটাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে।” 

দ্বিতীয় yous আমরা দেখি কাউন্গিলাররা হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাকে ৪মে, ১৭৭৫ 
আদালতে তলব করেছেন। কাউন্সিলারদের এই অভিযোগ তৈরি করতে তাদের সাহায্য করেছেন রাজ্ঞা 
নন্দকুমার। হেস্টিংসের বন্ধু প্রধান বিচারপতি ইম্পেও স্বীকার করেছেন “আমাদের শত্রু এখানকার রাজ্ঞা 
নন্দকুমার । একটি প্রকৃত ভদ্রলোক |" হেস্টিংস এই নাটকে নন্দকুমারের প্রতি যে আচরণ করেছে তা এক কথায় 
জঘন্য। হেস্টিংস ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে হুকুম দিয়েছে। অভিযোগকারী নন্দকুমারকে চকাস্ত করে 
মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আসামীর কাঠগড়ায় দীড় করিয়ে ইম্পের সাহায্যে বিনা বিচারে রাতারাতি ফাসির কাঠে 
ঝুলিয়ে দিয়েছে। ইংরেজভক্ত রোহিলাদের nf ধ্বংস করে দিয়েছে। হেস্টিংস জানেন আট লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ 
৮০ লাখ টাকা লগুনের মুখ বন্ধ করে রাখবে । “ওই আট লক্ষ পাউণ্ডই শেষ পর্যস্ত আমাকে পার করে 
দেবে।” তার বান্ধবী মার্জারি হাইক অব্ধের লোকের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। এ সত্যও যখন প্রমাণিত তখন 
হেস্টিংস ইতিহাসের কুখ্যাত ব্যক্তি উমিচাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে তাকে উড়িয়ে দিলেন। হেস্টিংস ঠিকই 
বলেছেন, যার হাতে ক্ষমতা আছে তার হাতেই সব fog ক্ষমতাবান লোকই সত্য মিথ্যা স্থির করে দেয়।” এই 
উক্তির মধ্য দিয়ে হেস্টিংস নিজের চরিত্রকেই প্রকাশ করে দিলেন। ব্রেব্টের নাটকের এটাই বৈশিষ্ট্য। অনেক 
চেষ্টা করেও কাউসিন্সলাররা হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার করতে পারল না। কিন্তু নাটকের পাঠক এবং 
দর্শকের কাছে তার দুর্নীতি আর কলঙ্ক চাপা রইল না। নাটকের একেবারে শেষে লণ্ডনে যে সোনা পাঠাচ্ছেন 
তার চালানকার যত্ন করে লিখলেন ৮০ লাখ টাকা আর হেস্টিংস স্বাক্ষর করে তারিখ দিলেন কলকাতা, ৪ মে। 
আসলে এই তারিখে হেস্টিংস নিজের চরিত্রের পরিচয়টা রেখে গেলেন। _ 

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে হেস্টিংস তার শাসনকালে অনেক গঠনমূলক কাজের কথা বলেছেন, 
বলেছেন পঞ্জাবের রাস্তার কথা, দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে, চাল পাঠাবার কথা। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কেন হল সে কথা 
বললেন না। যাই হোক, এই নাটকে বেষ্ট হেস্টিংস চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তার সাদা কালো দুটো দিককেই 
ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাসেও হেস্টিংস সম্পর্কে এই দুটো দিকের কথাই আছে। 

ইতিহাস বলে, ওয়ারেন হেস্টিংস বহু গুণের মানুষ ছিলেন। প্রথম জীবনে প্রচুর পরিশ্রম করে, এ দেশের 
জেনারেল হয়ে বসার পরে Sta কাজকর্মে নানা দুৰ্নীতি এবং সংকীৰ্ণতা দেখা দিয়েছিল। অযোধ্যার ঘটনা, 
রোহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার, বেনারসে চৈতসিংহের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, বর্ধমানের রাজা তিলকঠাদের মৃত্যুর পর 
ব্রজকিশোরের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া, প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পেকে হাত করে বিচার ব্যবস্থাকে কলুষিত 
করা, নন্দকুমারের প্রতি ঘৃণ্য চক্কাস্তকারী আচরণ, প্রতিপক্ষ বলেই ক্ষমতার জোরে তাকে ফাসি দেওয়া-_এই সব 
অভিযোগও সত্য। 

লিয়ন ফয়েষ্ট্ভাঙার তার নাটকের নাম দিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এই নামকরণ থাকলে হেস্টিংস 
চরিত্রের সাদা-কালো দ্বন্দ্বই মূখ্য হওয়া উচিত ছিল। বেষ্ট হয়ত চেয়েছেন হেস্টিংস চরিত্রের শঠতা এবং ধূর্ততার 

তুলে ধরতে। সেজন্য তিনি নির্দিষ্ট একটি তারিখের ঘটনাকে উপলক্ষ করেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 

বিশেষ করে তার শাসকপ্রভুর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। হেস্টিংস যখন বলেন, “৪ মে, ১৭৭৫ ৷ আমাদের অতি 
সভ্য, চিরপুরাতন, জোচ্চোর কোম্পানি আবার দুপায়ে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে উঠেছে।” তখন ব্রেফ্টিয় wes 
আমরা উল্লসিত হয়ে উঠি। 

অনেকে বলেন, এই নাটক নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন। এই নাটকে সমাজ্তস্ত্রের কোন কথা নেই। তারা 
সাহিত্যে সমাজতন্ত্র বলতে কি বোঝেন জানি না। বেষ্ট এই নাটকে যে ঘটনা চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা বাস্তব 
সম্মত। এঙ্গোলস ১৮৮৮ সালের এক চিঠিতে লিখেছেন, Realism, to my mind, implies, besides truth 
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of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances." তিনি 
“a socialist biased novel fully achieves its purpose, in my view, 
if by conscientiously describing the real mutual relations, breaking down conventional 
illusions about them, it shatters the optimism of the bourgeois world, instills doubt as to 
the eterna! character of the existing order, although the author does not offer any definite 
solution or does not even line up openly on any particular side.’ এই মানদণ্ডে নিশ্চিতভাবে বলা 
যায় "কলকাতা ৪ মে’ নাটকও Socialist biased নাটক । নাটকীয় আষ্গিকও চমৎকার ৷ সব মিলিয়ে কলকাতা 
8 মে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক। 

ডঃ সরোজমোহন মিত্ৰ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


২৮৪ 








The Bread Shop অবলম্বনে 


প্রথম অভিনয় 
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The Statesman O Saturday, 15 April 1978 


Incorrect German (Die instead of Der Brotladen) in the programme notes for a 
production sponsored by the Max Muiler Bhavan portends evil. long before the cast 
crowded the stage for the finale in Theatre Unit's Rooti Rooji on Friday, it was evident 
that Shekhar Chatterjee had forfeited his place among significant Indian directors of 
Brecht. The interpreter of Arturo Ui and Puntila at last Joins the conspiracy to turn the 
most subversive Western playwright since Shakespeare into a Bengali radkcal, Scrawny 
figures in dirty blue skintights breathe defiance at the capitalist reminding the viewer 
of the general who said he did not know how his Army affected the enemy but "''by 
God they frighten me!’ . 

Brecht told Peter Brook that his was the theatre of naivete. This means action as 
pure phenomenon, a refusal to inspect motives and rejection of ibsenite realism. Un 
ware that the play grew out of a newspaper item about the dispossession of a poor 
widow, Mr Chatterjee abandons the impersonal narrative style of Pontu Laha for the 
lachrymose account ‘drama’ complete with a plaintive sitar of how the baker Biren 
Modak (Meininger) evicts his tenant Matangini (Niobe Queck) resulting in her death 
from hunger. Projected titles a group of unemployed workers emerging through sewer 
like trapdoors, musicians and choric speakers on lofts inside the auditorium and actors 
arranging props, hardly amount to a theatrical analysis of an economic crisis. 

Arany Banerjee mistranslates at least Subodh's (Washington Meyer) ''dustbin 
trick"’, The newsboy's cleverness in making the ruffian Bachhu (Ajax) pay up is not 
apparent because he does not cut the bottom out of the bin with his pocket knife and 
then fall into it as if his head has broken through the bottom during the scuffle. 
Rhymed rendering of rhymeless verses reveals Ignorance of the importance Brecht 
attached to irregular rhythms. Although the text specifies not a single song Mr 
Chatterjee sets every bit of verse to tedious tunes. The IPTA sentimentality drips from 
the scenes of Matangini selling herself for a lot of bread and Subodh returning in 
silence after failing to find buyers for her wood. Her tearful ''heart-rending'' farewell 
to her children would have revolted the man with the cigar. Those who know Majot 
Barbara will resent the conversion of Miss Hippler and her unit of the Salvation Army 
into funny Baishnabs. The ''Bread Battle’’ should be for gotten for the sake of Mr 
Chatterjee's past achievement. 

The acting has a flabbiness uncharacteristic of the group. Alpona Roy's Matangini 
discourage thinking. Tapan Saha's Apan Jan seems to have inspired Utpal Roy's 


Bachhu. Only Nabendu Gupta as Biren suggests the brechtian menace. 
Our Drama Critic 


The Economic Times LJ Sunday, 23 April 1978 
**Rooti rooji’’ Brecht's Pragmatism is missing 


"Rooti Rooji,"" recently presented by Theatre Centre, is a Bengali version of ‘The 
Bread Shop''. a play by Bertolt Brecht. 

It reminded us of the sentiment, expressed in a poem of haiku-like simplicity by 
Subhas Mukhopadhyaya translated roughly to mean : ''...... those who have hands have 
no work, those who have work have no rice.....''. Brecht, however, was never simple. 
"Complex seeing’’ was always his theme in order to create an informed audience and 
give a ''broad and political'' conception of realism. ''Realist.' Brecht says, means 
"lying bare society's casual network. showing up the dominant viewpoint as the 


২৮৬ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৭ 





it : 

vy A 
See 

CENTPAL LIBRARY 


viewpoint of the dominators, writing from the stand point of the class which has 
prepared the broadest solutions for the most pressing problems afflicting human 


society, emphassing the dynamics of development. Concrete and so as to encourage 
abstraction.” 


Brecht, who started writing plays in 1918, wrote some thirtynine plays in his 
lifetime. ‘‘The Bread Shop," which inspired *'Rooti Rooji," was only a fragment 
written in 1929-30—a stage version was completed in 1967 by two disciples. "'Rooti 
Rooji'"'narrates the eviction and dispossession of a poor widow with three children, by 
her employer, a baker who is also the local M.L.A. In describing the plight of the 
young widow an overview of the social conditions is given—the abysmal poverty, 
frightening unemployment, the manocuvring grip of powerful people, the growth of 
fascism, the uninvolvement of fellow human beings, the hypocrisy of organised 
religion, From these depressing conditions, one man breaks out and organises protest. 


It is clear that '*Rooti Rooji’’ contains the seeds of Brecht’s controversial yet 
seminal thinking on dramatic reality. Unfortunately, Shekhar Chatterjee, a well-known 
Bechtian director, has not been able to make this play mesh into the variegated texture 
so familiar in this dramatist’s works. Possibly the fault lies in the fragment itself. 


The greatest weakness of ''Rooti Rooji'' is the high-keyed, heartrending pathos 
of the widow Matangini's performance. It completely overshadows the choric role of 
the unemployed youth. One cannot associate Matangini with the down-to-earth, coura- 
geous women so familiar to us in Brecht's plays. The commentary of expository 
devices used to achieve distancing seemed too weak. The only forceful counterbalance 
was provided by Biren Modak as the baker. In brief moments the play becomes 
effective, for example when Bibha, played by Sadhona Ray Chowdhury, tears the 
miasma of sympathy with her caustic comments. The symbolism of bread as a weapon 
becomes too overstated. 


Arany Banerjee's translation catches the rhythm of everyday speech very well. 
But the jingling rhymes used in the speeches of unemployed youth make it difficult to 
retain the statements in one's consciousness. The songs are well rendered and the use 
of lights to devote passage of time is interesting. But despite all the effort, the 
refreshing salty tang of tough pragmatism which takes Brecht way above polemics is 
sadly missing in this play. 


The Hindusthan Standard 0 Thursday, 27 April 1978 
Too many holes in this Brecht adaptation 


The Breadshop, an unfinished Bertolt Brecht play, reconstructed long after his death, 
must have appeared too sample to director Shekhar Chatterjee, who had to deck it out 
with special platforms for singers and musicians and a stagey commentator, title 
flashes with evocations of Vietnam and Cuba, the deadly cliche of mimed labour, and 
the irrelevance of Baishnava buffoonery. The text lacks the ruthless logic and the 
insights that explode in the major Brecht plays, but with greater concentration on the 
grimly waiting band of unemployed workers who watch, grab at the leavings, save their 
skins, and draw the inevitable conclusions, Theatre Unit's Ruti Ruji (sponsored by Max 
Mueller Bhavan, Calcutta) might have had more of the Brechtian wisdom. But the 
unemployed workers in their blue tights act like overgrown schoolboys in uniform 
chanting verses in poor unison, never becoming a menacing presence. If they had found 
a more assertive character in the play, they could have easily made the commentator 
and the singer dispensable. Music drawn from familiar folk songs and even Rabindrasangeet 
ad the atrociously anachronistic sitar and the very placing of the singers on a cramped 
upper story never allowed the songs to ring like truth out of the fray itself. Chaterjee 
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was more successful with the presentation of the tenants in their cubby hole windows; 
a larger stage frame with the walls and windows pushed farther back would heighten 
the sense of insularity still further. Alpana Roy as Matangini went through the phases 
of gradual destitution with an unshaken logic, but she remained somehow uncomfort- 
able placed at the centre of a scheme which needed her more as a test case than as a 
psychological sufferer. 

Lapses in adaptation left two awkward situations. Subodh is not given a chance 
to play the clever trick that scares the tough and makes him pay up for the snatched 
newspaper. Matangini's self suppression to win her last loaf of bread is handled 
clumsily with an overemphasis on what looks like the unemployed band's concern for 
Matangini's morals. 

Shekhar Chatterjee fails to provide the climax of the bread war with the 
impression of action and violence that it needed so badly. With that one sequence built 
efficiently he could have covered up many of the weak points in the production. But 
the tame conflict is too tame to be livened up with titled references. The meaning of 
the play lay in the horrifying apathy of the unemployed who let a woman sink into 
abysmal destitution and death from starvation and the first stirring of rebellion. But 
Chatterjee tried too hard to fill out the thinness of the play, and in the process lost the 
charge that lay under the projection of the cruelty of the common men who tolerate and 
allow exploitation to take its victims. 

Our Drama! Critic 


Cine Advance 0 28 April, 1978 
Brecht in Bengali 


As one enters the Max Mueller Bhavan auditorium, Calcutta, one cannot but help notice 
the extensive stage decor of Theatre Unit's new play ROOTI ROOJI in bengali, 
translated from the original German DIE BROTLADEN (The breadshop) by Bertolt 
Brecht. 

If Mr Shekar Chatterjee's direction had been a little less conscientious on the 
minor details, there would have been no overtones of melodrama and the contrast 
would have been more latitude. À number of Brecht's plays do not have a central theme 
or plot but he conveys his message through fragmented episodes and dialogue 
somewhat like a documentary. THE BREAD SHOP is considered one of Brecht's 
virtually unknown works which was not performed until 37 years later from the time 
it was first written in 1929-30 by the Berliner Ensemble. Brecht always avoids 
traditional theatre though ironically enough he uses the chorus to suit his own purpose. 


The struggle for bread is eternal. It is the survival of the fittest. Poverty rears its 
ugly head. Can one convey all this through Mr Chatterjee's chase and overdramatization? 
Matangini (Alpona Roy) a widow a evicted by her baker landlord Biren Modak 
(Nabendu Gupta) into the street. She has to support her children, for she has no real 
earthly possession except a pille of wood which can't be sold. In utter desperation she 
selis her body for bread and dies in the name of God and salzation. The skin-tight 
costumes of the unemployed youth remind one of the skulking figures in Dr Mebuse. 
The lighting could have been a little more discreet especially when Matangini's role 
didn't demand speech. 

Brecht's drama is quite synonymous with the current problems of poverty in 
Bengal. The only difference is that Brecht does not advocate 'begging' but phlegmatic 
Alpona Roy as Matangini and Sushil Roy as Subrata Majumdar as the monks bring out 
both the humour and seriousness of Brecht. . 
Anit Mukherjee 
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— TUETTYTITE সেন্ট জোয়ানের বিচার 


গ্রুপ থিয়েটার O ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৭৯ 


বরণীয়া কিশোরী জোয়ানের কাহিনী কে না জানে। কে না জানে এই দরিদ্র গ্রাম্য মেষপালিকা একদিন দেশের 
প্রয়োজনে আপ্রাসী ইংরেজদের হাত থেকে তথা জাতির মুক্তির জন্য নিৰ্ভয় চিত্তে অস্ত্র ভুলে নিয়েছিল। পনেরো 
শতাব্দীর ফরাসী কন্যা জোয়ানের বীর গাথা নিয়ে পশ্চিমে বহু নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখ্য দুই বরণীয় নাট্যকারের দুটি নাটক-_জর্জ বার্নাভ শ'র “সেন্ট জোয়ান’ এবং বারটোল্ট ব্রেশটের “ডের্‌ 
প্রোজেস্ডের্‌ জেনে দ্য” আর্ক wj রৌয়ে, ১৪৩১’ বা puso disc ee Se 


বিউটিফুল আৰ্থ, হোরেন উইল ইট বি রেডি টু রিসিভ দাই সেন্টস্‌? হাউ লং, phu eid হোন উইল 
ইট fa রেডি টু রিসিভ দাই Gro? হাউ লং, ও লর্ড হাউ লং?’ শুধু শোচনাদস্ধ জিজ্ঞাসু হৃদয়ের প্ৰচণ্ড যন্ত্রণা 
না হয়ে কিংবা ফরাসী স্বার্থবাদী ধর্মযাজককুলের হীন নীচ চরিত্রের উ্মোচক না হয়ে ব্রেশটের জোয়ান বলিষ্ঠ 


শুনতে পাওয়া “দৈববাণী' আসলে ইংরেজ অত্যাচারিত লুঠিত, Hs, শোষিত সাধারণ ফরাসী জনগণের মর্মবাণী। 
“দৈব নির্দেশ” ফরাসী জনগণের একান্ত অভীন্সার রূপক, জোয়ানের বীরত্বপূর্ণ অস্ত্রধারণ পঙষ্পু-ব্লীব যাজকতন্ত 
প্রভাবিত ফরাসী রাজব্যবস্থার অস্তঃসারহীনতার বিরুদ্ধে মুক্তি আকাক্ক্ষিত জনগণের বিদ্রোহী স্বরুপ | জোয়ানের 


ভারতবর্ষের মাটিতে, সম-সাময়িকতাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবু সামান্য একটু আশঙ্কা থেকে যায় দুটি ক্ষেত্রে 
যেখানে_ ভার সৎ অভীন্সা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ প্ৰশ্ন উঠতে পারে : (১) গত এক দশক যাবৎ ইন্দিরা শাহীর কালো 
দিনগুলির সাফাই প্ৰসঙ্গে তার (ইন্দিরার) জনগণের দোহাই সেন্ট জোয়ানের ‘জনগণের কঠ’ শোনা থেকে ভুল 
বোঝার অবকাশ থাকবে কিনা, ইন্দিরাজীর কৃত অপরাধ ও তার বিচারের দাবি সেন্ট জোয়ানের কথাসার থেকে 
faars হবে কিনা; (3) শহরের পথে ডঃ দুফু ও বুদ্ধিজীবীর শিয়ালের রুপকথার মর্মসারে ভারতবর্ষে যে শক্তি 
প্রকৃতই বিপ্লব কামী; অবস্থা, পরিস্থিতি, শক্তি, সংগঠন ইত্যাদি কারণে সাংবিধানিক রীতির মধ্যে রণনীতিগত 
কারণে আবদ্ধ সেই শক্তিকে প্রকারাস্তরে হেয় করা হলো কি না! হলে বলবো ক্যালকাটা গ্ৰুপ থিয়েটার 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারেন fei 

সেন্ট জোয়ালের বিচার ও জনগণের মধ্যে তার প্রতিকিয়া নিয়ে প্রযোজনাটি দর্শক নয়নে মনোহর । ' 


ও ডঃ টা পিছ সাধে সা হে ভি 
সুশব্খল নির্মম কঠোর অথচ নিয়মমাফিক চলন-বলনের স্পর্শ পাই এবং জোয়ানরুপী কাজল চৌধুরীর জোয়ানের 
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দাৰ্ম্যতা, diet রানার রানি নন বা ৰত ETT EY 
সবকিছুকে ছাপিয়ে আমাদের অনুভূতি জগতে এক নতুন বোধের জগত সৃষ্টি করে। যদিও আমাদের মনে হয়েছে 
ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে সাথে তার কণ্ঠের বিভিন্ন মাত্রার নিপুণ বিচরণের আরও অনায়াস অবকাশ ছিল। 
তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ যদি মানসিক আবেগের উত্থান পতনের এই শর্তকে কিছুটা অনুসরণ করত তাহলে বুদ্ধিতে- 
বৃত্তিতে আমরা জোয়ানকে আরও পরিপূর্ণ অথচ নিতান্ত আত্মীয়ের মত কাছে পেতাম। তবু বলতেই হবে শ্রীমতী 
চৌধুরীর ‘জোয়ান’ বোধ হয় তার অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, গ্রপ থিয়েটারের গর্ব। বিশপ কশর চরিত্রে দিব্য 
ভষ্টাচার্যও আমাদের মনের গভীরে রেখাপাত FA | 

প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'জোয়ানের বিচার’ নিষ্কলুষ নয়। AA থিয়েটারে প্রযোজনাক্ষেত্রে পরিচালককেই সর্ব 
নিয়ামক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সমর্থ গ্রুপের প্রযোজনার প্রতি মুহূর্তেই পরিচালককে অনুভব করা যায়। 
we “সেন্ট জোয়ানের বিচারে' mue amr m dd 


Na deca qe me ১৮১৫৬ 7০1৮৮7৮4৯৯৬ 
অভিনেতৃবর্গের মৃদুস্বরে গান গাওয়া কিংবা লিপ মেলানোর সাথে নেপধ্যগানের প্ৰক্ষেপণ খুবই বিশৃব্খল। যদিও 
এগুলি form টেকনিক্যাল ত্রুটি কিন্তু খ্যাতনামা টেকনিশিয়ানরা এই নাটকে কাজ করেছেন বলেই এ কথাগুলি 
উল্লেখ করতে হলো । আদিত্য মিত্রের ব্যালে রচনা নয়ন মনোহর কিন্তু জোয়ানের শেষ পরিণতি দর্শকমনকে যে 
স্তরে পৌছে দেয়, সেখানে এ ব্যালে কম্পোন্সিশানে আরও সংঘাত ও সংগ্রামী মেজাজ নিতান্তই আকাক্ষ্ষিত 
ছিল। বেশভূষা, মঞ্চ, আবহ সম্পীত, আলোক পরিকল্পনা এই নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ ৷ এই দিক গুলিতে 
পরিচালক প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন, এই দৃষ্টি প্রযোজনার অন্য ক্ষেত্রগুলিতে সংযুক্ত হলে “সেন্ট জোয়ানের বিচার" 
নিশ্চয়ই কলকাতার মঞ্চে ইদানীংকালের একটি স্মরণীয় প্রযোজনা হিসাবে চিহ্নিত হবে। 


চিররঞ্রন দাস 


পুরশ্রী 0 ৯ জুন, ১৯৭৯ 


ক্যালকাটা apt থিয়েটারের সেন্ট জোয়ানের বিচার 


সেন্ট জোয়ান। সরল, সাধারণ প্রামের একটি মেয়ে । মাঠে মাঠে ভেড়া চড়াত, ঘরে মায়ের কাছে সেলাই 
শিখত, ভক্তিভরে গির্জায় গিয়ে উপাসনা করত। হঠাৎ সেই উনিশ বছরের কিশোরী জোয়ান হাতে অস্ত্র 
তুলে নিল, আগ্রাসী ইংরেজদের হাত থেকে ফ্ৰান্সকে রক্ষা করবার জন্য! ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল। 
দেশের রাজা অপদার্থ, প্ৰতাপশালী গির্জার পুরোহিতরা ইংব্রেজদের প্ৰভুত্ব মেনে নিতে প্ৰস্তুত। কিন্তু জোয়ান 
অনবনত। ধরা পড়ল | ইংরেন্জ কর্তৃপক্ষ আর বড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক দেশের পুরোহিতরা তাকে মৃত্যুদণ্ড 
দেবার আগে বিচার করল। বিচার মানে বিচারের নামে প্রহসন ৷ সে তো এখনও চলছে, গত পাঁচশ’ বছর 
ধরে একই ধারা। 

সেন্ট জোয়ানকে নিয়ে বার্নার্ডশ সহ পৃথিবীর অনেক প্রখ্যাত নাট্যকার নাটক লিখেছেন। জোয়ান 
অব আর্ক চরিত্রটি বার্টল্ট ব্রেশ্টকেও খুব গভীরে নাড়া দিয়েছিল। জোয়ানকে নিয়ে তিনি তিনটি নাটক 
লিখেছিলেন। তাতেই বোঝা যায় জোয়ান ছিল তার কাছে একটি আকর্ষণীয় চরিত্র । The Trial of Joan 
of Arc at Rouen, 1431 (সেন্ট জোয়ানের বিচার) নাটকটি মূলতঃ কয়েকটি বিচারের দৃশ্যের ওপর 
দাড়িয়ে আছে। বিচার হচ্ছে জোয়ানের আর সেই বিচার কিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করছে এই নিয়েই নাটকটি লেখা। 

ব্রেশ্ট জোয়ান অব আর্ক-এর প্রচলিত কাহিনীটিকে এই নাটকে নানাভাবে ভেছ্গেছেন। ভেঙ্গে নতুন 
ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে কোন এশ্বরিক শক্তির প্রভাবে বা দেববাণীর নির্দেশে জোয়ান অস্ত্র তুলে নেননি। 
ইতিহাসের চোখে তিনি অনেক বেশী মানবী । দেশের দরিদ্র, অসহায় মানুবের ডাকে, জনতার কণ্ঠস্বর শুনে 
তাদের পাশে গিয়ে দাড়িয়েছিলেন, তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। 
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amc I তি হা রাজা রবি a 
নয়। 
অনেক নাটক অভিনীত হয়েছে সেন্ট জোয়ানকে নিয়ে । তাকে নিয়েই নির্মিত হয়েছিল নির্বাক যুগের 
একটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। পৃথিবীর বহু প্ৰখ্যাত অভিনেত্রী জোয়ানের ভূমিকায় চলচ্চিত্রের পর্দায় বা মঞ্চে 

অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের মধ্যে সারা বার্নহার্ড-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পঁয়বটি বছর বয়সেও 
তিনি যখন কিশোরী জোয়ানের ভূমিকায় মঞ্চে এসে দীড়াতেন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ তখন করতালিতে ফেটে 
পড়ত। 

ব্রেশ্টের সেন্ট জ্োয়ানের বিচার নাটকটির উৎস জার্মানির কমিউনিষ্ট নেত্রী ও গুঁপন্যাসিক আযানা 
সেগার্স-এর একটি বেতার-নাটক। জ্োয়ানকে হত্যা করার আগে বিচারের নামে যে দীর্ঘ প্রহসন হয়েছিল 
ধারাবাহিক ভাবে তার বিবরণী লাতিন ভাষায় নথিভুক্ত করে রাখা হয়। নথিভুক্ত সেই বিবরণী এখনও 
প্যারিসের “চেম্বার অব ডেপুটিস'- এর সংগ্রহ শালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। আ্যানা সেগার্স সেই লিখিত 
বিবরণী-কে fefe করেই তার সেই বেতার নাটকটি লিখেছিলেন। ১৯৫১ সালে বার্লিনার এনসেম্বল-এর 
জন্য বার্টল্ট বেশ্ট যখন তার ‘Der Prozessder Jeanne d’ Are zu Rouen, 1431" নাটকটি লেখেন 
তখন তিনি orn সেগার্স-এর বেতার নাটকটিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছিলেন। যে চার্চ একদিন 
জোয়ানকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে হত্যার রায় দিয়েছিল সেই চার্চই পরবর্তীকালে তাকে ‘সেন্ট বলে ভূষিত 
করেছিল । তাই হয়। স্্ীষ্টপূর্ব প্ৰথম অবন্দ, স্পার্টাকাসের সময় থেকেই তা হয়ে আসছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক 
ইতিহাস বার বার তা প্রমাণ করে। 

ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার একটি নতুন নাট্যসংস্থা। নতুন হয়েও কেন তারা ব্রেশ্ট-এর এই জটিল 
নাটকটি নিয়ে অভিনয় জগতে এসে প্রবেশ করলেন সেটা ভাববার কথা। নাটকটির মধ্যে সেই অর্থে 
নাটকীয় উপাদান প্রায় নেই বললেই চলে। দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে একটা বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। 
কাহিনী নেই, কথা অনেক। অন্য এক ধরণের নাটক। এ নাটক মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করা প্রচণ্ড দুরুহ কাজ । YAR 
বলেই যদি করা যায় তাহলে একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে । বোঝা যায় এ নাটক মঞ্চে তোলার 
আগে ক্যালকাটা yt থিয়েটারকে কি ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রায় তিরিশ জন অভিনেতা 
অভিনেত্রী এই নাটকে অভিনয় করেছেন, অনেককেই ইতিপূর্বে কলকাতার কোন মঞ্চে দেখেছি বলে মনে 
পড়ছে না। নতুন সংস্থা নতুনদের নিয়ে যা করেছে তার জন্য নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী রাখে। 

সেন্ট জোয়ানের বিচার একটি বিশাল প্রযোজনা । কলকাতা মঞ্চে এত বড় প্ৰযোজনা খুব কমই 
হয়েছে। মঞ্চ জুড়ে সেট, পঞ্চদশ শতাব্দীর নিখুঁত পোষাকে রঙের ছড়াছড়ি 1 পর্দা খুললেই দর্শক একটা 
সময়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন। বেশ বোঝা যায়, নিৰ্দেশক অনল গুপ্ত সব সময় সেই সময়টাকে ধরে রাখার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নতুন দল, কিন্তু নাটকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোথাও কোন কাপণ্য 
করে নি। নাটক করতে গেলে যে কার্পণ্য করা যায় না সেন্ট জোয়ানের বিচার না দেখলে সেটা বোঝা যাবে 
না। তবে এ নাটক দলের আর্থিক সাফল্য আনতে পারবে কিনা সন্দেহ । আনলে বুঝতে হবে আমাদের 
দর্শকদের শিল্পরুচি কমেই উন্নততর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। 

সেন্ট জোয়ানের বিচার-এর একটা বিরাট ত্রুটি তার আলো । নীচু মানের আলো একটা অসাধারণ 
নাটিককে কি ভাবে ক্ষতি করতে পারে নাটকটি দেখলে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। আলোর কাজ করেছেন 
তাপস সেল। কোন তাপস সেন? হয়তো বিনে-পয়সায় এর চেয়ে ভালো কাজ করা যায় না। তা না হলে 
Apron-9 অভিনয় চলে, কিন্তু আলো জ্বলে না। একটা zone থেকে আরেকটা ২০7৩-এ আলো পড়লে 
ভয়াবহভাবে আলো leak করে । মঞ্চে নৌকো ডোবানো, ট্রেন চালিয়ে দেওয়া, নীল আকাশে মেঘ ভাসিয়ে 
দেওয়া এসব খুব AAE কাজ, কিন্তু নাটকের মুড অনুযায়ী কল্পনা থেকে সরল কিন্তু নিখুঁতভাবে আলো 
ফেলা তাপস বাবুর কাছে বোধ হয় খুব শক্ত ব্যাপার । কলকাতার গ্ৰুপ থিয়েটার গুলোর অনেকেই feu 
একাজ খুব কৃতিত্বের সঙ্গে করছে। 

সেন্ট জোয়ানের বিচারের সঙ্গীত কিন্তু একটি অন্যতম আকর্ষণ। ক্লাসিক্যাল eor মিউজিক 
সঙ্গে অর্গান ও চার্চের ঘণ্টা খুব সুন্দরভাবে মেশানো হয়েছে। ট্রামপেট ব্যবহার না করলে ভাল হত। 

অভিনয় প্রসঙ্গে অভিনেতাদের থেকে অভিনেত্রীদের কথা আগে উল্লেখ করতে হয়। জোয়ানের 


লাহিড়ীর অনবদ্য অভিনয় আমরা দেখেছি PLT-a টিনের তলোয়ার নাটকে। এখানেও তিনি Stew, প্রতি 
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মুহূর্তে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বিশপ কশোর ভূমিকায় দিব্য ভট্টাচাৰ্য যদি একটু গলা নামিয়ে 
অভিনয় করেন তাহলে বোধ হয় চরিত্রটিকে একটা চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। লা ফৌতেন- 
এর ভূমিকায় প্রবীর পাল, ভদ্রবেশী বাবুর চরিত্রে অপূর্ব মিত্র ও বিশেষ করে শাতিও-র চরিত্রে বুণু চৌধুরী, 
ডঃ দুফু-র চরিত্রে দেবাঞ্জন সুর, are ল্যগ্যার চরিত্রে অঞ্জন বিশ্বাস, ব্যোপের চরিত্রে শ্যামল দাস ও 
বিশ্বাসঘাতক নিকোলা মিদি-র চরিত্রে প্রদীপ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখ করতে হয়। বিচারের দৃশ্যগুলোর 
তুলনায় বাজারের দৃশ্যগুলো দুর্বল ও অপেক্ষাকৃতভাবে কম শ্রাণবস্ত। বাজারের দৃশ্যে দলগত অভিনয়ের 
মান বাড়াবার জন্য নির্দেশক অনল গুপ্তকে আরো চেষ্টা করতে হবে। 
মনু দত্তের বিশাল মঞ্চসজ্জা নাটক-টিতে একটা নতুন dimension. এনে দিয়েছে। তবে কোন কোন 
ব্যাপারে শৈল্পিক বোধের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। শক্তি সেনের রুপসজ্জা নিঃসন্দেহে দর্শকের প্রশংসা 
পাবে। 
সংলাপ ধারার মধ্যে gap থাকার ফলে মাঝে মাঝে নাটকের গতি NYA হয়ে আসে । এ ত্রুটি কাটানো 
খুব একটা কষ্টকর কাজ নয়। পরিশেষে, সেন্ট জোয়ানের বিচার দেখার পর ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের 
কাছে নাটকের দর্শকদের মধ্যে অন্য এক ধরণের প্রত্যাশা তৈরী হবে। 
সমীক রায় 


Amritabazar Patrika O June 22, 1979 
A Sincere effort 


Calcutta Group theatre’s production of Bertolt Brecht’s Saint Joaner Bichar has a ring 
of sincerity and one is amazed by the amount of hard work that has gone into the 
planning of the play. In disinging the costumes and sets, the director Anal Gupta has 
taken meticulous care in retaining the period atmosphare. The two-tire has been 
imaginatively used, the top portion been reserved for the nobility and the clergy in the 
trial scenes and the common people crowding the lower part. Brecht’s message of 
revolt has also been relayed through specific terms. The political integrity of the group 
is never in doubt; only if the sense of porprose had been implemented by an equal 
degree of artistis ability. We would have got a really singificant thing to talk about. 


What really has gone wrong to the un-coordinated, ill choreographed ensemble 
acting which has robbed the production much of its effort. Brecht’s Saint Joan is 
basically different from Saw's Dreyer's and Breason's portrayals of the famous 
character. Saws Joan is a simple village girl, clear in her visions. Dreyer's characterisation 
is a stark study in loneliness, while Breason's Joan is an introvert little thing. But 
Brecht has invested Joan which real qualities of heroism a hard-headed and disciplined 
leader and the voices she hears are stripped off any mystic element Kajal Chowdhury's 
brilliant rendering of the role (a good assimilation of a variety of influences) brings out 
this....vary lucidly and Dibya Bhattacharya's Bishap bears mark of a rare profeonalism. 


The Calcutta Municipal Gazette O June 30, 1979 


Saint Joaner Bichar A Play in.a Different Form 


Calcutta Group Theatre's first production 'Saint Joaner Bichar' is the Bengali version 
of Bertolt Brecht's The Trial of Joan of Arc at Rouen, 1431. To Brecht Joan of Arc 
was a fascinating character. If it was not so he would not have written three separate 
plays on the Joan of Arc story. Brecht's The Trial of Joan of Arc (Der Prozessder 
Jeanne d' Arc Zu Rouen, 1431) was first produced by the Berliner Ensemble in 
November 1951 with the leading actress, Kathe Reichel portraying the central charac- 
ter. Interestingly Brecht's play was based on a radio-drama of Anna Segher, a pre-war 
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Communist writer. This radio-play was first broadcast by the Belgian radio in 1935 and 
subsequently published in the Moscow Internationale Literature. In 1950 it was 
broadcast by the Fast German radio. By using crowd noises and shouts, together with 
anonymous voices, it provided a feeling of the popular presence all through. The effect 
of this on Joan much more heavily suggested in Brecht's play than in the radio-drama. 
Brecht turned Anna Segher's radio-drama into a full length play making Segher's 
implications more clear that Joan’s mystical voices somehow became the voice of the 
tangible people and establishing those people not as radio sound effects but as a group 
of individuals on the stage. 

The Trial of Joan of Arc at Rouen, 1431 is not a actionpacked historical drama. 
Here Joan is an undertrial prisoner. The Judges are Collaborationist clergymen. The 
interest of the occupying British power and the Collaborationists is common at the 
primary stage. But later their interests clash as dialectical factors begin to operate 
gradually. The English wish to destroy Joan branding her a rebel, the clergymer think 
that she is a heretic she should lose all her human rights and freedom. Sp when Joan 
calls for the expulsion of the English her Spiritual Judges sheepishly lower their heads. 

Dialectical factors (typical of Brecht's) play a major role in building up the 
dramatic sequences in the Trial of Joan of Arc at Rouen, 1431. In the second scene 
(opening of the trial) the clergy are all battling against Joan, but at the same time they 
are battling against one another for the honor of being the one to win the battle. They 
interrupt each other; one of them contemptuously read the documents while another 
examines the accused Manchon, having been sent back to his place after a foohsh 
question of his has given Joan an opening to launch an attack, thereafter sits and sulks, 
without taking any interest in the progress of the case. - 

In the eighth scene, Joan, cut off from the people, suddenly breaks down. But it 
can be observed how her isolation keeps undermining her resistance. 

The fourth scene (market day at Rouen) shows how the people are divided and 
confused by the clergy's ingenious solution of libelling the great patriot as a heretic; 
but also how this causes the clergy to lose ground. 

It has been earlier stated that Brecht's play on Joan is not an action-packed 
drama. Psychological forces lead the entire episode to a point where, as a Marxist, 
Brecht concludes with a theory that human being loses his or her courage when he or 
she is cut off from the people. Fear (at the sight of the executioner) stimulates Joan 
to make particularly bold answers. The more the Church needs and uses such people, 
the less inclined she is to submit to its authority. It is not the Church's threats but her 
own mistaken assumption as to the people's passivity that temporarily breaks down 
Joan's resistance. So when she hears populkar unrest in Rouen which she is the centre, 
her is directed against the Bishop of Beauvais, and it is anger at herself for having 
lost faith in the peole. 

Brecht's Saint Joan is altogether different from Shaw's Dreyer's, Bresson's and 
Jean is a simple village girl, clear in her visions. Dreyer's characterisation is a stark 
study in loneliness, Bresson's Joan is an introvert little thing, Anouilh makes no 
attempt to explain the mystery of Joan, but simple presents the phenomenon that was 
Joan. But Brecht has invested Joan with real qualities of heroism, a hard-headed and 
disciplined leader and the voices she hears are stripped off any mystic elements. 

Calcutta Group Theatre's Saint Joaner Bichar is a huge production. It does not 
properly fit in any small stage. Before going in for production the director should have 
thought this and planned in such a way that it can be presented with all its visual 
charms in small stages like Academy of Fine Arts. 

Calcutta Group Theatre is a new theatre unit. Being new why it has chosen a 
complicated drama liek this is to be carefully studied. It has rightly found in the play 
Brecht's successful attempt to politicalise Joan's character. Perhaps CGT, despite 
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absence of dramatic elements in the play, is attracted to this aspect and dared to present 
the Joan's story with Marxist interpretation. Calcutta Group Theatre is successful in 
doing this. Thc play, as it has been earlier stated, is free from usual dramatic elements. 
Sequences have been developed through long dialogues. There is virtually no story, but 
it is full of words. It is a drama of a different kind, and it is a very h ard task to produce 
the play in a stage. Since it is hard job, if it can be successfully done the production 
becoems a rare art piece. One is really amazed by the amount of hard work that has 
gone into the planning of the play. In designing the costumes and sets, the director 
Anal Gupta has taken care in details. The time and period has been beautifully 
established through colourful and gorgeous decorations of trila arena and the royal 
castle. Though a new group. the CGT has not hesitated to spend a lot of money to meet 
the demand for the production of such a drama. The Sincerity of Calcutta Group 
Theatre is unquestionable. It is quite doubtful whether this production Would bring 
commerical success to the CGT. If it does then one should unhesitatingly admit that the 
cultural taste of our drama going people has reached a higher level. 

However, bad and purposeless use of lights has caused a great damage to the 
production of this otherwise attractive play. The lighting-in-charge is Tapas Sen. 
Which Tapas Sen? Has he worked with CGT without fees? Otherwise how the apron 
remains in dark when acting goes on. Shall we believe that he does not know the simple 
technique of throwing lights on acting zones? Why light unpardonably leaks out from 
one zone to another. For Tapas Sen it might be easier to display passing clouds over 
a blue sky or run a train on the stage. But it has been established, at least in the 
production of Saint Joaner Bichar, that he is incapable of giving imaginative lighüng 
effects according to the mood of a drama. Tapas Sen should know that simple but 
imaginative use of lights are being efficiently done by many group theatres on their 
own in their production. 

The music of Saint Joaner Bichar is an asset. While the entire music is baked on 
western orchestra, the theme music is a church bell adding special significance to the 
production. 

It must be mentioned that actresses appear to be more powerful than their male 
counterparts. Kajal Chowdhury, who portrays the entral character, is known in the 
drama world of Calcutta. She has a sonorous voice and for that she is really successful 
in establishing her role through long dialogue. Indrani Lahiri as a prostitute and 
Nandita Bose as fruit-seller are brilliant. We have seen Indrani Lahiri in a. remarkable 
character i n PLT's Tiner Talwar. Here again she has established her as a true actress. 
If Dibya Bhattacharya is less loud he could have portrayed the role of Bishop Cauchon 
with, rare superiority. 

Prabir Pal as La Fontaine, Apurba Mitra as well-dressed Gentleman, Runu 
Chowdhury as Chation, Debanjan Sur as Dr. Dufour, Anjan Biswas as Legrain Shyamal 
Das as Beaupere, Pradip Dasgupta as Midi, Ashim Dutta as Erad and Shesadri 
Mukherjee as Manchon deserve mention. 

The trial scenes are more alive than market scenes where the level of group 
acting should be improved. The director Anal Gupta shold take special care in doing 
this in the interest of the total production. 

The sets by Manu Dutta have added a new dimension to the play. Still there are 
absences of artistic touches here and there. The make-up Saku Sen is charmingly good. 

The director Anal Gupta should also give special attention to occasional pauses 
and gaps in conversations and dialogues. Removal of pauses and gaps are extremely 
necessary to bring about speed in the drama. Theatre-lovers in Calcutta must praise 
Calcutta Group Theatre for presenting such a hugh production on the stage. 


Samik Roy 
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সেন্ট জোয়ানের বিচার 

লোকনাট্যের ইমেজ ও অনুষঞ্গ ব্রেখট তার সব নাটকেই ব্যবহার করেছেন। সেন্ট জোয়ানের বিচারও তার 
ব্যতিকম নয়। সম্প্রতি ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ এই নাটকটি কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করে বিস্তর 
প্রশংসা পেয়েছেন। 

“ককেসিয়ান চক সার্কল'-এ যেমন একালের মানুষেরা অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে 
অতীতের একটি বিষয় বেছে নেয় এবং অভিনয়ের সূত্র ধরে গতকালে পোছে যায় বর্তমানের স্মৃতি ও 
অনুষগ্গ নিয়ে--এ নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতি ঠিক সেরকম aa) নাটক থেকে বেরিয়ে এসে পাত্রপাত্রীদের 
দুজন দর্শকের কাছাকাছি এসে দাড়ায় সূত্রধর হিসেবে। এবং নাটকে অনুল্লেখ্য ইতিহাসের সঙ্গে দর্শকের 
যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় টীকাভাব্য জুড়ে দিয়ে। 

নাটকের ঘটনাকাল পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ। স্থান ১৪৩১ সালের FTA | এবং ঘটনাকাল থেকে 
রচনাকালের দূরত্ব প্রায় পাঁচশো বছর। কাহিনী আবর্তিত হয়েছে যাকে নিয়ে, সেই সেন্ট জোয়ান 
মৃত্যুকালেও ‘ore ছিলেন না। ছিলেন সরল, সাধারণ এক গ্রাম্য যুবতী। উনিশ বছর বয়সে তিনি 
ইংরেজের কবল থেকে BASE মুক্ত করার জন্য হাতে GY তুলে নেন। 

এই অপরাধে, পঞ্চদশ শতকের ফরাসী চার্চ তাকে পুড়িয়ে মারেন ডাইনী সাব্যস্ত করে। চার্চের 
সংস্কারাচ্ছন্ন মীতিবোধের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করে শাসকের নির্দেশ। তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ, 
পুরুষের পোশাক পরে লড়াই Sata | এবং পরোক্ষ অভিযোগ, অনুতাপহীন রাজদ্রোহের ও স্বদেশপ্রেমের | 

আমরা cafe, ধর্মীয় বিচারশালায় জোয়ানকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে যুদ্ধের পোশাকে। 
বিচারকেরা অনুরোধ করেছেন তাকে, এই পোশাক খুলে ফেলতে । মেয়েলি পোশাক পরতে। কিন্তু জোয়ান 
aif হননি। তার ধারণা, এই বিচারশালাও একটি যুদ্ধক্ষেত্র। A 

দুরূহ এই চরিত্রটিকে বাস্তবে রুপায়িত করেছেন কাজল চৌধুরী প্ৰায় নিখুঁতভাবে । অন্যান্য চরিত্রে 
সুঅভিনয় করেছেন অনেকেই। যেমন ডক্টর দুফু-র ভূমিকায় দেবাঞ্জন সুর, বারবণিতার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী 
লাহিড়ী, বিশপ seta ভূমিকায় দিব্য ভট্টাচার্য-__এমনি আরো কয়েকজন। বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে, 
কারো কারো অভিনয় ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু সমবেতভাবে সকলেই মানানসই। সকলেই 
নিৰ্দেশকের (অনল গুপ্ত) নির্দেশ মান্য করে নাটকের গতি ও শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন নানাভাবে | 

সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই নাটকের মঞ্চ, আলোক সম্পাত এবং পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জা। নাটকের 
পরিবেশ সৃষ্টিতে এইসব বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। মঞ্চ সাজিয়েছেন মনু দত্ত, আলো তাপস সেনের d 
পার্থ সেনগুপ্তের সুর ও চন্দন রায়ের যস্ত্রসঙ্গীত সুপ্রযুক্ত। রুপসজ্জা শক্তি সেনের। 
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ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের সেন্ট জোয়ান ১৯৭৯ সালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা, কিন্তু স্মরণীয় নয়। 
aa অবলম্বনে এই নাটক মঞ্জায়নে ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের পরিশ্রম ছিল apa যে পরিশ্রম 
তথ্যানুসন্ধানের জন্য করা হয়েছে, সেই পরিশ্রম যদি প্রযোজনা শৃঙ্খলার জন্য, ব্যতিকুয়ী অভিনয় ভাবনার 
জন্য সর্বোপরি অনুবাদ যদি নিকট আত্মীয়তা রচনায় কলকাতার দর্শককে আলোড়িত করতে পারত। 
সংস্থার শিল্পীরা, বেশীর ভাগ সময় এই যুগের একটি বিশেষ অভিনয় রীতিকে wae নিয়েছেন। 
সুতরাং রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অনেক সময় বহুরুপীর মুখোশ এটেছেন, তাইতে নিজস্ব চেহারা 
বেরিয়ে আসে না। কারো কারো বাচনভঙ্গিতে নান্দীমুখই আছে, সুখপ্রদ উপসংহতি নেই। বলাই বাহুল্য, 
এই মিশ্র প্রতিকিয়া অবিমিশ্র নাট্যরস সৃষ্টিতে বাধা। 
একটি নতুন দলের প্রয়োজনীয় আটাশজন অভিনয় শিল্পীকে সমবেত করা প্রায় দুঃসাধ্য ঘটনা। 
অভিনয়ে বিশপ কলোর ভূমিকায় দিব্য ভট্টাচার্যের বাচনজ্ঞীতে চরিত্রটি মর্যাদাবান হয়ে ওঠে-_যদিও কয়েক 
জায়গায় তার কথা জড়িয়ে যায়। বারবণিতার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী লাহিড়ী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বচ্ছন্দ। feu 
অনুবাদ আড়ুষ্টতার জন্য তার অভিনয় সবসময় প্রেক্ষাগৃহে ইপ্সিত সমর্থন আদায় করতে পারে না। সেন্ট 
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জোয়ানের ভূমিকায় কাজল চৌধুরী সেই স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি করতে পেরেছেন যা নিজস্ব ভাবনায় স্মরণীয় 
জীবনের বিশ্বাসে আধুনিকরুপ হয়ে উঠেছে। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘটনা এখনও তার প্রয়োজনীয়তা হারায়নি। এই পঞ্চদশ শতকের ব্যাখ্যায় 
মঞ্চসজ্জায় মনু দত্ত ত্রুটি রাখেননি । কিন্তু সেই মপ্চোপকরণ এত বিরাট যা অতি বোঝার মত সমস্ত 
প্রযোজনার বুকে চেপে বসে | আট বছরের মেয়ের বেনারসী পরে হিমসিম খাওয়ার মত অবস্থা, কোন সময় 
পর্দা সম্পূৰ্ণ সরে না, পর্দার অন্তরালে বিচার দৃশ্যে তিনচারজন রয়ে যায়, তারা এগিয়ে এলে নজরে 
আসেন। পর্দার সামনে যখন সৃত্রধরের কাজ চলে, পিছনে তখন মালপত্র সরানোর শব্দে মনে হয় “লাগেজ 
ভ্যানে’ মাল তোলা হচ্ছে। পোশাকেও কালানুগত্য মেনে চলা হয়েছে এবং বুপসজ্জায় শক্তি সেন 
প্রত্যেককে যথাযথভাবে ANAS করেছেন। তথ্যানুসন্ধানের গবেষণা মঞ্চ ও পোশাকে যতটা সুফল দেয়, 
অন্যক্ষেত্রে ততটা নয়-_ কারণ মঞ্চ ও পোশাক স্থান, অন্য সবকিছুই চলমান। 
অনুবাদ যদি পৌরাণিক হয়, তবে আধুনিক কালে তা আড়ষ্ট মনে হবেই । বিরাট শিল্পী সমাবেশ কিন্তু 
কম্পোজিশনের কোন বালাই নেই ৷ প্রথম বাজারের দৃশ্যে সবাই এলোমেলো হয়ে দাড়িয়ে শুধু জটলা সৃষ্টি 
করে। হাসির কথায় শিল্পীরা নিজেরাই হাসেন, দর্শকের হাসি আদায় করতে পারেন না, অভিনয়ে 
আডক্টতার Say দুটি গানে পার্থ সেনগুপ্ত সুর ভাল করেছিলেন, কিন্তু কথা কিছুই বোঝা গেল না। হিমাদ্ৰী 
ভট্টাচার্যের শব্দগ্রহণে প্রথম ভূমিকাপাঠ কানে তালা ধরায় (জানি না এই ভূমিকা মাইকে পড়া হয়েছে 
কিনা)। গানের সময় মঞ্চে সংলাপ না থাকলেও মৃদুস্বরে বাজে। প্রয়োজনীয় রেকর্ড থেকে সঙ্গীত 
সংকলিত, fey বিক্ষুব্ধ ফ্রান্স বা আগুনের দৃশ্যে শব্দের কোন ভূমিকা নেই; ভূমিকা না থাকলেও ক্ষতি ছিল 
না যদি সামগ্রিক অভিনয় জোরালো হয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার 
অক্লান্ত পরিশ্রমে, অসীম আন্তরিকতায়, অপরিমিত উপচারে প্রতিমাকে সাজিয়েছেন_ শুধু চক্ষুদানটি 
অসম্পূৰ্ণ সেই দায় নির্দেশক পুরোহিত "অনল গুপ্তের | l 
দেবাশিস দাশগুপ্ত 


The Statesman O September 10, 1979 


Improving Brecht is the great mission of Bengali theatre today. The naive Teuton 
respectfully described his audience as mature, rational people. Anal Gupta of Calcutta 
Group Theatre knows better and undoes the tight fabric of The Trial of Joan of Arc at 
Rouen. 1431, in the interest of the masses. With demagogic harangues sewn into a 
dialectical reconstruction of Mediaeval history, Saint Joaner Bichar at the Academy of 
Fine Arts on Saturday looks like a patchwork quilt. It fails to satisfy even at the level 
of commercial entertainment. | 

Not much can be expected of a director who allows ''Joan"" to be pronounced as 
two syllables. But how Mr. Gupta came to overlook the absence of the word *''saint"" 
in the original title passes under standing. In adapting Anna Seghers' radio play of the 
same name for the Berliner Ensemble production in 1952, Brecht and his collaborator, 
Benne Besson. set themselves two tasks : demythologization of the Maid by idenufying 
her mysterious voices as those of the people, and visualization of her power base in 
terms of individuals rather than a faceless mob. Since Mr. Gupta’s crowd scenes are 
a jumble of incoherent movement, her death never transcends the narrow politics of 
religion. He confuses the issues still further by devising a chorus out of Dr. Dufour and 
Blanche the Loose Woman, who make fatuous comments on patriotism and oppression. 

The English soldiers need to rape an apple-seller—to express their sense of 
insecurity. Except for occasional shouts, they are quite friendly with the French in the 
execution scene. Poor Brecht wanted the crowd to be held off by a rope and the soldiers 
to feel threatened whenever they turn thir backs and necks. Instead of a child asking 
“Its daylight. Why has that man got a torch’’ or Blanche's soft Now” seconds 
before the burning starts, the viewer has to put up with hysterics flickeringly lit by 
Tapas Sen. Although the trial scenes somehow survive Mr. Gupta's bludgeoning, they 
are not free from mindless caricature of the clergy. Neither is there any hint of the fight 
among the clergy for the honour of being the one to win the battle against Joan. The 
crucial seventh scene, in which she wonders '*why the people are so gay" and thinks 
of herself as isolated, a major reason for her temporary recantation, has been omitted. 
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An incredibly chaotic tableau of Joan with a flag cheered by her followers replaces 
Brecht's profound conclusion (Grandfather Breuil : She led France; Jacques Legrain : 
Yes, but France led her as well). 

Had Mr. Gupta cared to project slides of Brecht's historical note to each scene. 
Monu Dutt could have been spared the trouble of building an elaborate two-tiwer set. 
The acting agressively upholds the Shahjahan tradition. Kajal Chaudhury's Joan and 
Dibya Bhattacharya's Bishop Cauchon of Beauvais are the two disciplined performences. 

Our Drama Critic 


অমৃত O ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 


সেন্ট জোয়ানের বিচার 

ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা, “সেন্ট জোয়ানের বিচার’ এমনি একটি নাটক যা দর্শককে 
নাট্য-সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। নাটকের এখানে-ওখানে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছড়িয়ে থাকা 
সত্বেও মানতে হয় ব্ৰেখটের এই অল্প পরিচিত নাটকটি ক্যালকাটা st থিয়েটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রযোজনা | এ নাটকে ব্ৰেখটের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তার মতে জোয়ান দেবীও ছিল না, ভাইনীও নয়। একটি 
সরল প্রাম্য কিশোরী | ঈশ্বরের নির্দেশে নয়, নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ শুনে সে তার দেশের শত্ৰুর বিৰুদ্ধে 
অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। যতক্ষণ সে মানুষের কাছাকাছি ছিল ততক্ষণ সে কোন ভুল করেনি, কিন্তু মানুষের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই দুর্বল হয়ে পড়ত। অর্থাৎ পুরোপুরি একটি মানুষ বলেই তার মধ্যে দ্বন্দ 
ছিল, দ্বন্দ ছিল গির্জার পুরোহিতদের অনেকের মধ্যেই যারা তার বিচার করেছিল । ব্রেখট তাদের মধ্যে 
ভিলেনের চরিত্র আরোপ করেন নি। ভুল-ভ্ৰাস্তি, লোভ, ভয় আর কাপুরুষতা এসব নিয়েই এক একটি 


মানুষ | 

নাটকের ভিতর দিয়ে ব্ৰেখ্‌টের এই বক্তব্যটি মোটামুটিভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন ক্যালকাটা গ্রুপ 
থিয়েটারের পরিচালক অনল গুপ্ত। তাকে সাধমত সাহায্য করেছেন জোয়ান-এর ভূমিকায় কাজল চৌধুরী 
ও বিশপ কস-এর ভূমিকায় দিব্য ভট্টাচার্য । সংলাপ নির্ভর জোয়ানের চরিত্রটিতে কাজল চৌধুরী নানা 
অভিব্যক্তি আনার চেষ্টা করেছেন। একটি বারবণিতার চরিত্রে ইন্দ্রাণী লাহিড়ীকে মানিয়েছে ভাল, কিন্তু 
চরিত্রটির মধ্যে তার আরো ব্যাপ্তি আনা দরকার । ঘটনা বর্জিত এই দুরুহ নাটকটি দাড়িয়ে আছে অভিনয়ের 
ওপর। বিচার ও বাজার-_ এই দুটো দৃশ্যেই অনেকের অভিনয় নুর্বল। বাবু অর্থাৎ একজন ভদ্রবেশীর 
ভূমিকায় অপূর্ব মিত্র, ফলওয়ালীর ভূমিকায় নন্দিতা বসু, সূত্রধর ও ভাক্তার দ্যফ্‌-র চরিত্রে দেবাঞ্জন সুর 
একজন নির্বোধ যাজকের ভূমিকায় শেষাদ্ৰী মুখোপাধ্যায়, পুরোহিত ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের 
ভূমিকায় প্রবীর পাল, বুণু চৌধুরী, শ্যামল দাস ও অসীম দত্তের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হলেও CMSA নয়। 

মনু দত্তের বিশাল মঞ্চ-স্থাপত্য প্রমাণ করে যে কলকাতার নাটকের দলগুলো নাটকের প্ৰয়োজনে 
সবরকম দুরূহ কাজ করতে ATS সঙ্গীত, পোশাক ও শক্তি সেনের রুপসজ্জা এ নাটকের সম্পদ। 
আলোকসম্পাত আরো GAS হওয়া দরকার | 
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সেন্ট জোয়ানের বিচার 
আমাদের বাংলা মঞ্চে জার্মান নাট্যকার বেৰ্টোল্ট ব্রেখ্ট-এর প্ৰবেশ খুব বেশীদিন নয়, কিন্তু সাম্প্রতিককালে 
বিভিন্ন নাট্যদল তাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। সম্ভবত আমাদের পটভূমিকায় জার্মান 
নাটকগুলির অবতরণ ঘটিয়ে সেগুলির নববুপায়ণ করেছেন বলেই আমাদের ভাল লেগেছে। 

fey তার ক্লাসিক ‘গ্রতিহাসিক পটভূমিকা'র নাটিকগুলির বাংলা বুপাস্তরণ তো সম্ভব নয়, 
সেগুলিকে ঠিক সেই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে। জোয়ান অফ আর্কের ধৰ্মযুদ্ধ ও তার এতিহাসিক বিচার 
ব্রেখট-এর একটি সুপ্ৰসিদ্ধ নাটক। ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার বাংলা ভাবার মাধ্যমে সেই অবিস্মরণীয় 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলী মঞ্চস্থ করেছেন। l 
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গত ২৮ জুলাই আ্যাকাডেমি মঞ্চে ‘সেন্ট জোয়ানের বিচার” অভিনয় করলেন 2 প্রতিষ্ঠান অনল 
গুপ্তের নির্দেশনায় । বস্তুত এ ধরনের নাট্যাভিনয়ের প্রধান আকর্ষণ হওয়া উচিত মধ্যযুগের পরিবেশ TEA | 
প্রযোজনার প্রয়াসে প্রচণ্ড প্রস্তুতির প্ৰয়োজন পড়ে । কিন্তু সেইবুপ মঞ্চবিন্যাস ও পটসজ্ছ্দা ছিল না আলোচ্য 
প্রযোজনায়। ফলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সমগ্র অনুষ্ঠানটি কতকটা নিছক যাত্রার অভিনয়ে পর্যবসিত 
হয়েছে। | 
মধ্যযুগীয় বিদেশী পোশাকে নটনটীরা যতই স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের চেষ্টা করুন না কেন AATF ও 
সংলাপের কৃত্রিমতা অত্যন্ত শ্রকটিত হয়ে উঠছিল, বড়ই চোখে ও কানে লাগছিল | 

পৃথিবীর সমস্ত দেশের মূল মানবীয় সমস্যা ও সংঘাত তো অভিন্ন; প্রেম, ঘৃণা, অসূয়া, মমতা ব্যতীত 
মানবজীবনের কোন ঘটনাই সম্ভব নয় | আজকে ততটা স্পষ্ট না হলেও মধ্যযুগে এসবের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল 
ধর্মান্ধতা, ধর্মের অনুশাসন। শাসককুলের সঙ্গে যাজকদের অত্যাচার ছিল সাধারণ জনগণের নিত্যদিনের 
সহচর । ব্রেখটের নাটকের মূল বক্তব্য ছিল গভীর তাৎপর্যময়, সেই যুগের পরিবেশে ঘটমান ঘটনাবলীর 
মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা ও সর্বজনের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সাধারণ জনগণের অক্লান্ত প্রয়াসের ইঞ্চাত 
করেছেন। | 

প্রকৃতপক্ষে ‘জোয়ানের বিচার’ একটি বুপক নাট্য, জোয়ান বা তার ধর্মযুদ্ধ কোনক্রমেই এ যুগের 
অগ্রগণ্য বামপন্থী লেখকের উপজীব্য হতে পারে না, ব্রেখট এই সাজ্কেতিকতার মাধ্যমে সর্বকালের 
সর্বযুগের সর্বদেশের “প্রবলের উদ্ধত অন্যায়কে fqq করেছেন। 

বিচ্ছিন্নভাবে নটনটীদের অভিনয় তেমন কোন দাগ কাটতে না পারলেও সামগ্ৰিকভাবে গোষ্ঠী 
অভিনয় বেশ সুসমঞ্জস। জোয়ানের ভূমিকায় কাজল চৌধুরী আগাগোড়াই বীরাষ্গনার as পালন করতে 
সক্ষম হয়েছেন। দিব্য ভট্টাচার্যের বিশপ seta ভূমিকায় খলনায়কের কর্তব্যপালন প্রশংসনীয় । 

অপ্রধান ভূমিকাগুলির বাহুল্য ও তাদের পরিবেশ সৃঙ্জনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নাটকের গতিকে অনেকসময়ে 
মন্থর করে তুলেছে। তাদের মধ্যে ইন্দ্রাণী লাহিড়ীর দৈহিক Bret থাকলেও নায়িকাজনোচিত গুণ was 
আছে। 

সুপ্ৰসিদ্ধ ভ্ৰষ্টা তাপস সেন এই নাটকে আলোর কাজ করেছেন বলে বিজ্ঞপিত হলেও তার সৃষ্টি 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি । সুর সৃষ্টিতে পার্থ সেনগুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের যাজনসঙ্গীত 
নেপথ্যে আগাগোড়া বাজলে আরও খেন সুষ্ঠু পরিবেশ সৃজন হত বলে মনে হয়। | 

জয়দেব রায় 
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Recreating Joan 


The Calcutta Group Theatre’s Saint Joaner Bichaar illustrates Lion Feuchtwanger's 
mocking lines : ‘I use Old material to make a new play, then Put under the title The 
name of a dead writer who is extremely famous and quite unknown and before The 
name of the dead writer I put the little word 4১007, 

Director Anal Gupta obviously does not trust Brecht, and has to use Manu Dutta's 
double level spectacular setting and splashes of colour in the costumes not patterned 
at all and has to use two well dressed figures, standing downstage. as choric 
commentators. Brecht in his play (adapted from nna Seghers's radio play) chose to 
depend more on a crowd in a street-and-market place situation to react and respond to 
the Church and the State dealing with Joan of Domremy. The crowd in Gupta's 
production never becomes a crowd and remains all through a rather obvious device to 
press the relevance. The court scenes were more impressive especially thanks to the 
straight, determined delivery of Kajal Chaudhuri as Joan and Dibya Bhattacharya's 
stately and deliberately ineffective Cauchon. Kajal's costumes were too rich and heavy 
for the image of naivete that Joan cannot do without; they needed signs of wear and 
tear and use and may be even a little raggedness to bring in the suggestion of an army 
fighting under heavy odds an army that has been betrayed and has lost the battle for 
all practical purposes. When Joan appears for her trial she is not any longer a glamours 
fighting figure, but a victim being prepared for her doom. The cold fire in Kajal's 
delivery would have gathered more sustenance in contrast with her ragged attire. There 
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were moments in the court scenes where the contradictions between the judges surfaced 
in their clashes and interventions, but placed at an unusual distance and height, the 
scenes never quite lay bare the forces and trends that they represented. On the Bengali 
leftwing theatre, the revolution danced out to bad rhythm and worse from. He 
obviously dfd not dare to use the cold, critical bit of conversation that rounds off 
Brecht's play allowing enlightened commonsense to present history in its own terms. 

Director Gupta should remember that too much of colour and spectacle and show 
go against the grain of a play that stands on the facts of history and their significance. 
In a play like this Brecht’s subtitle giving the point of an episode should have been an 
essential part of the scheme rather than the subjective comments of the two thinblooded 
chorics. With Mamata Chatterjee lost to the non-professional theatre for the last few 
years for reasons not known, Kajal remains one of the last of that dwindling generation 
of actresses who speak with an ear for the muances of words and would not normally 
use words as excuses for flamboyant melodramatics on as dead objects only meant to 
be tossed and flung around in deliberate jugglery. It was a pleasure to hear her all 
though this play and that was one of the few pleasures of the production. 


Our Drama Critic 


SNS] O ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ 
ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটারের সেন্ট জোয়ানের বিচার 
বাঙালী ব্রেখট নয়, অর্থাৎ ব্রেখট-এর নাটকের রৃপাস্তর নয়, ভাষাত্তর করে গত সপ্তাহে আ্যাকাডেমি অব 
ফাইন আর্টস এ “সেন্ট জোয়ানের বিচার’ নাটকটি অভিনয় করলেন ক্যালকাটা গ্রুপ ধিয়েটার 1 এ উপলক্ষে 
তারা যে নির্দেশিকা বিলি করেছেন ভাতে তাঁরা একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছেন। তা হল, প্রখ্যাত 
কমিউনিস্ট নেত্রী ও লেখিকা আ্যানা সেগার্স-এর একটি বেতার নাটকের অনুপ্রেরণায় Gat তার নাটকটি 
লেখেন। বিচারের প্রহসন শেষে জোয়ানকে পুড়িয়ে মারার পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত এ তথাকথিত বিচারের 
ধারাবাহিক বিবরণী লাতিন ভাবায় নথিভুক্ত করে রাখা হয়। সেই বিবরণী এখনো পারীর চেম্বার অব 
ডেপুটিজ-এর সংগ্রহশালায় রয়েছে। আযানা সেগার্স-এর বেতার-নাটকের ভিত্তি এ নধি। ব্রেখট-এর নাটকটি 
প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫২-র MANI এনসেম্বল-এ। | 

বলা বাহুল্য সেগার্স ও ব্রেখট দুজনেই জোয়ানের কাহিনীকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন এবং তাতে পুরে 
দিয়েছিলেন শোষক ও শাসকের নিষ্ঠুর আতাতের বিরুদ্ধে মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামের চিরায়ত চৈতন্য। 
ক্যালকাটা গ্রুপ ধিয়েটার অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ব্রেখটিয় সুসমাচারকে বাঙালী দর্শকের সামনে উপস্থিত 
করেছেন। মানুষ কখনো কখনো পরাস্ত হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, পতাকা ছাড়ে না, আপোষ করে না। 
এই সত্য সেন্ট জোয়ানের বিচার" নাট্যাভিনয়ের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলার জন্য ক্যালকাটা গ্রুপ 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। 

. জোয়ান অব আর্ক কে বন্দী করে আনা হয়েছে ও তার সাজানো বিচার চলছে একদিকে, অন্যদিকে, 
ফ্রান্সের একটি সহরতলির বাজার-এলাকায় খুব সাধারণ নর-নারীর মধ্যে সেই বিচারের প্রতিকিয়া_ _মূলত 
এই দুটি ভাগে নাটকটিকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া হঠাৎ হঠাৎ কারাকক্ষের দৃশ্য এসেছে 
যেমন তেমনি মাঝে মাঝেই মঞ্চের দুপাশে দাড়ানো একটি পুরুষ ও নারীর কণ্ঠে ইতিহাস কথা বলে 
উঠেছে। 

সুদূর ১৪৩১ সালে জোয়ানের সেই বিচার এই নাটকে এমন MAPS, পেয়েছে, যা যে কোনো- 
পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আজও একাস্ত সত্য বলে মনে হয়। নাটকটি দেখতে দেখতে অনিবাৰ্যভাবে মনে 
পড়ে যায় জুলিয়াস ফুচিক, রোজেনবার্গ, রোজা লুক্সেম af থেকে শুরু করে Seen ডেভিসের কথা । 
এই শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের ধারাবাহিক কালচেতনাকে ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। 

বন্দিনী জোয়ানের ভূমিকায় কাজল চৌধুরীর অভিনয় খুবই বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে 
সাধারণ কৃষকের ঘরের সরল মেয়ে ও ফ্রান্সের মুক্তিদাত্রী__এই দুই রূপ তার অভিনয়ে উপযুক্ত আধার 
পেয়েছে। বিশপ কশোর ভূমিকায় চমতকার অভিনয় করেছেন দিব্য ভট্টাচার্য i বিশপের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের 
wa বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর দ্বিধা-বিভক্ত মানসিকতাকে নাটকে সত্য করে তুলেছে। এছাড়া না ফোতেন, 
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শাতিওঁ, নিকোলা মিদি ও বারবনিতার ভূমিকায় যথাকুমে প্রবীর পাল, রুনু চৌধুরী, প্রদীপ দাশগুপ্ত ও 
ইন্দ্রাণী লাহিড়ী সু-অভিনয় করেছেন। তবে, ভাষ্যকার হিসেবে ইন্দ্রাণী মোটেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে 
পারেন নি। 

বিচার সভার পাশে বাজারের দৃশ্য ও সেখানকার জনতার অভিনয় খানিকটা অগোছালো ও 
নিৎ্প্রভও বটে ৷ স্রেফ দুটি রোগা যুবককে দিয়েই বা বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর কতোটা বোঝানো যায়? 
বাজারে আরো চার পাঁচটা নরনারী আমদানী করা কি সংগত ছিল না? ভদ্রলোক বা বাবু চরিত্রে অপূর্ব 
মিত্রের অস্বাভাবিক মুখভষ্চিগ ও দুর্বল অভিনয় নাটকটির সামগ্রিক উপস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। 

দু-এক জায়গায় ভালো হলেও তাপস সেন এই নাটকে আলোর কাজ খুব দায়সারা গোছের 
করেছেন। মঞ্চের দুটি ভরের দুই এলাকায় আলোর জোনাল এফেক্ট এত কাচা যে মনে হয় না, এ তাপস 
সেনের করা আলো । বিপরীতে আশ্চর্য নিষ্ঠা, ইতিহাস বোধ ও শিল্পচেতনায় দীপ্ত মনু দত্তের মঞ্চসজ্জা। 
তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শক্তি সেনের রূপসজ্জা বেশ ইতিহাসানুগ। কস্টুম প্লে'র খরচাপাতি বিস্তর | 
ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার এ-বিষয়ে কোনো কার্পণ্য করেন নি দেখে যেমন ভালো লাগল তেমনি একটু 
ভয়ও হল। এমনিতেই তো গ্রুপ থিয়েটারগুলির ডাইনে আনতে বায়ে কুলোয় A 


বারোমাস। জানুয়ারি ১৯৮০ 

সেন্ট জোয়ানের বিচার 

বের্টোল্ট ব্রেখটের ‘সেন্ট জোয়ানের বিচার" নিয়ে কলকাতার নাট্য আন্দোলনে “ক্যালকাটা গ্রুপ ধিয়েটার"- 
এর আবির্ভাব was তাদের ব্রেখট চর্চায় রাজনৈতিক প্রেরণার বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ে। UES 
ব্রেখটের এই বিশেষ নাটকটিকে নিজেদের প্রথম প্রযোজনার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা থেকে সে কথাই 
মনে হয়। আর নাট্যপ্রযোজনা বিষয়ে দলটির বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় । স্কুলজীবনে ইতিহাস বই-এর পাতা 
থেকেই ত জোয়ান অফ আর্ক আমাদের অবচেতনার সম্পী। ফ্রান্সের সেই গ্রামের নিষ্পাপ আর 
উদ্দীপনাকঠোর এক কিশোরী মেয়ে যেন কী ভাবে আমাদের মনের কোণে আগুনের বুপক হয়ে জেগে 
আছে। স্বভাবতই ফ্যাসিজমের দিনগুলির অভিজ্ঞতার সম্গে মিলিয়ে যখন ব্রেখট সেই মেয়েকে প্রতিরোধের 
প্রতীকে বুপায়িত করেন, তখন আবার সে রুপায়ণে অমোঘভাবে এসে যায় সমাজ-অর্থনীতির প্রসঙ্গ 
গল্পের সেই দৈবতাড়িত জোয়ান ব্রেখটের সৃষ্টিতে গরিব জনসাধারণের প্রতিনিধি । যে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর 
তাকে নিয়ন্ত্রিত করে তা আসলে জনতারই কণ্ঠ। 

নাটকে জোয়ান কাহিনীর যে অংশটি ৰূপায়িত হয়েছে তার সীমা জোয়ানের বন্দীত্ব ও বিচার। 
একদিকে পোপের প্রতিনিধি বিশপ ও তার ধর্মীয় পারিষদমণ্ডলীর সামনে জোয়ানের বিচার ও অন্যদিকে 
বাইরের রাজপথে ফ্রান্সের জনজীবনে তার শ্রতিকিয়া। একদিকে যেমন বিজয়ী ইংরাজপ্রভুকে খুশি করবার 
জন্য ধৰ্মীয় বিচারকদের নির্মম কুরতা, অন্য দিকে তেমনি অগণন গরিব মানুষের তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ, . 
জোয়ানের জন্য অপার মমতা । দুটি জগতের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও সব মিলিয়ে তৈরি হয় সেই 
পরিপ্রেক্ষিত যেখানে জোয়ানের অনুপ্রাণিত প্রতিবাদ এক সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্যে উন্নীত হয়ে যায়। 

পর্দা সরলে প্রথমেই লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে JOA একটি দলের পক্ষে বেশ ব্যয়সাধ্য এক 
দৃশ্যপট | মঞ্চকে সামনে পেছনে আধাআধি করে এ উইং থেকে ও উইং পর্যস্ত এক বিরাট উচু sy: 
তার ওপরেই বিচারসভা। আর মঞ্চের মাঝখানে স্বাভাবিক Cav রচনা করেছে একটি উন্মুক্ত স্থান যার 
একদিকে পানশালা। পানশালার সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভিড় করে থাকে দালাল ধরনের লোক, 
ভিমওয়ালী, ফলওয়ালী, কৃষক, বেশ্যা, কিশোর, বিশিষ্ট ভদ্রলোক- যেন ফ্রান্সের সমগ্র জনসাধারণের 
একটা ছবি ধরে দেয় তাদের মনোভাব মেজাজ রুচি ও আবেগের | 

বস্তুত মঞ্চস্থাপত্যে মনু দত্তের সাফল্য ও মুনশীয়ানা, প্রযোজনাটির অন্যতম ভিত্তি। 

এ মঞ্চ পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়েই নাটকটি অভিনীত হয় তিনটি ধাপে। একদম পেছনে প্র্যাটফর্মের 
ওপর বিচার সভা । সেখানে উপস্থিত ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির সামনে বিশপ seh ও নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
প্রতিনিধি হিসেবে আসা মানুষজন জোয়ানকে জেরা করেন, উত্যক্ত করেন, নিজেরা তর্ক করেন এবং 
সেখানে উপস্থিত ইংরেজ রাজপুরুষকে খুশি করতে চান। নীচে মঞ্চের মাঝখানে তারই প্রতিকিয়া দেখি 
বারি ররর ররর রতি ৬৯৬০5 
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€ 
ও একজন মহিলা মঞ্চের একদম সামনে দুদিকে দুই কোণায় নাটকের সুত্রধার হয়ে গিয়ে তৃতীয় আর একটি 
ধাপ রচনা করেন। 

কিন্তু মুশকিল থেকে যায় একটা । আনা সেগার্সের বেতার-নাটকের অনুপ্রেরণায় লেখা ব্রেখটের এ 
নাটকটি "বার্লিনার আঁসেম্বল'-এর প্রযোজনায় ঠিক কেমন দীডিয়েছিল জানি না কিন্তু আমাদের আলোচ্য 
নাটকের আদলটি দেখলে এ কথা মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, এটিও মূলত রেডিও-নাটক হিসেবেই 
পরিকলিত। কারণ, রেডিও-নাটকে কথা দিয়েই পৌছতে হয়, অন্য দিকে মঞ্চনাটকে দৃশ্যেরও দাবি থাকে 
অনেক। আর সে দৃশ্য রচিত হয় জীবন্ত মানুষের সঙ্জীবতায়। এ নাটকে কথা যেন বড় বেশি। কথাগুলো 
মানবিক মুভমেণ্টের সঙ্গে ততখানি Gees নয় যার গুণে কথা হয়ে ওঠে জীবন, WW] ফলে অনেক 
বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এ প্রযোজনা দর্শকের কাছে কিছুটা জবড়জং লাগবার আশশ্কা আছে। 

অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে লড়তে পরিচালকের সহায় যেমন মনু দত্তর সুন্দর মঞ্চ স্থাপত্য তেমনি তাপস 
সেনের আলোর মায়া । বিশেষত দৃশ্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে যে দর্শক পৌঁছে যেতে পারে অপরিচিত দূর 
সাগরপারের দেশে তা সম্ভব হয়ে ওঠে তারই জন্য। আলোর মোচড়ে মোচড়ে মঞ্চে ফুটে ওঠে দৃশ্যের 
উপযুক্ত মুড-_কখনো বিচারসভার টেনশন, কখনো বাইরের আটপৌরে জীবনের খেলা, আবার কখনো 
নির্জন সেলের গা-ছমছম-করা আলো-অন্ধকার | 

সেকালের পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে বৃপসজ্জাকার শক্তি সেনের কৃতিত্বও কম না-- 
যদিও কখনো কখনো বাটা কোম্পানির জুতো হয়ত তার অসহায় অবস্থার কথাই বলেছে তবু জোয়ান বা 
বিশপ বাণ্ধৰ্মীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী কিংবা স্পর্ধিত জনসাধারণের রুপসজ্জা নির্মাণে তার পরিশ্রম ও নিষ্ঠা 
ভালো লাগে। তবে সম্ভবত সিঁথির সিঁদুর তাকে কখনো বিব্রত করেছে। 

অভিনেতা অভিনেত্রীদের সমর্থ সহযোগিতাও পরিচালক পেয়েছেন। বিশেষত জোয়ানের ভূমিকায় 
কাজল চৌধুরী । কলকাতায় তিনি অভিনেত্রী হিসেবে অপরিচিত নন। বয়সের ব্যবধান পেরিয়ে তিনি 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কিশোরী জোয়ানকে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে! weer আর লড়িয়ে দীপ্তিতে তার 
রুপায়ণ যেন চরিত্রটিকে অনেকটাই জীবস্ত করে তুলেছে। ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সামনে তার অনমনীয়তার 
ভঙ্গি, আত্মসমর্পণের মুহূর্তে তার অসহায়তা শেষ রায় গ্রহণের সামনে তার দৃপ্ত তেজ দর্শকদের মাঝে 
মাঝেই নাড়া দিয়ে যায়। 

এই প্রসঙ্গে একটি আপত্তি জানিয়ে রাখা সম্ভবত অনুচিত হবে না। জোয়ানের ভূমিকায় অভিনয়ের 
প্রসঙ্গে ত সেই বিশ্ববিখ্যাত নির্বাক ছবিটির স্মৃতিই ঝকমক করে উঠে। তার সঙ্গে তুলনা এখানে অনেকটা 
অপ্রাসঙ্গিক নিশ্চয়। কিন্তু তবু সেই রূপায়িত যন্ত্রণার কোনো রেশ কি এখানেও প্রত্যাশিত নয়। অন্তত 
মঞ্চায়িত নাটকটিও few সে যন্ত্রণার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। জোয়ান ত এম্বরিক আবেগেই লড়াই 
করছে, যদিও ব্রেখটের বিচারে তা আসলে জনতারই aes আবেগ। অথচ কাজল চৌধুরীর qtu 
জোয়ানের THN অনেকটা GAS থেকে যায়। ঠাট্টা করে কেউ কেউ এ কথা ভেবে ফেলতে পারেন যে, 
মার্কসবাদী গেরিলা মেয়েটি মাঝে মাঝে অমন অলৌকিক কণ্ঠস্বরের কথা বলছে কেন। প্রায় একই ধরনের 
আর-একটি চরিত্রে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ের কথা মনে পড়ে । আস্তিগোনে চরিত্রে তিনি যে প্রাসষ্গিকতা 
নিয়ে আসতে পারতেন, আজকের প্রতিবাদের ভাষাকে রুপায়িত করেও প্রাচীন একজন গ্রীক রাজকন্যা 
হিসাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হত না। ফলে চরিত্রটি খুব সত্য হয়ে উঠে দর্শকদের আলোড়িত করত। 
VIIA আলোড়ন থেকে সেন্ট জোয়ানের বিচার নাটকে যে দর্শকেরা কিছুটা বঞ্চিত হন তা সম্ভবত কাজল 
চৌধুরীর বৃপায়ণে অনাবশ্যকভাবে অতিরিক্ত আধুনিক বিপ্রবীয়ানা আরোপে। তা ছাড়া কোথাও কোথাও 
তিনি সংলাপ উচ্চারণে এত ক্ষিপ্ৰ যে প্রয়োজনীয় ছেদকেও উপেক্ষা করেছেন। ফলে তা কিছু শুতিকটু হয়ে 

| | 

ভালো লাগে বিশপ seta ভূমিকায় দিব্য ভট্টাচার্যকে। উচ্চ পদাধিকারীর মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিত্ব, 
ভার বুপায়ণে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ইংরেজ রাজপুরুষের আদেশ পুরোপুরি না মেনে বরং জোয়ানের 
কাছ থেকে স্বীকারোক্তি করে নিয়ে তাকে মুক্তি দেবার কৌশলে তার মানবিক ভঙ্গি খুব অস্পষ্টভাবে 
হলেও ইতিহাসে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ইঞ্গাত করে। 

অবশ্য আর খুব কম চরিত্রেরই ব্যক্তিক অভিনয়ের তেমন সুযোগ আছে। সূত্রধার হিসেবে যে দুজন 
কথা বলেন তারা ছাড়া । দুজনের অভিনয়ই সপ্রতিভ, স্পষ্ট, উজ্জ্বল। ey কোথায় যেন নি ্প্রাণ। বিশেষত 
মঞ্চের দুপাশে দাড়িয়ে তারা যখন সৃত্রধারের অভিনয় করেন তখন তারা যেন কেবল পার্টটাই বলেন। 
বলাটা যথেষ্ট সজীব হয়ে ওঠে না। বারবনিতার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী লাহিড়ীর অভিনয় বেশ মনে রাখবার 
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ডাঃ দুফুর ভূমিকায় সুদর্শন দেবাঞ্জন সুর যদি চরিত্র ও তার কথাগুলোর আরো গভীরে ঢুকতে পারতেন 
তবে সম্ভবত দর্শকদের তা আরো টানত। 

দলগত অভিনয়ের মান সাধারণভাবে ভালো । প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীরা সপ্রতিভ এবং 
স্বচ্ছন্দ। তাদের উচ্চারণ এবং স্বরক্ষেপও প্রশংসনীয়। তবু দলগত অভিনয়ে হার্মনির অভাব মাঝে মাঝে 
বিচারদৃশ্যকে অতিরিক্ত কোলাহলমুখর করে তুলে সার্থক আবেদন ব্যাহত করে। বিশেষত যেখানে ধৰ্মীয় 
প্রতিনিধিমগ্ডলী জ্োয়ানকে ঘিরে ধরে তাকে স্বীকারোক্তিপত্রে সই করাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন 
তখন তাদের সম্মিলিত চিৎকার এত সরব হয়ে ওঠে যে, তাতে তাদের উৎকণ্ঠাটাই চাপা পড়ে যায়। 

সংগীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলত পাশ্চাত্য সংগীতের ওপরই নির্ভর করা হয়েছে স্বভাবতই | আবহ্‌- 
সংগীতের প্রয়োগ আরো প্রাসঙ্গিক ও সুন্দর হওয়ার সুযোগ ছিল। একটি গানকে নাটকের ক্ষেত্রে খুব 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ব্যবহার করা হয়েছে। শহরের খোলা জায়গায়, পানশালার সামনে মানুষের জমায়েতে 
একটিমাত্র গান খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের ছন্দকে প্রকাশ করতে চেয়ে নাটকের পৰিপ্রেক্ষিতটিকে যেন 
অজান্তেই বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা । শেষে একটি ব্যালের পরিকল্পনা নাটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা আনতে. 
চেয়েছে। ANS বসুর দায়িত্বে এ অংশটি সুন্দর । মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম নেটের পর্দা, ওপাশে উচু প্র্যাটফর্মের 
ওপর যেন আমাদের স্মৃতির ওপারে জোয়ান কাধে পতাকা নিয়ে প্রতিবাদের এক স্থায়ী রূপক ব্রচনা 
করেন। আর, এপাশে, মঞ্চের স্বাভাবিক তলে নৃত্যপর শোষিত মানুষের সংগ্রামী শপথের ছন্দ। সেন্ট 
জোয়ান যেন শ্রেণী সংশ্রামেরই স্থায়ী প্রেরণা । 

হল থেকে বেরিয়ে কারো আর এ বিষয়ে কোনোই সংশয় থাকে না যে “ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার’ 
উচ্চাভিলাবী দল। প্রথম প্রযোজনাতে যে তারা হতাশ করেন না, অধিকাংশ নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
নিয়েই যে তারা একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে যান তাতে আশা হয় যে, পরবর্তী প্রযোজনাগুলোতে আমরা 
তাদের মধ্যে কলকাতার নাট্য-আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সহযোগী পেয়ে যাব। এ কৃতিত্বের অনেকটা 
নিশ্চয় নিৰ্দেশক অনল গুপ্তের প্রাপ্য। তবে ভবিব্যতের পরীক্ষা যে আরো কঠিন তা নিশ্চয় তিনিও মানেন। 


শুভ বসু 


Frontier O February 16, 1980 
Trial of St. Joan 


Calcutta Group Theatre under the direction of Anal Gupta has staged St. Joaner Bichar. 
The play was adapted by Anal Gupta from Brecht's Trial of St. Joan which in turn was 
based on a radio play of the same name by Anna Segers. Not having read the original 
Brechtian play I am in no position to make any comparative statements. However, as 
a play dealing with a familiar historical incident and giving it a progressive twist, it 
succeeds remarkably well in bringing out the cant and hypocrisy that the Establishment 
is prone to and the tremendous courage and devotion to a cause displayed by a woman 
of heroic proportions. Throughout the play the accent was on what the common people 
can achieve by uniting against a rank exploitative society and everywhere there was the 
open conflict between the oppressed and the oppressors. In fact, St. Jozn's vision was 
less an act of divine intervention than an embodiment of the popular will. Time and 
again we were told that patriotism was an offence, frowned upon by the Establishment. 
The taped introduction to the play was unfortunately marred by a certain blurring of 
sound. 

The two-tiered stage set was elaborate but seemed too cluttered. for the Sisir 
Mancha stage. The commoners occupied the lower stage while the religious gentry and 
their hangers-on the upper stage. This arrangement lent a very satisfying fullness to the 
play. The music was eminently appropriate and very moving, except for an indistinct 
song in one of the sequences where Joan crouches with a flag. St. Joaner Bichar does 
not rely on action so much as it does on speech which stems from the fact that it was 
originally a radio play. In the crowd scenes where the voice of the people is heard in 
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its various tones, the acting was often weak and the characters were inclined to bump 





into each other and trip each other up in a disorganised fashion. This was specially ৰ 
noticeable in the last mime where a popular uprising was shown—in fact, this scene d 
could perhaps have been dispensed with. €- 

The religious heads with the exception of Bishop Cochon also need a little more | 
spit and polish in their performance. Kajal chowdhury as St. Joan was truly super in ica 


her radiant self-confidence. The courage of her decply felt conviction emanating from 

the vision was transmitted to thc audience by Kajal's convincing performance. Not for ৰ 

a moment did thc tragic overtones of the farcical trial numb our instincts. The play was 

spectacular and visually satisfying. i 
| 


A Drama critic 
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Schweik in the Second World War অবলম্বনে 
রচনাবগল ১৯৪২-১৯৪৩; প্রথম অভিনয় : ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৭ 


থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা : শোয়াইক গেল যুদ্ধে 
অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায় । পরিচালনা : বিভাস চকুবর্তী 
প্রথম অভিনয় : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ 


সংস্কৃতি পরিষদ প্রযোজনা : শোয়াইকের ভারত দশন 
অনুবাদ : জয় বসু। প্রথম অভিনয় : ১৯৮৭ 
অন্য থিয়েটার প্রযোজনা : শোয়াইক গেলে যুদ্ধে 
অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : বিভাস চকবর্তী 
প্ৰথম অভিনয় : ২২ মে ১৯৯১ 
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থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা : শোয়াইক গেল যুদ্ধে 
যুগান্তর O সোমবার ২ নভেম্বর, ১৯৮১ | 


শোয়াইক গেল যুদ্ধে 
থিয়েটার ওয়ার্কশপ দলের নতুন মূল্যবান প্রযোজনা 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে" মূল নাট্যকার বার্টোল্ট ব্ৰেশ্‌ট। 
অনুবাদক__অশোক মুখোপাধ্যায়। 

জার্মানিতে হিটলারের একনায়কতস্ত্ব প্রতিষ্ঠা, সারাটা ইউরোপ দাপিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিশ্বজয়ের 
অলীক স্বপ্রদেখা, চেকোশ্নোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে ডিঙিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া অভিযান এ-সবই বাস্তব 
সত্য | শোয়াইক নাটকে ব্রেশ্ট মধ্য চল্লিশ দশকের এঁ সময়টাকে ‘যেমন ছোট ছোট তুলির টানে তুলে ধরেছেন, 
তেমনি শোয়াইক নামে একজন সাধারণ অথচ বাকচতুর, রসিক, সূক্ষ্ম রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মাধ্যমে 
হিটলারের পতনও দেখিয়েছেন। 

থিয়েটার ওয়ার্কশপ মূল নাটকটিকে আক্ষরিকতাবেই, অনুসরণ করেছে। কুত্রাপি বিচ্যুত হয়নি। ফলে 
বিশ্বস্ত থাকার দরুন নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী যেমন প্রশংসিত হবেন তেমনি নাটকটিতে অতিরিক্ত কোন মাত্রা 
যোগ না করায় সমালোচিত হবেন। 

চেকোশ্রোভাকিয়ার বুকে বসে নাৎসী বাহিনীর অমানবিক অত্যাচার, রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া, 
সাধারণ মানুষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত অসহনীয় করে তোলা ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক পরিস্থিতি একেবারে অমিল বলা যাবে না, কিন্তু মিলটাও খুব ক্ষীণ। আসলে স্থান-কাল-চরিত্র- 
পরিবেশের ফারাকটা এত বেশি যে, সামঞ্জস্য খুজে পাওয়া একটু বেশিই কল্পনাশক্তির দাবী করে । আসলে 
দরকার ছিল ব্রেশটের নাটকটিকে বাংলার মাটিতে নতুন করে রোপণ করা । অবশ্য এই “শোয়াইক' নাটকটিকে 
অক্ষত রেখে সেই পরিবর্তন পরিমার্জন অসম্ভব ছিল। বিদেশী নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, চাই বিদেশী 
নাটকের অনুপ্রেরণায় নতুন চরিত্রের বাংলা নাটক থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই অনুরোধটা মনে রাখবেন আশা 
করি। 





অবশ্য সুঠাম বাধুনি, প্রযোজনার বৈভব ও সৌন্দৰ্য্য তাৎক্ষণিক কোন প্রতিকিয়া করে না দর্শকদের মনে। 

বঁটা পরবর্তী চিন্তার ফল। নিয়েশক বিভাস চকবতী মিসেস কোপেচকার সরাইখানার ঘরোয়া পরিবেশ থেকে 
নাৎসী সামরিক অফিসার বুলিসীরের ঘর, বরফ আচ্ছাদিত রাশিয়ার পাহাড়ি পথ- _সব জায় গাগুলোকেই (মঞ্চ 
up 

পরিকল্পনাও সুন্দর। আলো-ছায়ার আলো : তাপস সেন) ব্যবহার ও শিল্পীদের ধীরগতিতে অঙ্গসঞ্চালন 
একধরনের শ্লোমোশনের বাঞ্ছিত এফেকট এনেছে। দেবাশিস দাশগুপ্তের আবহ পরিবেশ ও সময়ানুগ অথচ 


গানগুলির সুরে তেমন বৈচিত্র্য নেই। পাঁচালী, গণসঙ্গীত ও আধুনিক গানের ভাঙ্গা সুরের ব্যবহারেও নতুনত্ব 


কিছু আনা দরকার 

অভিনয় প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষ শোয়াইকের ভূমিকায় বিভাসবাবু একেবারে অন্য ধারায় অভিনয় 
করেছেন। সময় ও স্থান পেরিয়ে তিনিই একমাত্র আমাদের একটি প্রতিবেশী চরিত্র হতে পেরেছেন। বুলিষ্গার 
পাদ্রী হিটলারের তিনটি চরিত্রেই অভিনয় করেছেন, অশোক মুখোপাধ্যায় । ব্রেশ্টের রীতি অনুযায়ী (অর্থাৎ 
অভিনয় করাটাও দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া) তার কাজ অবশ্যই প্রশসংসনীয়। মিসেস কোপেচকার ভূমিকার 
স্বাতীলেখা চ্যাটার্জি চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব, প্রশাজকার প্রতি তার নীরব প্রেম প্রকাশে ও প্রতিবাদী মনোভাব 
সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। অপরাপর চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত। কয়েকটি নাম__ আশিস মুখার্জি, বাসু দাশগুপ্ত, 
রাম মুখার্জি, সনৎ চন্দ্র। 


শিল্প ও সংস্কৃতি 0 ২৪ অক্টোবর--১০ নভেম্বর ১৯৮১ 

কলকাতার নাটক শোয়াইক গেল যুদ্ধে একটি অনবদ্য প্রযোজনা 

থিয়েটার ওয়ারকশপের নবতম নাটক “শোয়াহিক গেল que (Schweik in Zweiten weltkrieg) | ১৯৪১7 
88 এর মধ্যে ব্রেখট লিখিত নাটকটি সর্ব প্রথম মঞ্চস্থ হয় পোলিশ ভাষায় ওয়ারশতে ১৯৫৭ সালের ১৭ই 
জানুয়ারী। অতঃপর মূল জার্মান ভাবায় GENT ১৯৫৮ এর মার্চ মাসে। আর বঙ্গানুবাদে নাটকটি কলকাতায় 
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As 


মঞ্চস্থ হলো ট্যাংক জার জনা হার হা কিন্তু দাভিক 
হিটলারের চেকোক্সোভাকিয়া বিজয়. রাশিয়ায় যুদ্ধাভিযান অতঃপর পশ্চাদ-অপসরণ ইতিহাস সমর্থিত জ্বলস্ত 
ঘটনা। 


গত কয়েক বছরে কলকাতা শহরের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে ব্রেখটের নাটকের অনেকগুলো প্রযোজনা হয়েছে। 
তার মধ্যে অশোক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ 'শোয়াইক ইন দি সেক্লেণ্ড ওয়ার্লভ outa’ নিঃসন্দেহে অসাধারণ 
অনুবাদ । ব্রেখটের নাটক নিয়ে অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। সেটা এই 
মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। শুধু বলবো ব্রেখটের নাটক মঞ্চস্থ করার যে রীতি পশ্চিমে এবং প্রাচ্য 
চলছে সেই রীতির মধ্যে হয়ত সঠিক মীতিটিকেই নিপুণভাবে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকে । নাটক শুরু 
হয় চ্যালিস অর্থাৎ একটি “বার'-এ। মালিক একজন মহিলা নাম মিসেস্‌ কোপাচকা। 


১৯৪২ সালে AMA শহরে এই চ্যালিস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্ৰাগ্‌ তখন কাপছে। ইউরোপের অন্যান্য 
দেশগুলো তখন ধ্বংসের মুখোমুখি দাড়িয়ে । হিটলার তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আকুমণ করেছিলেন রাশিয়া | 
স্টালিনপ্রাদে ভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সামাজতাস্ত্বিক রাশিয়া ও ফ্যাসিবাদী জার্মানী । নাৎসীদের বিরুদ্ধে আজ্ঞ 
পর্যন্ত সমাজতভ্ভুই জিতেছিল সেটা সবার জানা। কিন্তু ১৯৪২-এ এই প্রাগ্‌ শহরে দাড়িয়ে তো ভবিষ্যত সেইভাবে 
দেখা সম্ভব ছিল লা। এটা মনে করা কখনই উচিত হবে না যে, ফ্যাসিবাদী অর্থাৎ নাৎসী জার্মানীর ক্ষমতা কোনও 
অংশে কারুর থেকে বিন্দুমাত্র কম শুধু মানুবের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের কথাটুকু বাদ দিলে । নাটকের 
পটভূমিকাটিও এইভাবে তৈরি। নাটকের শুরু হয় একটি “বার'-এ কয়েকটি মানুষ মদ্য পান করছে, একটি শ্রমিক 
যে ক্ষুধার্ত, একটি প্রেমিক যে Sans, আর সব সাধারণ মানুষের প্রতীক শোয়াইক তার এলোমেলো কথাবার্তায় 
' নিজেকে পরিচিত করছে আমাদের কাছে। নাটকের SG সংঘাত শুরু হয় দু'পাউশু মাংস অথবা প্রেম অথবা যুদ্ধে 
যাওয়া অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তির সঙ্গে দেশপ্রেমের লড়াইয়ে। ব্রেখট কখনই বলেন না যে আমাদের মধ্যে কোন 
অতিমানুষ বাস করে। আমরা সাধারণ মানুষ। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়েই মানুব ৷ দেশপ্রেমের জ্বলজুলে বাণী আমাদের 
উদ্বুদ্ধ করতে পারে না যদি না এইস্গে ক্ষুধার নিতান্ত প্রয়োজনটুকুকে মেটানো যায়। ব্রেখ্ট শোয়াইকের মুখ 
দিয়ে যে কথাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেন সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো কিন্তু প্রত্যেকটির শব্দ 
চয়ন অসাধারণ। এখানে এসে দীড়িয়ে বলি, শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ অনুবাদই, অনুসরণ নয়, 
অনুসরণে গল্প জমতে পারে, নাটকও জমতে পারে কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মেটে না। 


মুখোমুখি । বড় SES লাগছিল। এই জীদরেল মিলিটারী অফিসারও শোয়াইকের সাধারণ বাকচাতুর্ষের শিকার 
হয়ে গেলেন। একটা কুকুর-_একটা মানুষরূপী কুকুরকে কিভাবে লোভের দড়ি পরিয়ে টেনে এনে লোকের 
সামনে তুলে ধরতে পারে সেটা দেখে আসলে অভিনয়) বিস্ময়ে অভিভূত হতে xui কি অসাধারণ অভিনয় 
করলেন বিভাস SFA | নাটক এগোতে থাকে। শোয়াইক সত্যি সত্যিই শেষ পর্যস্ত যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ 
হয়। হিটলার হারেন। শোয়াইক অতি সাধারণ মানুষ অসাধারণভাবে জেতেন। হিটলারকে চারদিক থেকে ঘিরে 
ধরা হয়। শোয়াইক প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন | হিটলার ভাঙেন। হিটলার ভেঙে পড়েন। বিপুল আকার অশুভ 
শক্তি যে কিভাবে সাধারণ মানুষের পায়ের তলায় পড়ে যেতে বাধ্য হয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভরে ওতে, 
উন্মাদনা জাগে শরীরের BITS অণুতে। এ জায়গায় এসে অশোক মুখোপাধ্যায় এবং বিভাস 635! যে অনন্য 
সাধারণ একটি দৃশ্য তৈরি করলেন বাংলা নাটকে এ এক মহৎ যোগ। আমি মাঝে মাঝে একটু একটু করে যে 
দৃশ্যের কথা বললাম এটা কোন আলাদা বা প্রক্ষিপ্ত কোন ঘটনা নয়। সমগ্র নাটক জুড়ে যে দাপটে অভিনেতারা 
অভিনয় করলেন সেটা তাদের বিরাট গুণ নিঃসন্দেহে। ‘চাক ভাঙ্গা মধুর পর বিভাস হারিয়ে গেছলেন 
অভিনেতা হিসাবে, আবার ফিরে পেলাম শোয়াইকে। এই নাটকে তার হাঁটা চলা, কথা বলার ভঙ্গি, মাইম, গান 
গাওয়া সমস্ত মিলিয়ে এক মোহময়তার মধ্যে দর্শকদের ছুড়ে দিচ্ছিলেন ক্ষণে ক্ষণে । অশোক মুখোপাধ্যায় তিনটি 
চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্র তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ। যদি গলার WAC! ভালো করে না 
জানতাম তাহলে বোধকরি ভালো হোতো। পাত্রীর ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় চমকে দেবে। 
স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে উজ্জ্ৰলতার ছাপ রেখেছিলেন। তবে তার গানের গলায় তেমন জোর 
নেই। নইলে অত সুন্দর শব্দের ব্যবহার করা গান কেমন যেন ওঁর গলায় জোরের অভাবে নষ্ট হয়ে গেলো। 
একথাটা আরও প্রকট হোলো 'বেরো শালা কালো মূলো' গান গাইবার সময় । এই গান শুনতে শুনতে মনে 
হচ্ছিলো দৰ্শকরাও বুঝি মিঃ ব্রেশটনাইডারকে বার করে দেবে। স্বাতীর অভিনয়ে ব্যক্তিত্বেরও অভাব ছিল শুধু 
হয়তো অভিনয়টা আরও খুলবে। 
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ক্ষুধার্ত শ্রমিকের ভূমিকায় (বালুন) আশিস মুখোপাধ্যায়-এর অভিনয়ে অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা 
গেল । মূলনাটকের শ্রমিক অবশ্য আরও বৃহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ তথাপি অশোক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ সুন্দর 
এবং এক্ষেত্রে সাবলীল । আলাদা করে বলবো না বলবো না বলেও কিছু না বলে পারছি না। | 

মিঃ ব্রেশটনাইডারে সনৎ চন্দ্র, রেলের গার্ড অজিত সরকার, প্রশাজকা, বাচ্চু দাশগুপ্ত দুরস্ত অভিনয় 
করেছেন, ঠিক হচ্ছে না হয়তো কয়েকটি নাট্য মুহূর্তের কথা না লেখার লোভ সামলাতে পারছি না, যেমন হাত 
ডাক্তার সেরোজ পাল), ঝটিকা অফিসার কমল মান্না ও শোয়াইক বিভাস চকুবতীর বিশেষ মুহূর্তগুলো স্টিল 
ছবিতে ধরে রাখার মতো মনে ছাপ ফেলে যাবে। প্রত্যেক চরিত্রই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিপুণ । প্রায় তিন ঘণ্টার এই নাটক 
দৃশ্য থেকে দৃশ্যে নয় চমক থেকে চমকে নিয়ে যাবে। নিপুণ আলোক পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে নাটকের সম্পদ | 
তবে মঞ্চ দু একটি দৃশ্যে আরও একটু পরিচ্ছন্ন থাকলে ভালো হতো বিশেষ করে দু এক জায়গা চ্যালিসের ওর 
বার থেকে নায়ক যখন অন্য দৃশ্যে যায় শুধু মাত্র বোতল নয় টেবলটাকেও সরিয়ে ফেললে দৃশ্যাস্তরের কনট্রাস্ট 
দর্শকের চোখে ভাল লাগত। যদিও সংগীত নাটকে বিশেষ উপাদান হিসেবে আছে তথাপি গানের সুর নিয়ে নয় 
একটা কথা বলবো। নাটকের মঞ্চে যন্ত্র বাজিয়েদের উপস্থিতি মাঝে মাঝে দর্শকের দৃষ্টিকে নাটক থেকে 
বাজিয়েদের দিকে নিয়ে যাবার যে চেষ্টা করছিল সেটা নাটককে EHS করছিল। একটা কথা বলি এ সময়টুকুকে 
কিন্তু সিগারেট খাওয়া ব্যক্তিটি বিরক্তিকর করে তুলছিলেন। ঘণ্টা ঘণ্টা ধুম পান বোধহয় চাৰ্চিল ও স্টালিনও 
বন্ধ রাখতে পারতেন, অন্ধকারে সিগারেট অন্য কিছুর প্রতীক কিনা জানি না। | 


সুন্দর নাটক, জোরালো নাটক । কেউ যদি হঠাৎ করে প্রশ্ন করেন এই নাটকের এখন প্রয়োজনীয়তা আছে 
কি? উত্তরে বলবো ১৯৪২ এবং ১৯৮১-তে মূল সময় একটু এগোয়নি যদিও অংকের হিসেবে উনচল্লিশটা বছর 
পেরিয়ে গেছে। এই নাটকের প্রয়োজন আছে। এই নাটক সময়োপযোগী | নাটক-পাগল দর্শক নাটকটি দেখে 


নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করবেন। 
অংশু শুর 


Cine Advance 0 November 13, 1981 
In the Round 


SCHWEIK GOES TO WAR. The production is a Brechtian play titled SCHWEIK IN 
ZWEITEN WELTKRIEG (which means in English Schweik in the Second World War). 
Asok Mukherji has rendered it into Bengali and named it SCHWEIK GELO JUDDHE. 
Written during 1941-3 it was first produced at Teatr Dramatyczny in Warsaw on 
January 15 1957 by Luvik Rene during the Wolrd War II the dog-fancier Schweik 
wanders through Gestapo Headquarters the Voluntary Labour Service and a military 
prison. None is sure whether his idiocy is real or sham. His adventures with Bhillinger 
the SS man Brettschneider the Gestapo spy and Baloun the photographer and Mrs 
Kopecka the Flagon's landlady and Hitlar's recurrent concern about the Common 
Man's attitude enliven the play. Subsequently Schweik is sent off to Russia to join a 
‘Unit near Stalingrad. At the end one finds both Hitler and Schweik utterly lost. “But 
Schweik has lost himself accidentally on purpose.' Though the play is full of clashes 
surprises and apparent inconsistency one should not forget that sometimes Brecht's 
characters are caricatures which seek to dwarf not only the background but often the 
actual ideas. As a leading authority on Brecht remarks—"''Above all it allowed him 
(Brecht) to take over unblushingly the fantastic confused corrupt world of his early 
plays into the wiser and more purposeful theatre of his middle age. ‘My contradictory 
spirit’ he called it in an essay written two years before his death. ‘I suppress the 
instinct to slip in the word ‘youthful’ as J hope 1 still dispose of it in undiminished 
strength.’ : | | 

Bibhas Chakraborty who has directed this play acts Schweik a nondescript. He 
has a shy at singing which fits in well with his character. His performance at times 
reaches a new high. Swatilelha Chatterji's portrayal of Mrs Kopecka is quite impres- 
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sive. Asok Mukherji creditably plays Hitler and Bullinger. Ashis Mukherji Sanat 
Chandra and Bidyut Goswami have also acquitted themselves well. 
By Courier 


বারোমাস O নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮১ 


শোয়াইক গেল যুদ্ধে 


যাট দশকের গোড়াতে ব্রেখট-এর “মাদার কারেজ্জ' নাট্যাভিনয়ের হুবহু চলচ্চিত্র দেখে দর্শকরা বেরচ্ছেন, 
ঝ্বত্বিক ঘটক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন,__“এ তো স্তানিস্‌ লাভ্‌স্কিই, তফাতটা কোথায়?" 
তফাতটা কী এই নিয়ে প্রচুর বাক-বিতণ্ডা হয়েছে--ফলে এমন হয়েছে CH বাংলাতে (JAMIA ও 
অনুবাদে) ব্রেখট-এর নাটকের অভিনয় হলেই আমরা কোমর বেধে লেগে যাই দেখতে যে সে প্রযোজনা 
ব্রেখটীয় প্ৰযোজনা রীতি ও নাট্যচিস্তার সঙ্গে কতটা মিলল বা মিলল না। শেক্‌সপীয়র এখন দূরের মানুষ, 
তাকে মঞ্চে বর্তমানে এলিজাবেহীয় থিয়েটারের আদর্শে উপস্থিত করা হয় কিনা তা নিয়ে আমাদের কোনো 
মাথাব্যাথা নেই। এমন কি পঞ্চাশ দশকে বহ্বুপীর 'ব্রক্তকরবী' প্রযোজনার সময়ে অবাবীন্দ্রিকতার কথা 
উঠলেও, আজকে তা scart বিষয়ই aq fey ব্রেখট-এর নাটক অভিনীত হলে- আমরা সে 
প্রযোজনা কতটা ব্রেখটীয় হলো সেই প্রসঙ্গে যুক্তিতর্কে অনেকটা কাল কাটাই। কিন্তু শ্রযোজক- 
পরিচালকের স্বাধীনতা আদৌ আছে কি না বা থাকলেও কতটুকু এ নিয়ে অনেক আলোচনার শেষেও 
কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ 
(Schweyk in the Second Wrold War)-3 বঙ্গানুবাদের অভিনয়ও সেই বিতর্কে কিছুটা জড়িয়ে যেতে 
পারে। কিন্তু তাতে দর্শকসাধারণের কাছে এই প্রযোজনার উৎকর্ষ "pH হবে না বলেই আমার ধারণা । 

চেক সাহিত্যিক ইয়ারোস্লাভ্‌ হাসেকের একটি উপন্যাস থেকে এই নাটকের আব্যানভাগ নেওয়া 
হয়েছে। “মাদার কারেজ” ‘ককেশিয়ন চক সার্কল” ও ‘লাইফ অফ গ্যালিলিও"র মতো খ্যাত নয় এ নাটকটি | 
প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে ব্রেখটকে নাট্যকার হিসাবে কতটা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এ নিয়ে সংশয় উপস্থিত 
হয় উপন্যাস থেকে নাট্যরুপ দেওয়ার ইতিহাসটি জানলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় আলোচ্য 
উপন্যাসটি যে attra পায় রাশিয়াতে পিস্কাটরের প্রযোজনার পরিকল্পনায় তাতে ব্রেখটের সম্পে 
ফেলিকৃস্‌ গাস্বারা, পিস্কাটর স্বয়ং এবং জর্জ প্রোস্-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার চিহ্ন আছে এবং পিস্কাটর 
সংস্করণের পুরোটাই যে ব্রেখট-এর কর্ম ব্রেখটের এই দাবি এতিহাসিকরা স্বীকার করেন না। এমন-কি সমস্ত 
আখ্যানটিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রূপ দেবার কালে ব্রেখট তাতে যে নতুন বিশেষ কিছু সংযোজন 
করেন নি তাও বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। সম্ভবত এ-রকম কারণেই ব্রেখট-এর রচনা হিসাবে এ নাটক 
সংকলনে স্থান পায় অনেক পরে ১৯৭৪ সালে। তাই নাটকটিকে ব্রেখটীয় মৌলিক রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
না ধরাই ভালো । সে ক্ষেত্রে ব্রেখটীয় রীতি বা আদর্শ কতটা রক্ষিত সে তর্কও কিছুটা অবান্তর মনে হওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। 


তবে যে মুহূর্তে আমরা একটা নাটকের প্রেক্ষাপট প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিয়ে যাই 
সেখানে অর্থপূর্ণ বদল হবেই, বিশেষ করে যেখানে নাটক সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-সংলগ্ন এবং বিখ্যাত 
এঁতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ হিটলার-হিমলার-গোয়েব্িং সশরীরে উপস্থিত। নাৎসীবাদ সেখানে নাটকের কুশীলবের 
ংশপ্রায়, এবং ফলত সমগ্র নাট্যবিন্যাস বৃহত্তর ক্ষেত্রে একনায়কতত্ত্রের বিরুদ্ধে বাহেমিয়ান জাতীয়তাবাদী 
প্রতিবাদের সঙ্গে সংলগ্ন। 
নাটকে নায়ক (॥er০)-এর অস্তিত্ব ব্রেখট মানতেন না, আরিস্টটলের তত্ত্বে তার সমর্থন ছিল না। 
শোয়াইক হয়তো নায়ক নয়। কিন্তু সে যে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র এ কথা অস্বীকার করার প্রয়োজন কী? 
শোয়াইক দু-অর্থে এ নাটকে সম্পূর্ণভাবেই “প্রোটাগনিস্ট” তথা প্রবক্তা চরিত্র। ব্যক্তি হিসাবেও সে “মাদার 
কারেজ'-এর মার মতো অনেক দ্বন্দের মানুষ, সাহস ও সুবিধাবাদীতার সহাবস্থানে। লিটল ম্যান হিসেবে 
জনসাধারণের প্রবক্তা রূপে চ্যাপলিনের ভবঘুরে যেমন করে চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠিত, শোয়াইক এ নাটকে 
খানিকটা তাই। ডাইডাক্‌টিভ নাটকের প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসাবে সে নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রী থেকে বেশ 
কিছুটা zo" 
লিটল ma-sa আদর্শ উপস্থাপনের কথা ভেবেই নিশ্চয় বিভাস চক্রবর্তী চরিত্রটিকে চ্যাপলিনের 
ভবঘুরের আদলে মঞ্চস্থ করেছেন। এবং সেই সূত্রেই এ নাটকের রাজনৈতিক প্রতিবাদ বারলেস্ক কমেডির 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ৩০৯ 


রীতিতে জ্ঞাপন সুপ্রযুক্ত। বার্লেস্ক কমেডির ব্যবহারে কোনো আপত্তি থাকে না, ঠিক যেমন শ্র্যাপস্টিক 
রীতি মাত্রই অবজ্ঞার বিষয় নয়। তবে নাৎসীবাদ সম্পর্কে নতুন কোনো ব্যাখ্যা, তার চরিত্র বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে নতুন কোনো দর্শন এ নাটকে নেই, ব্যাপারটা মোটামুটি হাসিঠাট্টার স্তরেই থেকে যায়। উল্লেখযোগ্য 
সেই হালকা চালের মধ্যেও নাৎসী স্বৈরতস্তু এবং অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরনধারনগুলি চিনতে 
আমরা ঠিকই পারি। সাধারণ মানুষের ভয় ভাবনা ঘৃণা থেকে শুরু করে পব্রাক্রাস্তকে চতুর কৌশলে বিব্রত 
করা পর্যন্ত কোনো সত্যই তাতে বাদ যায় না। আর সেই বৈচিত্র্য প্রকাশের উৎকর্ষেই বিভাস চকুবর্তীর 
শোয়াইক উজ্জ্বল, বিশ্বাসযোগ্য ও মনোপ্রাহী; মূলত ডার্ক যথ ব্যবহারের পরিচয় আছে। নাট্যকেন্দ্রের 
অভিনয়ে দ্বিতীয়ার্ধের রেনের্সাস চিত্রকলা এবং এল্‌ গ্রেকোর দীর্ঘাকার মনুষ্যের চিত্ৰকে আদর্শ হিসাবে 
প্রয়োগ করতে দেবা গেছে। মঞ্চস্থাপত্যের একটি দিক বর্তমান প্রয়োজনীয় ত্রুটি পূর্ণ মনে হবে। বুলিংগারের 
টেলিফোনের উত্তরে মোবাইল স্কোয়াডের শুধু নেপথ্য থেকে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর ব্যবহার করার নির্দেশে আছে 
নাটকে; থিয়েটার ওয়ার্কশপ এ ক্ষেত্রে সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে মঞ্চে কিয়স্ক-এর মধ্যে দৃশ্যমান 
করেছেন। প্রথমত তা অপ্রয়োজনীয়, এবং দ্বিতীয়ত উপস্থিতি অল্পক্ষণের জন্য হলেও বাঁ দিকের দর্শকদের 
চোখ থেকে গানের দলকে এই কিয়স্ক আড়াল করে। তথাকথিত ব্ৰেখটীয় আদর্শে দর্শকদের মুহ্যমান হবার 
সুযোগ না দেবার জন্যই তো তারা গানবাজনার দলকে পোশাক পরিয়ে মঞ্চে বসান। তাদের আরেকটু 
ভালো করে দৃশ্যমান (বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহের বা দিকের দর্শকদের জন্য) করা অভিশ্রেত। 

ইন্টারলিউড অংশে হিটলার ও তার সাষ্গপা্গদের (গোয়েবেলস্‌ ছাড়া) স্বাভাবিকের অতিরিক্ত 
দীৰ্ঘকায় করবার নির্দেশ আছে। রঘূনাথ গোস্বামীর পুতুলনাচের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। নাটকের 
শেষে সমবেত সংগীত গাইবার সময়ে সকল অভিনেতার ‘মুখোশ’ খুলবার নির্দেশ আছে। থিয়েটার 
ওয়ার্কশপের প্রযোজনাতে সে প্রশ্ন ওঠে না, কেননা তারা মুখোশ ব্যবহার করেন নি। 

‘চাকভাঙা ax পর এই নাট্যাভিনয়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপকে আবার নতুন করে পাওয়া গেল যেটা 
বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে সুসংবাদ। বিশেষত বিভাস চক্রবর্তীর শোয়াইক অভিনয়ের যে নতুন স্বাদে 
দর্শকদের মুগ্ধ করে তাতে প্রকৃত নাট্যানুরাগীরা আনন্দিত হবেন। 

গ্ৰুব গুপ্ত 


এখন যেরকম 1] ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮১ 


থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ 
১৯৪১ থেকে '৪৪ এই সময়ে ব্ৰেশ্ট শোয়াইক নাটকটি লেখেন। ১৯৪১ সালে ২২শে জুন হিটলার এক 
ভোরে অকস্মাৎ অনাকুমণ চুক্তিকে পায়ে দলে রাশিয়া আকুমণ করে। এই সময়েতেই হিটলার জার্মানীর 
ভার্সাই সন্ধি ছিড়ে ফেলে আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে অধিকার করলো TZ আঘাত হানলো চেকোন্নোভাকিয়ার 
ওপর। পোল্যাণ্ডও হলো আক্রান্ত, মানুষের ওপর তীব্র চাপ সন্ত্রাস ও গণতত্ত্র হত্যায় হিটলার বিশ্বজয়ের 
স্বপ্নে মশগুল। কিন্তু তার এই স্বপ্র ভেঙ্গে গেল ভালিনপ্রাদে। মস্কো দখল তার আর হলো না, রাশিয়া তার 
সমস্ত প্রতিরাধ শক্তি নিয়ে ভালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো। ইতিহাসে বৃহত্তম এক 
স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে ১৯৪৩ সালে ২ ফেব্রুয়ারি তিনলক্ষের ওপর জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। 
সাইবেরিয়ার সুদূর প্রান্তে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যদল হিটলারের সমস্ত শক্তিকে সীড়াশির প্যাচে শেষ 
করে দিল। জয় হল মানুষের, নিপীড়িত মানুষের । এই সময়েতে স্তালিনের কম্বুকঠে ধ্বনিত হয়েছিলো 
হিটলারের কুশাসনে কীতদাসে পরিণত জার্মান জনগণ ও ইওরোপ ও আমেরিকার জনগণও আমাদের 
মিত্র। এ যুদ্ধ সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বুপাস্তরিত। 

নাট্যকার ব্রেশ্ট ঠিক এই কথাটাই তার নাটকে বলতে চেয়েছেন। বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের 
লুকনো ইংগিতগুলোই ধরে চোখের ওপর রাখতে চাইলেন। দেখালেন কিভাবে মানুষ জেগে ওঠে | কিভাবে 
আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। শোর়াইক সামান্য একজন মানুষ । চেকবাসী, কীভাবে সে এগিয়ে আসছে, 
সঙ্গে সঙ্গে তার মতোই আরও কিছু মানুষ । থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটকের বাংলা বৃপাস্তরে ইংরেজী 
অনুবাদের প্রতি অনুগত থেকেছেন। প্রশ্ন হতে পারে এই নাটকের দেশজকরণ করা যেতো কিনা। ঠিক 
হিটলারের চরিত্রের অনুগামী ওই রকম কোনো চরিত্র দেশজকরণে মেলানো কঠিন | অন্ততঃ দেশের 
লোকজনের কাছে যাতে মনে হতে পারে খুব নিকট। এই জন্যই যে একটা অবাস্তব অলৌকিক গল্পের 
আমদানী করতে হতো, এইটা বোঝা যায়! তার চেয়ে অশোক মুখোপাধ্যায়ের এ বুপাস্তরে যে ভাবনা 
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প্রকাশিত, তা অনেকটা কঠিন হলেও একটা বিশেষ তল পাওয়া যায়। অবশ্য যেদেশে প্রায় অর্ধেকেরও 
বেশী অশিক্ষিত জনসাধারণ তারা কি বুঝবে বা জানে হিটলাররের চবিত্রকে। আমার মনে হয়, তার কাছে 
এটা হবে একটা অন্যায় জুলুম। বীভৎস লোলুপ লোভ কি করে পরের ধনে হাত দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো 
এইটা নিশ্চয়ই সে বুঝবে। AWS এইটা বুঝে নিলেও ব্রেখট মানসিকতাব oft 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্ৰাগ শহরে একটি চ্যালিস্‌। অর্থাৎ একটি রেঁস্ডোরা। এই খান থেকে নাটকের 
শুরু। এই বেঁস্তোরার মালিক মিসেস্‌ কোপেচকা। ১৯৪২ সালের প্রাগ। হিটলারের বিশ্বপ্রাসী ক্ষুধা i ঠিক এই 
মুহূর্তে আমরা দেখি কিছু মানুষ মদ্যপান করছে। পাশাপাশি একটি শ্রমিক খুবই ক্ষুধার্ত । আবার তারই 
পাশে একটি প্রেমিক wand | ঠিক এইখানে নাটকের মূল SASS দানা বাঁধে দুপাউণ্ড মাংস অথবা প্রেম 
অথবা যুদ্ধে যোগ দেওয়া, ক্ষুধার সঙ্গে, দেশপ্রেমের AGA! একেবারে সাধারণ সব মানুষ । শোয়াইক 
অনর্গল এলোমেলো কথায় নিজেকে রাখছে, পরিবেশকে ব্যাখ্যা করছে। এই ব্যাখ্যাই হলো সেই ব্যাখ্যা 
খালি পেটে দেশপ্রেম হয়না । দেশপ্রেমের সব কথাই ভালোলাগে তখন যখন কিছুটা খাবার পেটে থাকে। 
নাটক এগিয়ে চলে এক গভীর বক্তব্যকে সঙ্গে নিয়ে । শোয়াইক মুখোমুবী হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের 
জাদরেল এক অফিসারের । শোয়াইক জীদরেল এবং xe অফিসারটিকেও তার বাক্চাতুর্ষে মুগ্ধ করে 
ফেললো। 

নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ অনিবাৰ্য হয় । হিটলারের সঙ্গে সাধারণ মানুষ । এক বিপুল 
শক্তির সঙ্গে, সামান্য শক্তি । বাইরে ভাবলে সামান্য শক্তি । কিন্তু ভেতরের শক্তির দৃঢ়তা এই বিপুল শক্তির 
তুলনায় অনেক বেশী। ভেতরের এই গল্পটা এই নাটকে এগিয়ে এসে সামনে দীডায়। তাই একদম শেষে 
যখন এ যুদ্ধের কামানের সঙ্গে এই সাধারণ মানুষ ওই বিপুল হিটলারকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে তখন 
একটা বিশেষ তাৎপর্য পেয়ে যায়। শোয়াইকের নানান প্রশ্ন, প্রশ্নের নানান বিচিত্রতা যখন হিটলারকে ঘিরে 
ফেলেছে, ঠিক তখনই সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে পদদলিত হয়ে যায় এক বিপুল শক্তি, কেমন করে 
ভেঞ্চো দুমড়ে পড়ে মাটিতে, তার চিত্রময় এক উৎসাহ বুকের মধ্যে তোলপাড় করে দেয় । অশুভ শক্তির 
পরাজয় হয়, এক লোভী মানুষের বিরাট অভ্যুত্থান কিভাবে নুয়ে পড়ে ভাই যেন চিত্রিত হয়। 

বিভাস চক্রবর্তীর এই নাটকে নির্দেশনার কাজ নিখুঁত। দৃশ্যের উপস্থাপনা এবং চরিত্রের ব্যবহার সব 
কিছুই তিনি এক খণ্ডতা থেকে কমশ অখণ্ড করে সামগ্রিক করে তোলেন। নিপুণ কয়েকটি কম্পোজ্িশন 
চোখ ঝলসে দেয়। বিশেষত চ্যালিসের দৃশ্যে, যুদ্ধে যাবার দৃশ্যে, যুদ্ধে না যাবার দৃশ্যে এবং বুলিষ্গারের 
সঙ্গে দৃশ্যে | বিভাস এখানে ব্রেশট চর্চার ক্ষেত্রে নিজের অনুভবকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই কিছুটা আবেগ 
অনেক দৃশ্যে যদি চোখে পড়ে, তাহলে এইটা আমাদের বুঝতে হবে যে তিনি এক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে 
যেতে চাইছেন। নিজের অনুভাবে রঞ্জিত করে ব্রেশটকে বুঝতে চাইছেন। নিশ্চয়ই এইটি দরকার । অস্তত 
বিশ্ব নাট্যেও এর নজির আছে। ব্রেশট নিজেই এর পুরোধা। 

বিভাসের শোয়াইক অভিনয় এক কথায় অনবদ্য । প্রত্যেকটি কথার ভেতর থেকে তিনি বার করে 
আনছেন এক আশ্চৰ্য্য তীক্ষতা। অশোক মুখোপাধ্যায় তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রত্যেকটিই 
আশ্চর্য্য রকমের TSY লে বুলিঙ্গারের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বার হয় অনবদ্য এক চিত্রন। হিটলারের 
মুখোস পরা দৃশ্যেও তেমনি। স্বাতীলেখার কোপেচকা চমতকার । এক নীরব প্রেমকে এত দক্ষতায় ধরে 
দিয়েছেন যা মনে হয় এক কাব্য। বালুন আশীষ মুখোপাধ্যায়ের চমত্কার অঞ্ক শেখানোর দৃশ্যে 
শোয়াইকের সঙ্গে, ওই গার্ডের সঞ্চে তিনি যে তাল রেখেছেন তা বেশ ভালো। এক কথায় বাচ্চু দাশগুপ্ত, 
কৃষ্ণা পাল, রাম মুখোপাধ্যায়, সনৎ চন্দ্র সবাই থিয়েটার ওয়ার্কশপের এই নাটকে ঝকঝকে খোলা 
তলোয়ার । 

এই নাটকের মঞ্চ কমল মান্না ও বিদ্যুৎ গোস্বামীর সুন্দর ভাবনায় এসেছে। বাড়তি কিছু নেই অথচ 
প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ আলোর কাজ তাপস সেনের। কয়েকটি মুহূর্তে তার হৃত গৌরব ফিরে পাবেন। সোনা 
অধিকারীর পোষাক চিন্তা ভালো। আসবাব গৌরহরি ঘোষের ভালো। রঘুনাথ গোস্বামীর হিটলারের দৃশ্যে 
পাপেট পরিকল্পনাটি চমৎকার অথচ থিয়েটারের সম্গী। ওই অংশে অশোক সহ আর সকলের ছন্দে 
কথোপকথনটি একটি স্তরের। 
MTM. Nem S 
ভালোলাগে মূলোর গান, 'বেরো শালা কালো মূলো।' গাওয়ার গুণ, সুর এবং দৃশ্যময়তায় গানটি অনবদ্য | 
দেবাশিসবাবুর আবহ সংগীত সংযোজন কিন্তু তেমন ভালো লাগলো না। একটি অংশে কণ্ঠের ব্যবহার এবং 
হয়তো এটা আকম্মিক কিছু। হিটলারের রাশিয়া আকুমণের মতো । 

৮ সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় 
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'শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ মিশ্র আঙ্গিকে বের্টোস্ট ব্রেশট 
জার্মান নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশটকে নিয়ে এদেশের নাট্যজগতে বিতর্কের শেষ নেই । এই বিতর্ক যত না 
তার নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার নাটা-রীতিকে ঘিরে । সাধারণত পরস্পরবির্োধী 
দুটো অভিমতকে ব্ৰেবট চর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায়। প্রথম মতের প্রবক্তারা ব্রেখটকে 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল নাট্যকারবৃপে স্বীকার করেও মনে করেন, আমাদের দেশের মাটিতে 
Grit অচল। প্রথমত এদেশে শিক্ষিতের হার নগণ্য | দ্বিতীয়ত একটা নিরবচ্ছিন্ন সৎ ভাবাবেগ, স্পর্শকাতর 
হদয়াবেগ_ এ সমস্ত কোমল বৃত্তির সুরে বাংলার মাটি ঘেঁষা সাধারণ মানুষের মনের তারটি বীধা। 
ঃআমাদের দেশের নাটক সাহিত্যের ট্যাডিশনও এই ভূমির উপর দাঁড়িয়ে। অথচ ব্রেশট নাট্যরীতি হচ্ছে 
?দর্শকের এই উদ্বেলিত হৃদয়াবেগের ওপর বার বার আঘাত হেনে নাটকটির সৃষ্টি জগতের সঙ্গে দর্শকের 
আবেগজনিত কোন বনিবনা হেলিউশন) ঘটতে না দিয়ে তার বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনার ওপর প্রাধান্য 
দেওয়া । এদের মতে বুদ্ধিনির্ভর এই দৃষ্টিভ্গীর নিরিখে ব্রেখট নাট্যরীতি গড়ে উঠেছে বলেই তার নাটক 
এদেশে জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয় মতটি ঠিক এর বিপরীত! এই মতাশ্রিত ব্যক্তিরা মনে করেন- আক্ষরিক অর্থে ব্রেশটকে 
দেবার পদ্ধতিটা শুধু ভালই নয়, এই মহান নাট্যকারের অমুল্য সম্পদ উপভোগের সুযোগ থেকে জনগণকে 
বঞ্চিত করার অপরাধও বটে। এদের মতে রীতি বা আহ্গকচর্চা নয়, সভ্যতা বিরোধী অশুভ শক্তি তথা 
শোষক ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ বক্তব্যের দীপ্তিমান দিকটাই হচ্ছে ব্রেশটের নাটকের প্রধান 
উপজীব্য ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সুতরাং নির্দিষ্ট আঙ্গিকের wigs অনুকরণ না করে এদেশের সাধারণ 
দর্শকমনের সঙ্গে সংগতি রাবা-আছ্গিক মাধ্যমে সেই ক্ষুরধার বক্তব্যের শিল্লিত উ পস্থাপনাই হচ্ছে আসন্স- 
কথা। কেননা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক স্বাধীনতা GAG নাটকে অস্বীকৃত নয়। ব্রেখট নিজেও এর 
স্বাধীনতা প্রহণ BATH | 

থিয়েটার ওয়ার্কশপ সম্ভবত এই দ্বিতীয় মতের অনুসারী । তাদের প্রযোজিত “শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ 
নাটকটি দেখে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক | 

amt রচিত জার্মান নাটকের ইংরাজী অনুবাদ “শোয়াইক ইন দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার" এর 
বঙ্গানুবাদ “শোয়াইক গেল যুদ্ধে । নাটকটি অনুবাদ করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায়। বর্তমান সমালোচকের 
যাদু জানা বৃহদায়তন এই নাটকটি এর আগে ভারতবর্ষে কেন পূর্ব জার্মান.-ও লণ্ডনে ছাড়া আর কোথাও 
মঞ্চস্থ হয়নি। এমনকি নাট্যকার ব্রেখট নিজেও এ নাটকের জন্য বিশেষ কোন নোট রেখে যান নি যা তিনি 
অন্যান্য নাটকের ক্ষেত্রে রেখেছেন। এই অবস্থায় বিভাস চক্রবর্তী পরিচালিত এই নাটিকটিকে যেভাবে মঞ্চস্থ 
করা হয়েছে, তাতে পরিচালকের অসামান্য দক্ষতা, নিপুণ নাট্যজ্ঞান আর বিপুল অভিজ্ঞতার সার্থকতম 
প্রয়োগের কথাই প্রমাণ করে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পটভুমিকায় এ নাটকটি রচিত। জার্মান অধিকৃত চোকোম্নাভাকিয়ার রাজধানী 
প্রাগের চ্যালিসে নামক একটি পানশালাকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। 

এই চ্যালিসের অন্যতম খরিদ্দার শোয়াইক। শোয়াকইককে নিয়েই নাটকের বিস্তৃতি । ছোটখাট মানুষ 
এই শোয়াইককে বলা চলে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। সে মনেপ্রাণে খাঁটি চেক। খাদ্য, বাসস্থান, 
নিরাপত্তা, pn 
অনাবিল অথচ তীব্র Mu tes Bal lel Utt baila abl 
মুহূর্তের BPN) একদিকে নিষ্ঠ জাতীয়তা বোধ, অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট হিটলারতস্তরের বিরুদ্ধে তার 
স্বভাবজনিত শাণিত মস্তব্য ও বিদ্রুপবাণই তাকে নিয়ে ফেলে জার্মান ঝটিকা বাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের 
মাঝখানে | 

fey রাজনৈতিক চেতনায় উত্তীর্ণ নয় শোয়াইক। সে সাদামাটা একজন সাধারণ মানুষ মাত্র । তাই 
সে কিছুটা সুবিধাবাদী । তাই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প অনিবাৰ্য মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঝটিকা 
বাহিনীর প্রধান অত্যাচারী লেঃ বুলি্গারকে কুকুর চুরি করে ঘুষ দেবার পথটিকেও পর্যস্ত তাকে বেছে 
নিতে হয়। FY তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। শোয়াইকের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে খাঁটি চেক রক্ত, চেতনায় 
হিটলার বিরোধী ঘৃণা । তার বাক্স্বাধীনতা আর চ্যালিসের বন্ধুদের ঝটিকা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার 
প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টার ফলেই সে আবার ধরা পড়ল খুনে বাহিনীর হাতে। অন্যান্য অনিচ্ছুক চেকদের সঙ্গে 
সেও জার্মান সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হল। : 
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আর বিশ্বযুদ্ধের একেবারে মাঝখানে গিয়ে শোয়াইক যেন হয়ে উঠল অন্য মানুষ । লক্ষ্য তার 
স্তালিনপ্রাদ। মুক্তিযোদ্ধা লালফৌজের দুর্জয় Hei যেতে যেতে লেঃ বুলিষ্গার-ভ্রাতা নৃশংস শয়তান 
পাদ্ৰীকে পৰ্যস্ত হত্যা করতে বাধ্য হল সোভিয়েত দেশের দুজন বৃদ্ধা মহিলাকে তার হাতে থেকে বাচাতে 
গিয়ে, অবশেষে শোয়াইক গিয়ে পৌছায় ঝড় আর তুষারাবৃত স্তালিনপ্রাদে। এই স্তালিনগ্রাদেই মহাপরাকাস্ত 
ফ্যাসিস্ট হিটলারের মহাপতনের প্ৰতীকি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। 

ব্রেশটের নাটকে কাহিনী বিশ্রাম মুখ্য ভূমিকা নেয় না। আসলে তার নাটকে উপস্থাপন পদ্ধতিটাই 
বড় কথা। এটি. মূলতঃ যুদ্ধবিরোধী নাটক । যুদ্ধোম্মাদ হিটলারের বিশ্ববিজয়ের অভিযানের মূলে ছিল তার 
ব্যক্তিগত আকাশচু্বি Coren, সার্বিক ক্ষমতালাভের সীমাহীন wa । এদিকটা উন্মোচিত করা নাটকটির 
অন্যতম লক্ষ্য । সেই সর্বশক্তিমান wya বিনাশ ঘটে শ্রমজীবী মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে, এটি হচ্ছে 
নাটকটির অভ্তনিহিত ম্যরাল। 

আগেই উল্লেখ করেছি- বিষয়বস্তু অক্ষুপ্র রেখে থিয়েটার ওয়ার্কশপ উপস্থাপনায় কিছু স্বাধীনতা 
গ্ৰহণ করেছেন। অভিনয় এবং আবহসঞ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্ন দৃশ্যের সংযোগপ্রদ্থি রচনা করা হয়েছে: 
আলো প্রক্ষেপণে আলো-আধারের (লাইট আযাণ্ড শেড) ইলিউশনের কুশলী সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এতে 
স্পষ্টতই ব্রেশটের বিষুক্ত-করণের রীতি মানা হয়নি, এটা ঠিক। কিন্তু ব্ৰেশট-বীতির সঙ্গে এর নিপুণ 
সংমিশ্রণ ঘটিয়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপ একটি অসামান্য নাটকই উপহার দেননি, বিতর্কিত ব্রেশটকে এদেশের 
সাধারণ দর্শকের কাছে সমাদৃত করে তোলার লক্ষ্যে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছেন। 

এ নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনায় (কমল মান্না/ বিদ্যুৎ গোস্বামী) যে প্রশংসনীয় কুশলতা (টেন 
ক্যাকট্ম্যানশিপ) দেখা গেল, তার তুলনা মেলা ভার । প্রতিটি দৃশ্যকেই বিভিন্ন জোনে এমনভাব সাজানো 
হয়েছে, এমনকি আলোকসম্পাতের মাধ্যমে কল্পনার দৃশ্যকেও, তাতে অতবড় মঞ্চও (একাডেমী) প্ৰতি 
মুহূর্তে থেকেছে একেবারে ভরাট পরিপূর্ণ । 

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রঘুনাথ গোস্বায়ীকৃত হিটলার দৃশ্যের” বিরাটাকৃতি মাপেট 
(মুবোশ) পরিকল্পনা । এ দৃশ্যটি ব্রেশট নাটকের প্রাণবন্ত রসাস্বাদনে প্ৰভুত সাহায্য করেছে। 

শব্দ ও আলো প্ৰক্ষেপণ, স্বল্লালোকিত উন্মুক্ত মঞ্চে বিদ্যুৎ গতিতে দৃশ্যবদল ইত্যাদি প্রতিটি কাজই 
হচ্ছে নিখুঁত সুন্দর। তাপস সেনের আলো ও দেবাশিস দাশগুপ্তের সুরারোপ এক কথায় চমৎকার I 

এ নাটকের সবচেয়ে কৃতিত্বের দিক হচ্ছে এর অভিনয় সম্পদ | দলগত অভিনয় নৈপুণ্য তো আছেই, 
EEE a a 
সংযোজন ৷ শোয়াইক নামের এই “লিটলম্যানকে' তিনি যেভাবে বুপায়িত করেছেন, তাতে 3 
চ্যাপলীনের অমর সৃষ্টি সেই ট্যাম্পকে' বারবার স্মরণ করিয়ে cra এছাড়াও অভিনয় নৈপুণ্যে হিটলার, 
লেঃ বুলিষ্গার ও পাম্ৰীর ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায়, চ্যালিসের মালিক মিসেস কাপেচকার ভুমিকায় 
স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষুধার মূর্ত প্রতীক বালুনের ভূমিকায় আশিস মুখোপাধ্যায়ের অবনদ্য অভিনয় 
মনে রাখবার মত। 

নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে টেপরেকর্ডে বাজা জার্মান ভাষায় স্বয়ং হিটলারের 
যুদ্ধোশ্মাদনা জাগিয়ে তোলার বক্তৃতার অংশ বিশেষ সুসংযোজ্ন। এটা নাটকের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক 
ও দর্শকের ক্ষেত্রে উপরি-পাওনাও বটে। | 

এ সত্ত্বেও নাটকটির দু-একটি সামান্য ত্রুটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি । 

> স্বাতীলেখার গানের গলা আরো ভাল হলে নাটকটির প্রত্যাশিত ফললাভে আরো সহায়ক হতো। 

২। টিবেটিয়ান কুকুরটিকে পমেরিয়ান বলে চালানো অনুচিত। 

৩। কিছু অশিষ্ট সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য সংলাপগুলো মূল নাটকেরই বঙ্গানুবাদ এবং তা 
যে রস সৃষ্টি করে তা অশিষ্ট নয়। তবু আমাদের কানে একটু অস্বস্তি সৃষ্টি করে বৈকি। 

- 81 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুলে হিটলারের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষই প্রাধান্য পেয়েছে।, শ্রেণীস্বার্থে 
পুঁজিপতি শ্রেণীর সকিয্ ভুমিকা উল্লেখিত হওয়া উচিত fie 

আজ যেখানে স্বৈরতাস্ত্বিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের সার্বিক প্ৰচেষ্টা চলছে ভারতবর্ষে, দেশে দেশে 
যুদ্ধ বাধাবার কুট চক্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেখানে প্ৰচণ্ড সক্রিয়, সেখানে “শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ নাটকটি 
এদেশের উপযোগী করে মঞ্চস্থ করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ একটি অবিস্মরণীয় যুদ্ধবিরোধী নাটকই উপহার 
দেন নি, রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়ও রেখেছেন। 


কালিদাস রক্ষিত 
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National Herald (Delhi) 0 February 9, 1982. 


Excellent adoption of Brecht in Bengali 


Ever since the first national festival of drama was organised by the Shri Ram Centre 
for Art and Culture in 1977, it has become a significant annual cultural event in the 
Capital. It is natural that the fifth drama festival of the Centre which opened on Friday 
evening got a good response from thc audience and connoisseurs of art. 

Schweyk Gelo Juddhe in Bengali by the Theatre Workshop, Calcutta was the 
opening play. It was translated by Asok Mukhopadhyay from Bertolt Brecht's the 
‘Good Soldier Schweyk'. 

Formed l6-year ago, the Theatre Workshop is known for its commitment to a 
socially relevant and artistically valid theatre. So far it has produced ten full length and 
nine short plays. Some of its productions have been directed by eminent directors like 
Frits Benncwitz from the GDR and Sombhu Mirtra—Also Tapas Sen Shakti Sen. 
Roghunath Goswami and Debasis Dasgupta have been associated with its productions. 
In order to serve cause of serious theatre, the groups put lishes Natyapatra, a theatre 
journal in bengali. 

Theatre Workshop has given performances in several cities in the country. It has 
also participated in a theatre festival in Bangladesh. 

'Schweyk Gelo Juddhe' under the direction of Bibhas Chakraborty is an excellent 
production, reflecting the power of the Brechuan theater and asserting the indes- 
tracubility of the common man. 

It tells the story of Scheweyk who lives in Nazi occupied Prague. He meets 
various kinds of people. Some are informers, some patriots some the SS and some are 
the Gestapo without disclosing his own identity. He has been sent to steal a dog for an 
SS leader. On trail of the dog he finds himself in a German army unit fighting near 
Stalingrad. He discovers. Hitler fleeing for his life Schweyk encoanters him and reveals 
his own hatred for Hitler and leads people’s revolt against Hitler. 

The Chorus is beautifully rendered and commented on the play keeping in view 
the Brechtian tradition, the orchestra is placed in full view of the audience. 

To stress the inevitable defeat of the enemy of the people and the power of the 
common man and satirical and the gotosque are powerful if used that amused the 
audience as well as provoked their thoughts. 

The cast display its artistic maturity. Bibhash Chakraborty as Schweyk. Swtilekha 
Chattopadhyay as Mrs Kopeska, Ashis Mukhopadyaya as Baloun, Bachchu Dasgupta a 
Prochazka, Krishna Pal as Anna and Swapna Sen Roy as Kati give excellent perfor- 


mances. 
By Our Drama Critic 


Hindusthan Times Evening O February 9, 1982. 
A play about upsurge against Hitler | 


The Fifth National Festival of Drama organised by the Shri Ram Cenue for Art and 
Culture opened on Friday evening at the Centre's auditorium with the presentation of 
'Schweyk Gelo Judhe' by the Theatre Workshop, Calcutta. 

Schweyk Gelo Judhe is a translation by Ashok Mukhopadhyay into bengali from 
Bertolt Brecht's. The Good Soldier Schweyk. The Theatre Workshop is 16-year old 
theatrical group of Calcutta committed to social relevance and bears the stamp of 
superb theatrical skill. So far it has produced 10 full length and nine short plays by 
Bengali as well as foreign playwrights. Some of these productions have been directed 
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by experts like Prof Fritz Bennewitz from the GDR and Sombhu Mitra, the doyen of 
Indian theatre. The group has conducted some important seminars on contemporary 
theatre and brings out a journal entitled Natyapatra in Bengali 

The group has performed in many parts of the Country and has also attended a 
theatre festival in Dacca. Last year it presented Chakbhanga Madhu at the first annual 
Bengali Theatre Festival in the Capital organised by the West Bengal Information 
Bureau. i 


Directed by Bibhash Chakraborty the winner of the Best Director Award Schweyk 
Gelo Judhe is a production that demonstrates the Brechtian concept of total theatre in 
action. It illustrates the deep rooted age-old wisdom of the common man, his innate 
strength and the inevitable destruction of the forces that endanger peace and democra- 
cy. 

The play revolves around Schweyk, a simple man who lives in Nazi occupied 
Prague. He comes across informers, Patriots, the Gestapo and the SS. 


Schweyk is sent to steal a pretty dog for a SS leader. He finds himself in a 
German army unit fighting near Stalingrad. 


In brief interludes Hitler appears. In the finale Schweyk encounters Hitler who is 
running for his life. 


The acting standard is very high. Lighting by Tapas Sen is brilliant it makes the 
scenes depicting phantasy vivid. 


Bibhash Chakraborty’s Schweyk conceals his own beliefs to protect himself. He 
poses as a stupid fellow whose actions amuse the audience. Only at the decisive 
moment he takes side and leads the great antui-Hitler upsurge that spells the destruction 
of Hitler. 


Swatilekha Chattopadhyay as Mrs Kopecka is excellent. Her voice is clear and 
delivery of lines effective. ?She is endowed with a power to change her mood in quick 
succession with perfect ease. Similarly Ashis Mukhopadhyay as Baloun. bachchu 
Dasgupta as Prochazka, Krishna Pal as Anna and Swapna Sen Roy as Kati gave superb 
performances. 


Diwan Singh Bajeli 


Hindusthan Times (Delhi) 0 February 9, 1982. 
Brecht play in Bengali 


The relevance of Bertolt Brecht in theatre can hardly be minimised for all theatre work 
today is said to start or return at some point to Brecht's statements and achievements 
and appropriately, the national drama festival at Shriram Centre opened with a Brecht 
play in Bengali—''Schweyk Gelo Juddhe'' staged by Calcutta's renowned Theatre 
Workshop probably because Brecht wave came to Bengali theatre later than in other 
theatre (for instance, Hindustani theatre) it has been on ascendancy for quite some 
time. The last Brecht play in Bengali seen here was Bohurupee's Galileo and earlier 
Nandikar's Bengali versions of Three Penny Opera and Caucasian Chalk Circle. 


In a straight translation by Asok Mukhopadhyay from Brecht's Schweyk in World 
War II, the Bengali rendition worked for the better part mainly because it caught a bit 
of Brecht's imagination, wit and humanity. Mukhopadhyay's gracy translation, full of 
Bengali slang had the play turned on its two pivots—the mighty Hitler and the pigmy 
Schweyk with the latter occupying the larger part of the happenings along with his 
comrades—moving in and out of a pub in Prague owned by Mrs Kopecka. Hitler with 
his cronies appear in the proglogue, interlude and the epilogue in outside figures 
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complete with caricatured masks in Brecht style. The production also included all other 
typical Brechtian agitprops that represent the broader milieu in all Brecht's play. 

Brecht said of his plays that the root trouble was that they were to be properly 
performed if they were to be effective. Schweyk Gelo Juddhe as directed by the ace 
actor Bibhash Chakraborty walked perilously on the edge of being effective and when 
it did succeed it was mainly because of his own talent as an actor of many virtues. He 
played Shcweyk, the Prague dog-dealer, who moves through the play as an epitome of 
the typical Brechtian anti-hero, comically recling off words off wisdom but preferring 
to keep to his mask of passivity. 

The irony of the situation is that this little man Schweyk who is not only clever 
enough not to ....... of resistance in the Nazi occupied Prague, but also purposely 
glorifies the technique of convenient adjustment—had finally to join the German army 
in its disastrous Russian campaign. Bibhas Chakrabarty as Schweyk moved through the 
core of the play at most like a free wheeling machine perfectly attuned to time and 
speed rendering Brechts lines with impeccable intelligence and wit. The production's 
other merit was its effective delineations of fantasy sequences especially the one where 
a deflated Fuhrer running for life meets the good soldier Schweyk. Among others a 
very persuasive portrayal came from Swatilekha Chattopadhyay as Mrs Kopecka. 
Music (Debashis Dasgupta) and Muppet designs (Raghunath Goswami) were also 
commendable. 

Debu Mazumdar 


The Economic Times O April 4, 1982 

As good as original 

Theatre Workshop one of the leading drama groups of the city, has again proved its 
mettle in ‘Schweyk Gelo Juddhe' which is being staged at the Academy of Fine Arts 
every week. Based on German poet and playwright Bertolt, Brecht's ‘Schweyk in the 
Second World War’, this bengali play has been selected for the best production award 
of 1981 by the information and cultural affairs department of the West Bengal 
Government. 

The theme of the play revolves round the agony and ecstasy of a group of young 
Czechs during the occupation years in Prague and Brecht ruthlessly exposes the 
hollowness of the war efforts of the Germans. The play, step by step, explodes the myth 
of Hitler's .......... bility and foresees the victory of the Soviet forces. 

Ashok Mukhopadhyay has aptly translated the Breht play and it must go to his 
credit that he has been able to sustain the interest of the audience. Bibhas Chakraborty 
as both director and the principal actor has given a commendable performance. Songs 
are always crucial in brecht’s plays and in this also, the TW has made good use of the 
songs, the only snag being the weakness of the female voice. 
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থিয়েটার ওয়ার্কশপের ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ 

‘বিশ্ব ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা ও ব্যক্তিরা যেন দুবার হাজির হয়।”-_হেগেলের এই উক্তির 
পরিপূর্ণতা কার্ল মার্কসের সংযোজনে-__“প্রথমবার আসে বিয়োগাস্ত নাটকের বুপে, দ্বিতীয়বারে প্রহসন 
হিসেবে।” 
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দার্শনিকদের উপলব্ধির প্রত্যক্ষবূপ এবং প্রতিহাসিক সত্যতার পথ ধরে বোধকরি নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টের চেয়েও বীভৎসনুপে অপ্রসর হয়েছিল ফ্যাসিস্ট নায়ক হিটলার । ধনতাসত্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 
সংকটজাত উপ্ৰবুপ যখন ফ্যাসীবাদের দাবানল হয়ে মানব সভ্যতার সর্বস্ব পোড়াতে থাকে তখন তার কাছে 
WASHES ব্যবস্থাও আর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারে না। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর আত্মসাতের 
faa থাবা তখন ফ্যাসিবাদের চরম পরিণতির শেষ ovp হয়ে দীড়ায়। 

ঘটনাস্থল প্ৰাগ শহর। সময়কাল ১৯৪৪। ফ্যাসিষ্ট শক্তির হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে তখন নেমে আসছে 
পাল্টা আঘাত। প্ৰতি আকুমণে ঘায়েল তার সর্বাঞ্গ। তবু হিংস্র বুপের তারতম্য নেই। নেই পৃথিবীকে গ্রাস 
করবার উদশ্র আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি। অধিকৃত অঞ্চলের জনভীবনের ওপর অত্যাচার শুধু অব্যাহত 
নয়, __নিষ্ঠুরতা FATA | 

অন্যদিকে পরাধীন জাতির ক্ষোভ-দুঃখ-যস্তুণা-ক্ষুধা অনির্বাণ। প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞায় আপসহীন | 
তারই বিস্মৃত প্রেক্ষাপটে পরাকাত্ত ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির মুক্তিচেতনা ও শুভবুদ্ধির 
প্রতীক চরিত্র হছে ‘শোয়াইক’ ৷ শুধু চেক জাতি নয় পৃথিবীর তাবৎ অত্যাচাবরিত-বঞ্চিত আর মুক্তিকামী 
মানুষের প্রতিনিধি সে। তাকেই হানতে হয়েছে চরম আঘাত । তাই নাটকের শেষ দৃশ্যে লেনিনপ্রাদের 
প্রার্গনে শোয়াইকের উদ্যত রাইফেলের নীচে মুখোমুখি অবনত, অসহায় paa cua হিটলার | 

ব্রেঘট মানেই ব্রষ্গ-কৌতুক-ভেল্কি-গান, এপিক, অপেরা, আলিনিয়েশন এবং অন্য কিছু । এই 
“অন্য কিছু” নিয়েই বিশ্বজোড়া বিতর্কের ঝড়। অথচ ৱেবটের “শোয়াইক ইম্‌ জ্যোয়েইটেন ভেলটক্ৰিগ'' 
(শোয়াইক গেল যুদ্ধে) নাটকটি কিন্ত সম্পূর্ণ আলাদা | তাই বলতে দ্বিধা নেই থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত 
“শোয়াইক গেল যুদ্ধে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ । শুধুমাত্র মঞ্চ সাফল্যের দিকে aera নিবদ্ধ না রেখে 
তারা যে নিষ্ঠার সঙ্গে এ্রতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে তৎপর হয়েছে তার জন্যে নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। 
সন্দেহ নেই শোয়াইকের আঙ্গিক সিরিয়াস দর্শকদের দাবি পুরণে সমর্থ, কিন্তু সাধারণ দর্শকশ্রেণীর কাছে 
সংলাপ এবং গতির শ্লথতায় বেশ কিছুটা ভারাকাত্ত। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে অশোক মুখোপাধ্যায়ের 
অনুবাদ ব্রেষটীয় রীতির সফল অনুগামী। xe নাটককে ভেঙে দুমড়ে বিকৃত করতে চাননি তিনি। আর 
চাননি বলেই কি বিষয়ে কি উপস্থাপনায় এই রাজনৈতিক নাটকটি থেকে দর্শকগণ অনুভব করেছেন কিঞ্চিৎ 
দৃরত্‌। 

শোয়াইকের ভূমিকায় নিৰ্দেশক বিভাস চক্রবর্তী দক্ষতার সঙ্গে সব্যসাচীর দায়িত্ব পালন করেছেন। 
গোটা নাটক জুড়ে তার সচ্ছন্দ গতি। স্বাতীলেখার (মিসেস কোপেচকা) আবেগ মুহূর্ত গুলো মনে রাখবার 
মতো। আশিসবাবুর ক্ষুধা বালুন চরিত্রের মাধ্যমে একটা জাতির বুভুক্ষায় রুপার্তরিত। সর্বোপরি চীমওয়ার্ক 
সাবলীল। তবে অশোক মুখোপাধ্যায়ের উপর এতগুলো দায়িত্বের অধিকার না দিলেই ভাল হতো। একই 
কণ্ঠস্বর বুপাডরেও পীড়াদায়ক। দেবাশিস দাশগুপ্তের সঙ্গীত দাবি পূরণে সমর্থ । মঞ্চ পরিকল্পনা মোটামুটি 
AFAI তাপস সেন যে তার সুনাম বজায় রাখবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? 

পরিণত বয়সে crab পিস্কাটরের কথা ভেবেই শোয়াইক নাটকটি লিখেছিলেন। তাই প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। নাটকের মূল ধারা অনুসরণ করে বোধকরি হিটলার এবং তার 
সাঙ্গগপাঙ্গদের BEATA বাস্তবিক ব্যঞ্জনা আরোপ করলে ভাল হতো। 

যাঁরা ব্রেবট নাটকের প্রতিবিম্বে নিজেদের ছায়া দেখে আঁতকে ওঠেন, জাতীয় বন্ধ্যা অর্থনীতির 
Saca ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের বিভ্ৰাস্তিতে আত্মঘাতী হতেও যারা অকুষ্ঠিত। তাদেরও উচিত শোয়াইকের 
যুদ্ধ যাত্রার অংশীদার হওয়া । কারণ ফ্যাসিস্ট নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি বুর্জোয়া কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং 
রাজনৈতিক ক্ষমতাও নিরাপদ নয়। 

বিশেষত ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট স্বরাষ্ট্রমত্ত্বীর অবেগময় কণ্ঠ আজও যখন Gua হিটলারের প্রতি 
প্রশত্তিতে ধ্বনিত হয় তখন বলতে HS নেই-_“শোয়াইকের যুদ্ধযাত্ৰা--স্বাগতম্‌’’। 
বীরেশ্বর গস্গোপাখ্যায় 
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আনন্দলোক 0 ৮ মে ১৯৮২ 


শোয়াইক গেল যুদ্ধে 
কলকাতার থিয়েটারে সক্কিয়ভাবে ব্ৰেখট চর্চার বয়স হল প্রায় বারো বছর, নান্দীকারের ‘তিন পয়সার 
পালা’ অভিনয় দিয়েই আমাদের থিয়েটারে ব্রেখ্টের প্রবেশ, যদিও ব্রেখ্টের কবিতা এবং নাটকের অনুবাদ 
আরও কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছিল। শোনা যায় শিশির ভাদুড়ীও ব্রেষ্ট সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন এবং তার 
কয়েকটি লেখাতে ব্রেখ্টের উল্লেখও পাওয়া গেছে। তবুও ব্যবসায়িক থিয়েটারে কখনই কেউ ব্রেখট 
নামাতে সাহসী হননি সঙ্গত কারণেই। নতুন থিয়েটারের দায়িত্ব যাদের উপর বর্তাল তারা থিয়েটারে নতুন 
চিন্তার আমদানী করলেন। রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন ও চিরায়ত গ্ৰীক নাটক কলকাতার মঞ্চে এল নতুনভাবে, 
অনুপ্রাণিত করলেন। ব্রেখ্টের নাটক যাঁরা করেননি তাদের কাজেও কিন্তু ব্রেখ্টের ayesha ছাপ 
পাওয়া যেতে লাগল। অবশ্য এই বোকের একটা বিপদও ছিল, অনেকের কাছেই ব্রেখ্ট মানেই হল 
এলিয়েনেশনের নামে স্টেজ ছেড়ে দর্শকের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রচেষ্টায় খানিকটা ক্রাপ্তিকর বক্তৃতা বা 
হালকা চালে গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে বেশ কিছু বেসুরো গান ও বেতালা নাচ আর কথায় কথায় Also 
আর পোস্টারের ছড়াছড়ি । উপকরণের বাহুল্যে ব্রেখ্টের আসলতত্ব চাপা পড়ে যাচ্ছিল অনর্থক নাচ-গান 
হৈ হল্লায় যাতে অনেক সময়ই এই প্রযোজনাগুলি সেই পুরনো থিয়েটারের মজাদার পঞ্চরঙের তামাশায় 
পর্যবসিত হচ্ছিল। এছাড়াও ছিল দেশজ হবার প্রচেষ্টায় ব্রেখ্টের অক্ষম এবং অবিশ্বাস্য এডাপ্টেশন। 
অনেক সময় নাট্যকার ব্রেখ্ট নাটকের কাহিনীকে আমাদের দেশের পটভূমিকায় উপস্থাপনা করেন কিন্তু 
চরিত্র, ঘটনা স্বাভাবিক কারণেই কৃত্রিম হয়েও ওঠে। ব্রেখ্ট যদি করতেই হয় তবে সরাসরি অনুবাদে করাই 
ভাল, তাতে রসবিকৃতির সম্ভাবনা কম। 
থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাম্প্রতিক প্রযোজনা “শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী 
তার ব্রেখ্ট চর্চাকে শুধু পুথিপড়া বিদ্যের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি, তার প্রযোজনা অনেকসময়ই হয়তো 
ব্রেব্টের তথাকথিত পণ্ডিতি বিশ্লেষণ থেকে সরে গেলেও কখনই নাট্যকারের মূল বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়নি। কারণ ক্রিৎস্‌ বেনেভিটস্‌ এর মত বিভাস চক্রবর্তীও বিশ্বাস করেন “ব্রেখ্ট ইজ এ মেসেজ, নট এ 
মেথড" | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চেকোন্নোভাকিয়ার প্ৰাগ শহরে এক কুকুর বিকেতা শোয়াইককে নিয়ে 
নাটকের গল্প, শোয়াইকের চোখ দিয়ে হিটলারের স্বৈরাচার দেখানো হয়েছে, শোয়াইক কিন্তু খুব সাধারণ 
মানুষ ৷ ইতিহাসের এক বিরাট সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে সে কিন্তু তার ছোটখাট ফন্দিবাজি দিয়েই নিজের চামড়া 
বাচায়। নাটকের একদিকে শোয়াইকের জগৎ অন্যদিকে হিটলার এবং তার অনুচরদের মহল, আর একটি 
সরাইখানার নিয়মিত খদ্দের | এই সরাইখানা থেকেই গোপনে গোপনে হিটলার বিরোধী প্রচার অভিযানের 
সূত্ৰপাত এবং তাতে শ্রীমতী কোপেচ্‌কার অবদান কম নয়। নাৎসী গোয়ন্দা দপ্তরের (গেষ্টাপো) নজর পড়ে 
এই সরাইখানায়। শোয়াইক কিন্তু নানাভাবে এই গেক্টাপোদের চোখে ধুলো দেয়। এর পর হিটলারের পক্ষ 
নিয়ে শোয়াইক যুদ্ধে যায় শেষ দৃশ্যে বরফ ঢাকা রাশিয়ার প্রান্তরে তার সঙ্গে হিটলারের দেখা হয় এবং 
নাটকটি সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে শোয়াইক চরিত্রে বিভাস চকুবতীর অভিনয় গুণে। স্বাতীলেখা 
চট্টোপাধ্যায়ের কোপেচকা সংবেদনশীল অভিনয়ে সমৃদ্ধ, অশোক মুখোপাধ্যায় গেষ্টাপো, হিটলার এবং 
মাঝেমাঝেই ‘ব্ৰাজরক্ত’ নাটকে তার রাজাসাহেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। দেবাশিস দাশগুণ্তের সঞ্গীত 
পরিচালনায় ব্রেখ্টীয় মেজাজের স্বাদ পাওয়া যায় P তাপস সেনের আলো নাটকের সুরকে অব্যাহত রাখে। 
আশা করা যায়। শুধু একটাই আক্ষেপ ব্রেখ্টের মূল রচনার কিছু অংশ যখন বাদ দেওয়াই হয়েছে তখন 
সংলাপে অশালীন শব্দগুলি বাদ দিলে কি হাততালির কিছু কম্তি হত? 
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩১৮ . নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


*, 


পশ্চিমবঙ্গ O ১৬ জুলাই ১৯৮২ 


শোয়াইক গেল যুদ্ধে 
থিয়েটার ওয়ার্কশপ আবার একটি সুন্দর নাটক উপহার দিলেন একাডেমি মঞ্চে। মূল রচনা : ব্ৰেখ্‌ট। 
অনুবাদন : অশোক মুখোপাধ্যায়। পরিচালক-নির্দেশক ও নাম ভুমিকায় বিভাস চকবর্তী। 

১৯৪২ সাল। হিটলারের আগ্রাসী নীতির কবলে চেকোশ্রাভাকিয়া। জার্মান ঝটিকা বাহিনী রাশিয়ার 
স্তালিনপগ্রাদ দখলে সচেষ্ট। চেকোশ্লোভাকিয়ায় চরম খাদ্যাভাব। সমস্ত খাদ্যশস্য জার্মান সেনারা মজুত করে 
রেখেছে তাদের ক্যাম্পে । কোপেচকার সরাইখানা চ্যালিসে বালুন, শোয়াইক, শ্রপাজকারা এসে আড্ডা 
জমায়, মনের কথা বলে। আর একদিকে গেস্টাপো অফিসার ব্রেটশনাইভার সহ ana ঝটিকা বাহিনীর 
লোকেরাও এই সরাইখানায় মদ্যপান করতে আসে এবং সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে যায়। যুদ্ধের 
করাল ছায়ায় চেক জনজীবন বিধ্বস্ত । মানবিক মূল্যবোধ তখন নেই বললেই চলে । যুদ্ধের আগে থেকেই 
চেক সমাজে অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে হিটলার বাহিনী বুশ বাহিনীর কাছে পর্ষুদস্ত। অথচ তার 
মস্ত্ৰণাদাতারা অবিরাম মিথ্যা whew জার্মান বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। আসলে নাৎসী বাহিনী 
রীতিমত পিছু হটছে। অবশেষে ঝটিকা বাহিনী স্তালিনপ্রাদে বিধ্বস্ত হয়। 

নাটকের মুখ্য চরিত্র শোয়াইক। সুচতুরভাবে সে গেস্টাপো অফিসারদের ধোকা দেয়। যেন তেন 
প্ৰকারেন অবস্থার সামাল দেওয়ার কৌশল তার SING! বালুনের বড্ড খাই খাই বাতিক । পেটুক বালুন 
পেট পুরে খাবার লোভে জার্মান বাহিনীতে নাম লেখাতেও পিছপা নয়। কিন্তু শোয়াইক তাকে বার বার 
আগলে রাখে | কিন্তু ভজতার কুকুর গেস্টাপো অফিসার বুলিংগারকে ভেট দেওয়ার আশ্বাসে প্রথম যাত্রায় 
ব্ৰহ্মা পায়। কিন্তু ব্রেটশ্নাইডার B থাকায় ঘটনাচক্রে শোয়াইক ও বালুনকে ভলান্টারী ওয়ার ওয়ার্ক 
ডিপার্টমেন্টে কুলির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রেল ইয়ার্ডেও শোয়াইকের চালাকিতে এক জায়গার 
ওয়াগান আর একজায়গায় চলে MAI চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় দূজনে। ঘটনাচক্রে জার্মান বন্ধু ভজতার 
চুরি যাওয়া কুকুরের জন্য সারা শহরে তোলপাড় শুরু হয়। অবস্থার বিপাকে শোয়াইক কুকুরটাকে মেরে 

মাংস চ্যালিসে নিয়ে আসে। উদ্দেশ্য বালুনের হ্যাংলামো রুখতে এবং অস্তত একদিন তাকে পেটভরে 
খাওয়াতে | কুকুরের খোজে বুলিষ্গার সরাইবানা হানা দেয় এবং শোয়াইকের কাছে মাংসের প্যাকেট পায়। 
যদিও একমাত্র কোপেচকাই জানত যে মাংসটা ভজতার কুকুরের । যাই হোক বালুনদের বাচাতে শোয়াইক 
সব দোষের ভাগী হল। অবশেষে সে চলল স্তালিনগ্রাদে। fey ততক্ষণে জার্মান বাহিনী স্তালিনগ্রাদে 
তুষারপাতে, ঠাণ্ডায় আর অনাহারে প্রায় সমাধিস্থ । পশ্চাদসারীর বাহিনী পিছু হঠছে। অবশেষে নাত্সী 
বাহিনীর পতন। 

সংলাপ (যদিও অনুবাদ) এ নাটকের এক মুল্যবান সম্পদ এবং মনোগ্রাহী । দু'একটি সংলাপ যেমন 
“হাগা-পেচ্ছাপ* প্রতিশব্দের বাড়াবাডিটুকু বাদ দিলে নাটকের ae হয়ত হত না। নাটকে চ্যালিসের 

দৃশ্য ও ব্রেটশনাইভার এর ক্যাম্প দৃশ্য, রেলওয়ে সাইনডিং এবং জার্মান বাহিনীর পশ্চাদপসারণ দৃশ্য এ 
রি কেলোর হানবে মিজি তল নাবিক হলেও পরত 
জাগা খুব অসম্ভব নয়। শত্তু যখন প্রবল শক্তিধর সেখানে ব্যক্তি মানুষের কৌশলী ভূমিকা নিঃসন্দেহে 
প্রশংসার্হ ও কাম্য কিন্তু পাশাপাশি চেকোন্নোভাকিয়ার অভ্যন্তরে গোপন প্রতিরোধের প্রস্তুতির কোন 
আভাস এ নাটকে নেই। সেজন্য শোয়াইকের অত্যন্ত প্রাধান্যময় ভুমিকাটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে মনে হল না 


কি? ; 

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পটভূমিকাটি স্পষ্টতর না হওয়ায় নাটকটি কালাতিকম্য হতে পারল না। 
প্রেক্ষাপটটি যথার্থভাবে জানতে পারলে দর্শকের পরিচিত সমাজের কিছু চেহারা হয়তো ধরা পড়ত। 
নাটকের সার্বজনীন আবেদন তাতে বাড়ত বই কি; সেইজন্য এটি দর্শকের চোখে নেহাতই এক বিদেশী 
নাটক। 

মাপেট দৃশ্য পরিকল্পনা এক দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্যে অনুগমনের ফলে দর্শককে কখনই নাটকের 
ঘটনা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে faa এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । 
৷ পশ্চিমবঙ্গে ব্রেখ্ট চর্চায় 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ নাটকটি বলিষ্ঠ চিস্তা-চেতনার cytes বর্তমান 
পৃথিবী জুড়ে সংকটময় অর্থনৈতিক অবস্থার একটা ছবিও নাটকের গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে যেমন 
‘তুমি থাকতেও পারছনা- তুমি যেতেও পারছ না’ 

শিশির চৌধুরী 
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শোয়াইক নাটকটির মূল কাহিনীকার চেক ওুঁপন্যাসিক জ্ঞারোন্নাভ হাসেক । ব্রেশট ১৯২৬ সালে উপন্যাসটির 
জার্মান অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। তবে এ কাহিনীর প্রথম নাট্যরুপ তার দেওয়া নয়। নাট্যরূপ দেন যুপ্মভাবে 
ম্যাকস ব্রড ও হানস রাইমন। প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক এরছিন পিসকাটর প্লাট্‌জে ‘দ্য গুড 
সোলজার শোয়াইক' মঞ্চস্থ করেন ১৯২৮ সালে। এ সময় ব্ৰেশট পিসকাটরের সঙ্গে সহযোগীরুপে কাজ 
করেন। ১৯৪৩ সালে ব্রেশট নাটকটি নতুন করে লেখেন- নামকরণ করেন “শ্রোয়াইক ইন দি সেকেণ্ড 
ওয়াৰ্ল্ড ওয়ার” | ব্ৰেশটের মৃত্যুর পর ১৯৫৭ সালে পোলিশ আর্মি থিয়েটারে লুডভিগ রেনের পরিচালনায় 
নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সুরকার ছিলেন হান্স আইসলার। 

নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায় ব্রেশট-এর মূল কাহিনী অক্ষুন্ন রেখেছেন, যদিও তার ভাষাত্তরে 
শ্নাপস্টিক কমেডির কৌক কিছু বেশি। নাটকের কাহিনী খুব সাবলীল। সন ১৯৪২. নাৎসী অধিকৃত প্ৰাগ 
শহরের অখ্যাত এক পানশালা “চ্যালিস'-এর মালিক তরুণী বিধবা মিসেস কোপেচকা। পানশালার নিয়মিত 
খরিদ্দার শোয়াইক ও তার বন্ধু বালুন। পেশায় একজন কুকুর ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়জন ফটোগ্রাফার। বালুন 
অবশ্য খেতেও খুব ভালবাসে । এহেন পেটুক বন্ধুকে পেট পুরে খাওয়াতে গিয়েই ঘটে যত বিপত্তি। 
শোয়াইক ও মিসেস কোপেচ্কাকে পড়তে হয় নাৎসীদের কোপে । বন্ধ হয়ে যায় পানশালা চ্যালিস 
কালোবাজারির দায়ে। শোয়াইককে যেতে হয় যুদ্ধে। সরল এই কাহিনীর ফাকে ফাকে আর আছে 
পুতুলরূপী হিটলার ও তার পারিবদ বর্গের বিশ্ববিজয়ের প্রস্তৃতি। একদিকে বড়মানুষ তথা ফ্যাসিস্ট 
শাসকশ্রেণীর এক অবাস্তব Dares অপরদিকে তার ফলে শোয়াইকের মত সাধারণ মানুষের জীবনে 
বিপর্যয় | ইতিহাসের বিচারে শেষ পর্যস্ত এই ফ্যাসিস্ট এ্যাবসার্ডিটি নস্যাৎ হয়ে যায়, অপরদিকে সাধারণ 
মানুষ তথা ‘লিটলম্যানের’ জীবন সংগ্রাম অব্যাহত থাকে । 'শোয়াইক' নাটকটি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে 
রাজনীতির এক চমৎকার সংমিশ্রণ, বিয়ার হল এন্টারটেনমেন্টের পাশাপাশি “পলিটিক্স'-এর এক উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত | থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রথমটির ক্ষেত্রে সফল হলেও দ্বিতীয়টির সাফল্য সম্পর্কে কিছু সংশয় দেখা 
দেয় । এ নাটকে শোয়াইক প্রথম শর্ত যতটা পূরণ করেছেন---স্বৈরাচার বিরোধী দেশপ্রেমী মানুষের সোচ্চার 
প্রতিনিধি-র শর্ত ততটা পূরণ করেন নি। সম্ভবত সমকাল পরিচালককে কিছুটা ANAT করেছে। 

এ নাটকে বিভাস চক্রবর্তীর শোয়াইক চরিত্র-অভিনয় নিঃসন্দেহে বঙ্গ রঙ্গামঞ্চে অনবদ্য সংযোজন 
হয়ে থাকবে । চরিত্রটির সরলতা, অজ্ঞতা, বোকামি, ভাড়ামি মায় ওপরচালাকি পর্যন্ত দর্শক অবাকবিস্ময়ে 
উপভোগ BAA শুধু একটু অভাববোধ থেকে যায়, শ্ন্যাপস্টিক কমেডির চাপে চরিত্রটি যে পরিমাণ হাসির 
উদ্ৰেক করে সে পরিমাণ ভাবায় না। এক্ষেত্রে চার্লি চ্যাপলিনের কথা স্মৰ্তব্য, স্যাপস্টিক কমেডির 
অসামান্য পরিমিতিবোধের জন্য তিনি শুধু হাসান না ভাবান। ব্রেশট তো এনটারটেনমেণ্টের সঙ্গে 
রাজনীতির এই সংমিশ্রণই চেয়েছিলেন। তাছাড়া ব্রেশটের নাটকে কোন চরিত্রই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বালুন 
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দেখাতে হবে মানুষের থেকে বড় অন্যদিকে গোয়েবল্‌স্‌কে সে তুলনায় ছোট। নির্দেশক বিভাস চকুবর্তী 
সবকটি মানুষ পুতুলকেই শুধুমাত্র বড়মাপের দেখালেন কেন, তা বোঝা গেল না। মঞ্চপরিকল্পনায় কমল 
মান্না ও বিদ্যুৎ গোস্বামী ভাল কাজ করেছেন। বিশেষ করে গেস্টাপো হেড কোয়ার্টারের দৃশ্যে ও পানশালায় 
ড্রাম-সেটের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো, কিন্তু দৃশ্যার্তরের সময় কেন মায়াবী নীল আলো- সে প্রশ্ন 
আমাদের রয়েই যায়। নির্দেশক বিভাস চক্বর্তী যখন পেছনের কালো পর্দার ওপর টাঙানো সময় ও স্থান 
নির্দেশক পোস্টার ব্যবহার করে থিয়েটার ইলিউশন ভাঙতে চেয়েছেন তখন দর্শকের চোখের সামনে শাদা 
আলোয় PSA ঘটালে সম্ভবত ব্রেশটীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সামপ্তস্য বজায় থাকতো | 
প্রযোজনার সব থেকে দুৰ্বলতম অংশ এর সংগীত । ন্যারেটিভ গানের ফর্মটি নিৰ্দেশক যথার্থ ভাবেই 
প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংগীতকার দেবাশিস দাশগুপ্ত্ের সুরসংযোজনায় কিছু লঘু ও চটুল সুরের 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে__যা অর্থবহ হয়ে ওঠেনি । গান এ নাটকে নিছক গান নয়। বরং অনেকক্ষেত্রেই সে 
একাস্ত প্ৰয়োজনীয় সংলাপ, অনেক বেশি, রাজনৈতিক ভাবনার বাহন। সংগীত এখানে সে ভূমিকা পালন 
করতে পারে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিসেস কোপেছকার অধিকাংশ গানই বর্তমান প্রযোজনায় শোয়াইক 
গেয়েছে। 
নাটকের দ্বিতীয়ার্ধ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ । একটু কাটছাঁট করলে সম্ভবত সুবিন্যস্ত হয়, বিশেষতঃ স্তালিনপ্ৰাদ 
যাওয়ার পথে শোয়াইকের স্বপ্রদৃশ্যটির কি তেমন যৌক্তিকতা আছে? বরং পাত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের 
দৃশ্যটি রুশ চাষী বৌদের কুঁড়েঘর পর্যস্ত নিয়ে গেলে ক্ষতি কি? তাতে হয়তো শোয়াইক চরিত্রটি আরো 
বেশি সম্পূর্ণতা লাভ করবে । পরিচালক বিভাস peas) একটু ভেবে দেখতে পারেন। 
প্রবীরকুমার দাশ 


গ্রুপ থিয়েটার চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮১ 
শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ সময়োপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ ব্রেশট প্রযোজনা 
শয়তান মানুষ, বোকা মানুষ, আর ভালো মানুষ_ এদের নিয়েই মানুষের জগৎ p আর এই জগৎকেই 
বারবার তুলে আনেন ব্রেশ্ট তার নাটকে । নানারকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও মানুষ কমেই বাঁচবার, 
ভালো করে বাঁচবার চেষ্টায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে শয়তান মানুষের বিপক্ষে | একথা, আরও একবার স্পষ্ট 
হয়ে উঠলো থিয়েটার ওয়ার্কশপের “শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে। 

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ব্রেশ্ট নিয়ে পাঁচজন জানিয়েছেন কেন তারা ব্রেশ্ট করেন? কেন 
বিদেশের অন্য কোনো নাট্যকারের চেয়ে ব্রেশ্টকেই তাদের পছন্দ? আর কেনই বা ব্রেশ্ট এ দেশে 
জনপ্রিয়? (মহানগর" পত্রিকা ৩য় সংখ্যা '৮২)। ব্রেশ্টের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে নাটকীয় বক্তব্যকে 
রঙদার আছ্গিকের মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই প্রকাশ করা। জনসাধারণকে হাসাতে হাসাতে কৃমশই এক 
গভীর বোধের জগতে উপনীত করে দেওয়া যায়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী সচেতন করে 
তোলার কাজে প্রুপ থিয়েটারের অনেক মুল্যবান ভূমিকা আছে একথা নিহসন্দেহেই বলা যায়। cmo 
নির্বাচন তাই বোধ হয় জরুরী আজকের দিনে। শ্রেণী সচেতনতার কথা ব্রেশ্ট ছাড়া অন্য কোন নাট্যকার 
কি এমন তীক্ষভাবে তুলে এনেছেন? অন্যায় তণ্ডামির মুখোশ খুলতে অন্য কোনো নাট্যকারের রচনা কি 
এমন ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে কখনো? যা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছে অথচ প্রকাশ করতে পারছে না--এমন 
নিদারুণ অসহায়তা নিয়ে নাট্যদলগুলি যখন বিভ্রান্ত তখনই ব্রেশ্ট তাদের কাছে হয়ে ওঠেন প্রতিবাদ 
প্রকাশের অন্ত্ৰ। থিয়েটার ওয়ার্কশপ ১৯৪২ সালের প্রাগে হিটলারের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা যে নৈরাজ্য এবং 
হতাশা সৃষ্টি করেছিল-_তাকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু yar এই যে, তা শুধুমাত্র ১৯৪২ সালের 
পটভূমিকাতেই থেমে থাকেনি। আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে সমগ্র 
মুরোপ জুড়ে--তাকেই প্রায় স্পষ্ট একটা চেহারায় দাড় করিয়েছেন ‘তুমি থাকতেও পারছো না/তুমি 
যেতেও পারছো না---" গানের মধ্যে দিয়ে । সমালোচনা নয়, বরং এই প্রতিবেদকের লক্ষ্য শোয়াইক নিয়ে 
দু'চার কথা বলা। 

'শোয়াইক গেল যুদ্ধের একদিকে বালুনের খিদে, অপরদিকে শোয়াইকের চাতুরিপনা, অবশ্যই মানুষের 
মঙ্গলের জন্য) আর এই দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে হিটলার নামক এক মুখোশধারী আর নাটকের সমস্ত ঘটনা 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই তিনে Ren অসংখ্য চরিত্রের অবস্থানের মধ্যে দিয়ে একটি সামাজিক সত্যকে ছুঁয়ে, 
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শোয়াইকের যুদ্ধে চলে যাওয়া; যে জীবন একদা জুকুটিতে ভরা ছিল, যে জীবন প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কায় ভরপুর 
ছিল, নিরাপত্রাহীনতার দোলায় যা ছিল দোলায়মান সেই জীবনই একদিন আবিষ্কার করে যে খিদের চেয়েও 
অনেক বড়ো সৎ থাকা, চেক থাকা, মানুষ থাকা । ছোটো ছোটো প্রলোভনের বেড়া ডিঙিয়েই মানুষকে পৌছাতে 
হয় জীবনের পথে, লক্ষ্যের দিকে। আর তাই বুলিষ্পারের জন্য চুরি করে আনা কুকুরটাকে বিসৰ্জ্জন দিতে হয় 
শোয়াইককে মদের আড্ডাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য । বালুনকে খিদে বিসর্জন দিতে হয় চেক থাকার জন্য । এই 
যে মানুষের জগৎ__এই জগৎ নিয়েই 'শোয়াইক গেল যুদ্ধের সমস্ত প্রেক্ষাপট | 
না। কিন্তু কিভাবেই বা আলোচনাটি প্ৰাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে কাহিনী ছাড়া। তাই আবারও বলছি সমালোচনা 
নয় বরং ভালো লাগা না লাগার দুয়েকটা কথা বলি। 

কোনোরকম দৃশ্যসজ্জা ব্যতিরেকেই এই নাটকের সমস্ত পটভূমি হাজির করেছেন নির্দেশিক। সম্পূর্ণ 
নিরাভরণ মঞ্চে শোয়াইক এবং তাদের সাম্পপাপপরা হাজির। এই উপস্থিতি একই সাথে মনে করিয়ে দিচ্ছিল 
নাটক এবং নাটক নয় এই কথা ৷ দৃশ্য থেকে দৃশ্যাস্তরে যাবার ক্ষেত্রে নির্দেশক ব্যবহার করেছেন কিছু সেট, SAA, 
সেই কারণে তাকে মাঝে মাঝেই নীল আলোর সাহায্য নিতে হয়েছে, (বেনেভিৎসের প্রযোজনাতে রেপার্টারির 
“গ্যালিলিওর জীবন'-এ এরকম দেখেছিলাম)। 

মূল বা ইংরাজী কোনোটাই পড়া নেই। তবু জানতে’ ইচ্ছা করে অনুবাদের ভিতর চটকদারী করার এবং 
দর্শককে হাসানোর কারণে যে শব্দের জগতকে মাবেমাবেহ টেনে আনা হয়েছে হোগা, পেচ্ছাপ ইত্যাদি) তা কি 
মূল নাটকে আছে? থাকলেও তাকে কি আরও একটু শোভনভাবে ব্যবহার করা যায় না? যেহেতু সমস্যা, বিশেষ 
একটা ভাবনার সঙ্গে দর্শকদের পরিচিত করান লক্ষ্য থাকে নাট্যকারের, সেই কারণে তা কি ব্যাহত হয় না? 
বালুনের চরম উপলব্ধির মুহূর্তেও তার ডেলিভারির (সংলাপ বলার ধরনে) জন্য দর্শক Noe সিরিয়াস 
ভ্তায়গাতেও হেসে উঠে। শোয়াইক যুদ্ধে চলে যাবার পর, বালুনের ভিতরে যে বোধ জন্মাচ্ছে__সেই বোধ থেকে 
যখন সে শোয়াইকের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে_ সেই সময়কার সংলাপ বলার ধরনে দর্শকের ভিতরে যে হাসির 
উদ্ভব ঘটে তা কি নির্দেশকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত? | 

‘চাক ভাঙা মধু’র পর বিভাস চক্লবতী আবার চমকে দিয়েছেন। অথচ তিনি কি ভীষণ নির্বিকার হয়ে যান 
মাঝে মাঝে । বিভাস চক্রবতীর অভিনয় নিয়েই একটা সম্পূর্ণ আলোচনা হতে পারে। এই প্রতিবেদকের অতটা 
এলেম নেই বলে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলো। অশোক মুখোপাধ্যায়, রাম মুখোপাধ্যায় এবং মিসেস 
কোপেচকার ভূমিকাভিনেত্রীকে ভালো লেগেছে। সাবলীলভাবেই তারা তাদের চরিত্রের জগতকে তুলে ধরেছেন। 

এ ছাড়া, আলো, গান এবং আবহ নাটকের সঙ্গো একীকৃত। একথাগুলি বলাবাহুল্য, কেন না থিয়েটার 
এই সবের সুষ্ঠু সমন্বয়েই একটি শিল্প। | a 

দে 


গ্ৰুপ থিয়েটার 0 চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮১ 
মূল জার্মান নাটক বের্টোল্ট ব্রেশ্ট রচিত 'শোয়াইক ইমতসুইটেন হোস্ট ব্রিগ’, ইংরেজি তর্জমা 'শোয়াইক ইন দ্যা 
সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর বঙ্গানুবাদ 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে অনুবাদ করেছেন অশোক মুযোপাধ্যায়। নির্দেশনা 
বিভাস চকুবর্তী। আলো : তাপস সেন। সঙ্গীত : দেবাশিস দাশগুপ্ত। মঞ্চ : কমল মায়া/বিদ্যুৎ গোস্বামী । 
পোবাক: সোনা অধিকারী । আসবাব : গৌরহরি cars) প্রযোজনা সহকারী : রাম মুখোপাধ্যায়। মাপেট 
পরিকল্পনা : রঘুনাথ গোস্বামী । প্রথম অভিনয় : ১৯৮১-র ১ সেপ্টেম্বর আকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে। 
আলোচ্য অভিনয়--'তারিখ : ২২ WE, ১৯৮২। মঞ্চ : একাডেমি অব ফাইন আর্টস। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় 
করেছেন: বিভাস ESTA, আশিস মুখোপাধ্যায়, বাচ্চু দাশগুপ্ত, রাম মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন চক্রবর্তী, প্রণব ঘোষ, 
বিমলেন্দু ঘোষ, অঞ্জন দেব, অজিত সরকার, অশোক মুখোপাধ্যায়, সরোজ পাল, অমিয় মুখোপাধ্যায়, সনৎ চন্দ্র, 
কমল মান্না, বিদ্যুৎ গোস্বামী, অজিত সরকার, শিবনাথ চৌধুরী, শিবশঙ্কর বণিক, শ্ৰীমতী কৃষ্ণা পাল, সন্ধ্যা দে 
এবং স্বপ্না সেন রায়। টী € 

দৃশ্য সংখ্যা : আট। oF yq পর এবং পঞ্চম দৃশ্যের MATI বিরাতি। | 

P সত হাটি! প্র শহরের এক সরাইধানা-_এনং হুস স্টিটের 'চ্ালিস*। এই সেটটিতে প্রায় ডাউন 
স্টেজের কাছাকাছি দর্শকের ডানদিকে মদের কাউন্টার । আড়াআড়ি । আপ স্টেজের কাছাকাছি মাঝখানে একটি 
টেবিল, তার চারপাশে তিনটি চেয়ার, ডাউন স্টেজের শেষ উইংয়ের প্রায় ধারে আরেকটি টেবিল । দুটি চেয়ারের 
পাশে। গেস্টাপো হেড কোয়ার্টারের সেটে ডাউন স্টেজের ডানদিকের উইংয়ের প্রায় ধার ঘেসে গেস্টাপো 


৩২২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


I~ 


— —— 


৮২ 


কমাণ্ডারের টেবিল। টেবিলের ধারে রাখা টেলিফোন । টেলিফোনের কথাবার্তা চলার সময় প্রায় ডাউন স্টেজের 
কাছাকাছি বা দিকে একটি টেলিফোন বুথ। টেলিফোনের সংলাপ শেষ হওয়ার ACH সঙ্গে বুথের ভেতরে জ্বলে 
ওঠা আলো নিভে যায়, অর্থাৎ বুথের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। প্রাগের রেল ইয়ার্ডের সেটে আপ স্টেজে প্রায় বুক- 
সমান উঁচু SIX, যার ওপর একজন জার্মান রক্ষী দাড়িয়ে এবং সে সামান্য পদচারণা করে মাঝে মাঝে। এই 
ডাউন স্টেজের কাছাকাছি দর্শকের সমান্তরাল মঞ্চের একবারে মাঝখানে একটি পার্কের বেঞ্চ । বাকি মঞ্চ ফাকা। 
রাশিয়ার প্রাস্তরের দৃশ্যে একেবারে ফাকা মঞ্চ । অভিনেতারা কখনো ডানদিকের মাঝের উইংস দিয়ে বেরিয়ে 
বায়ের মাঝের উইংস দিয়ে নিষ্কাস্ত হন। এ ছাড়া অন্তৰ্দৃশ্য রয়েছে তিনটি এই সব দৃশ্যের সেটে একেবারে আপ 
স্টেজে সেই সরু ABM ছাড়া মঞ্চে আর কোন সামগ্ৰী নেই। স্বপ্রের দৃশ্য অস্তৰ্দৃশ্যের পরিকল্পনা মাফিক। কেবল 
অভিনেতারা বাঁ দিকের ১ নং উইং দিয়ে ঢুকে ধাপ বেয়ে রষ্ট্রামে উঠে অভিনয় শেষে ডানদিকের ধাপ বেয়ে 
ডানদিকের ১ নং উইং দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 

আলো : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিনয় হয়েছে ফ্লাড আলোয়। অন্তৰ্দৃশ্য, স্বপ্রের দৃশ্য প্রভৃতিতে স্পষ্ট ব্যবহার 
হয়েছে | অভিনয়ের মুড ধরে আলোর রঙ বেছে নেওয়া হয়েছে। 

মঞ্চ রুপসজ্জা : পোষাকের প্রতি সবত্ব নজর রাখা হয়েছে। দেশ, কাল ও চরিব্রোপযোগী পোষাক দিয়ে। 
রুপসজ্জা ছিল হালকা । এতে একটু দূরে বসা দর্শকের কাছে চরিত্র তেমন উজ্জ্বল মনে হয় না। তবে জার্মান 
সৈন্যদের রূপসজ্দা তুলনামূলক ভাবে চড়া ছিল। গেস্টাপো অফিসার ব্রেটশনাইডারের মেকাপও কিছু চড়া ছিল। 
তবে জার্মান বা চেক চরিত্রগুলির কারুরই মাথার চুল বা গায়ের রঙ চরিব্রোচিত করার চেষ্টা হয় নি। 

অভিনীত কাল : দু ঘণ্টা বাহার মিনিট, দশ মিনিটের বিরতি সহ। 

কাহিনী : ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে মিউনিখে চোকোস্ত্রোভাকিয়াকে বেচে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিটলার 
চেকোন্নোভাকিয়া দখল করে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১-র ২২ জুন সোভিয়েত 
হয়ে গেল। ১৯৪২-র ডিসেম্বরের ২ তারিখে স্তালিনগ্রাদে হিটলারের বাহিনী সম্পূর্ণ পরাভূত হয়। ১৯৪৪-র ১৯ 
আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে চেকোস্নোভাকিয়ায় উঠল উত্তল নাশুসীবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের ঝড়। 
সেই ঝড়ে পরাভূত হলো নাৎসী বাহিনী। মানুষের সভ্যতার সবচেয়ে নৃশংস এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো 
১৯৪৫-র ২ সেপ্টেম্বর। 

আলোচ্য নাটকে সঠিক দিন তারিখ না থাকলেও আমরা বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে একটি কাল 
আন্দাজ করতে পারি। সেটি হলো ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত আক্রান্ত হওয়ার পর এবং ১৯৪২-র ডিসেম্বরে 
স্তালিনপ্রাদে নাৎসী বাহিনীর পরাভবের সময়ের মধ্যেকার সময়। এই সময় ধরে নাটকটি বিন্যস্ত হয়েছে। 
নাটকের প্রথম সাতটি দৃশ্য চেকোন্নোভাকিয়ার পটভূমিতে এবং শেষ দৃশ্যটি রাশিয়ার স্তালিনপ্রাদের নিকটবর্তী 
কোন এক স্থানে। 

নাটক শুরু হয় প্রাগের এক সরাইখানা চ্যালিসের You! এই সরাইখানায় জার্মান ঝটিকা বাহিনীর 
লোকেরাও আসে মদ্যপান করতে, নিজেদের মধ্যে জুয়া খেলতে । আর আসে গেস্টাপোর অফিসার ব্রেটশ্‌ 
নাইডার। হিটলার বিরোধী বলে যাদের ওপরই সামান্য সন্দেহ হবে তাদেরই এই চ্যালিস জাতীয় সরাইখানা 
থেকে ধরে নিয়ে যায় সে। এ ছাড়া সরাইখানার মালিক বিধবা কোপেচকার প্রতি তার অন্যরকমেরও কিছুটা 
নিঃশ্বাস নিতে এখানে এসে বসে, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে, তাস-টাস খেলে। ; 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই চেক সমাজে পচন শুরু হয়েছে। সামরিক AU সমস্ত চেক জাতিকে 
এমনভাবে Peers করেছিল যে মাঠে কোন শাকসজ্জি ফললেই সেটা রেশনে চলে আসত। ফলে সারা দেশে 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মায় মাংস পর্যন্ত কালোবাজারে বিকিকিনি চলতো । এদিকে জার্মান সেনারা আকাত্ত দেশের 
_ জনসাধারণকে ভুখা রেখে নিজেদের দেশে ঝুড়ি ভর্তি খাবার পাঠাতো। সে খাবারে সংশ্লিষ্ট পরিবারের পেট তো 
ভরাতই, পাড়ার লোকেরাও তার ভাগ নিত। চেক ছাড়া আর কাউকে হাইড্রোক্রোরিক আযাসিড লা বেচায় জনৈক 
ওষুধের দোকানের মালিককে কনসেণ্ট্ৰেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় জার্মানরা। ব্রিটিশ বুলভগের বিষ্ঠা অন্য 
কুকুরের চেয়ে ভালো বলায় আরেকজনকেও যেতে হলো কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। চেকরা না খেয়ে আছে, সেখানে 
জার্মান সৈন্যরা অনেকটা খাবারই পাচ্ছে, এরকম মনোভাবের জন্য হিটলার বিরোধী বলে সন্দেহ করা হতো। 
চেকদের ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সোভিয়েত ফ্রণ্টে। চেকোন্নোভাকিয়া থেকে ভলাম্টারি ওয়ার-ওয়ার্ক 
ডিপার্টমেন্টের লোকেরা বেকার€1) সক্ষম লোকেদের ধরে বেড়ায়। বলতে গেলে ওদের কাজ হলো মানুষ 
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এই মনোভাব সমান্য সার্জেস্টেরও। চেক মাত্রেই শুয়োরের বাচ্চা। এদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ 
ভয়ঙ্করভাবে নাড়া খাচ্ছে। নারী-পুরুষের ভালোবাসার গভীরতা মাপা হয় মুখ থেকে qd SU dera m 
ততদূর পর্যস্ত। মায়ের বয়সী এক বিধবার প্রেমে একজন খুব মজে গিয়েছিল। ব্যর্থ প্রেমিক বাড়ির কড়িকাঠ 
থেকে দড়ি গলায় ঝুলে পড়ে আত্মহত্যা করলো । আরেকজন এক শুঁড়িখানায় মদ্য পরিবেশনকারিত্রী অন্যের 
গেলাসে সামান্য একটু বেশি মদ ঢেলে দেওয়ায় এ ব্যক্তি পেচ্ছাপখানায় গিয়ে হাতের কক্জিতে ব্রেড বসিয়ে দেয়। 
পার্কের আশেপাশে, পার্কের মাঝে প্রায় প্রকাশ্য দিবালোকে চলে “লীলাখেলা'। যুদ্ধের সময়ে এটা হয়েছে যে তা 
নয়, যুদ্ধের বেশ আগে থেকেই সমাজের পচন শুরু হয়েছে। যুদ্ধে তার গতি বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র। নতুন বিয়ে করা 
এখন সে কি করবে? অন্যের কুকুর হাতিয়ে কুকুরের ব্যবসা করে। জার্মানরা বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের 
নিয়ন্ত্রণের জন্য নানান ধরনের ব্যুরো বসিয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এইসব ব্যুরোর চাকরি 
নিজেরাই দখল করে বসে আছে। এদিকে যুদ্ধ যত এগোয়, জার্মানরা প্রাণের ভয়ে পালাতে থাকে। সামরিক 
পোষাকে তো আর পালানো যায় না। সন্ধে হলেই সাধারণ নাগরিকদের ধরে ধরে তাদের গা থেকে জামা প্যান্ট 
বুলে নিয়ে পরে নেয়; সামরিক পোষাক রাস্তার ধারে, মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালাচ্ছে । ভোর হলেই দেখা 
যায় গাদা গাদা সামরিক পোষাক মাঠে-রাস্তায় পড়ে আছে। CUS সন্ত্রাসে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ ভেড়ার মতো 
চলেছে, জানে সে বধ্যভূমিতে চলেছে। তারও নিকেশ সামনে । হিটলার, তার মন্ত্রণাদাতা হিমলার, ফনবক, 
গোয়েরিং প্রমুখের স্তোকবাক্যে সারা দুনিয়া জয়ের জন্য আকুমণ করে সোভিয়েত রাশিয়াকে, এই সোভিয়েত 
রাশিয়া আকুমণই হলো তার কাল। স্তালিনপ্ৰাদে পরাভবের পর তার পরাজয়ের কাল আরও ঘনিয়ে আসে, 
সম্পূৰ্ণ পৰ্যুদস্ত হয় অবশেষে। 

নাটকে শোরাইক হলো কেন্দ্রীয় চরিত্র । পেশা কুকুরের ব্যবসা । অবশ্যই অন্যের কুকুর হাতিয়ে করে । কিন্তু 
তার কথাবার্তা এবং চালচলন এমনই যে সে বারবার উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। শোয়াইক নিয়মিত 
চ্যালিসে আড্ডা জমায় | আরেক চরিত্র বালুন। বড্ড খাই খাই তার । জোয়ান মদ্দ, রেশনের খাবারে-তার পেট 
ভরে না। পেট পুরে খাবার জন্যে দরকার হলে সে নাৎসী বাহিনীতেও যোগ দিতে পারে। শোয়াইক এর জন্য 
সারাক্ষণ বালুনকে আগলে রাখে। চ্যালিসের মালকিন মিসেস কোপেচকা শোয়াইককে শ্রদ্ধা করে, বালুনকে স্নেহ 
WA | আকার বাজারের বালুনকে সে পেটপুরে একদিন খাওয়াতেও চায়। প্রশাজকা আরেক চরিত্র যে মিসেস 
কোপেচকাকে ভালোবাসে, তাকে বিয়েও করতে চায় বোধ হয়। ওর বাবার মাংসের দোকান। কোপেচকা 
বালুনকে FANGS মাংস এনে দিতে বলে তার প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা হিসেবে । মাংস সে সময়ে রেশনে মাত্র দু’ 
আউন্স করে দিচ্ছে। সেখানে বাবার দোকান থেকে দু'পাউণ্ড মাংস আনা তো সাংঘাতিক ব্যাপার! চোরাগোপ্তা 
হিসেবে আনতে হবে। তাতে বিরাট ঝুঁকি! প্রশাজকা এই ঝুঁকি নিতে রাজিও হয়। এদিকে গেস্টাপো অফিসার 
ব্রেটশনাইডার শোয়াইকের She estere খোঁচার কথাবার্তা শুনে তাকে ধরে নিয়ে যায় গেস্টাপো সদর দপ্তরে | 
শোয়াইকের কথার জালে গেস্টাপো কম্যাশডার বুলিষ্গার তাকে দেয় ছেড়ে। শোয়াইকের কথার জালে গেস্টাপো 
কম্যাশার বুলিষ্গার তাকে দেয় ছেড়ে। শোয়াইককে ছাড়া নিয়ে ব্রেটশ্নাইডার ও বুলিষ্গারের মধ্যে সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়, যেখানে বুলিষ্গার তাকে আদ্যস্ত Boss গোবর বলে গাল দেয় এবং এটা ওকে স্বীকার করে নিতে 
বলে। সুযোগ বুঝে শোয়হিকও তাকে ব্লাড হাউণ্ড বলে গায়ের ঝাল মেটায়। কথাটা অবশ্য সে কায়দা করেই 
বলে। যাহোক, SHS নামে এক ব্যক্তির ছোট একটা কুকুর বুলিষ্গারের স্ত্রীর জন্য এনে দেবে এই কড়ারে 
গেস্টাপো দপ্তর থেকে ছাড়া পেল শোয়াইক। এই SHS নাৎসী পার্টির TH, যাকে লোকে কুইসলিং বলে। তার 
কুকুর চুরি করে জার্মান গোস্টাপো প্রধানের হাতে তুলে দিলে ফলাফল কি দাঁড়াবে তাও শোয়াইক বুলিষ্গারকে 
সমঝে দেয়। না, ভজতার কুকুর তার চাহ্‌ই। শোয়াইককে এভাবে ছেড়ে দেওয়ায় ব্রেটশ্নাইভার বেশ রুষ্ট হলো। 
জনৈক ঝটিকা অফিসার মূলের-এর সঙ্গে চ্যালিসে উপস্থিত হয়ে শোয়াইক সবাইকে চমকে দেয়। যে একবার 
গোস্টাপো অফিসে যায় সে আর ফেরে না। কিন্তু শোয়াইক মনে করে, ‘প্ৰয়োজনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে শিখতে 
হবে। ..... বৰ্তমান পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে স্রোতে গা ভাসানো।' বিপরীত GS ভেসে 
যাওয়ার ভয়ও তার AGE! ভজতার কুকুর সে হাতায়। ইতিমধ্যে বালুন ও শোয়াইককে ভলাপ্টারি ওয়ার- 
ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ধরে নিয়ে গিয়ে স্টেশনে কুলির কাজে জুতে দেয়। সেখানেও শোয়াইকের কেরামতিতে 
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জার্মানদের অস্ত্র বোঝাই ওয়াগন বা খাদ্যশস্য বোঝাই ওয়াগন ভুল জায়গায় চলে যায় | শোয়াইককে কুলি করেও 
আর রাখা গেল না। এবার তাকে স্তালিনপ্রাদের wrt ভলান্টিয়ার করে পাঠান হয়। তার অপরাধ? ভজ্ঞতার 
কুকুর খুঁজতে এসে বুলিষ্গার চ্যালিসে এক প্যাকেট মাংস পায় শোয়াইকদের হাতে । চোরাই মাংস নিশ্চিত! এর 
জন্য বুলিঙগারের হাতে নিগৃহীত হয় কোপেচকা। মাংসটা আসলে ভক্ততার কুকুরটাকে হাতিয়ে শোয়াইক লুকিয়ে 
এনে রেখেছিল চ্যালিসে । এদিকে জার্মান বন্ধুর কুকুর খোয়া যাওয়ার চারদিকে খোজ cle পড়ে যায়। কুকুরটাও 
বেগরবাই শুরু করেছে। বালুনও পেট ভরে মাংস খাওয়ার জন্য ভয়ানক হ্যাংলামো শুরু করেছে। সবকিন্ছু রক্ষা 
করতে গিয়ে শোয়াইককে অবশেষে ভজতার কুকুর মেরে তার ছাল ছাড়িয়ে তার মাংস প্যাকেট করে নিয়ে 
আসার পর চ্যালিসে এই বিপত্তি। creme বুলিষ্গারের হানা কুকুরের খোজে এবং মাংসের প্যাকেট উদ্ধার | 
মাংসটা যে কুকুরের তা এর আগে একমাত্র কোপেচকাই টের পেয়েছিল, বালুন এবং আর সব খদ্দেরদের বাচাতে 
শোয়াইক নিজে এগিয়ে এসে এই মাংসের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো । অতএব সে চলল স্ভালিনপ্রাদে | 
'স্তালিনপ্রাদে পৌঁছনোর আগেই সে দেখতে. পায় জার্মান বাহিনীর উলটোমুখে যাত্রা । এরা পালাচ্ছে। এই 
স্তালিনগ্রাদের প্রাস্তরে অবশেষে হিটলারের পতন। 

অভিনয় ১ : থিয়েটার ওয়ার্কশপের দলগত এবং ব্যক্তিগত অভিনয় এক কথায় অসাধারণ, অনবদ্য । 
বিশেষ করে শোয়াইক, বালুন, প্ৰশাজকা, বুলিষ্গার, ব্রেটশনাইডার, মূলের, পেট্রল গার্ড এবং মিসেস কোপেচকার 
নাম অবশ্য উল্লেখযোগ্য ৷ অভিনয়ের সুরটি প্ৰধানত নিশ্বপ্রামে নিবদ্ধ ছিল দু-একজন ছাড়া! 

গান, আবহসস্পীত, শন্দপ্রক্ষেপণ : এই নাটকে গান এবং আবহসংগীতও এক বিশেষ সম্পদ । গানের 
সুরারোপ সব একক কণ্ঠে ও কোরাসে গাওয়া গান সত্যিই বারবার শোনার মতো। গান নাটককে কি সুন্দর 
সাহায্য করতে পারে, তার চমৎকার নিদর্শন এই প্রযোজনা । গানের সঙ্গে লাইফ-মিউজিকের জন্য মঞ্চের 
আপস্টেজের বা দিকের কোনায় একটি জাজ সেট প্রায় সর্বক্ষণ ছিল। গানের সঙ্গে এবং বিশেষ শব্দ সৃষ্টিতে 
জাজ শিল্পীরা আরো সুন্দর সহযোগিতা করেছেন। হারমোনিয়মের বদলে একটি পিয়ানো থাকলে গানগুলি আরও 
সৌরভময় হতে পারতো বলে মনে হয়। 

পরিচালনা : সংলাপ বলার মধ্যে তেমন বৈশিষ্ট্য মনে হয় fas তবে মঞ্চোপরি শিল্পীদের বিন্যাসে এবং 
মঞ্চসজ্জা বার্তবিকই বলার মতো। শোয়াইক যেহেতু কেন্দ্রীয় চরিত্র সে জন্য তাকে মঞ্চের ওপর সারাক্ষণই আপ 
বা ডাউন কিংবা সেপ্টাল স্টেজের মাঝখানেই রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা এবং সংলাপের অর্থ ধরে শৈল্পিক 
সুবমায় বিন্যস্ত হয়েছে। কোন কম্পোজিশনই কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়নি বা চাপানো বলে মনে হয় A 
অভিনেতারাও পরিচালককে সুন্দর সহযোগিতা করেছেন। কম্পোজিশনে দু-একটি স্থানে সমান্য ওভারল্যাপিং 
হয়েছে, কিন্তু শোয়াইককে কেন্দ্র করে কম্পোজিশন গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি কখনও মার বায় নি। 
শিল্পীবিন্যাস আগাগোডাই ছিল প্রাণবন্ত এবং কাব্যিক। 

পর্যালোচনা ও সামগ্রিক মুল্যায়ন : ১৯৩৮ সালে মিউনিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল হিটলার এবং Se 
2 তা 
এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিন। চেকোন্রোভাকিয়ার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রাষ্ট্রপতি হাকা (আগেকার 
চেক রাষ্ট্রপতি বেনেস এই চুক্তির কিছু আগে পদত্যাগ করেছিলেন)। কিন্তু হাকাকে এই মারাত্মক শীর্যসম্মেলনে 
থাকতে দেওয়া হয় নি। অথচ এই সম্মেলনে চেকোম্ৰোভাকিয়ার ভাগ্য জড়িত ছিল। চেকের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ 
সুদেতান্ল্যাগুকে চেকোন্নোভাকিয়ার দেহ থেকে ছিড়ে জার্মানিকে বেচে দেওয়া হলো। ১৯৩৯-র ১ সেপ্টেম্বর 
CARTS আকুমণ করার পর জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্ৰান্স ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করলো । শুরু হলো 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ | 

১৯৩৮ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে চেকোনঙ্োভাকিয়া পুরোপুরি জার্মানদের হাতে চলে যায়। এই দেশে 
ভেতরে ভেতরে, গোপনে গোপনে গড়ে উঠতে থাকে প্রত্যাঘাতের শক্তি । ''.... সশস্ত্ৰ সংগ্রাম হলো সেটাই যা 
সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাক্রিক বিভিন্ন ঘটনার অত্যন্ত জটিল ও পরস্পরবিরোধী চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলে, বিদ্যমান 
দলগুলির মধ্যে ভয়াল পারস্পরিক ক্রিয়া ফুটিয়ে তোলে-_ যার মধ্যে বিবদমান সকলেই নিদিষ্ট সামরিক- 
রাজনৈতিক লক্ষ্য দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।" 


-_আকার্সিজ্মু-লোনিনিজ্ম অন ওয়ার আও আমি AR পাবলিশার্স, NUEL (১৯৭১) পৃঃ ৪০২ : 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চারদিকে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। যেসব দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তারা তো বটেই, 
যেসব দেশ এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে নি তারাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। নিয়মিত অবস্থার তেমন কিছু 
অবশিষ্ট ছিল না। ‘নিয়মিত ও বিশৃঙ্খল পদ্ধতিগুলি এইসব পদ্ধতির দুই চরম পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে এক ব্যাপক 
ক্ষেত্র 1 এছাড়া, বিশ্বব্খল পদ্ধতিগুলি প্রায়ই নিয়মিত পদ্ধতি গুলির ওপর গড়ে ওঠে, যেখানে নিয়মিত পদ্ধতি গুলি 
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বিশৃদ্ধল হতে পারে। তাহলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কোন পদ্ধতিতে পড়ে নিয়মিত না fasque কোন পদ্ধতিতে? সশস্ত্র 
সংগ্রাম এককভাবে উভয়ের ওপর পড়ে এবং উভয় আকৃতির ওপর পড়ে। 

_ আকসিজ্ম-লেনিনিজ্ম অন ওয়ার আরও আমি: su; পাবলিশাস WS, (১৯৭২) 92 ৪০৩ : 
চেকোঙ্নোভাকিয়ার অবস্থাটি আমরা উপরোক্ত এই দুটি সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করি। এই নাটকে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিস্থিতি, অর্থাৎ, সমাজের ঘোর-কুটিল গতি আমাদের সামনে ধরা দেয়। 
চেকদের মোটামুটি আমরা চ্যালিসে এবং সামরিক বন্দীশালায় দেখছি। একটা ব্যাপারে আমাদের মনে খটকা 
জাগে, নাটকে উপস্থিত চেক জনসাধারণ যাঁরা হাজির হয়েছেন, চেকোন্তরোভাকিয়ার উৎপাদনের ep এদের 
সম্পর্কটি কি? অর্থাৎ, উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কোন চরিত্র যেমন, কৃষক, শ্রমিক এঁদের আমরা 
মঞ্চের ওপর দেখি নি। যাঁদের দেখেছি, তারা মোটামুটি উঙ্ছ বৃত্তি করেই চলেন। উত্পাদনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ শৃন্য। যুদ্ধের সময় উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট মেহনতী মানুষের ভূমিকাটি এ নাটকে আদৌ স্পষ্ট নয়। কিন্তু 
প্রতিরোধ সংপ্রামে চেক মেহনতী মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে লড়েছিলেন, সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের সামান্য 
আভাস থাকলেও সেটি তেমন স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয় নি। চেকোন্নোভাকিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দুটি 
মূল we ছিল-_€১) নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, এবং (3) সোভিয়েত আক্রমণ করার পর 
সমাজ্ঞতাস্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার আত্তর্জাতিক সংপ্রাম। সেই কালে এই দ্বন্দের মধ্যে অবশ্যই প্ৰথম ale প্রধান 
ছিল। নাটকে কিন্তু নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংপ্রামটি আদৌ মূল হয়ে ওঠে নি বলে মনে হয়েছে। 
দ্বিতীয় দ্বন্ধ সম্পর্কে প্রাগের মত শহরের অধিবাসীরাও তেমন আপ্ৰহাম্বিত বলে মনে হর নি, অন্তত আমাদের 
সামনে যেসব চরিত্র এসেছে তাদের মধ্যে এমন কেউ তেমনভাবে আপ্রহ প্রকাশ করে fal অর্থাৎ, 
চেকোন্রোভাকিয়ায় সেই মুহূর্তে এই দুই দ্বন্দের বিকাশের পথে নাটকটি পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হয় না। 

শোয়াইক সুযোগ পেলেই জার্মানদের নাকাল করে। তাদের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করে। অথচ সে 
প্ৰয়োজনে "হাটু গেড়ে বসার শিক্ষা পেয়েছে’ বা ‘aries গা ভাসিয়ে দিতে জানে । শত্রু যখন প্রায় সর্বশক্তিমান 
সে ক্ষেত্রে বড়বস্ত্ৰমূলকভাবে কিম্বা বেকায়দায় ফেলে "CP বিব্রত, বিভ্ৰান্ত ও বিপর্যস্ত করার এই পদ্ধতি অত্যন্ত 
সঠিক বলে মনে করি। দ্বন্ছমূলক বন্তুবাদের এই কৌশল স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও 
মনে আসে- সেটা হলো প্রবল শক্তিশালী শতুর ACH আধ-পাগলার ভূমিকায় অভিনয় করে যে ঝুঁকি শোয়াইক 
নিয়েছিল তা কি কিছুটা দুঃসাহসিক নয়? আর এই কাজ সে করেছে নিজে নিজেই। কোন সাংগঠনিক নির্দেশে 
সে তা করে নি। অবশ্য, শত্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাংগঠনিক প্ৰস্তুতি গোটা নাটকে কোথাও ছিলও না। 
যা হোক, নেহাতই দেশপ্রেমের তাগিদে একক প্রচেষ্টায় শত্রুকে বিপদে ফেলার যে চেষ্টা শোয়াইক করেছে, 
বন্তুগতভাবে ভাবতে গেলে তা কি এক বিপজ্জনক নজির হয়ে উঠবে না দর্শকের সামনে? বীরত্ব অবশ্যই 
বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী চিস্তায় কাঙ্ক্ষিত এবং বাঞ্ছিত। few একক প্রচেষ্টায় বীরত্ব প্রদর্শন সঠিক পদ্ধতি? 
স্তালিনপ্রাদে যাতে বালুন চলে না যায় সেদিকে সতর্ক নজর ছিল শোয়াইকের। কিন্তু সেই স্তালিনপ্ৰাদের ফাসটি 
নিজের গলায় পরে নিল শোয়াইক নিজেই। এটা কি নেহাত বালুনের প্রতি দয়া প্রদর্শন, না স্তালিনগ্ৰাদে গিয়ে 
গড়ে তোলার কাজ চলছে। এইসময়ে বলতে গেলে প্রায় আকস্মিক আক্রমণ। “যাদের অর্থনৈতিক মূল শক্ত নয় 
তারা যদি বলপ্ৰয়োগ করে, তাহলে ইতিহাসে তাদের ব্যর্থতা অনিবার্ধ। কিন্তু এক অগ্রণী শ্রেণীর প্রেক্ষাপটে শক্তি 
যদি প্রযুক্ত হয়, তাদের হাতে যদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চমৎকার নীতিগুলি থাকে, তাদের হাতে যদি সংগঠন 
ও শাসন থাকে তাহলেই সেই শক্তি বিজয়লাভ করবে। সে ক্ষেত্রে এই শক্তি সাময়িক ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যতে 
সে অপরাজেয় হবেই।’ - ভি. আই. লেনিন, কালেকুটেড SEN, ২৯ 48, পুঃ ৩০১, ৩৭৫ 

লেনিনের এই উক্তি সম্পূর্ণ সঠিক বলেই প্রমানিত হয়েছে, স্তালিপ্রাদেই নাৎসী বাহিনীর কবর রচনা হলো। 
নাটকে এই অংশটি সুন্দর এসেছে এবং হিটলারের পরাজয়ে দর্শক অবশ্যই উদ্দীপ্ত হন। এই নাটকে মাপেট 
পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই অভিনব এবং সু-প্রযুক্ত। পরিকল্পনানুসারেই হয়েছে। শেষ দৃশ্যে এই বিশাল হিটলারের 
পতনও সুন্দর। ফোলানো বেলুন চুপসে যাবার মতোই মজাদার এই পতন। 
_ নাটকের সংলাপ বাস্তবিকই অনোপ্রাহী। সংলাপ যেহেতু অনুবাদ থেকে উদ্ভূত, তাই স্বাভাবিক কারণেই 
তৎসম শব্দের ভীড় বেশি। সে জন্য এই নাটক, এই নাটকের অবদান খুব CONS বাঙলা ভাষা যারা জানেন না. 
তেমন সব দর্শকের কাছে কতটা পৌছুতে পারবে সে সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থেকেই যায়। তাছাড়া নাটকটির মধ্যে 
চেকোঙ্রোভাকিয়া তথা আন্তৰ্জাতিক প্রভাব তেমন জোরদার নয়। আর সে জন্যই এই নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং 
চেকোন্োভাকিয়া সম্পর্কে তেমন জ্ঞান নেই এমন দর্শকের মধ্যে ঢেউ তুলতে পারবে কি? পারলে eme 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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দৃশ্য থেকে দৃশ্যারে যাবার মাঝখানের সময়টুকু মঞ্চে যখন মঞ্চসজ্দা চলছে তখন AGH আলোর মাঝে 
তা করা হয়েছে। এটি দর্শককে awe অমনোযোগী হতে দেয় না। পূর্বোক্ত বুপসজ্জার পরিকল্পনায় পার্থক্যটুকু 
আযালিয়েনেশন পদ্ধতি বলে যদি ধরে নিই, তাহলেও কি তা দর্শকের কাছে তেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে 
নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের চরিত্র ও ঘটনার ক্ষেত্রে আ্যালিয্নেনেশন পদ্ধতি সুন্দরভাবে সু-প্রযুক্ত। 


অন্য থিয়েটার প্রযোজনা : শোয়াইক গেল যুদ্ধে 


দেশ D] ৭ মার্চ, ১৯৯২ 

শোয়াইক আবার যুদ্ধে গেল 

দশ বছরেরও আগে থিয়েটার ওয়ার্কশ্রপ-এর প্রযোজনায় "শোয়াইক গেল যুদ্ধে" নাটকটি বাংলায় ব্রেশট 
প্রযোজনার আর একটি মঞ্চ সফল স্বাক্ষরই শুধু ছিল না, ছিল এক হৈ চৈ ফেলা নাট্য অভিজ্ঞতা | দশ বছর 
পরে একই নির্দেশক বিভাস চকুবতী একটু অন্যভাবে একই নাট্যর্প (অশোক মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষান্তর 
অবলম্বনে) যখন আবার মঞ্চস্থ করেছেন “অন্য ধিয়েটার'-এর পক্ষে তখন সময়টা অনেক পাল্টে গেছে। 
এবং দর্শকদের মলে এরকম প্ৰশ্ন উঠতেই পারে যে আজকের বিশ্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে “শোয়াইক 
D: ' আর আদৌ জরুরি বা সুপ্রযুক্ত কিনা। এমনটাও কারও কারও মনে হতে পারে যে এই মুহর্ত বাংলা 
নাটকের সবচেয়ে সফল ও স্মার্ট পরিচালক কি ব্যবসায়িক ঝুঁকি এড়ানোর জন্য তার একদা প্রবলভাবে 
সফল নাটকটিকে SI থেকে বার করলেন, যাতে নিরাপদে সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করা যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নটির 
উত্তর নিঃসংশয়ে বলা যায় যে শোয়াইক-এর প্রযোজনা আজও তার প্রয়োজনীয়তা বা শ্রাসঙ্টিকতা 
হারায়নি। আজকের বিশ্বনাট্যের ঘটনা যেমন ইতিহাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ইউরোপের নির্মম হিটলার 
আর তার ভাড়দের কুৎসিত উপস্থিতিও তাই। তা যদি হয়, তাহলে প্রতিরোধের এই তীব্র ব্যা্গাত্মক 
নাট্যবুপ ইতিহাসের চাবুক হয়ে কাজ করবে আমাদের চেতনায় । আর শোবনহীন সমাজের স্বপ্ন যতদিন 
বাস্তবে রুপ না পাবে ততদিন শোয়াইকদের বারবারই যেতে হবে We তাই শোয়াইক-এর এবারের 
যুদ্ধযাত্রাও সমান আগ্রহেই মেনে নিয়েছে বাংলার দর্শক। কিন্তু তত্ব বাই বলুক, ইতিহাস যে শিক্ষাই দিক, 
বর্তমান বড় উত্তেজক আর ক্ষীণস্মৃতি। তাই দশ বছর আগে শোয়াইক যখন রাশিয়ার তুষারাবৃত প্রান্তরে 
যুদ্ধযাত্রা করত, তখন যেভাবে গায়ে কাটা দিত, এখন আর রাশিয়ার নাম সেই রোমাঞ্চ জাগায় না; তবু 
বিভাস চক্কবর্তী ও অন্য থিয়েটার-এর বাহাদুরি বলতে হবে যে তারা এখনও শোয়াইক-কে জনপ্ৰিয় করে 
রাখেন টানটান প্রযোজনার গুণে p সামান্য রদবদলে পরিবর্তনশীল মঞ্চে যে ক্ষিপ্রতা আনা যায় বিভাস তার 
পুরো সুযোগ নিয়েছেন ৷ পুতুলনাচ ও পর্দার উপরে আলোক প্রক্ষেপণের ব্যবহারে, দৃশ্য (সুরেশ wa) ও 
চিত্রের (তড়িৎ চৌধুরী) যথাযথ প্রয়োগে । এ প্রসঙ্গে তাপস সেন-এব্র আলোর কারিগরি কৌশল ও 





বহুদিন ধরেই ভালবেসে আসছেন। এই শোয়াইক-এর পাগলামি আর ফিচলেমি এমন নিপুণভাবে মেশানো 
যে তাতে বড় দুঃখের অনুভবও নির্মম কৌতুকে দাত বার করে। “তুমি থাকতে পারছ না", বা 'ভেড়াকে 
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কে বলে' ধুয়োর ATH পায়ের তাল অনবদ্য 'হাহটলার"' ডাকটিও। এবং বিভাস গানও গেয়েছেন 
চমৎকার ৷ বালুন-এর ভূমিকায় আশিস মুখোপাধ্যায়ের সরল পেটুক চরিত্র চিত্রণও ভাল লাগে। শ্রশাজকা 
(পৃথুনন্দন ঘোষ) মানানসই, তবে তার হাতের সুটকেস বাচ্চাদের ক্ষুলের ব্যাগের মতো লাগে। মিসেস 
কোপেচকা (কৃষ্ণা wa) ও লেবুলিষ্গার (সুদীপ্ত বসু) খুবই ভাল অভিনয় করেছেন__-তবে এই দুটি চরিত্রে 
AG বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক মুখোপাধ্যায় ভোলা কঠিন, পূর্বতন প্রযোজনার দর্শকদের পক্ষে । ছোট ছোট 
চরিত্রে আনা (সোমদ্যুতি চট্টোপাধ্যায়), হিটলার (কৌস্তভ ways অভিনয়ে, সংশ্রামজিৎ সেনগুপ্ত কণ্ঠে) 
অথবা চ্যালিস ও রিকটিন সেপ্টারে ছেলেরা, ভয়তা (মৃণাল রায়), ইয়ার্ডের গার্ড (wary মুখোপাধ্যায়) 
চোখে পড়ার মত ভাল। কেবল প্রধান চরিত্রদের মধ্যে ব্রেডশনাইভার (AAL চন্দ্র) অসম্ভব আড়ন্ট। 
প্রথমবার শোয়াইক যখন শেস্টাপো শিবিরে যায় তখন ব্রেভশনাইভার-এর অভিনয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় 
নেই বললেই চলে। না হলে এ নাটকের অভিনয়ে নিন্দনীয় সংবাদ তেমন আর কিছু নেই। পরিচালকের 
মুনশীয়ানার ছাপ প্রায় সর্বত্র। কুকুরটির ব্যবহার খুব ভাল তবে তার কানে বাদামি ছোপ থাকলে আরও 
ভাল NS | হিটলার-এর কথা বলার ধরনের সঙ্গে তার সঙ্গীদের স্টাইলাইজেশন আলাদা করার কোনও 
বিশেষ যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। তবে এসব ছোটখাট কথা নাটক দেখতে বসে ততটা খেয়াল থাকে না 
বিশেষত বালুন-এর শপথ প্রহণের দৃশ্য দেখতে দেখতে অথবা ভেবেছিলুম “যুদ্ধে যদি যাই'-এর সুরে ডুবে 
যেতে যেতে। রেল ইয়ার্ডের গার্ডকে ওয়াগনের নম্বর গুলিয়ে দেওয়ার সময় শেষের দিকে দর্শকরাও সেই 
খেলার মধ্যে ঢুকে পড়েন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, পরিচালকের পক্ষে এটাও একটি বিরাট পাওনা। কেবল একটাই 
অসুবিধা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত থেকে বায়, সে এ রাশিয়া-কে নিয়ে। 
যাদের কাছে ইতিহাসের স্বপ্রভ্গ ঘটে গেছে আজ, তাদেরকে শত ব্যাক প্রজেকশনেও,বিপুল 
মঞ্চমায়া ও তুখোড় অভিনয় দিয়েও সেভাবে উদ্দীপিত করা যাচ্ছে না, এটাই বেদনার | 
সুরজিৎ ঘোষ 
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জুলিয়াস ‘সাত দিন 


Caesar und Sein Legionar ছোটগল্প অবলম্বনে 
qbe 1: ১৯৪৭ ৷ 
থিয়েটার কমিউন প্রযোজনা : জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিল 
অনুবাদ, নাট্যরূপ ও পরিচালনা : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 
প্রথম অভিনয় : ৪ areata ১৯৮৩ 
জনি 





©: 
দৈনিক বসুমতী DC) ১৩ মার্চ রবিবার ১৯৮৩ 
এই নিবন্ধ কোন অর্থেই সমালোচনা নয়, সমালোচনার ভূমিকা মাত্ৰ ৷ থিয়েটার কমিউনের নতুন নাটক “জুলিয়াস 
হয়ে উঠেছে, লুটার্ক সেক্সপীয়র বা কাওয়েলের থেকে কতটা উপাদান সংগ্রহ করে কতটা কল্পনার ae মিশিয়েছে 
ইত্যাদি অসংখ্য প্রাসঙ্গিক বিতর্ক এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার। 

TASS সেনগুপ্ত মূলতঃ GAA সূত্র থেকে যে নাটকটি রচনা করেছেন তাকে দুটি কারণে উষ্ণ 
অভিনন্দন জানাতে হয়। প্রথমতঃ নাটকটির সমকালীন ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট ও চমৎকার দ্বিতীয়তঃ নাটকটিকে যত 
অনেক প্রলোভনকে অগ্ৰাহ্য করে নাটকটিকে সেই সহজিয়া রাস্তায় তিনি নিয়ে যান নি। আগাগোড়া বুদ্ধিদীপ্ত 
সংলাপে, শাণিত, Ace! ও নিরাভরণ প্রয়োগ কৌশলে নীলকণ্ঠ আমাদের এক উচ্চকিত মননশীল পরিমণ্ডলে 
নিয়ে যান. যেখানে দাঁড়িয়ে জুলিয়াস সীজার কিম্বা তার সমকাল মুছে যায় অকস্মাৎ আধুনিক কোন অটোক্যাট 
(CRASH?) এবং আমাদের চোখে দেখা, কানে শোনা এবং মনে অনুভব করা সেই অটোক্যাটের “কাগুজে বাঘ’ 
মৃতিটা, তার নিশ্চিত ব্যর্থতা আর জনচিত্ত চমকানো বহু ব্যবহৃত অস্ত্রগুলোর কিম্বা কৌশলগুলোর শোচনীয় 
পরিণতি চিরকালীন এতিহাসিক সত্য হয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে এক জুলিয়াস সীজারের পতন হয়, 
মহাকালের প্রেক্ষাপটে নানা রঙে নানা পোষাকে আরো একাধিক সীজ্জার দানবীয় উল্লাসে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে এগিয়ে আসে 1 কিছু অস্থায়ী রাজনৈতিক ম্যাজিক এবং আশুতোষ জনতার কিছু বিভ্রান্ত আবেগকে সম্বল 
করে এরা [কপি অস্পষ্ট] “পোষা ভেড়ার পাল” করে রাখতে চায়। কিন্তু হায়! সংবিধান পাল্টে, বক্তৃতার ধারা 
ও চমক পরিবর্তন করে, ঘন ঘন মন্ত্রী কিম্বা আমলা দাবার ঘুটির মত উল্টে-পাল্টে, পদত্যাগের ভয় দেখিয়ে প্রচণ্ড 
অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখে বণিক সভাকে অধিকতর তোয়াজ করে কিম্বা নতুনতর যুদ্ধ 
বাধিয়ে, জনগণের সঙ্গে গোয়েন্দা পরিবৃত হয়ে মিলেমিশে তথাকথিত “গণসংযোগ'-এর উদারতা দেখিয়ে কিম্বা 
নিজেদের তৈরী সংবিধান আর নিজেদের সাজানো পার্লামেন্ট কিম্বা কাউলিলকে “আর ব্যবহারের অযোগ্য" কিম্বা 
অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচনায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এইসব সীজাররা বারবার সম্মোহনের মাধ্যমে বাঁচার শেষ রাস্তা 
বৌজে। বৃদ্ধ কারপোর মত মেহনতী মানুষের নেতাদের স্থান হয় কারাগারে, চাটুকার আর পদলেহী কিছু নির্বোধ 
অকস্মাৎ বড় বেশি পুরস্কৃত হতে হতে নিজেদের মধ্যে তোবামোদের প্রতিযোগিতা শুরু করে। এই অবস্থায় 
অটোক্যাটরা ভাবেন, তার নামকীর্তনই হওয়া উচিত জাতীয় সঙ্গীত। অতএব অন্যতর গান বা কবিতা 
অপ্রয়োজনীয় কিম্বা বিদ্ৰোহ উদ্দীপক। সারা দেশে এক “অদ্ভূত আধার” নেমে আসে। এবং এই আধার থেকেই 
শেষ পর্যন্ত অটোক্যাটের মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হয়। এই ইতিহাসসিদ্ধ বক্তব্য গুলো দর্শককে এই নাটকে স্থির ও আশ্বস্ত 
থাকতে দেয় না, চেয়ারগুলো অস্বস্তিতে কিম্বা চঞ্চল মানসিক প্রক্ষোভে ঘনঘন ছটফটানির শব্দ তোলে। 
উত্তেজনায়, আবেগে. ঘন ঘন চমক লাগানো দৃশ্যের কারুকার্ষে, আলোর ILS, হাততালি কুড়ানো নাটকীয় 
সংলাপে, হৃদয় ভোলোনো দৃশ্য সজ্জায় নিদাবুণভাবে বঞ্চিত এই নাটক কিন্তু এক মুহূর্তও দর্শককে প্ৰবঞ্চিত করে 
না, কারণ এই নাটক ভাববার ও ভাবাবার নাটক, বুদ্ধির ও বোধির নাটক। দর্শকদের সহজে তুষ্ট করার 
শিল্পচাতুর্ব বাদ দিয়ে এই ধরনের চেতনা সঞ্চারী একটি প্রযোজনার জন্য থিয়েটার কমিউন এবং নীলকণ্ঠ 
দুঃসাহসিক পর্বতারোহীর শিরোপা পাবেন। কেননা, ব্রেখটের নাম নিয়ে “তিন পয়সা’ জাতীয় ‘রৃপাসন্তর’ সেই কবে 
থেকে শুরু হয়ে আজো চলেছে, যাতে ব্রেখটকে ইতিমধ্যেই নাচগান মজার মজার সংলাপ রচয়িতা একজন 
বিদেশী অমৃতলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদ বলে আমাদের অনেকের মনে হতে পারে। আসলে মনের পাশাপাশি afar 
ব্যাপারটা অন্তত কলকাতার মঞ্চে যদি ‘বিপজ্জনক অব্যবসায়িতা’ বিবেচনায় নামকরা দলগুলোও বর্জন করেন, 
তবে নাটিককে শুধুমাত্র আবেগ সর্বস্ব হুল্লোড়বান্দি বলে চিহিন্ত হতে হবে অচিরেই। 

অভিনয়ে টীমওয়ার্ক এখনো প্রত্যাশার স্তরে পৌঁছার নি। সীজার, ভেসিয়াস, বুটাস, ক্যাসিয়াস প্রমুখ 
কয়েকটি চরিত্র বাদে অন্যদের অভিনয় এখনো তৃপ্তিদায়ক নয়। সাধারণ বেশভূষায় নিরাভরণ মঞ্চে শুধু অভিনয় 
দক্ষতায় যেখানে একটা সময় ও ইতিহাসকে বিশ্বিত করতে হবে, সেখানে সার্বিক অভিনয়ে, নীলকণ্ঠ, আর একটু 
সচেতনতা দাবি করছি যদি সীজারের ভূমিকায় আপনাকে প্রচলিত ধারার অভিনয়ের বাইরে নতুনতর একটি 
মাত্রা আরোপ করতে দেখা গেল এবং আপনি স্বয়ং এই পরীক্ষায় GS 

চন্দন সেন 
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Frontier O March 19, 1983 
Brecht's Caesar 


Nilkantha Sengupta and Theatre Commune deserve one's gratitude for bringing to thc stagc 
one of the lesser known works of Bertolt Brecht. Brecht had begun with an idea for a play 
based on Shakespeare's Julius Caesar. Later, while in America, he thought of a film script. 
Finally he ended up with a long story, "Caesar und sein Legionar''— actually two 
stories—one told from the Caesar's viewpoint and the other from his legionnarie’s—taking 
place in the days immediately preceding the Caesar's assassination. 

Mr. Sengupta's Julius Caesar is a faithful adaptation of the Brecht story, though his 
acknowledged sources include Shakespeare and Plutarch. Shakespeare manipulated 
Plutarch to suit his desire for poetry and drama. Brecht, more concerned about the 
Plebeians who have traditionaly been shown as comic and cowardly in the bourgois theatre, 
alters Shakespeare to satisty his sense of justice. The play ends with the assassination of 
Caesar followed by a glimpse of the French Revolution and a promise of continuous 
struggle against tyranny and oppression at all times to come. 

Theaue Commune's production, shorn of the trappings of elaborate lights, music and 
stagecraft, by its almost naked simplicity, builds up an atmosphere ideal for analysis of the 
events leading up to Caesar's assassination. Commentry, drum-beats and hand-held posters 
delineate the different scenes. The team of actors provides a very disciplined performance. 

One just hopes, keeping in mind the present plight of theatre groups in Calcutta, that 
the excellence of this production is reflected in the box-office. 


Saumya Sengupta 


কালাস্তর O ৮ এপ্রিল, ১৯৮৩ 


নাট্য প্রবাহের নব দিগন্ত 


‘থিয়েটার কমিউনের' জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন’ বহুবিধ তাৎপর্যে নাট্য প্রগতির একটি নব দিগস্ত। 
অসাধারণ প্রযোজনা | নাট্য বিষয় হয়তো বা কারো কারো কাছে কিছুটা অপরিচিত, পরিণতি দৃশ্যের পরিকল্পনায় 
মতামতের অবকাশও রয়েই গেছে। তবু ভিন্ন কারণে প্রচলন ভাঙা এই দুঃসাহসিক নাটককে বলিষ্ঠতার জন্যই 
স্বাগত জানাই । ব্রেশটের অত্যন্ত ছোট একটি কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে স্পুটার্ক, সেক্সপীয়র এবং এফ. 
সংষমে একমুখীনতায় ধরে রাখা যায়__এই নাটক তার উদাহরণ। নাটকটি স্বৈরতস্ত্রের উচ্চকিত বিরোধিতায় 
মুখর। মঞ্চ বিন্যাসে চিরায়ত প্রথাগত ধারার সঙ্গে সর্বাধুনিক বিচিত্র সরলতার মিশ্র রীতিটিই হয়তো আগামী 
দিনের মঞ্চ স্থাপত্যের দিকচিহ হয়ে উঠবে। 

‘চেতনা’র ‘সমাধান’ নাটকটিকেও একই কারণে সমান মর্যাদা দিতে হয়। তবু পূৰ্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে 
পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত বর্ণাঢ্য রাজকীয়তার সেক্সপীরীয় পদ্ধতিকে বজায় রেখেও ব্রেশটকে ছুঁয়ে পোশাক 
অতি সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসেছেন। আলোক সম্পাতে সাদামাটা উপস্থাপনা এবং সঙ্গীতে এতিহাসিক ঝংকার 
রেখে এবং কোন বিশেষত্বকেই সবিশেষ না করে একটি সহজ সাধনায় তিনি পূৰ্ণ সিদ্ধি লাভ করেছেন। 

চরিত্র চিত্রণেও অভিনবত্ব আছে। প্রবেশ প্রস্থানের যাস্ত্রিকতা স্বৈরতস্ত্রের স্বয়ংক্রিয় নির্বিচার অধীনতাকেই 
সূচিত করে। আবার কুকুর দৌড়ের ডেগরেস) জনতার বিশৃব্খলা অথবা বুটাস এবং ক্যাসিয়াসের আচরণের 
বৈপরীত্য একই স্বৈরতন্ত্রের নেপথ্যের বিরুপত্তকে চিহ্নিত করে সীজারের আচরণে এবং ভাষণে সূচনা থেকেই 
পতনের সংকেত এবং সচেতনতা ট্ৰাজেডীর মেজাজে গাথা হলেও নাট্যকার সমবেদনার কোন অবকাশ রাখেন 
নি। একাপ্র লক্ষ্যে অবিচল এতিহাসিক সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত স্বচ্ছতায় দর্শক মনে দাগ কেটে বসিয়ে দিয়েছেন। 
ভারতীয় রাজনীতিতে নাটকটির সময়োপযোগী মূল্য অসামান্য | সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রেও সীজার জনগণের অপরিমেয় 
আস্থা নিয়েই ‘এখ্বরিক প্ৰতিভূ হয়েছিলেন। অথচ বাবার মন্দার ধাক্কা সামলাতে না পেরে যুদ্ধ বাধাতে গিয়ে 
অনিবাৰ্য পতনকে সাদর আমন্ত্ৰণ জানালেন। বিভ্রান্তিই জনগণকে নিঃশব্দে সচেতন করে । সেই অবকাশে সুযোগ 
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অভিনয় প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় যাবেন। নীলকণ্ঠের একক অভিনয়ে কেন্দ্রবিন্দুর চারপ 

অভিনয়ের কঠিন সংযম এবং সংহত প্রতিক্রিয়া সমান দক্ষতায় কাজ করেছে। নীরব অভিনয়েও সাযুজ্যবোধ 
প্রধান চরিত্র কয়েকটিকে বিস্ময়কর পরিবেশ গড়ে দিয়েছে। এটা পরিচালনার অগ্নিপরীক্ষা। নিয়মানুবর্তিতার 
এমন দৃষ্টান্ত মাত্র কয়েকটি নাটকেই দেখা গেছে। সীজারের ভূমিকায় নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক 
উম্মাদ। টিটাস (উদয় শঙ্কর পাল) চমৎকার স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। ক্যাসিয়াস অনুরুপ কানুনগো) এবং 
বুটাস (জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছু ম্যানারিজমের ফাদে পড়েছেন। ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় সোনালীর আরো সুচতুর 
ব্যক্তিত্বের বিকশিত রূপ প্রত্যাশিত ছিল। ওর অভিনয়ে অসাধারণ পরিশ্রমের পরিচয় আছে। কিন্তু অভিব্যক্তিতে 
(হয়তো উপযুক্ত সংলাপের অভাবে) চক্রান্তের তীব্রতা প্রকাশ পায় নি। এমনও হতে পারে- নাট্যকার 
এতিহাসিক ক্লিওপেট্রার মোহিনীমায়াকে একক বিচ্ছিন্নতায় না রেখে যুথবদ্ধ অনিবার্ধতাকেই aes বিশ্লেষণে 
উপস্থিত করেছেন। সেক্ষেত্রেও সোনালী নিজেকে আলাদা করে রেখেছে। ব্যাপারটাকে একটা উপযুক্ত সিদ্ধান্তের 
বৃত্তে আনা দরকার । দ্বৈত ভূমিকায় অসীম সামন্ত সুন্দর এবং সার্থক। পরিশেষে থিয়েটার কমিউনের সকল 
সদস্যকেই ধন্যবাদ জানাই এমন দুঃসাহসিক প্রযোজনায় আস্তরিক সহযোগিতার জন্য। এমন নাটকের বহুল 
প্রচার এবং অনুসরণ একটি নতুন বিন্যাসেরই সূচনা করবে এটাই শেষ PA 


দেশ 80 ২৫ জুন, ১৯৮৩ 
সম্প্রতি থিয়েটার কমিউন প্রযোজনা করেছেন “জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন” । ব্রেখট-এর “সিজার Be 
সাইন লিজিওনার” গল্প থেকে নিয়ে নাটকটি লিখেছেন নিৰ্দেশক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত নিজেই। xem 
ছোট-_কিস্তু ঘটনা অনেক। কারণ নাট্যকার তখনই গল্প লেখেন, যখন কোন একটি নাট্যসূত্র তার চিন্তায় আসে। 
জুলিয়াস সীজারের অস্তিমপর্বে পর পর কয়েকটি ঘটনা অস্তিম মুহূর্তকে ঘনিয়ে আনে। গল্পটি প্রায় ডক্যুমেপ্টারি 
এবং অবজেকটিভ। 

স্বাভাবিকভাবেই ব্রেখটীয় রীতি অনুযায়ী-_আবেগবর্জিত। নাট্যরূপায়ণে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত নাটকীয় 
উৎকণ্ঠা বজায় রেখে অবলম্বন করেছেন সাবজেকটিভ্‌ রিয়্যালিটি। এর ফলে দুই ঘণ্টার সীমিত সময়ে একটি 
পূর্ণাবয়ব নাটকের সঙ্গে পাওয়া গেল বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ পদ্ধতি। ‘বুদ্ধিদীপ্ত’ শব্দটি আমি খুব প্রশস্তির সঙ্গে 
ব্যবহার করছি। কারণ সাম্প্রতিক নাটক বাংলা নাটক আবেগ, হাসি, তামাশা দিয়ে আসর জমাতে 
চায়_ দর্শক তৈরি করার দিকে তাদের আগ্রহ কম। নগদ বিদায়ে তাদের আগ্রহ। দর্শক কবে থিয়েটার সচেতন 
হয়ে মর্যাদা দেবে. সেই ভরসায় না থেকে প্রায় প্রত্যেকেই অলিখিত বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেন ‘ধারে বিক্রয় নাই'। 
জুলিয়াস সীজারের শেব সাতদিন নাটকে সবচেয়ে যা চোখকে টানে- সেটি হল ছবি এবং নানারকম রংয়ের 
ব্যবহারে মঞ্চসজ্জা। ব্যাপারটি অভিনব বলা উচিত হবে না। কারণ এই ধরণের প্রয়োগ একটু অন্যভাবে আমরা 
থিয়েটার ওয়র্কশপ-এর “মহাকালীর বাচ্চা”তেও দেখেছি। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত তার থেকে আর একটু বেশি 
এগিয়েছেন। অবশ্য পটভূমিও তাকে সাহায্য করেছে অনেকখানি ছবির ব্যবহারে হয়ত একটি চোখের আভাস 
ব্রেখটের গল্পেও ছিল কিন্তু অন্য সমস্ত জায়গায় মঞ্চ পরিকল্পনা এক অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তপন সেনগুপ্তের 
এই মঞ্চ পরিকল্পনা__নানা রকম বর্ণবিহারে বিচিত্র স্বাদ এনেছে। যেমন হাতের ছাপ ও একটি চোখের কথা 
আগেই বলেছি। সাদাকালোয় স্বপ্রদৃশ্যে সিজারের প্রায় বার চোদ্দটি ছবি অসহায় সীজারকে যখন ঘিরে ধরে, 
তখন দৃশ্য আরও SI হয়। সেনেটের দৃশ্যে চারটি রং-এর ব্যবহার একটি লোভাতুর পাখির আভাস সবই 
আলাদা COSA আনে। ক্রিওপ্ট্রার প্রাসাদে নানা রকম চকু, তার সঙ্গে আদিম নারীর ছবি feu চরিত্রের 
Rts দেয়। এখানে রংগুলিও বহুবিধ-_অর্থাৎ চকাস্ত ছাড়াও প্রলোভন, প্রলুক্ধ করার মতন সোনার হরিণের 
ইশারা সব মিলিয়েও বলতে হয় রং-এর ব্যবহার সবসময় কি সচেতন ভাবে করা হয়েছেঃ একই রং কার্যকারণে 
বিপরীত প্ৰকিয়া সৃষ্টি করে। নীল রং প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইনকে কাবুকি থিয়েটারের মেক-আপ বিশেষজ্ঞ মাশারু 
কোবারাশি একটি চিঠিতে লেখেন ''Blue the opposite the color of villains and among supernat- 
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ural creatures recolor of ghost and finds"... 1 এই ধারণা আবার পাশ্চাত্য বিবোধী। ঠিক এই কারণেই 
যদিও নামধাম সবই বিদেশী, কিন্তু অনেক সময় রং হয়ত পটভূমির বিরোধিতা করে। প্রযোজনাটি সমস্তকালের। 
ইতিহাস বারবারই পুনরাবৃত্ত। কিন্তু ঘোষকের খাতাটি লাল রং-এর হয়ত বিশেষ ভাবনায় তৈরি। কিন্তু খাতাটি 
হিসাবের লেজার বুক-এর মত। এই অবজেকটিভ্‌ সাবজেকটিভের দ্বন্দ্ব চলেছে অনেক জাগাতেই। যেমন দলিল 
পোড়ানোর দৃশ্যে চারজন লালকাপড় দোলাতে থাকে । সাবজেকটিভ প্রয়োগে এটা দরকার ছিল না। অনেকসময় 
মনে হয় নির্দেশক রং-এর ব্যবহারে মোহপ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। একসময় সিজারের আতঙ্ক ঘোষণা করা হয়, 
সিজারের সংলাপের সঙ্গে সাসপেন্স মিউজিক বাজতে থাকে__এটাও fads আবার রেসের সেটে যখন 
আস্তে আস্তে নীল নিশানটি গুটিয়ে আসে, কিংবা সময়মত সকলে জায়গা বদল করে নিদ্ধাস্ত হয়_ সেগুলি শুধু 
স্মা্টনৈস নয় সাবজেকটিভ চিন্তার সার্থক প্রয়াস। 
সীজারের পরিকল্পিত রূপের সঙ্গে তার চেহারা না মিললেও, সেই সময় সেকথা মনে করতে দেয়নি তার 
অভিনয়। তার চলাফেরা, জুতোর ঠোক্কর সবকিছুই বাংলামঞ্চের পরিচিত ছকের সঙ্গে মেলে না। অনেক ভাল 
সংলাপ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কিছু শব্দ কানে লাগে আর কানে লাগে কিছু শিল্পীর ‘স’ এর উচ্চারণ। উদয়শঙ্কর 
পাল, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই ভাল অভিনয় করলেও, খুবই বেমানান লাগে ক্লিওপ্ট্ৰোর ভূমিকায় সোনালী 
দাসকে | প্রয়োগচিস্তার উজ্জ্বল মুহূর্ত প্রায় সবখানেই ছড়ানো ছিটানো। যার জন্য মুগ্ধবিস্ময়ে অনেক ত্ৰুটিই চাপা 
পড়ে যায়। শিল্পীদের অবস্থান _বিভিন্ন মুহূর্তের চলাফেরা, সাবধানী অথবা Crary সবই নিখুঁত। তবু প্রথম 
দৃশ্যে যখন কাগজ বিলি করা হয় তখন অনেকেই আগে থেকে প্ৰস্তুত হতে থাকেন। বিপরীতটাই অভিপ্রেত ছিল। 
অনেক সময় কাগজের খসখসানি, ফিসফিস কথাবার্তা চূড়ান্ত আবহ রচনা করে । এত সৌন্দর্যের মধ্যে সীজ্জারের 
জন্য প্রীনরুমের চেয়ার ব্যবহার করা চোখেই পড়ে না। এই সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনেকসময় বিপদে ফেলে। 
হিমাদ্ৰি ভট্টাচার্যের শব্দগ্রহণ অব্যর্থ । কিন্তু যখন দুটি চেনা সুর ব্যবহার করা হয়, তখন জোর করেই সমকালের 
দিকে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়। আমরা বুঝেই গিয়েছিলাম-__রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের দাবার চাল কিভাবে 
প্রযুক্ত হয়--'অথবা পতন কিভাবে ঘনিয়ে আসে- যেদিক দিয়ে ব্রেখটের এই গল্পের নির্বাচন। এই নাটক 
অনেকক্ষেত্রেই চলচ্চিত্রের ডাইমেনসন আনে- দর্শক একাত্ম হয়। fey সীজারের মৃত্যুর পর দুটি সাদা গ্লাভস 
হাতে নিয়ে তাকে স্থিরচিত্রের মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু পুনরায় মৃত্যুর পর দর্শক বিভ্রান্তিতে ঘোল খায়। একটি দুরূহ 
কাজ সম্পাদন সত্বেও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত দর্শক থেকে দূরে সরে যান। দর্শকরুচি বদল একটি পবিত্র কর্তব্য-_ সেই 
দায় থিয়েটার কমিউন মিটিয়েছেন-_ _কিস্তু মূলকথা দর্শকের কাছে পৌঁছনো- সেটাতে যদি তারা সম্পূর্ণভাবে 
সফল না হয়ে থাকেন-__তার কারণ ফর্ম এবং কনটেন্ট এবং প্রতিদ্বন্ভিতা। বিভুর বাঘ, পরবর্তী বিমান আক্রমণ, 
কিংকিং নাটক থেকে এই নাটকে PUTS পরীক্ষায় সাফল্যের কাছে এসেও কেন দ্বিধাগ্রস্ত? 

দেবাশিস দাশগুপ্ত 
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গ্ৰুপ থিয়েটার জগতে আরও একটি দল সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অগ্রজদের সঙ্গে ড্যাং ড্যাং করে হেঁটে 
বেড়াবার স্পর্ধা অর্জন করেছে। নাম, থিয়েটার কমিউন। ১ জুলাই কমিউনের একাদশ বর্ষ পূর্তি হল। এক, দুই, 
তিন জুলাইয়ের এই তিনটি তারিখকে তারা সাজিয়েছিল সেই বর্ষপূর্তি উদ্যাপন উৎসবের মোড়কে। প্রথম দু- 
দিন আকাদমিতে ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন’ ও ‘জীবিকা’ এবং শেষ দিন শিশির মঞ্চে অভিনীত হল 
'দানসাগর'। খবরটা কানে যেতেই ছুটে এসেছিলেন চেতনা, বহুরূপী, নান্দীকার, চাৰ্বাক, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, 
দর্শকবৃন্দ। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, এই বেঁচে থাকাটা নিতান্তই বেঁচেবর্তে থাকা নয়, শিল্প এবং সময়ের ভাষাকে 
ধরে রেখে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। 

সঙ্গে কিইবা ছিল, শুধু কিছু নাট্যোৎসাহী তরুণের প্রলোভনহীন ভালবাসা | আর যে থিয়েটার মুনাফা দেয় 
না, সরকারের কাছ থেকে দুয়োরাণীর ছেলের মত আদর পায়, শরীরের রক্ত আর উৎসাহকে নিঙড়ে নেয়, সেই 
ধিয়েটারকে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে একাত্ম করে, তাকে বিশ্লেষণ করে, সমাধানের পথ খৌজা। হ্যা, এইটুকু 
বিশ্বাস আর লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭২ সালে ১ জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে থিয়েটার কমিউন-এর জন্ম। আনুষ্ঠানিক 
শব্দটি ব্যবহার করতেই হল, কারণ, সৃষ্টিরও একটা প্ৰস্তুতি পর্ব থাকে, এখানেও ছিল। এর আগে দেড় বছর 
দলের প্রধান চরিত্র নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ‘নক্ষত্র' গোষ্ঠীর পরিমণ্ডল কাটিয়ে এসেছেন। একটি নাটকও অনুবাদ করে, 
পরিচালনা করে, উপস্থাপনা করেছেন। ফ্রিডরিশ ডুরেনমাটের ‘ডেডলি গেম’ অবলম্বনে ‘খনন কাহিনী" । প্রথম 
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তবু নীলকণ্ঠর প্রশংসা করতে হয়, মাত্র একটি নাটক পরিচালনা করেই একটি দল গঠনের উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন বলে। প্রশ্ন রেখেছিলাম, কেন আবার একটি দল? জানা উত্তরটাই উচ্চারণ করলেন, নিজস্ব ভাবনা 
ও স্বাতিস্থ্যকে বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করার জন্য। ূ 

কমিউন এ বছরের ৮ অক্টোবর রঙ্গানায় আত্মপ্রকাশ করল ‘বিভুর বাঘ’ নাটকটি নিয়ে। নাট্যকার এবং 
পরিচালক, নীলকণ্ঠ স্বয়ং। ‘পরবর্তী বিমান আক্রমণ’ কমিউনের দ্বিতীয় প্রযোজনার নাম ৷ রঙ্গনায় ২২ জুন, '৭৩ 
তারিখে প্রথম অভিনীত হল । এবারের নাটকটি যোশেফ হেলারের “উই quo ইন ন্যু হ্যাভেন' অবলম্বনে। স্বয়ং 
দেখি নি। তবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় শুনেছি, যথেক্টই এক্সপেরিমেন্টাল ছিল আঙ্গিক পরিকল্পনা এবং 
উপস্থাপনা । পরের দুটি বছরে কমিউনের তৃতীয় এবং চতুর্থ নাটক “স্বদেশী নকসা' ও “কিং কিং । “কিং কিং’ 
(নাটক/নিৰ্দেশনা-- নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত) দর্শকরা তেমনভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 
মতে, পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর জায়গা করে নেওয়ার প্রথম উল্লেখ্য পদক্ষেপ। 

বিদেশী নাটকের পাশাপাশি স্বদেশী সাহিত্যকেও কমিউন সব সময় ভালবাসতে চেয়েছে। রুচি এবং 
প্রয়োজন মত স্বদেশী কাহিনীকার . খুঁজতে খুঁজতেই তারা আবিষ্কার করেছিল 'প্রেমচন্দকে এবং তার সৃষ্টি 
‘কফন’কে। ১৯৩৬ সালে লেখা লেখকের শেষ ছোট গল্প। ক্ষুধা মানুষকে কিভাবে ছিড়ে ছিড়ে খায়, তার 
মানবিকতা, ভালবাসাকে গলা টিপে মেরে তাকে বন্যপশু করে তোলে, কফনের বৃত্তান্ত তাইই। সময় এগিয়ে 
গেলেও কমিউন তাকে আজকের সমাজেও জীবস্ত দেখেছে। তাই জম্ম নিল ‘দানসাগর’ অথবা গ্রুপ থিয়েটার 
জগতের একটি বিস্ফোরণ। কলকাতা থেকে অনেক দূরে সৌহাটিতে ২২ আগস্ট, ১৯৭৬ তারিখে প্রথম রজনীর 
অভিনয়। আজও সে প্রতি রজনীতে অম্নান। নাটকটির গুণাগুণ এখন সমালোচনার VOR 
এবং নকল বিধানসভা । প্ৰস্তুতি দানসাগরের ঠিক পরের নাটক। আগের নাটকের রেশ তখনও আমাদের চোখে 
মনে ভাবনায় লেগেছিল । তাই দর্শকদের প্রত্যাশার কাছে সে কিছুটা পরাজিত। কিন্তু ‘জীবিকা’ এল এক গ্লানিময় 
জীবন থেকে সংগ্রামের জীবনধারায় উত্তরণের কাহিনী নিয়ে। সঙ্গে ছিল রস সঞ্কারের নতুন শিকড়। দর্শকদের 
নতুন করে আকড়ে ধরার রসদ ছিল তাতে । তাই এই ২ জুলাইতে অমিতাভ বচ্চনের সুপার স্টান্টে মাতাল 
কলকাতাতেও আকাদমির আসন শূন্য থাকে নি। অভিনয় শেষে দর্শকদের চোখে হা-তুতাশের ছাপ ফেলে নি। 
‘নকল বিধানসভা’-র নাটক পরিচিতি ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। রচনায়- ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিষয়বন্তু- কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক। বিতর্কিত এই বিষয়টি নিয়ে সারকারিয়া কমিশন গঠিত হওয়ার বহু আগেই 
কমিউন নানা মুনির নানা মতকে উপস্থাপিত করে দিল নাটকের অঙ্গনে চটুল ভাবা ব্যবহার না করেও যে এমন 
একটি গুরুভার বিষয় দর্শক মননে আলোড়ন তুলতে পারে ২৯টি রজনীতে দু-লক্ষাধিক মানুষের ভিডই তার 
উজ্জ্বল প্রমাণ। আসলে, কমিউনের বিশ্বাস ছিল, যুগের ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলে তার ভার বহন করতে 
দর্শক সমাজ অপারগ হয় না। 

পরের তথা সাম্প্রতিক নাটক-__'জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন'। বেঢোল্ট ব্রেখ্ট-এর একটা ছোট্ট 
গল্প নাটকটার প্রাণ। এই সীজারকে অনেক দর্শকই চেনেন। জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, এক নির্দয় শাসন 
ব্যবস্থার প্রভু । নির্বাচন ব্যবস্থা নাকচ করে রোমের সর্বাধিনায়ক হিসাবে তারই দক্তকপুত্র অক্টোভিয়াসকে 
মনোনীত করতে চান। ফল, আমাদের প্রত্যাশিত সেই মহান হত্যা। 

এগার বছরে মোট নটি প্রযোজনা । আগামী নাটক- সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে । নামসঙ্গত কারণেই 
এখনও গোপনীয়। এই এগার বছর ধরে নাটক করতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের প্রাপ্য সমস্ত অবহেলা এবং সঙ্ক্ট 
কমিউনের শরীরেও বর্ষিত হয়েছে। কমিউন তবু অপ্রতিহত। সরকারি সাহায্য জোটে নি। তার বদলে জুটেছে 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নানা প্রান্তের নট্যামোদী দর্শকদের অকুষ্ঠ সহযোগিতা | পুরস্কার? হ্যা, ১৯৮১ সালে 
বিগত দশ বছরের নাট্য প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তারা চেতনা ও পি এল টি-র সাথে ৮ 
হাজার টাকার সরকারি পুরস্কার পেয়েছে। পেয়েছে ছবি বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার, খত্বিক ঘটক স্মৃতি পদক এবং 
সর্বোপরি আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান, যা আজও বেসরকারি শ্রেষ্ঠ সম্মান হিসাবে ওদের বড় আদরের | 

যৌথ কর্মের আকাঙ্ক্ষায় থিয়েটার কমিউন কলকাতা নাট্যকেন্দ্রতেও যোগ দিয়েছিল। আমাদের স্মরণে 
ভাসে, পূর্ব জার্মানির নাট্য পরিচালক অধ্যাপক ফ্রিৎজ্‌ বেনেভিটজ্‌ এই নাট্যকেন্দ্ৰের আহ্থানেই কলকাতায় এসে 
ব্রেখটের "গ্যালিলেওর জীবন’ পরিচালনা করেছিলেন। আবার এই যৌথ কর্মের আকাঙ্ষাতেই কমিউন অপ- 
সংস্কৃতি বিরোধী মিছিলে সামিল হয়েছিল, যদিও দল মনে করে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নানা সংস্কৃতি থাকতে 
বাধ্য। পাল্টা জোরদার সাংস্কৃতিক ফ্ৰন্ট গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। আর তার জন্য অনেকখানি 
দায়িত্বই বর্তায় দর্শকদের কাধে। 
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থিয়েটার কমিউন এগিয়ে চলেছে বৃহত্তর মানুষের সপক্ষে কথা বলার জন্য, সে এগিয়ে চলেছে শিল্পকে 
সামনে রেখেই। বলতে পারতাম, থিয়েটার কমিউন আমাদের অনেক দিয়েছে। কিন্তু না, প্রত্যাশা যখন আছে, 
তখন বরং বলি, থিয়েটার কমিউন আমাদের আরও অনেক দিক। 


গুপ থিয়েটার] ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৮৩ 
ক্যাকটাসের ফুল 
যা ভেবেছিলাম তাই। ঘটনাটা ঘটেছে। এবং ঘটেছে যে তা আকস্মিক ঘটনা নয় । খোলা মঞ্চে হাজার মানুবের 
অভিনন্দনে থিয়েটার কমিউনের নির্বাচনী নাটক “নকল বিধানসভা"য় যে বীজ অঞ্কুরিত হয়েছিল তা পল্পবিত 
মহীবৃহে প্রতিষ্ঠিত-হয়েছে ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন'-এ। 
কিছুটা চুপচাপ ছিল। ইতিমধ্যে কলকাতায় যখনই এসেছি যোগাযোগ হয়েছে দলের কারো না কারো সাথে, সেই 
সঙ্গে ছোটখাটো কিছু কাজকর্মের খবর। সেই সূত্রেই কমিউনের নতুন ঘরে “নকল বিধানসভার মহড়া দেখবার 
জন্য নীলকণ্ঠের CS | খড়ের ওপর তখন সবে মাটি চড়ছে। এ অবস্থায় কোন মন্তব্য অবাস্তব। তবু ফেরার পথে 
মনে হচ্ছিল কমিউন্ন একটু বেশিমাত্ৰায় ঝুঁকি নিয়ে ফেলল কি? ঘটনার কোন বালাই নেই। শুধু তথ্য আর SPE 
যুক্তির বিস্তার । মাঝেমধ্যে Skis aera ঝিলিক। নির্বাচনী মঞ্চে, অগণিত মানুষের বিচিত্র সমাবেশে এ 
নাটক- বলতে দ্বিধা নেই, খটকা নিয়েই ফিরেছিলাম সেদিন। 

তরপর দূরে বসেই খবর পেয়েছি “নকল বিধানসভা" সফল হয়েছে। এই সাফল্য আমাকে বিশ্বাস করতে 
বাধ্য করেছে কমিউনের পরবর্তী প্রযোজনায় এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটবেই। নাট্যকার ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আর থিয়েটার কমিউনকে সেলাম জানিয়ে নিশ্চিত অপেক্ষায় থেকেছি এবার একটা বড মাপের 
কাজ পাবই। কমিউন সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। 

সীজার প্রযোজনার খুঁটিনাটি আলোচনায় যাবো না তার জন্য বর্তমান ক্রোড়পত্রে অগ্রজ নাট্যকমীদের 
আলোচনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করবো | শুধু যে কথাটা না বললে স্বস্তি পাবো না তা হলো প্রযোজনার সারল্য। 
অকপট ভঙ্গিতে সীজার আমাদের এমনই এক সত্যে পৌছে দিল, যে কোন মহৎ সৃষ্টির কাছেই যা প্রত্যাশিত। 
দু হাজার বছর আগে ইতিহাসের এক বিশেষ নায়কের গল্পের খোলস ভেঙ্গে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিকতম 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে অনায়াসে স্পর্শ করল এ নাটকে উপস্থাপনার «fei i 

হায় এই ব্যাপ্তি এতই আয়াসহীন যে নাটক চলাকালীন একাডেমীর মঞ্চকে বড় বদ্ধ মনে হয়। খোলা 
আকাশ, প্রখর সূর্যোলোক আর প্রশস্ত প্রাস্তরই যেন এর উপযুক্ত কীডাভূমি। 

সীজার কোন গোপন মালঞ্চের মরমী মালাকারের সাধনলক ধর্ম নয়, মরুভূমি উত্তপ্ত বালির বুকে ফোটা 
ক্যাকটাসের সেই দূর্দান্ত ফুল, ইতিহাসের নিষ্ঠুর সত্যের আলোতেই যার উন্মোচন। 

- নভেন্দু সেন 


“জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন'-এর আ্যাটিচ্যুড 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালজ্কার তার লেখা ইতিহাসের নাম দিয়েছিলেন “রাজ্াবলি'। এ দেশে কোশাশ্বি থেকে সুশোভন 
সরকারের মত বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবিদ জন্মানো সত্ত্বেও স্কুল-কলেজে বছর আষ্টেক আগে পর্যস্ত আমরা 
দিশিবিদিশি রাজ-রাজাদের কাহিনীকেই ইতিবৃত্ত বলে জেনে এসেছি। রাজতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা 
জেনেছি, আলেকজাণ্ডার, সীজার, হানিবল, নাদিরশাহ, আমেদ শাহ আবদালি, চিঞ্গিজ খা, পানোলেয়, হিটলার 
নামধারী আন্তর্জাতিক লুটেরা ও দস্যুদের । দেশের ও বিদেশের কোটি কোটি মানুষের পাজরের ওপর দিয়ে এদের 

রথের চাকা তোয়াকাবিহীন ছুটে গেছে। 

কোনো এক অসতর্কতার সুযোগে ব্রাউন বমবার জো লুই-কে হারানোর পর জর্মন ম্যাকস স্মেলিং-এর 
8528-45-45 
ভিক্টারি'। “জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন’ নাটকে নাম চরিত্র সিনেটরদের সামনে ছ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা 
করে যে রোমানরা জন্মসূত্রেই দুনিয়াকে শাসন করার Gite অধিকার পেয়েছে। নাটকটিতে সীজারের মত 
অতিকায় হাঙরের চোখে একবারই জল আসার বর্ণনা আছে। এই অশ্রুপাত নিরতিশয় এক ব্যর্থতা বোধে। 
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আমৃত্যু অনুগত টিটাসের কাছে এক নিভৃত মুহূর্তে সীজার তা কবুলও করে ফেলে। কারণটি কি? মাত্র সাতাশ 
বছরে আলেকজ্াণ্ডার আধখানা দুনিয়া দখল করে ফেলেছিল, আর সাইত্রিশ বছরেও সীজার স্রেফ রোমেরই তিন 
নশ্বর শক্তির ওপরে উঠতে পারে লি। 

সীজারের জীবনালেখ্য নিয়ে এক বিশ্বস্ত নাটক তৈরী করার তিলমাত্র ইচ্ছে “জুলিয়াস সীজারের শেষ 
সাতদিন '-এর নাট্যকার ও নির্দেশক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত-র ছিল না। প্লুটাৰ্ক বর্ণিত ডিকটেটার তাই এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি 
নয়, অনায়াসে সে উদি বদল করতে পারে বেদব্যাস ও রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত দুৰ্যোধন, "মাইন কাম্ফ'-এর আত্মস্তরী 
উন্মাদ লেখক মাস্‌ উইনস্টন চাচিলের সঙ্গে, যখন জনসাধারণকে ঘৃণা ও মৃত্যু ছাড়া তার আর কিছুই দেয়ার 
থাকতে পারে না। মানুষ আর কুকুর এদের বিবেচনায় একই পাতে ভাত খায়। 

নীলকঠের নাটকে তাই ঘন ঘন ছায়া ফেলেছে আবহমান । Ao, শেকসপীয়ার, কাওএল, ব্রেশট-এর 
পাশাপাশি উপাদান হয়ে উঠেছে এককালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি থেকে শুরু করে গত দশকের খ্যাতিমান 
কিকেটিয়ার পিটার মে-র মন্তব্য, কোনো সাধারণ, একেলে মানুষের ক্যাজুয়াল কথা, ধাধাটে প্রশ্ন । কালিন 
উইলসন হয় তো এ ধরণের আলকেমি-কেই বলেছিলেন “কিউরিয়াস বাট পারপাসিভ আমালগামেশন।' 

নাটকের অবশ্যমান্য তিনটি ইউনিটির ফ্রেমকে তাই এখানে অনায়াসেই তছনছ করেছেন নীলকণ্ঠ। 
কোথায় সীজারের সেই বিখ্যাত শিরস্তাণ, যা আমরা আ-কৈশোর ছবিতে দেখেছি? এখানে সীজার চকোলেট 
রঙের প্রিলকোট আর ট্রাউজারে মঞ্চে আগাগোড়া, যেমন জলপাই রঙের টিউলিফে অভিজাত ব্যাসিয়াস ও 
বুটাস থেকে শুরু করে সাধারণ দেহরক্ষী ও ঘোষক পর্যস্ত। মাথা ধরলে সীজার কপালে এঁটে নেয় টেনিস তারকা 
বিয়র্ন বর্গের মত কপাল-বন্ধ, একটি তালিকা দিতে গিয়ে অনায়াসে শেষ করে “এট্সেট্রা' ‘এট্‌সেট্‌রা’ 
উচ্চারণে | রোমের কুকুর-দৌডের মাঠ, তার মানুষজন, কথাবার্তা, চুবুট-ক্ল্যাগ সমেত BMV 88-44 অতীত 
টপকে সোজা ঝাপিয়ে পড়ে বিশ শতকের অস্তিম কোয়ার্টারে । প্রথম উপস্থাপনায় সীজারের ঘাতকদের হাতের 
ছবি দ্বিতীয় উপস্থাপনায় হয়ে যায় চটপটে রিভলভার। স্বৈরশাসকের আসন্ন ধ্বসের ধ্বনি সে সুগস্ভীর ‘ইয়ো’ 
হুয়ো’ তারই মানবিক ও জয়ী পরিণামে ফেটে পড়ে সকলের উল্লাসমুখর ও নৃত্যপর ইন্টার ন্যাশনাল। এ 
সীজারকেই আমরা দু হাজার বছর ধরে দেশে কালে সর্বত্র দেখেছি, তার প্ৰভুত্ব রক্ষার জন্য ব্যবহৃত ছল-চাতুরি, 
তথাকথিত কনসেশন-সমেত, এমন কি আমাদের দেশেও একাত্তর থেকে এই হালের তিরাশি পর্যস্ত। সীজার 
কারার একশো অট নম্বর খুপরির গণতন্ত্রী নেতা বুড়ো কার্পো-র সঙ্গে তাই স্বৈর-শাসকের কারাগারে মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত জুলিয়াস ps, রোজেনবার্গ, আযাঞ্জেলা ডেভিস at আমাদের দেশের Fata চেট্ৰির মুখগুলো মিলিয়ে 
নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। ‘শেষ সাত দিন’ নাটকের জুলিয়াস সীজার যখন নির্বাচন ব্যবস্থা নাকচ করে 
রোমের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তারই দক্তকপুত্র অক্টোভিয়াসকে মনোনীত করতে চায়, তখন বংশ-পরম্পরা শাসনে 
বিশ্বাসী এক প্রবল উচ্চাভিলাধিনী cater এবং তার এক অধুনা-দুর্ঘটনায় নিহত, মাফিয়া-রাজের প্রবর্তক তরুণ 
পুত্র এবং বৰ্তমান যুবরাজ্জটির কাহিনী টাইম মেসিনে চেপে ইতিহাসের পাতা বদল করে মাত্র। এও তো সত্যি, 
নিরাপত্তার ভয়ে ae ডিকর্টেটরদের সব দেশে, সব সময়েই ঘন ঘন পুলিশ কমিশনার বদলের প্রয়োজন হয়। 
সাদা দস্তানা হাতে শাস্তিকে গুলিবিদ্ধ হতে আমরা চোখের ওপরেই দেখেছি। 

সীজারের “ফ্রম হিরোয়িক টু মক হিরোহিক' এই উপস্থাপনা ব্ৰেশট্‌-এর কোনো নাটকের হুবহু অনুসরণ 
বা বুপাস্তর তো নয়ই। ব্রেশট এখানে বড়জোর আবহ, আংশিক উপাদানে, আঙ্গিকে, নাটকের বক্তব্যের আত্মায়। 
ডি-পগ্ল্যামারভ. রং-চটা সীজার- লা, তার জন্য থিয়েটার কমিউনের মত আমারও অনুকম্পা বিলোনোর কনো 
অবকাশ বা সদিচ্ছার প্রশ্ন ওঠে না। আসল প্রশ্ন আমার কাছে আযাটিচ্যুড-এর, অন্য কিছুরই নয়। শিল্প মার খায়নি, 
অথচ মার-খাওয়া মানুষের জেহাদ অটুট আছে-- এ দুয়ের সমীকরণ দেখে আমার খুব মনে হচ্ছে বাংলা নাটকে 
“জুলিয়াস সীজারের শেব সাতদিন'__এর ছায়া সুদূরগামী। 

অমিতাভ দাশগুপ্ত 


প্রথা প্রসঙ্গে : জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন 

“জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন’ নাটকটিকে বহুবিধ দৃষ্টিকোণে আলোচনা করা সম্ভব । নাটকটির উপস্থাপনার 
মূল Beet অবশ্যই এতিহাসিক। অথচ এই প্রসঙ্গে আমার বিদ্যের দৌড় পাঠ্যপুস্তক এবং শেক্সপীয়র পর্যস্ত। 
রোম সাম্ৰান্দ্যের সর্বাধিনায়ক মহান সীজারের সমর কৌশল এবং কুটনৈতিক প্রণয় দক্ষ বুপটাহি আমার কাছে 
জাজ্বল্যমান। সংরক্ষিত গণতন্ত্রে প্রভাবশালী সেনেটরদের সহায়তা ও বিরুদ্ধতা কোন কার্যকারণে হয় 
সর্বাধিনায়কের অথবা জনগণের প্ৰকৃত অধিকার কতটা প্রসারিত অথবা সংকুচিত করতে পারতো-_ সেটা 
আমার কাছে আদৌ পরিচ্ছন্ন নয়। ‘ডগ রেসের' জনগণ অথবা জেলবন্দী জননেতা কারপোর ভূমিকা আলোচ্য 
| নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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কোন সঠিক হদিস পেলাম না। সেনেটরদের আচার আচরণেও অভিজাত মহিমার অথবা প্রচন্ড শৌৰ্যবীৰ্যের 
পরিচয় নির্লিপ্ত উদাসীনতায় নিতান্তই উপেক্ষিত! এমন কি সীজারের **ঈশ্বরিক প্রতিনিধিত্বের' বিরুদ্ধে সক্রিয় 
চক্রাস্তকারী কেসিয়াস এবং বুটাস চরিত্রে আরোপিত হয়েছে ক্লীব ষড়যন্ত্ৰ এবং সম্তুস্ভ চাটুকারিতা। মোহময়ী 
সৌন্দর্যের আবরণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রধর কুটবুদ্ধি সম্পন্ন ক্লিওপেট্ৰাকেও অসহায় আত্মসমর্পণে উদ্প্রীব করে 
রাখা হয়েছে। যৎসামান্য এতিহাসিক বোধ নিয়েও অনায়াসে বলা যায়, সীজার নামধারী রোম সম্রাটের যুগ 
পরিবেশে নাটকের এমন বিন্যাস বিভ্রান্তিজনক। 

অথচ নাট্যকার-পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত অত্যন্ত সচেতনভাবেই নিছক ‘প্রতিহাসিক নাটকের' 
প্রথাসিদ্ধ পথ থেকে সরে এসেছেন | ইতিহাসের নেপথ্য পাঠটি ব্রেশটের ছোটগল্পের কাঠামোয় তার কাছে ASS 
একটি পরিচ্ছন্ন রুপ লাভ করেছিল। প্ৰথাভষ্পে বদ্ধপরিকর নাট্যকার তাই সীজারকে একনায়কতস্ত্রের প্রতীক 
বৃপেই চিহ্নিত করেছেন। তথাকথিত ইতিহাসের আতর মাখানো পাতায় পাতায় সাম্রাজ্যলোভী স্বেরতস্ত্রের 
‘সুমহান’ কবরস্থানগুলি আধুনিক foutu কোন সাড়া জাগানো শিহরণের বিকুম স্তম্ভ ani Gey রক্তশ্রোতের 
অবিরাম বন্যায় প্রথাসিদ্ধ এ্তিহাসিক ব্যক্তিত্বের পচনশীল চেহারাটা আজ নবতর ইতিহাসের দর্পণে সর্বাবিধ 
রোমান্টিকতা মুক্ত এক বীভৎস অপচয় মাত্র। বীরত্ব, পরাকুম, মোহিনী-প্রণয় নাটকীয় উপাদান হিসেবে অতীব 
উপাদেয়। কিন্তু নির্বিচার শক্তিদন্তের প্রতি ক্ষমাহীন সংগ্রামের একাপ্র মানসিকতায় নাট্যকার পরিচালক নীলকণ্ঠ 


নাটকে গীজারকে সাদামাটা সামরিক পোষাক পরানো হয়েছে। রাজকীয় পোষাক দিলে এমন fw 
ইতরবিশেষ হতো না। কিন্তু নাট্যকার নীলকণ্ঠ সম্ভবতঃ প্রথা ভাঙার এবং আধুনিক মানসিকতার যৌথ দায় 
একত্রে সেরে নিয়েছেন | এই নাটকের সীজার আদৌ প্ৰকৃতিস্থ নন অথচ আচরণে বিস্ময়কর স্থিতধী। এঁতিহাসিক 
পরাকমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সীজার যড়যস্ত্রকারীদের নামের তালিকা পড়তে ভয় পান। তৎকালীন উদ্ধত 
মেজাজে বিষয়টি স্বাভাবিক হলেও প্রায় অবিশ্বাস্য। এই “সীজার' অবশ্যই আধুনিক ‘সীজ্ঞার’। চলমান বিশ্ব 
ইতিহাসে ছোট বড় এমন বহু সীজার সদাসন্ত্রস্ত জীবন যাপন করছে। আত্মসচেতন এতি হাসিক সীজার অবশ্যই 
দুঃসাহসী এবং দুর্বিনীত। চরিত্রাভিনয়ে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত উভয় ধারাকেই বিস্ময়কর নৈপুণ্যে স্বচ্ছন্দে ধরে 
রেখেছেন। নাটককে এঁতিহাসিক বিন্যাস থেকে কোথাও বিচ্যুত হতে না দিয়েও বিচিত্র উপায়ে বিষয়বস্তুকে টেনে 
এনেছেন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে । আসন্ন মৃত্যুর পদসঞ্চারে আতষ্কিত সীজার ক্লিওপেট্রার শ্রেষ্ঠ প্ৰণয়ীবুপে 
প্রতিভাত হন অনায়াসে । এটা তৎকালীন যুগেই সম্ভব। এবং বর্তমান যুগে তেমন কোন fea সময়ে আশ্রয় 
নেবার জন্য বিদেশে টাকা জমানোটাই অধিকতর বাস্তব। আপন নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুদীর্ঘ তালিকা নিরাসক্ত 
আলস্যে শ্রবণ করেনি সীজার। এমন ঘটনার এঁতিহাসিকতার অবিশ্বাসের অবকাশ নেই। অথচ চমকে উঠতে 


সৃষ্টি করলো না কেন? প্ৰয়োজনবোধে এতিহাসিক চরিত্রের ও ঘটনার নবীন ব্যাখ্যা বহু-নাট্যকারই করেছেন। 
কিন্তু চরম নিরাসক্তিতে নাটকীয় চমৎকারিত্ব বর্জন নিঃসন্দেহে একটি অভিনব শিল্প-কুশলতা। 

আমার মনে হয় নাটকটি সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙার দিকেও 
ঝুঁকেছে। বহু ব্যবহারে জীর্ণ প্রচণ্ড ভাঙাটাও একটা অভিনব নাটকীয়তা । এ জন্য নাট্যকারকে অবশ্যই প্রচুর 
পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রথমত তৎকালীন ইতিহাসের ধারাটিকে আত্মস্থ করার জন্য শেক্সপীয়ার, পুটার্ক এবং 
কাওয়লের প্রস্থ বারবার পড়তে হয়েছে। তারপর তৎকালীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম ও নির্বাচিত ঘটনার মধ্যে 
আধুনিক সচেতনতাকে যুক্তিগ্রাহ্য সাযুজ্যে বিন্যস্ত করতে হয়েছে। ইতিহাসের বিশ্লেষণে স্বয়ং ব্রেশটের কাহিনীটিই 
সম্ভাব্য অনুপ্রেরণা | কিন্তু নাটকের | প্রয়োগ-সীতি এবং বিষয় বিস্তারে বিচিত্র মিশ্রয়ীতির় আশ্ৰয় নিয়েছেন তিনি। 
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নাটা---২২ 








সীমাবদ্ধ এতিহাসিক ‘ইন্দ্র পতনকে' প্রতীকী সংকেতে পৌছে দিতে গিয়ে নাটকের প্রায় সর্বস্তরে অভিনবত্বকে' 
একাত্ম করে দিয়েছেন। সর্বকালীন তাৎপর্যে তৎকালীন ইতিহাসটা অবাস্তর হয়ে গেছে। ইতিহাসের শিক্ষাটাই এ 
ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রজাতন্ত্র বনাম স্বৈরতস্ত্রের অবচেতন এবং সচেতন সংগ্রামটিকে প্ৰাচীন যুগ থেকে সর্বাধুনিক 
যুগ পর্যন্ত একই বৃত্তে ধরতে চেয়েছেন তিনি। সেই কারণেই প্রয়োগ রীতিকে গ্ৰীক কোরাস থেকে শেক্সপীয়রীয় 
আড়ম্বর এবং বেশটীয় সামাজিক ভাষ্য ও নির্লিপ্রতায় একাকার করে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় মঞ্চ পেলে এ নাটক 
যত্রতত্র অনায়াসে করা চলে! একদা গণনাট্যের মুক্তঅঙ্গান ধারণা, বর্তমানের তথাকথিত “থার্ড থিয়েটার’ এবং 
প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জটিল বিতর্কের একটি সাবলীল সমাধান রয়ে গেছে এই নাটকে। উপযুক্ত অনুশীলন 
এবং সঠিক বিষয়বস্তুর সন্ধান পেলে সর্ববিধ প্রথা ভাঙা অথবা সর্ববিধ প্রথার এই শিল্পসমৃদ্ধ সমন্বয় ভবিষ্যৎ 
নাট্যধারায় প্রয়োগ পদ্ধতিতে নতুন জোয়ার আনতে পারে। 

সামরিক রণবাদ্যই প্রধান আবহসঙ্গীত। ইচ্ছাকৃত এই সুরের অনুবর্তন আগ্রাসী স্বৈরতস্ত্রের কদর্যতম 
যুদ্ধলিক্সাকেই সূচিত করে। প্রতীকী চিত্রে সারিবদ্ধ সীজারের চিত্র প্রবহমান স্বৈরতস্ত্রের নির্ভুল সংকেত। মাত্র 
দুবার উপস্থিত করা চারটি চিত্রে শিশুর জন্ম এবং বৃদ্ধের মৃত্যুই চিরায়ত মানবিক সত্য-_এমন সুন্দর প্রতীককেও 
নাট্যকার দর্শকের সামনে শৈল্পিক অবহেলায় উপস্থিত করেছেন। এগুলির উপস্থাপনাতেও প্রথা ভাতা হয়েছে। 
চিত্রগুলি নাটকের যৌথ চরিত্র সেনেটরদের কোরাসে বুপাস্তরিত করে ব্যবহার করা হয়েছে। আন্টনির দূতের 
বক্তব্যকে বলানো হয়েছে ভাষ্যকারের কণ্ঠ থেকে। অথচ দূত সশরীরে মঞ্চে বিদ্যমান। প্রথা ভাঙার এমন রীতিও 
C সিজ উর রনির রি রিনি 

1 

প্রথাসিদ্ধ নাটকের মৌলিক শর্তকে নির্মমভাবে ভাঙা হয়েছে সীজারের চরিত্রে। সঠিকভাবে জোর দিয়ে 
বলতে পারবো না__এমন কোন নাটক আদৌ আছে কিনা, যে নাটকের একক প্রধান চরিত্র এবং নায়ক দর্শকের 
অবিমিশ্র ঘৃণা ছাড়া বিন্দুমাত্রও সমবেদনা পায় নি। অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একনায়কতস্ত্রের সুযোগ 
এবং অভিনয় দক্ষতায় বিবিধ বিবর্তন ঘটেছে। তবু সংরক্ষিত গণতন্ত্রের যুগ থেকে সদ্য অতীত নাৎসী যুগেও 
জনমত প্রকাশের তারতম্য থাকলেও- শাস্তিপ্রিয় সমবেত জনমতেরই জয় হয়েছে। এই নাটকে জনমতের উদ্দাম 
কলরোল নেই। ‘ডগ রেসের' সংলাপে কিঞ্চিৎ সুতীব্র ঘৃণার প্রকাশ আছে। এই প্রপঙ্গেও বিচিত্র উপায়ে প্রথা 
ভাঙা হয়েছে। সামাজিক জীবনের নিয়ামক শক্তি অবচেতন বিক্ষোভকেও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ‘কমিক 
রিলিফ’ হিসেবে। পরিণতি দৃশ্যেও তথাকথিত 'ক্যাথারসিসে"র কোন প্রচেষ্টাও নেই। বরং টেনশনের পর 
টেনশনকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। অবশ্য নাট্যকার অভিনেতা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত এই অংশে অতীব দুঃসাহসী এক 
অভিনব প্রয়োগবিন্যাসে ভিন্ন অর্থে শ্রেষ্ঠ 'ক্যাথারসিস' এনেছেন ঠিকই। সে আলোচনা পরে করবো 1 আগেরটা 
আগে সেরে নি। প্রথাভঙ্গের উদাহরণ এখানেই শেষ নয়। “সাধারণীকরণ' অথবা দর্শক ও চরিত্রের 
সহমর্মিতারও কোন অবকাশ এ নাটকে নেই। থাকার কথাও নয়। বীভৎসতাকে ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখার 
বিভ্রান্তি কোন সুস্থ চেতনায় সম্ভব নয়। সুতরাং নাটকের নায়ক এই নাটকে দর্শক দৃষ্টিতে ‘ভিলেন’ মাত্ৰ ৷ বিক্ষু 
দর্শকমনে একক চিন্তার শরিক উচ্চাভিলাধী সীজার মানবিকতা বর্জিত একটি অপচ্ছায়া মাত্র। ‘শেষ সাতদিনের’ 
Shara দর্শকরে স্বস্তির সৃচনা। নৃশংশ অত্যাচারের প্রতিবাদ সুতীব্র ঘৃণাকেই তো দাবানলে রূপান্তরিত করা যায়। 
সীজার সেই নৃশংস অহংকারের প্রতীক। তার উত্থানটাই তার মৃত্যুবান। এটাই ইতিহাসের ধার! যুদ্ধ, বাজার মন্দা, 
কলোনি বিস্তার, পররাজ্যের সম্পদ আহরণ, কাল্পনিক আকুমণের ভীতি-সঞ্ঙার অথবা বৰ্ণবিদ্বেষ এগুলো হলো 
নিছক কৌশল। ইতিহাসের এই ধারা আমাদের অপরিচিত নয়। তবু এক মাত্র ভাষ্যকার এবং সীজারের মানসিক 
বিকার বিশ্লেষণকে সম্বল করে_ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিকে প্রায় পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে নাট্যকার 
চমৎকার কোন ন্যায্য মুহূর্ত সৃজনের দিকে না গিয়ে সরাসরি জয় পরাজয়ের নির্মম সত্যটিকে ছেঁকে তুলেছেন। 
এমন নির্লিপ্ত কঠিন একরোবা নাটক দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। 

পরিশেষে শেষ দৃশ্যের কিছু আলোচনার কারণ রয়ে গেছে। এই দৃশ্যে নিহত সীজার আবার নিহত 
হয়েছে। এটাকে “বস্তাপচা এতিহাসিক পুনরাবর্তনে র তত্ত্ব হিসেবে আমিও ভুল করেছিলাম। নাট্যকার পরিচালক 
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ-__সামান্য দৃশ্য সম্তারের পরিবর্তনে তিনি দুই মৃত্যুর মাঝে অনাস্বাদিত এবং অযাচিত 
এক অভিনব ‘ক্যাথারসিস’ আমদানি করতে পেরেছেন। অন্যথায় দর্শক মনে কিছু অতৃপ্তি থেকেই যেত। প্রথম 
মৃত্যুকে আমরা চরম মুহূর্ত বলে ধরে নিতে পারি নাটকের ব্যাকরণ হিসেবে। তাহলে প্রায় সমধর্মী দ্বিতীয় মৃত্যুকে 
'ক্যাথারসিস' বলবো নাট্যসূত্রের কোন নিয়মে? সর্বোৎকৃষ্ট প্রথাভষ্গের উদাহরণ এটি। প্রথমটিকে 
ধরলে-_দ্বিতীয়টিকে সমাপ্তি বলে স্বীকার করে নিতে পারি। কোন দেশে কোথায় কখন কিভাবে এই 
সূচনা “ঘটবে সেটা সেই দেশের জনগণের চেতনার বিষয়। নাটকের বিষয় হলো-_এটাই ইতিহাসের ধারা। 
ক্যাথারসিসের এমন মনোরম প্রথা Stet রূপায়ণ অনস্বীকাৰ্য প্রতিভার স্বাক্ষর। 
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^n 


একটা সাপ ফণা দোলাচ্ছিল। একজন লোক তার সামনে দীডিয়ে। দুটি প্রাণীহ অপলক । ফণাটা দুলছে, মাঝে 
মাঝে জিভটা বেরিয়ে আসছে। মোহন গোধুলি। ফসল কাটার পর ae জমি। গেরুয়া মাটির উপর কালোতে 
সোনালীতে মনোহর বিষধর সাপ। অস্তিম লগ্নেও মানিক গেরুয়া রং মনে ছোপ ধরায় না। জীবন বড় মায়াবী | 
কালোতে সোনালীতে যে বিষধর সাপ- সে ফণা দোলায়, কয়েক YRS পরে অনবার্ধ মৃত্যু _তবু চোখ ফেরানো 
যায় না- পালানো যায় না। বাতাস নেই- কিন্তু মাথার মধ্যে ঝড়। কোন পথে নিষ্কুমণ ? মরণ এক পা এক পা 
করে এগিয়ে আসে- তবু আলেয়া জীবনের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। ফাসির সেলে যে আসামী- মৃত্যুর 
জন্য যার অনিশ্চিত প্রতীক্ষা__সেও stam ধরে এক চিলতে আকাশ দেখে__আকাশ থেকে উড়ন্ত পাবি দেখতে 
তার ভালো লাগে। শুধু পাখি ফসল গাছে বসবে, কিংবা মাটিতে কখন বসবে লাফিয়ে লাফিয়ে ? স্থবির আকাশ 
থেকে জঙ্গম পৃথিবী সব সময়েই হাতছানি দেয়। 

জুলিয়াস সীজার জানতেন তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে প্ৰভুত্বও। থিয়েটার কমিউন প্রযোজনা 
“জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন’ এই প্রহর গোনার রোজনামচা। একজন সাধারণ লোক আর জুলিয়াস 
সীজার-__এর প্রতীক্ষায় অনেক প্রভেদ। সাধারণ মানুষ যখন বাচবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানায়_ জুলিয়াস 
Sema নিজের অহমিকায় প্রার্থনা নয়-- রাজনৈতিক চালে মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে চান। কিন্তু যা অবধারিত, 
সে দ্রুত লয়ে এগিয়ে আসে। একটা সময় আসে, যখন সব হিসেবেই ভূল হতে থাকে। বড় কঠিন সে ব্যক্তিত্ব, 
বড় অসহায় CMMs | থিয়েটার কমিউন প্রযোজনায় এই ব্যক্তিত্ব, অভিনয়ে, আর অসহায় অনুভূতিতে, রংয়ের 
ব্যবহারে, কম্পোজিশানে। | 

নানা রকমের ছবি ঘিরে আসে, ছড়িয়ে যায়, দূরে সরে গিয়ে আবার ঘিরে ধরে, এ এক মরণপণ 
লুকোচুরি খেলা ৷ রামধনু রঙে জীবনের মায়া, সাদা-কালোয় মৃত্যুর কুটিল সংকেত। রেসের মাঠ তখন জীবনকে 
বাজি ধরার ইঞ্গিত। একটি রাজনৈতিক পতনের পিছনে অনেক কারণ থাকে। ক্ষমতার মোহ, ব্যবসায়ীদের 
পুতুল নাচ, সমর সজ্জা নানা রকম রাজনৈতিক চাল চলতে থাকে। এই ভাবেই ব্রেখট অতীতকে বর্তমানে 
আসেন। ইতিহাস লোককথা পুরাণকথা মাঝে মাঝেই বহুযুগের ওপার হতে এসে ধাক্কা দেয়। 

সাপটা ফণা দোলায়--ডিক্টেটরও তড়িৎ গতিতে নানাভাবে পাশ কাটান কিন্তু যুগ বদলের অমোঘ 
ঘোষণাকে পাশ কাটানো যায়? তবে তো ইতিহাস থেমে থাকে। এই আন্তর্জগত নিয়ে সীজারের ভাবনায় 
থিয়েটার কমিউনের কল্পনা পাখা মেলে । আর বহির্জগত, চার পাশের লোক ঘটনা নিয়ে বাস্তব নাটক। ভারসাম্য 
না হারিয়ে এই প্রযোজনার অনেক কিছুই উদাহরণ হয়ে থাকবে। ব্রেখটের গল্প নাটকে অন্য স্বাদ নিয়ে আসে। 
শেষ ya বিজয়ের উল্লাসের পাশাপাশি বিজেতার হাহাকারকে চাপা দিতে পারে না। জীবনও দেখতে জানলে 
কাব্য হয়ে উঠতে পারে। 

সাপটা একবার মাথা নামায়--ডিক্টেটর-এর গর্বের হাসি। তার পরেই শেষ বারের মত ছোবল 
তুললো-_একটা হিস্‌ হিস্‌ শব্দ_আকাশে মাথা তুলে মরণ আঘাত। মাটিটা দুলে উঠল, চার পাশের বাতাস 
কি থেমে গেল? 
গিয়ে একটু কাব্যের চেষ্টা করা গেল। কারণ ছবির মত প্রযোজনায় কিছু খামতি থাকলেও সবচেয়ে বড কথা 
রাজনীতিও দক্ষ হাতে কাব্য হয়ে ওঠে। নির্দেশক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের সে নৈপুণ্য আছে প্রযোজনায় কল্পনা ও 
নাটক সম্পূর্ণ বিবাহিত। আর এই প্রতিবেদন যদি কোন কিছুতে পরাক্রাস্ত হয়ে থাকে তবে সে দোষ প্রতিবেদকের 
কারণ মেলানোর দক্ষতা সকলের থাকে না। হয়ত এই নাটক জঙ্গী হতে প্রেরণা দেয় না- কিন্তু নাটক শেষ হবার 
পরও অনেককে ভাবায়-_যেটা এই মুহূর্তে খুব eq 

দেবাশিস দাশগুপ্ত 


হাঙরেরা মানুষ কিংবা 

শেকস্পীয়রের মূল ‘জুলিয়াস সীজার' নাটক শুরু হয় একটা জনতার দৃশ্য দিয়ে। জনতা ছ্বিধাবিভক্ত। একপক্ষ 
স্বৈরাচারী সীজার সমর্থক, অপর পক্ষ সীজারের পতনের জন্য সংকল্পবদ্ধ। জুলিয়াস সীজারের চরিত্র এখান 
থেকেই একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। মূল পার্শ্বচরিত্রে যারা আছেন তারা বুটাস, দার্শনিক, তাত্ত্বিক, 
সহজ কিন্তু we চরিত্রের মানুষ, আবেগাশ্ররী, সৎ এবং সীজারের সমর্থক একনায়কতন্ত্রে সীজ্জারের ভূমিকায় 
যুক্তিসহ ব্যাখ্যা সন্ধানেই ব্যস্ত এবং এর সঙ্গেই উচ্চাভিলাবী। UII এবং ক্যাসিয়াস সীজার বিরোধী কিন্তু 
আপন ক্ষমতায় যথেষ্ট সন্দিহান অতএব ব্রুটাসকে প্ররোচিত করেন। জুলিয়াস সীজার আমাদের কাছে যখন 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ৩৩৯ 
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উপস্থিত হন তখন তিনি পস্পাইয়ের যুদ্ধে জয়ী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক নায়ক, যার প্রত্যাশা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ 
রোম সাম্রাজ্যের পতাকাতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। রোম সাম্রাজ্যের পতাকা অর্থাৎ সীজার এবং সীজারের 
প্রতীক। রোমের জনগণ সীজার ঘোষিত গণতস্ত্রের বিপুল বুলি-বিধবস্ত। কিছু অসহিষ্ণু, দ্বিধাগ্রস্ত অথচ 
মধ্যে সীজারের মৃত্যু ঘটে যায় । নাটকের অন্য শুরু এর পর। 
একটা জায়গা থেকে । নাটকের প্রায় শুরুতে একটা প্রশ্ন আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন নাট্যকার ৷ “হাঙরেরা যদি 
__ নাটক যত এগিয়ে যায় প্রশ্নটা আমাদেরকে আরও বেশি করে আকৃষ্ট ও উৎসাহী করে। “জুলিয়াস 
সীজারের শেষ সাতদিন" নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত শ্ুটার্ক, শেকস্পীয়র এবং এফ, আর, কাওয়েল-এর কাছ থেকে 
উপাদান সংগ্ৰহ করেছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। এই নাটক বিশ্লেষণ করলে যে কয়েকটি কথা মূলতঃ 

এক : স্বৈরতস্ত্রী সরকার অর্থাৎ পঙ্গুশাসন ব্যবস্থা। 

দুই : সরকার যখন বণিক সমাজের এবং শুধু ফাকা বুলির ওপর নির্ভরশীল হয়, সে সরকার জনস্বাৰ্থ 
বিরোধী কাজ করতে বাধ্য। 

তিন : সময় ও মানুষ এই সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সীজাবীয় কায়দায় | 

চার : হাঙরেরা মানুষ হলে কিংবা মানুষ হাঙর হলে তার পরিণতি কি? 

নীলকণ্ঠ জুলিয়াস সীজারের পুরো নাটক আমাদের সামনে আনেন নি। তার নাটক শুরু হয় একটা 
ঘোষণার মাধ্যমে । সেটি হচ্ছে “মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই জুলিয়াস সীজারের মনে হলো পুরো মাসটা তিনি 
নিরুপদ্রবে কাটাতে পারবেন AT! এখান থেকেই নাটকের শুরু। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু হয় ১৫ মার্চ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
8৪ UH! দু হাজার বছরেরও আগে একটা চরিত্র_এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রাজত্ব চালিয়ে 
নিয়েছেন। যে জনগণকে ক্ষমতায় এসেই সীজার wer প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যার একটাও তিনি 
পরবর্তীকালে পালন করতে পারেন নি, আপন স্বার্থে আপন প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থের সঞ্চিত সিংহভাগ যিনি 
গোপনে বিদেশে পাচার করে যাচ্ছিলেন, যার প্রত্যেকটা স্বলন সম্পর্কে সমস্ত সিনেটর জানতেন, যে বন্ধুদের 
উপর নির্ভর করে সীজার ক্ষমতায় এসেছেন, ক্ষমতায় থেকেছেন, তাদের প্রত্যেককে তিনি অবিশ্বাস করতে শুরু 
করেছেন। মানুষের মধ্য দিয়ে নিজের অবস্থান জানার জন্য যখন সীজ্ঞার যান তখন তিনি নিজের প্রতিবিদ্বের 
প্রতি তাকাতে পারেন না। সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক নাটক এটি। চরিত্র বিশ্লেষণে সীজার আধুনিক একনায়ক 
SHAN এক শাসক, যার মধ্যে কোন মানবিক মূল্যবোধ নেই, মানুষ যার কাছে কীড়নক মাত্র__এমনই ভ্রান্ত 
ধারণার মানুষ সীজার--দু'ঘণ্টার এ নাটক নীলকণ্ের সৃজনশীলতার বলিষ্ঠ এক নিদর্শন। 

জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও আমাদের জানান যে তিনি আর একবার গণতন্ত্রের প্রলেপ 
মাখানো বুলিতে জনগণকে বিল্রাপ্ত করতে পারেন। তিনি চেষ্টাও করেছেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি। 
শেকস্পীয়রের নাটকে স্বৈরাচারী জুলিয়াস সীজারের যেভাবে মৃত্যু হয়েছিল সেই নাটকে অত্যন্ত পরিশীলিত 
আধুনিকী নাট্য উপস্থাপনার মাধ্যমে এই মৃত্যুই সংঘটিত হয়। সেই বীভৎসতা আমরা হয় তো পাই না, কিন্তু এই 
মৃত্যু যে অবশ্যন্তাবী, তা আমরা প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করতে থাকি। অবশ্যস্তাবী পতনোম্মুখ সীজার প্রথম 
থেকেই আমাদের সামনে আসেন। আসেন তার বিমর্ষ হতাশ শেষ হয়ে যাওয়া অথচ বেঁচে থাকার জন্য বিপুল 
ইচ্ছে এই নিয়ে। এখানে নীলকণ্ঠ প্রথমেই আমাদের সমস্ত মনঃসংযোগ কেড়ে নেন। শেষ দৃশ্যে সীজার পড়ে যান 
আবার ওঠেন এবং আবারও পড়ে যান___সীজার পড়ে যান, নতুন কায়দায় মুসোলিনী হিটলাররা বেড়ে ওঠেন 
এবং আবার পড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তার শেষ পরিণতি । এই দৃশ্যে নীলকণ্ঠ এক কথায় ঈর্ষনীয় অভিনয় করেন। 
এক অসাধারণ মুহূর্ত গভীর ব্যঞ্জনায় তৈরী করেন নীলকণ্ঠ। নাটকের দুর্বলতর দিকগুলোর মধ্যে ক্লিওপেট্রা, 
বুটাসের অভিনয়। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বুটাসের মধ্যে তার দার্শনিক ee এবং সীজারের প্রতি 
ভালোবাসার দিকটাও আনতে পারতেন তা হলে মনে হয় আরো একটু ভালো হতো। ক্লিওপেট্রা চরিত্রে সোনালী 
দাসের অস্পষ্ট উচ্চারণ নাটকের খানিকটা ক্ষতিই করেছে। পরে তার অভিনয় নিশ্চয়ই আরো অনেক ভালো 
Sra প্রথম দিকে নাটক দেখেই এই মস্তব্য করলাম। ভাব্যকার দেবরঞ্জন সেনগুপ্ত খুবই স্মার্ট অভিনয় করেছেন। 
উদয়শঙ্কর পালের টিটাস অভিনয়ও দীর্ঘকাল মনে রাখার মতো। ব্যক্তিত্বহীন পুলিশ কমিশনারের ভূমিকায় 
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অনুপম কানুনগোকে দীর্ঘকাল আমাদের মনে থাকবে। নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর মধ্যে মঞ্চ 
পরিকল্পনায় তপন সেনগুপ্তের ভূমিকা প্রতিমুহূর্তেই মনে রাখার মতো। স্কেচ এবং আবহ ও শব্দ প্রয়োগের 
মাধ্যমে বর্তমানকে এনে ফেলার যে পরিশ্রম তা সার্থক। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নাটক নির্দেশনা ও অভিনয় 
সম্পর্কে আগেই বলেছি। একটা কথা শেষ অবধি না বললে অনেক ভুলের সঙ্গে আর একটা যোগ হয়ে যাবে 
সেটি হলো পোবাক পরিকল্পনা । স্বৈরতস্ত্রী সরকার দেশের মানুষ থেকে সব সময়েই বিচ্ছিন্ন । একটা বিশেষ 
ধরণের CHAS সব সময়েই শোষণ ও নিপীড়নের প্রতীক। যাঁরা এই পোষাক ব্যবহার করে থাকেন তারা 
স্বৈরাচারের প্ৰতিভূ মাত্র। এদের মধ্যে থেকে শাসক যিনি, তিনি অন্য রঙে নিজেকে আলাদা রাখেন। অর্থাৎ 
শাসক তার শোষণ-যস্ত্রের মাধ্যম থেকে আলাদা । অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কমাগত নিজের জালে 
নিজে বন্দী হয়ে এই একনায়ক নিজের হাতে তৈরি করা দুর্গের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকেন, এটাই স্বেরতস্ত্রের শেষ 
পরিণতি । নাটকের চরিত্ররা সাধারণ পোষাক পরেন না, সীজারও অন্য পোষাক ব্যবহার করেন। পোষাক 
পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সম্ভবতঃ একটা অন্য অর্থ করার চেষ্টা দেখা যায় যা এক কথায় অভিনব। 
; অংশু শুর 
‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন’ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক চমক লগানো নাটক । অনেকেই প্রথমে চমকে 
উঠবেন যখন sence সীজার এবং অপরাপর চরিত্রের আবির্ভাব ঘটবে একালের সামরিক, আধা-সামর্রিক 
পোষাকে | তারপর এথেকে একের পর এক অপ্রত্যাশিতের মিছিল। বিভিন্ন দৃশ্যের মঞ্চসজ্জায় নতুনত্ব পরিবেশ 
ও পরিস্থিতির উপস্থাপনায় প্রতীকের ব্যবহার, সংলাপের ভাষায় অতি নাটকীয় থেকে নিতাস্ত চলতি পর্যন্ত নানান 
শব্দ ও সুরের উপস্থিতি, আবহসঞ্গীত রূপে কেটল্‌ ড্রামের ব্যবহারের মাঝে মাঝে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য-যন্তৰ 
সংগীতের frag অথবা মধুর সুর, নাটকের সন্ধিক্ষণগুলিতে মঞ্চে কথকের আবির্ভাব এবং পরবর্তী সম্ভাবনার 
উপস্থাপনা- সর্বত্রই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির চমক। সমগ্র চেতনাকে উন্মুখ করে এবং কখনো কখনো শ্বাসরোধ 

নাটকটির অবয়বে যে বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব আছে, তাকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা 
নিয়মিত নাট্য-সমালোচক এবং বিভিন্ন দেশে নাটক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংবাদ রাখেন, তারা আলোচ্য 
নাটকটির অবয়বে এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভাব দেখতে পাবেন হয়তো, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে জগৎ জোড়া এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবাহে বর্তমান নাটকটি একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সংযোজন। 

নাটকটির অবয়বের কথাই এতক্ষণ বললাম। কিন্তু একটা কথা বলা হয় fag নাটকের অবয়বে যে 
অভিনবত্ব ও নতুনত্ব, তা সর্বতোভাবে নিয়োজিত হয়েছে নাটকের বিষয়বন্তুটিকেই স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল করার 
জন্য। সেই বিষয়বস্তুটি হলো জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিনের ইতিহাস। 

আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে প্রজ্ঞাতন্ত্রী রোমের ইতিহাসে উত্থান ও পতন ঘটেছিল জুলিয়াস 
সীজারের। দাস-বিদ্রোহ জর্জরিত, বিক্ষুব্ধ প্রেবিয়ান-পরিবৃত রোমের প্ৰজাতন্ত্ৰ, জুলিয়াস সীজারের কালে যা 
সংকীর্ণগোষ্ঠীতস্ত্রে সেই রোমের ঘাড়ে চেপে বসলেন জুলিয়াস সীজার। দাস ও প্রেবিয়ানদের হাত থেকে 
সম্পত্তি ও প্রজাতস্ত্রকে রক্ষার নামে তিনি ব্যবহার করেছিলেন রোমের সেনাবাহিনীকে। সেদিন রোমের শাসক 
সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। fey যখন দেখা গেল সীজারের হাতে রোমের 
প্রজাতন্ত্রই সর্বাধিক অধিক বিপন্ন হয়েছে তখন তার সাহায্যকারীদেরই একটা অংশ দণ্ডায়মান হলেন সীজারের 
বিরুদ্ধে__প্রজাতস্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। বুটাস ছিলেন এদের দলপতি । এঁরা একথা সেদিন বুঝতে চান নি যে, 
যে প্রজাতস্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ, তার মৃত্যু ইতিমধ্যেই ঘটেছে, এবং ঘটেছে যাদের হাতে, 
বুটাস এবং তার সহযোদ্ধাগণ ছিলেন, তাদেরই অন্যতম। 

রোমের সম্পদশালী দাস-প্রভুদের সম্পদ এবং ক্ষমতাকে কীতদাস ও প্লেবিয়ানদের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য ইতিপূর্বেই হত্যা করা হয়েছে রোমের প্রজাতস্্রকে। মুখোশ পরে যেটা সেদিন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে 
বিচরণ করছিল সেটা ছিল এ ধনবান রোমান শাসকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীতস্ত্র। 

বুটাস আর সীজারের দ্বন্দ্ব ছিল আসলে একই শাসক শ্রেণীর আভ্যস্তরীণ দ্বন্দ গোষ্ঠীতন্ত্র না একনায়কতন্ত্, 
তাই নিয়ে। সীজার যখন রোমের কেন্দ্ৰে স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর হলেন একনায়কতস্ত্র ও স্বৈরতস্ত্রকে, তখন 
যাঁরা মৃত-প্রজাতস্ত্রের জীবন রক্ষায় অতি নাটকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তাদের নেতা ছিলেন বুটাস। বুটাস 
হত্যা করলেন সীজারকে। সীজারের মৃতদেহ থেকে উত্থিত হলো আর এক সীজার। শুরু হলো একের পর এক 
সীজারের মিছিল। এই মিছিল আজ পর্যস্ত দেশে দেশে চলমান। 
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যখন বুটাসের নেতৃত্বে সীজার বিরোধী চক্রান্ত তার পূৰ্ণতা লাভ করেছে, যার পরিণতি সেনেট wen সাতদিন 
সীজারের মৃত্যু। 

নাটকের ঘটনাটি এঁতিহাসিক এবং নাটকের ভিত্তি হলো ব্রেখটের একটি অতি ক্ষুদ্র গদ্য কাহিনী। 

যাঁরা শেক্সপীয়ার অথবা বার্নাভ শ'র জুলিয়াস সীজারের সঙ্গে পরিচিত, তারা বর্তমান নাটকের 
সীজারকে দেখে অবাক হবেন। কারণ শেক্সপীয়ার বা শ'র সীজারের সঙ্গে বর্তমান নাটকের সীজারের বিস্তর 
তফাৎ। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রগণ ইতিহাসের প্রকৃত সীজারকে দেখতে পাবেন এই নাটকটিতে, যে সীজার 
QS তি এরা সটান সারির 
আজও হয় নি। 

সেই প্রশ্নটি হলো দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, ধৰ্ম, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা ইত্যাদি রক্ষার জন্য যুগে যুগে 
দেশে দেশে যে সকল সামরিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে এবং যাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সর্বাগ্রে নিহত 
হয়েছে এ দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র স্বাধীনতা; তাদের হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষার উপায় কি? 

এ যুগে একটা উপায় খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু তার পথ কণ্টকাকীর্ণ। সকলেই লক্ষ্য করবেন যে 
ত্রাণকর্তাগণ যে সকল বস্তুকে রক্ষার নিমিত্ত আবির্ভূত হন তার তালিকায় “সম্পত্তি' নামক বস্তুটি অনুপস্থিত। 
এখানে অবশ্য ‘সম্পত্তি’ বলতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুঝতে হবে। যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র, তারা জানেন যে 
ইতিহাসের জুলিয়াস সীজাররা মুখে যাই বলুন না কেন, আসলে তারা গত দু হাজার বছর ধরে যা রক্ষা করছেন, 
তা হলো 2 ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর তাদের হাতে বারংবার বিধ্বস্ত হয়েছে দেশ, সমাজ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ, 
প্রজাতন্ত্র, মানবাধিকার; কবরস্থ হয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতি, অতএব জুলিয়াস সীজারের যিনি প্রকৃত প্ৰতিদ্বন্দী, তিনি 
SUI নন, কারণ তিনিও d সম্পত্তিরই রক্ষাকর্তা। তিনি কে? 

আলোচ্য নাটকে আছে এই প্রশ্নের উত্তর একটি afe equi খররৌদ্রদপ্ধ বিশুদ্ধপ্রাস্তরের মাথার উপর 
ঘনায়মান মেঘের ছায়ার মতো এই ইঙ্চিতটি প্রসারিত রয়েছে মঞ্চের উপর । মনকে তা শান্ত করে, আশ্বস্ত করে 
এবং এই বাণী আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে আসে যে জুলিয়াস সীজার বিশ্ব মানব সমাজের সম্মুখে যে প্রশ্ন 
এক দিন রেখেছিলেন, তার উত্তর আছে। সেই উত্তরটি হলো মানব সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন। 
মানব সমাজকে যেদিন, যেখানে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে, 
সেদিন সেখানে 'ত্রাণকর্তাদের' হাত থেকে সমাজ রক্ষা পাবে এবং রক্ষা পাবে সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র। 

এই উত্তরের ইঞ্গিতটি নাটকে আছে একটি ক্ষুদ্র নামের মধ্যে । নামটি মাঝে মাঝে চমকিত হয়েছে মঞ্চে 
এবং মাথার উপর ঘনায়মান মেঘের অস্তিত্বকে ঘোষণা করেছে। ডিক্টরেটরের মিলিটারী বুটের দাপট আর তাকে 
ঘিরে তারই সহকর্মী ও অনুচরদের নিরস্তন চক্কান্তে জীবনের রঙ্গমঞ্চ যখন .দগ্ধ, শুদ্ক---তখন একটিমাত্র নাম 
দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গুরু গর্জনের মতো সকলকে জানান দিয়েছে, “জীবনের বিশুদ্ধ প্রা্গনকে সিক্ত 
করার জন্য আমি আসছি'। 

সেই নামটি হলো, রোমের শ্রমজীবি প্লেবিয়ানদের নেতা কারাগারের অন্ধকারে নির্বাসিত বুড়ো ‘কাৰ্পো'। 

আজ জীবন রঙ্গমঞ্জের দিকে দিকে বর্ষণের সমারোহ। তাই যখন এখানে সেখানে জুলিয়াস সীজারদের 
মিলিটারী বুটের দাপটে মানব-জীবন ae, বিপর্যস্ত, তখন জানি যে অচিরেই ধারাবর্ষণের প্রবল বন্যায় এরা ভেসে 
যাবে। 
বুটাসের চক্রান্ত জুলিয়াস সীজারকে নিহত করতে সক্ষম হয় নি কারণ তার জন্মদাত্রী ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
গর্ভে বারংবার সে পূর্ণজন্ম লাভ করেছে। 

বুড়ো কর্পোর হাতে আছে সেই অস্ত্র যে অস্ত্রে বিধ্বস্ত হবে সেই দানবী যার গর্ভে বারংবার পুনর্জন্ম লাভ 
করে সীজারেরা। নাটকে এটা কেবলমাত্র উচ্চারিত নামের মধ্যে ইঙ্গিত R আছে। কিন্তু এই ইঙ্গিত 
নাটকটিকে এমন এক গভীরতা দান করেছে যা স্মরণে রাখার মতো। 

এইখানে একটা কথা বলি। সমগ্ৰ নাটকে এবং তার অভিনয়ে যে সংযম লক্ষ্য করা যায়, উপরের বর্ণিত 
ইঞ্গিতটি তার একটি উদাহরণ। 

এই সংযমই একটি প্রতিহাসিক ঘটনার শিল্পবুপকে AHA করেছে। সংবমের অভাবে নাটকটি একটি 
সপ্তা প্রচারমূলক প্রতীকী পোস্টার নাটকে পরিণত হতে পারতো | 

নাটকটিকে দেখে কেউ যেন এটাকে একটা প্রতীক নাটক রূপে গণ্য না করেন। একটি প্ৰাচীন এতিহাসিক 
ঘটনাকে এ যুগের কোন বিষয়ের প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয় নি। নাটকে জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিনের 
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যে ইতিহাস প্রদর্শিত হয়েছে, তার মৌল এ্রতিহাসিক বাস্তবতা তর্কাতীত। কিন্তু নাটকটিকে যে অবয়ব, যে শরীর 
দান করা হয়েছে, তা দেশ ও কালের বেড়া ভেঙ্গে বিশ্বমানব জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একটি 
অখণ্ড বহমানা শ্লোতম্বিমীন্ন মতো আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। 
এই জন্য নাটকটি একটি পরিপূর্ণ এতিহাসিক নাটকরুপে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেও একটি সর্বকালীন 
ও সর্বজনীন অর্থ ও বুপলাভ করেছে। এটা আলোচ্য নাটকের একটি বিশেষ কৃতিত্ব । 
সবশেষে বলি যারা এখনো নাটকটি দেখেন নি তারা শুনে অবাক হবেন যে নাটকে জুলিয়াস সীজার 
রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে তার যাবতীয় দাপাদাপি সত্তেও এক অতি করুণ চরিত্র, যিনি তার হত্যাকারীদের 
নামগুলি শুনতেও ভয় পান, কারণ তিনি জানেন, তাদের মধ্যে আছে তারই ঘনিষ্ঠ অনুচর আর TW 
ইতিহাসের সীজাররা সকলেই আসলে করুণ চরিত্র। কারণ এরা সকলেই হলেন 'জায়ান্টস উইথ ক্রে ফিট"! 
om মিত্ৰ 


গণতন্ত্রের সপক্ষে '৮৩র শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 


প্রেমচন্দের 'কফন' অবলম্বনে 'দানসাগর' নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়েই থিয়েটার কমিউন তথা নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 
বাংলার থিয়েটার জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে দঁড়িয়েছেন। এবং তখন থেকেই মনে হয়েছিল, যে 
কাহিনী হিন্দী, বাংলা, উর্দু বা শুধু তামিল ভাষা নয়__ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সাড়া 
জাগিয়েছে, বিতর্ক তুলেছে; সেই কাহিনী পরিচালনায় সার্থকতার মধ্য দিয়ে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত শুধু বাংলা কেন, 
ভারতের যে কোন এলাকারই প্রয়োগকলার জগতে স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবেন। এবং পেরেছেনও 1-44 কাছে, 
da দলের কাছে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কিছু পাবো। 

তার আগে আমাদের একটা কথা জেনে রাখা দরকার । পশ্চিমবঙ্গে যারা নাটক করছেন, যাঁরা আই পি টি এ- 
র সঙ্গে যুক্ত আছেন, ১৯৭০-৭১ সাল থেকে তারা একটা জিনিস বুঝেছিলেন যে, গণতন্ত্রের ওপর একটা হামলা 
আসছে, তার সঙ্গে আসছে গণতাস্ত্রিক পদ্ধতি, শিল্পী, লেখক, কবির যে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, তার ওপরও 
SIMS | ১৯৭৫ সালে যখন আঘাত এল ভারতবর্ষের লোকেরা তখন বুঝল যে পশ্চিমবঙ্গের লেখক, শিল্পী, 
আর্টিস্ট কবিরা এর অনেক আগেই তা বুঝেছে; তার একটা বড় নিদর্শন হলো- উৎপল দত্তের ‘দুঃস্বপ্লের 
নগরী" । নিশ্চয়ই আমাদের মনে রাখতে হবে এটা একটা বড় ঘটনা । আই পি fo এ-র বে বা তার বাইরের 
ছোট বড় গ্রুপগুলো এই ভাবে জনসাধারণকে প্রেরণা দেবার জন্য লেখক, কবি, ক রা সবাই একযোগে 
পশ্চিমবঙ্গে কাজে নেমেছিলেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখনই কোনো আঘাত এসেছে, এঁরা তার বিরুদ্ধে কাজে 
নেমে পড়েছেন। 

গোটা সত্তর দশক জুড়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ব্রেখট জনসাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে 
উঠছেন; কিন্তু কেন? সে প্রসঙ্গে বলতে পারি-_-যখন সোজাসুজি অনেক কথা বলা যাচ্ছে না, তখন নাটকের 
মাধ্যমে সেই বক্তব্যকে তুলে ধরলো অনেক প্রুপ। MSY রক্ষার কথা. তার বিরুদ্ধে যে যে আঘাত আসছে তার 
বিরুদ্ধে কথা বলতে পারার মধ্যেই ব্রেখটের প্ৰাসঙ্গিকতা। আমরা যখন এগোতে পারছি না তখনই আমাদের 
মনে পড়লো ব্রেখট একটা হাতিয়ার, একটা অস্ত্ৰ, একটা শৈল্পিক অস্ত্র । আমি বলছি না ব্রেখটের সময়ের জার্মানির 
অবস্থা এখন ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার সঙ্গে সমান, কিন্তু সেই রকম একটা সিম্পটম, সেই রকম একটা 
আকুমণ দেশের শিল্পকলার ওপর এসে পড়েছে যার বিরুদ্ধে আঘাত করার জন্যেই দেশের মধ্যে ব্রেখট এমন 
পপুলার হয়ে পড়লেন। আই পি টি এ-র মধ্যে এবং বাইরে এখন গত এক যুগ ধরে যে নাটকগুলি হয়েছে হচ্ছে, 
তার মূল কথা গণতন্ত্র রক্ষা। কি আঙ্গিক, কি রচনায় আমাদের সাহিত্যের শিল্পের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে এখন 
এই একটি কথা, গণতন্ত্ৰ রক্ষার কথা । ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন'-এর মধ্যে গত এক যুগের সেই 
মধ্যমণি হয়ে ফুটে ওঠা কথাটিই ব্যক্ত হয়েছে। 

'শোয়াইক গেল যুদ্ধে” শ্রপঙ্গ এই নাটকটির কথায় মনে আসছে। ব্রেখটের শোয়াইক নিয়ে নটিকই ছিল, 
এবং নাটকটি সফল নাটকই ছিল, সেটি আযাভাপ্টে শন নয়। তার কাহিনী, স্থান_ ইয়োরোপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
সবই বাংলা নাটকে উঠে এসেছে, সেখানে WIS শন হয় নি বলে সমস্ত ব্যাপারটা অন্যভাবে এসেছে, অবশ্যই 
সফলভাবে এসেছে। 
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‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন" সম্পর্কে বলা যায়, এটি প্রায় সম্পূর্ণই পরিচালকের | 
শোয়াইকের সঙ্গে এর এই পার্থক্য আমি করবো। ব্ৰেট থেকে কিছু নিয়েছেন, কিছু afew তিনি নিজে সি 
সীজারের কাছ থেকে নিয়েছেন, কিন্তু তা সত্বেও নাটকটি তার নিজের সৃষ্টি। 

দেবার পক্ষে মহান এবং বোধ হয় শ্ৰেষ্ঠ অস্ত্র স্যাটায়ার। ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন" এই রকম একটি 
স্যাটায়ার। 

আমাদের দেশের চিত্রটি কি? একটি পরিবার বংশপরম্পরায় মানুষের মাথার ওপরে রয়ে 
ইম্পোজিং। তার সঙ্গে ভগ্ডামি। এই চিত্রটি পরিচালক নির্দ্বিধায় বেশ ভালোভাবে তুলে ধরতে চলার 
নিখুঁতভাবে বলতে পারবো না। কিন্তু তিনি তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন এবং বহুল পরিমাণে সফল হয়েছেন। 

ইয়োরোপের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন রাজাদের ক্ষেত্রে বলা হয় মহান । আলেকজাণ্ডার গ্রেট, নেপোলিয়ন 
গ্রেট। আমাদের দেশে এটা ঠিক ওই অর্থে সত্য নয়। সীজারকে মহান সম্বোধনের মধ্যে GTS আছে কিনা বলতে 
পারি না, থাকতেও পারে। তবে মহান বলার মধ্যে আমার কাছে ব্যাপারটা ইয়োরোপীয় নিয়মের মধ্যে বলেই 
মনে হয়েছে, অনেকে যেটাকে OWN বলছেন হয়তো তা থাকতেও পারে। এ 

চেকভের একটি গল্প আছে 'কেরাণীর মৃত্যু'। সে ভেবে মরে যাচ্ছে তার অফিসে বড়বাবু তাকে কি 
বলবে। ব্যাপারটা করুণ, কিন্তু তার মধ্যে থেকে একটা ক্ষীণ হাসির উৎসরণ ঘটতে থাকে। মানুষটি ভয়ে মরে 
যাচ্ছে, সম্পূর্ণ অমানবীয় হয়ে গেছে মানুষটি । এই ভয়ে যে কাল তার অফিসের বস তাকে কি বলবে। আপাত 
হাসির মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ কাবুণ্য। এসব ক্ষেত্রে হাসি হবে, কিন্তু ঠোটের মধ্যেই হাসি থেকে যাবে, ঠোট কিছুটা 
বা বেঁকে যাবে কিন্তু প্রাণখোলা হাসি হয়ে বেরিয়ে আসবে না, আসতে পারে না। এই ব্যাপারটা ব্রেখটের অনেক 
নাটকের মধ্যেই রয়েছে, GAD অবলম্বনে নীলকষ্ঠের এ নাটকে তা আরো বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবে ধরা পড়েছে। এই 
বক্তব্যই অন্যভাবে উপস্থাপিত করলে বেগ দিত। একঘেয়ে হতো। 

মার্ক্স বলেছেন ইতিহাসে নিজেকে পুনরাবর্তিত করে। কিন্তু প্রহসনরূপেই তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ কথা 
বলেছেন মার্স । 

Feta অতবড় একজন ডিক্টেটার, যে মানুষকে বিশ্বাস করে না। সবচেয়ে কাছের বন্ধু মানুষদেরও সে 
বিশ্বাস করতে পারলো না। সে নিজেই অবিশ্বাসী, কঙ্গপিরেটর, তাই যা হবার তাই হলো। তার জীবনেও সেটা 
ফিরে এল। এইটাই রিয়্যালিটি, এর বাইরে যেটা ঘটত তাকেই বিয়্যালিস্টিক বলা যেত না। আমাদের দেশেও 
যারা ডিক্টেটার হতে চান, তাদের নিয়তিও ওইদিকেই যাবে। একথাটা বেশ স্পষ্টভাবে এই নাটক দেবে উপলব্ধি 
করা গেছে। নিয়তি তাকে বাধ্য করবে ওইদিকে নিয়ে যেতে। যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, বা আজকেও করছেন 
তাদেরও পরিণতি ওইদিকেই যাবে। 

এটাকে গ্রেট ট্রাজেডিও বলা যেতে পারে। একটা যুগাস্তর যখন ঘটে তখন এমনটা হয়ে থাকে। জীবনের 
মূল্যবোধ, মর্যালিটি সে তো একেবারে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে। এপিকে, cid ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে এমনটি 
হয়ে থাকে। ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিনে’ নাট্যকার তাকে সফল করে তুলেছেন । ট্র্যাজেডির মধ্যে যে 
শিল্পের দিক থাকে, তাকে সফল করে তুলেছেন। ঢ় 

সিলেটররা জনগণের প্ৰতিনিধি বলে আমি মনে করছি না, সেদিক থেকে জনগণের প্রতিনিধিরা সীজারের 
সঙ্গো এই ব্যবহার করতো তা নয়। ওটা ওই শ্রেণীচরিত্রের দ্বন্দ, শ্ৰেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে সিনেটরদের চরিত্রের 
মধ্যে দিয়ে। ভারতের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর মধ্যেও এরই প্রকাশ ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণীর বিধায়ক হত্যা 
হয়েছে সে তো ওদেরই দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সীজারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ সিস্টেমের মৃত্যু হয়েছে যে 
বিচ্ছিল্রতাবাদ, জনসাধারণের প্রতি অবিশ্বাস, কাছের মানুষ বন্ধুজলের প্রতি অবিশ্বাস। যে মহিলা ওর সবচেয়ে 
প্ৰিয় সেই ক্লিওপ্ট্ৰো নইলে ওই কন্দপিরেসির মধ্যে সামিল হতো না। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের নির্দেশ। সীজার 
জনসাধারণকেই বিশ্বাস করতে পারলো না, আর তাই হাজার হাজার জনসাধারণের হাতে তাকে কোতল হতে 
বন্ধুবান্ধবের দ্বারা, খুব কাছের মানুবের দ্বারা। আজকাল দেখছেন না, দলের মধ্যেই কত কাটাকাটি, হানাহানি, 
লেষ্গালেন্গি। আজকে শাসকশ্রেণী যেটা নিজেদের মধ্যে করছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও দেখছেন না কংগ্রেসী 
বিধায়কদের মধ্যে হত্যা, মারামারি, কাটাকাটি চলছে। 

তাই সীজারের মৃত্যু একটা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে হয়েছে বলবো না, যদি অভ্যুত্থান হতো তবে সীজারের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই সিস্টেমের মৃত্যু হতো। কিন্তু তা তো হয় নি। 
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আই পি টি এ-র মধ্যে এবং বাইরে কত ছোট ছোট দল আজকাল কি সুন্দর নাটক করছে। বক্তব্যের দিক 
থেকে তারা তা করে যাচ্ছে, জনসাধারণ তা প্রহণ করছে। আমাদের উচিৎ. ওইসব দলগুলিকে জনসাধারণের 
আরো কাছে তুলে ধরা। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কিছু বলতে গেলে বলবো যেভাবে নীলকণ্ঠবাবু আষ্গিকটি 
সাজিয়েছেন তার মধ্যে সীজার হিসেবে তিনি নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছেন। দলের বাকি শিল্পীরাও ৷ 

এই বছরের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রোভাকশনের মধ্যে এটি পড়ে। সর্বশ্রেষ্ঠ আমি বলছি না, এই জন্য আমি 
বলছি না কারণ সব তো আমি দেখি নি, তাই অন্যের ওপর অন্যায় হতে পারে। তবে এ বছরের এটি একটি 
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, কি আঙ্গিকে, কি বক্তব্যে 


. Tute 
[সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সৌম্যেন্দ ঘোষ কর্তৃক অনুলিখিত] 


ইতিহাসের চেয়ে ইতিহাসের তাৎপর্যময় ব্যাখ্যাই প্রধান 
সাবাস থিয়েটার কমিউন! সাবাস নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত! একটু হয়তো নাটুকেপনা হলো। তা সত্ত্বেও উচ্চকণ্ঠে সাবাস 
না জানিয়ে পারছি ati ইদানিংকালের কোন গ্রুপ থিয়েটার এমন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের প্রযোজনা 
দর্শককে উপহার দিতে পারেন আমি অন্তত ভাবতে পারি নি। আর সেটা যে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত দিতে পারেন সেটা 
আরও অভাবনীয় ছিল। ব্যক্তিগত আলাপে, বিভিন্ন সময় বক্তৃতায় প্ৰসন্ন ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির দীপ্তি, আচানক মন্তব্য 
আকস্মিক প্রত্যয়ী ঘোষণা, ইত্যাদি লক্ষ্য করেছি নীলকণ্ঠর মধ্যে । পালিশহীন চেহারা নিয়ে শরীরের সঙ্গে 
অসম্গতিপূর্ণ wo পদক্ষেপে হুট করে দমকা হওয়ার মতো হাজির হয়ে এককাপ চা সামনে রেখে নানাবিধ 
যাওয়া_ এই সহজ সরল শ্রিটেনশানহীন মানুষটিকে আমার বরাবর ভালো লেগেছে। গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে 
নির্বাচনী নাটক নিয়ে যেন ঝাপিয়ে পড়তে দেখেছি, তেমনি আবার SIND সরকার নাটকের জন্য কতটুকুই বা 
মরে সঙ্গে জড়িত থেকেও একজন আউট সাইডারের মতো মন্তব্য করতেও দেখেছি। তবে দল 
বা নিজের জন্য উমেদারি নিয়ে কখনও ঘুরতে দেখি নি তাকে। 
পরিচালক সম্পর্কে উপরের কথাগুলি না বলে পারলাম না। গণতন্ত্ৰ, প্রগতি, সাম্য-চেতনাবাহী গণনাট্য সংঘের 
আদর্শ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটার একালে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তবে দুটি বিষয় সম্প্রতি আমাকে ভাবিত করে তুলেছে-- একটি দেশীয় বিষয়, দেশীয় সামাজিক 
wa, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিস্ত সাধারণ মানুষদের জ্বীবন-বাস্তবতা নিয়ে নাটকের অতিমাত্রায় সংখ্যাল্পতা, এবং 
ইতিহাস, রূপক, ব্ৰেখটীয় উপস্থাপনা ও আঙ্গিক ইত্যাদির মধ্যে আপাদমস্তক আশ্রয় নিয়ে স্ট্রেইট Gras নির্বাসন 
দেওয়া ফ্যাসান; দ্বিতীয়টি, সিরিয়াস রীতির নাটকের অভাব ও হাস্যরসাশ্ররী নাটকের প্ৰাদুৰ্ভাব। 


বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে বাহ্যিক সংগোপনতার প্রয়োজনে রূপক ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়, 
কিন্তু সেটাই কানুন হয়ে গেলে পলানয়পরতার অভিযোগ উঠতে পারে। হাসির নাটক সিরিয়াস হয় না বা হবে 
না এটাও ঠিক নয়। তাহলে চার্লি চ্যাপলিন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অষ্টার সম্মান পেলেন কি করে! তা সত্ত্বেও 
অস্বীকার তো করা যায় না যে হাস্যরস নবরসের একটি মাত্র । হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজ ও জীবনের মধ্যকার 
অসঙ্গতি ও দ্বন্বগুলিকে বিশ্লেষণ করা সহজ হয় ঠিকই, কিন্তু সেটাই তো সব নয়, জীবন ও সমাজকে যুগাস্তরে 
উত্তরণ ঘটাতে গেলে সিরিয়াস রীতি আবশ্যিক। তাই হাস্যরসের সহজ দর্শকভোগ্য রীতিটি বহুব্যবহারে ভোতা 
হয়ে গেলে তা থেকে শিল্পের উদ্দেশ্যসাধক চরিত্রটি স্নান হয়ে যায়। 

বাংলা নাটকের এই চালচিত্রে ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন" নতুন কিছু না। ইতিহাস নির্ভর এবং 
আধুনিক ভারতীয় দর্শকের কাছে কিছুটা রূপক বলেও মনে হবে। তবে সাবাস বলেছি এই কারণে লঘুরস 
পরিহার কর সিরিয়াসনেসের চড়া Cas বাধা সহজ সরল আঙ্গিকে স্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয়ের 
বলে। থিয়েটার কমিউনের মতো মধ্যবিত্ত সমর্থের গড়পরতা মাপের দলের পক্ষে এ সাফল্য বিস্য়কর। 
থিয়েটার কমিউন বলতে ‘দানসাগর' এবং নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত বলতে ভথিসু’ই লোকের চোখে ভেসে ওঠে। 
স্বরক্ষেপণ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির সংস্কার ঘিরে ঘিসুর প্রেতচ্ছায়া যেন নীলকণ্ঠকে তাড়না করে ফিরছিল। বীভৎস 
রস-প্রধান প্রকৃতিরুপী বাস্তবতার অসামান্য শিল্পর্প “দানসাগর'। 'নবান্ন'র পর দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিয়ে প্রকৃতিরূপী 
“দানসাগর' মানবিক মাত্রা SSM এক সাড়া জাগানো দৃশ্যকাব্য। থিয়েটার কমিউনের পরবর্তী প্রযোজনা ক্ষুধা 
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নিয়েই, জৈবিক কিন্তু বীভৎস নয়, বরং যেন একটু শীতিকবিতা সুলভ রোমান্টিক 'দানসাগর' যেমন 
বাস্তবতার ভিসেরা Gry, ‘জীবিকা’ তেমনি সমাজবান্তবতার উপরিরসের ফেনপুঞ্জ। কিন্তু এ দুটি নাটকের 
সাফল্য থেকে এমন feno পাওয়া যায় নি যে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 'জুলিয়াস সীজ্ঞারের শেষ সাতদিন’ এর মতো 
একটা সাদামাটা নাটক দিয়ে বাজিমাৎ করার ক্ষমতা রাখেন। m 

এই নাটকের প্রথম শো দেখার পরে আশঙ্কা হয়েছিল চলবে তো? এমন নিরাভরণ প্রযোজনা 
পোষাক-আসাক-পরিবেশ রাজকীয় নয়, কুশীলবদের চেহারাগুলো নিম্নবিত্ত খাটি বাঙ্গালীর মতো- কল্পনার 
আভরণ দিয়েও কি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে দর্শকের কাছে। হাসির এতটুকু উপাদান নেই, সংলাপের আবেদন 
সম্পূর্ণতঃই মগজের কাছে--টিকিট বিকী হবে তো? গ্রুপ থিয়েটার দলগুলির একজন শুভার্থী হিসেবে যখনই 
নাটক দেখতে যাই মনে মনে GS থাকে অনেক কষ্ট করে দলগুলো যে নাটক করে, নিজেদের ব্যবসায়িক 
সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করে---অস্তত কিছু দিন দর্শক আকর্ষণ করতে পারবে তো? প্রথম শো 
দেখার পর এই আশঙ্কা প্রকাশ করেও ফেলেছিলাম দুয়েক জনের কাছে। কিন্তু প্রমাণ হলো আশঙ্কা অমুলক। 
স্রষ্টা অনেক সময় দর্শক ও সমালোচকের চেয়েও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন । থিয়েটার কমিউন সাড়া ফেলেছেন গ্রুপ 
থিয়েটারের দর্শক মহলে। 

দুই 


নাটকের সময়কাল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুর্থ দশকের রোম। নায়ক গ্রেট ডিক্টেটর সীজার। এঁতিহাসিক চরিত্র 
ক্যাসিয়াস, বুটাস প্রমুখ দুচার জন রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস এটুকুই। এই খড়ির গণ্ডীটুকু ছাড়া ইতিহাসের 
সামান্যতম দাপট এই নাটকে নেই। কাহিনীসূত্র ব্রেখট, সুতরাং ইতিহাসের চেয়ে ইতিহাসের তাৎপর্যময় ব্যাখ্যাই 
প্ৰধান ৷ শেক্সপীয়র অনুসরণে কাহিনী বা চরিত্রগুলিকে বুঝতে গেলে দর্শক হতাশ হবেন। এখানে রোমের সম্ৰাট 
সীজার নেই, আছে সীজ্ঞারের চরিত্রে একজন অভিনেতা, যাকে স্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যুগে 
যুগে, দেশে দেশে ডিক্টে্টরের ভূমিকায় ট্রাজিক চরিত্রে অভিনয় করতে হচ্ছে। এই সীজারকে উনবিংশ বা বিংশ 
শতাব্দীর ইয়োরোপে, আমেরিকায়, লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায় বা এশিয়ার দেশে দেশে হামেশাই মাথা 
তুলতে, হৈ চৈ করতে, রক্তের নেশায় মেতে উঠতে, আবার পরাজিত হয়ে অতিসাধারণ মৃত্যু-বরণ করতে দেখা 
গেছে। এই Shara জার, হিটলার, সালাজার, আয়ুব খাঁর প্রতিচ্ছবি । এ নাটক দেখতে দেখতে বাট ও সত্তরের 
দশকের ভারত চোখের সামনে উত্তাসিত হয়ে ওঠে । বারবার ‘রোমের জয় হোক", “মহান সীজারের জয় হোক’ 
ধ্বনি শুনতে শুনতে প্রতিধ্বনি যেন বলে দেয় ‘এশিয়ার মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও" “ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত' 
ইত্যাদি। যে শিল্প অতীতকে বর্তমানের দাসত্বে বাধ্য করতে পারে তার চেয়ে বড় শিল্প আর কিছু হয় না। 
দেশকালের খড়ির গণ্ডীটুকুও মুছে দিয়ে নীলকণ্ঠ বুঝি সেই মহান শিল্প রচনা করেছেন। তাই তো বলি সাবাস! 

রাজকীয় পোবাক-আসাক ব্যবহার না করে, রোমের সমকালীন পরিবেশ তৈরী না করে সাদামাটা 
আলোয়, কয়েকটি প্রতীকের উপর নির্ভর করে বেসরকারী অফিসে দারোয়ানের পোষাক পরে যখন সীজার, 
JA, ক্যাসিয়াস দাপটে মঞ্চ শাসন করেন, তখন মনে হয় কী দুঃসাহস, দর্শকের সংস্কারের প্রতি এতটুকু সমীহ 
নেই! দর্শককে দিযে যেমন খুশি শূন্যস্থান পূরণ করিয়ে নিতে পারেন নীলকণ্ঠ! প্রমাণ হয়েছে তিনি তা পারেন। 
যেমন তিনি দর্শককে রোমে নিয়ে যেতে পারেন, তেমনি পারেন দর্শকের কল্পনার বিস্তার ঘটিয়ে বিগত দুহাজার 
বছরের আরও অনেক ডিক্টেটরের দেশে দেশে ঘুরিয়ে আনতে । আবার পারেন স্বদেশভূমির গণতন্ত্ৰ 
হত্যাকারীদের সুনিশ্চিত পতন সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করতে। 

তিন 

সমাজ বিজ্ঞানের কয়েকটি সাধারণ সূত্র এই নাটকে প্ৰতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যকার Sayers 
এই নাটকে উপস্থিত। রাষ্ট্রনায়ক যখন ডিক্েটরে বৃপাস্তরিত হয় তখন প্রতিবার জয়ধ্বনির মধ্যে একটি শ্লোগানই 
মূৰ্ত হয়ে ওঠে ডিক্টেটর নিপাত যাক। আর ক্ষমতা যখন একটি হাতে কেন্দ্ৰীভূত হয় তখন সে কাউকে বিশ্বাস 
করতে পারে না। বারবার পরিবর্তন করতে হয় আমলাদের। নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গে নিজ 
শ্রেণীর একাংশ দিয়েও জেল ভরতে হয়। নিকটতম মানুষেরাও শত্রু হয়ে যায়। এই অবিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতা, 
স্বেচ্াচারিতা, বন্ধুহীনতার কারণেই দেখা দেয় একের পর এক ভুল PANG) মাতালের যেমন বুদ্ধির ভারসাম্য 
থাকে না তেমনি ক্ষমতামদমত্ত ডিক্টেটরেরও থাকে না পরিস্থিতি বিচারের সামর্থ। তখন, ঠিক তখন focios 
যাঁরা তৈরী করে, সেই ব্যবসায়ী মহলও পিছন থেকে সরে দীড়ায়। (SISA তখন কাগুজে বাঘ ছাড়া কিছু নয়। 


যেমন £ 
(১) তৃতীয় ব্যবসায়ী 2 .... focios তৈরি করি আমরা অর্থাৎ বণিক সমাজ। প্রয়োজনে যেমন সীজারকে 
তুলেছি__ক্ষমতার চেয়ে উঁচু ধাপে বসিয়েছি__সময় এবং রাজনীতি বদি চায় তা হলে গাছে তুলে দিয়ে 

লোকটার পায়ের তলা থেকে মইটা তো সরিয়ে নেওয়াই এখন আমাদের FÉT I 
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(3) তৃতীয় ব্যবসায়ী £.....ব্যবসায়ীদের ধমক ধামক দিচ্ছে এ কেমন fotos? এ কেমন ডিক্টেটর যে 
সময় থাকতে বুঝতে পারে না সে নিজে একটা বাতিল হয়ে যাওয়া বুড়ো বেতো ঘোড়া? 

সীজারের পতনের কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীদের অনাস্থাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের অনাস্থার 
কারণটি কিন্তু ব্যাখ্যাত হয় নি। সাশ্রাজ্যবিস্তারী যুদ্ধে নতুন বাজার সৃষ্টি হয়। আর বাজার সৃষ্টি হলে ব্যবসায়ীদেরই 
ATS | গালিলেনে যদি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে নতুন বাজারই পারে তাদের চাষ্গা করতে ৷ আভ্যস্তরীণ 
বাজার যথেষ্ট তেজী থাকলে focios তৈরি হয় না। অথচ ব্যবসায়ীরা কেন এই প্রশ্নে সীজারের পিছন থেকে 
সরে দাড়ালো বোঝা গেল না। 

আর একটি বিষয় না্যকার-পরিচালককে ভাবতে বলি। রোমের তত্কালীন সমাজটা কি 
ছিল- সামস্ততাম্ত্রিক না পুঁজিবাদী? নিশ্চয়ই সামস্ততাস্ত্রিক। তা যদি হয় তা হলে ভূ-স্বামীদের ভূমিকা কি ছিল? 
ভূ-স্বামীদের ভূমিকার উপস্থাপনা ছাড়া কি রাষ্ট্রপ্রধান পরিবর্তন হতে emori যে সীজার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির 
সুসম বন্টন, কৃষকের জমির সংস্থান, দরিদ্রের পুনর্বাসন, সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক শ্লোগান দিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ক্ষমতা দখল করে, তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত 
ভীমরতিতে হয়, না শ্রেণী গত স্বার্থজনিত কারণে হয়৷ সমাজ্জবিজ্ঞান বলে সামস্ততস্ত্রের চাপে জনগণের প্রতি এই 
বিশ্বাসঘাতকতা শুধু সেকালে নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে, ফ্রান্সে এবং আজও ভারতে ঘটতে দেখা TH | 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এই শর্তগুলি আজও ভারতে অবহেলিত, পুঁজিবাদের বিকাশ সর্তেও। এ বিশ্বাসঘাতকতার 
মূলে রয়েছে ভূ-স্বামীতস্ত্রের চাপ। সমাজবিজ্ঞানের এই মৌল শর্তটি নাটকে অনুপস্থিত। 

আর একটি প্ৰশ্ন ২ fora সীজারের অপসারণে যারা একজোট, তারা কারা? বুটাস, ক্যাসিয়াস, 
সচেষ্ট, বিশেব করে সীজারের শেষ চালের মুখোমুখি । কিন্তু তারা যখন মামার্ত কারাগারে বন্দী মহান নেতা 
ছুতোর মিস্ত্ৰী কার্পোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় সীজারের পতন সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে, তখন প্রশ্ন এসে 
যায় এই বিদ্রোহের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে। সীজ্জারকে অপসারণের জন্য ষড়যন্ত্ৰ এই নাটকে মুখ্য হয়ে দেখা 
দিয়েছে, কিন্তু বিকল্প কোন পরিকল্পনার পরিচয় নেই। কোন্‌ কোন্‌ ক্লোগানের ভিত্তিতে বুটাস প্রমুখ, ব্যা্কাররা 
এবং জনগণের নেতা SICH এক জোট হতে পারে তা এখানে অনুপস্থিত | এটাই নাটকের গুরুতর ত্রুটি । শ্রমিক- 
কৃষকদের নেতা কার্পোকে কি নাটকে হাজির করা যেত না? আমার বিশ্বাস নাটক তা হলে নতুন একটি মাত্রা 
পেয়ে যেত। সীজারের উত্তর না-জানা প্রশ্নের যে জবাব জনগণের নেতা কাপো দিয়েছেন তা সমাজবিজ্ঞান 
সম্মত, এও একমাত্র শ্রমিক-কৃষকের নেতাই এই উত্তর দিতে পারেন। 

প্রশ্ন £ হাঙররা যদি মানুষ হতো তা হলে তারা ছোট ছোট অন্যান্য মাছেদের সঙ্গে কি ভালো ব্যবহার 
করতো? 

উত্তর £ অবশ্যই BCAA ভালো ব্যবহার SACS! হাঙররা তা হলে ছোট ছোট মাছের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রতি দৃষ্টি দিত। কারণ দুঃখী মাছের চেয়ে সুখী মাছেদের স্বাদ অনেক ভালো। 

হাঙররা অর্থাৎ মানুষের সমাজে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী, সংবিধানের মাধ্যমে যে সুখ সুবিধা দেয়, তাতে 
শোবণের অবসান হয় না, বরং শোষণ তীব্রতর হয়। তবুও জনগণের কিছু কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জিত হয় বলেই 
জনগণ এই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্ৰাম করে, নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 1 এই দ্বন্ছটি অস্পষ্ট থেকেই 
গেল নাটকে কার্পোর অনুপস্থিতির ফলে। যদি স্পষ্ট কর! যেত তা হলে শেক্সপীয়রীয় কোর্ট যড়যন্ত্রের গণ্ড 
পেরিয়ে নাটকটি অধিকতর আধুনিক হয়ে উঠতো। 


চার 


নাটকটির গঠন শৈলীর মধ্যেও অভিনবত্ব রয়েছে। প্ৰধানতঃ ডিসকাসানস্‌ প্লে হয়তো একে বলা BSS | 
ঘনঘটা নেই। নাট্যকার তা করতে চান নি। এমন কি পরিণতিমুখী ঘটনাবলীর মধ্যে সংঘাতও সামান্য । সীজ্জারের 
বিশ্লেষক। সংলাপ যথেষ্ট নাটকীয় নয়, অনেকটা ভারবাহী। কেন না সীজার তো সীজার নয়, গ্রেট focios 
চরিত্রের ইস্টারপ্রেটার। তাই সীজারের সংলাপ -সীজারকে রঙ্গমঞ্জের এই অভিনয়ে কতবার যে মৃত্যুবরণ 
করতে হবে--ভবিষ্যৎই তার সাক্ষী থাকবে।' 


নাটকের কোরিওপ্রাফি তুলনাহীন। ক্কোলগুলি যেমন নাটকের বার্তাবহ তেমনি শিল্পসন্মত। একই 
অভিনেতার বহু চরিত্রে অভিনয় সাজসজ্জার পরিবর্তন ছাড়া নতুন কিছু নয়, কিন্তু এ নাটকে তার সাফল্য চোখে 
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পড়ার মতো । অভিনয়াংশে অপ্রধান চরিত্রগুলি অনুশীলনজাত ত কুশলতার সাক্ষ্য রেখেছে। ক্যাসিয়াস ও ব্রটাস 
এতিহাসিক এই চরিত্র দুটির অভিনয়ে আভিজাত্য ও মর্যাদার বড় অভাব । পরিচালক এদিকে নজর দিন। ‘দান 
সাগর'-এর ঘিসুর পরে সীজার নীলকণ্ঠর এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি যে কত বড় চরিত্রাভিনেতা তার পরিচয় 
রেখেছেন প্রতিটি সংলাপে । এমন একটা সহায়সম্বলহীন জটিল অথচ বড় মাপের চরিত্রে উচুমানের অভিনয় 
ইদানিং কদাচিৎ চোখে পড়েছে। 
সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। নীলকণ্ঠ চ্যালেঞ্জ রেখেছেন। এবার দর্শকমহলকে প্রমাণ দিতে হবে তারা কতটুকু গ্রহণ 
করতে AGS | 

অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 


ছোটবেলায় যখন গ্রীস-রোমের ইতিহাস পড়তে পড়তে সীজারের নামটা শুনতাম, তার কথা পড়তাম, তখন মনে 
হতো খাঁজ কাটা কাটা বিশাল ভাস্কর্যের মতো মানুষটাও কি ভীষণ বিরাট! কি দারুণ প্রতিপত্তি! যেন রোম 
সাম্রাজ্যের তাবৎ মানুষকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ দুটি প্ৰলম্বিত বাহ্‌ আশা-ভারসার প্রতীক হিসেবে জড়িয়ে আছে 
আষ্টরেপৃষ্ঠে-_আর সে বাহু দুটি বলাবাহুল্য মহান সীজারের। সীজ্ঞার যেন স্পর্শ থেকে বহুদূর, কিন্তু উপলব্ধির 
জগতে তার বিশালত্ব ঘা মারে দমাদম্‌। শুধু রোম নয়, গ্রীসের জনগণের কাছে তিনি সর্বোত্তম অভিনন্দনীয় শক্তি। 
তাদের আনুগত্য পোবমানা বেড়ালের মতো। সীজার মহান, সীজ্ার পরিক্রাতা, আরও যেন কত কি! 

তারপর একদিন যেমন ইতিহাসের পাতা উল্টে খবর পেলাম রাশিয়ার দোর্দণ্ প্রতাপ মহান অধীশ্বর ভারতস্ত্রের 
পতন ও মজুর শ্রেণীর ক্ষমতালাভ, ফ্যাসিবাদী হিটলার মুসোলিনীর বিশ্বত্রাসী ক্ষুধার জগৎ খান্‌ খান করে দেশে 


বাস্তব ঘটনাবলী মুহূর্তে সজাগ করে feri ইতিমধ্যে মহান কার্ল মার্কস ধমনীর কোণে কোণে প্রচ্ছায়া বিস্তার 
করেছেন। স্বদেশের বুকে জহরলালের জনপ্রিয়তা, পরবর্তী স্তরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দরা গান্ধীর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন 
এবং নানান বাস্তব ঘটনায় জনগণের কমশঃ মোহমুক্তি, বেশি বেশি করে কুক্ষিগত ক্ষমতার অপব্যবহার, 
জনগণের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ প্ৰভৃতি বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্রেখটের হাতফেরতা সীজারের অন্তিম কটাদিনের 
বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজতন্ত্র ও ধনতস্ত্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যেই তাদের অস্তিম মুহূর্তের যে করুণ 
অথচ অনিবাৰ্য পরিণতি লুকিয়ে আছে তা ভেবে বিশ্বাসের দূৰ্গকে মজবুত করতে ভরসা পাই। মলে মনে 
বলি-_মার্কসবাদ দীৰ্ঘজীবী হোক। 
দুই 


এই সময়, সেটা ৮৩-র প্রথমদিক, একদিন বিকেলবেলা কলেজ Sub গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 
ঘরে নীলকণ্ঠ এলো । দ্রুত কয়েকটা পাতা বের করে এদিক ওদিক উল্টে পাল্টে নতুন নাটকের একটা খসড়া দৃশ্য 
ঝড়ের মতো পড়ে গেল। তখন পর্যস্ত এটুকু শুরু হয়েছে। ব্রেশটের সেই গল্পটা ওকে ভাবিয়েছে। নতুন অথচ 
বলিষ্ঠ একটা কিছু করার উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করছে। কথায় কথায় বলেছিলাম_ দেখো, যেন আমাদের দেশ, 
আমাদের দেশের মানুষকে কিছু রিলেট করে। 

তারপর নাটক দেখা- একবার, দুবার। পৃথিবীর ইতিহাসে রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগে দাঁড়িয়ে সমস্ত ইওরোপ ও 
এশীয় ভূখণ্ডে সাম্ৰাজ্য বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর মহান ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন'-_এর মঞ্চ উপস্থাপনা 
থিয়েটার কমিউনের mé অভিব্যক্তি নির্দেশনা ও নাটক : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত)। বারোটি দৃশ্যে ভাগ করা 
ঘটনাবহুল সাতটা দিন, সীজার, তার সেনেটের সদস্যবৃন্দ, সেক্রেটারি, স্বরাষ্ট্র সচিব, ব্যবসায়ী, রেসুড়ে এবং 
সর্বোপরি gota ও ক্রিওপেট্রাকে ঘিরে যেন আসন্ন পরিণতির ঝড়তুফান। বহুকধিত সীজারের জীবনের পরিণতি 

বুটাসের 
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ফিরে ক্ষান্ত থাকা যায় না__বরং যখন, যে মানুষগুলো একদিন সীজারের বলিষ্ঠ বাহুর কাটা পাঞ্জাকেই নিজেদের 
শক্তির আধার বলে মনে করতো অথবা তার প্রতিকৃতি বুকে জড়িয়ে নিজেদের প্রতিকৃতি বলে জাহির করতে 
ভালবাসতো, সেই মানুষগুলো যখন সীজারের কাটা পাঞ্জা আর তার প্রতিকৃতিকে ত্যাগ করে-সম্মিলিতভাবে 
ঘিরে ধরে সীজারকে, তখন উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে-__“ইউ pp? ইউ D? ইউ D?! 

তিন 


সেকৃসপীরিয়ান মেজাজ নিয়ে ড্রাম অর্কেস্টা বেজে উঠলো । কাপতে কাপতে সরে গেল পর্দা, বালি মঞ্চে 
কেবল হাফ্‌ ব্যাক কার্টেন এবং মাঝখান দিয়ে প্রবেশ প্রস্থানের পথে লাল কার্টেন রোমান ভঙ্গিতে fede 
একজন ঢুকে স্টেজের সামনের অংশের এককোণে একটি চেয়ারের ওপর রাখা ইতিহাসের খাতা তুলে নিয়ে 
জানালো এখন আমাদের চলে যেতে হবে স্রীষ্টপূর্ব চুয়ালিশ বছর আগের রোমের মাটিতে ৷ তারপর নানাদিক 
থেকে ঢুকলো কয়েকজন লোক । তাদের কারুর হাতে ধরা বিরাট সাদা পতাকার দণ্ড। কারুর হাতে লাল রডের। 
কারুর হাতে হাফ্‌ স্কল। পেছনে সামনে বসে দাড়িয়ে তারা তৈরি করলো সেনেট কক্ষের পরিবেশ । সেটা বেশ 
বোঝা গেল যখন পেছনের হাফ কার্টেনের দু-পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো দুজন সেনেট কর্মী সাদা পাতাকার বিরাট 
দণ্ড হাতে নিয়ে এবং লাল কার্টেনের fede ভঙ্গি ভেদ করে স্বয়ং সীজার যখন প্রবেশ করলেন, সীজারের 
পোষাক ঘন বাদামী, অন্য সকলের পোষাক জলপাই রঙের । এই যে এভাবে সেনেট গৃহ নির্মাণ হলো, সেনটররা 
প্রবেশ করলো এবং চলচ্চিত্রে বা রোমীয় পোযাকের কায়দায় আমাদের আগের নাটকে কিংবা রাজা 
অয়দিপার্ডসে যে আভিজাত্যের বর্ণাঢ্য রূপ দেখে এসেছি তার থেকে এখানে ভীষণ স্বতন্ত্র একটা চেহারা দেখা 
গেল-_কেউ কেউ এই ভঙ্গিকে বলতে পারেন ব্ৰেশটীয় কায়দা, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু কৃতিত্ব এইখানে যে, 
রোমীয় ব্যঞ্জন বন্ধুর স্বাদ পেতে দর্শকরা বঞ্চিত হয় নি। 


দৃশ্য শুরু হলো সীজ্জার যখন তার পারস্য ও ভারত অভিযানের প্রস্তাব পেশ করলেন এবং ঠিক দেই 
মুহূর্তে অত্যস্ত নিঃশব্দে সেনেটরদের মধ্যে রিলে ব্রেসের পদ্ধতিতে একটুকরো কাগজ হাতফেরতা হয়ে 
ঘুরছে_ যার মাধ্যমে দৃশ্যের শুরুতেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন নিরুপদ্রবে যাবে না। 
গোপন কিছু একটা তার অগোচরে অথচ Sra চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। সীজার এলেন, বসলেন। জয় 
করলেন। যুদ্ধে অভিযান প্রস্তাব গৃহীত হলো। চলচ্চিত্রে আমাদের দেখা সীজারের বলিষ্ঠ বিশাল চেহারার 
পরিবর্তে সীজারবৃপী পাতলা শরীর নীলকণ্ঠ যখন প্রস্থান করলো, তখন মনে হলো xe ব্যক্তিত্ব (স্টেজ 
পার্সোনালিটি) অনেক দুরূহ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করতে পারে। 

দেখা দিল চাঞ্চল্য। সেই নিঃশব্দ টুকরো কাগজের আনাগোনা এখন হাতেহাতে খস্থস্‌ শব্দ তুলে ভীষণ 
এক রহস্যের আবহ সঙ্গীত রচনা করলো । ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা, ব্যবসায়ীরা লাভের প্রশ্ন তুলছে, জনগণ বঞ্চিত 
হচ্ছে, হতাশা বাড়ছে, গুঞ্জন, ষড়যন্ত্র, তীব্ৰ সমালোচনা_ _রাজতস্ত্রের few কাপছে। তাই সীজারের মধ্যে দ্বন্দ্ 
দ্বন্ধ সেনেটরদের মধ্যে, তারা তো এক অর্থে ব্যক্তিত্বহীন কীতদাস। কিন্তু তবু, এ চিরকুট, একটা দলিল, যার 
মূল কথা ডিক্তেটর স্পেনের ব্যাঞ্কে টাকা জমাচ্ছে। জনগণ যত বঞ্চিত হচ্ছে তত তার গোপন সম্পত্তি স্ফীতকায় 
হচ্ছে সেনেটরদের মধ্যে স্বার্থের wu 

হঠাৎ চোখের সামনে ফুটে উঠলো ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সেই কালো রাত ২৪শে জুন। ইন্দিরা 
গান্ধী এলেন। প্রস্তাব রাখলেন, জয় করলেন-_তারপর তার প্রস্থানের পরেই এমনি খস্থস্‌ শব্দের এক রহস্য 
সঙ্গীত ভেসে বেড়িয়েছিল বাতাসে। রুদ্ধদ্বার ঘরে ঘরে কানাকানি। তার দলের বহু লোকসভার সদস্যের মধ্যে 
সন্দেহ অবিশ্বাস আর অপমানের দাহ। সীজার যেমন পরবর্তী সময়ে পরের পর নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ 
স্বর্ণকার, দার্শনিক, শিল্পী, প্রজাকুল কেউ বাদ যানি নি-_ঠিক তেমনিভাবে ইন্দিরা গান্ধীও came করেন নি 
কাউকে 1 সবাইকে অবিশ্বাস। এতটুকু ক্ষমতা অন্যের জন্য নয়, সবটাই নিজের, একার, একত্র, 
একনায়কতস্ত্র_ তফাৎ এই, ওটা ছিল রাজতাস্ত্রিক একনায়কতস্ত্র, এটা বুর্জোয়া একনায়কতস্ত্র। এমনিভাবে প্রথম 
দৃশ্য থেকে আমরা নাটকের সঙ্গে কমবেশি একাত্ম হয়ে পড়ি। | 


চার 


সংলাপ, নব আঙ্গিকের মঞ্চসজ্জা এবং সংযত সাবলীল অভিনয়। 
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সংলাপ : সংলাপে আছে একদিকে রাজতস্ত্রের আভিজাত্য, অন্যদিকে রক্ত-মাংস-মানুষের ভঙ্গি। 
অন্যদের কথা বাদ দিলাম; সীজার সম্রাট হয়েও যে রক্ত মাংসের মানুষ তা চকিত চমকে বারবার উকি দেয় 
সংলাপে | যেমন- _সীজার যখন সেক্রেটারি টিটাসকে প্রশ্ন করে, ‘ধরো সমুদ্রের হাঙররা যদি মানুষ হতো’ ইত্যাদি 
তখন সীজার সাবলীল Sta নায়ক। আবার যখন বলেন ‘প্ৰিয় সেক্রেটারি টিটাস, তোমার উত্তর শোনবার জন্য 
আমি উদগ্রীব হয়ে থাকবো তুমি জেনো" তখন সীজার রাজতাস্ত্রিক নায়ক। এমনি অসংখ্য উদাহরণ সংলাপের 
পর সংলাপ উদ্ধৃত করে দেওয়া যায়। এর ফলে নাটকে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির এক আশ্চর্য aes ব্যঞ্জনা সৃষ্টি 
হয়েছে। 

অভিনয় : এক পরিচিত বন্ধু এ নাটক দেখে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন গ্রুপ আ্যাকটিং নেই, সবই 
নীলকণ্ঠ (সীজার), একাই সব। বারোটি দৃশ্যের মধ্যে দশটি দৃশ্যেই সীজ্জার উপস্থিত এবং যতক্ষণ উপস্থিত ততক্ষণ 
তারই দাপট। যত সংলাপ নাটকে উচ্চারিত তার সিংহভাগ সীজারের কণ্ঠে। কিন্তু বন্ধুটির প্রতিকিয়ার মূলে কি 
' এ দুটোই মূল কারণ? অথবা নীলকণ্ঠর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় অন্যদের চাপা দিয়ে এই ধরণের প্রতিকিয়া সৃষ্টি 
করতে সাহায্য করেছে? 

ভাবনা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ মনে হলো বন্ধুটির প্রতিক্রিয়া বহুলাংশে সঠিক এবং নাটকের 
বক্তব্য ও চরিত্র হিসেবে এই প্রতিকিয়াই বাঞ্ছিত। গ্রপ আকৃটিং বলতে তো এটা বোঝায় না যে একটা গ্রুপে 
অক্ততঃ দশজন সমমাপের অভিনেতা সমান দাপটে অভিনয় করে জমজমাট আসর মাতিয়ে ধরছে। অভিনেতারা 
স্ব স্ব সাবলীল ভঙ্গিতে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে হাজির হতে পারছে কি না। এটাই: যদি ঠিক হয় তাহলে বলতে হবে 
সব, একনায়কতন্ত্রী, সে যতক্ষণ উপস্থিত ততক্ষণ তার উপস্থিতিটাই মুখ্য, এবং সেটাকে মুখ্য করে রাখতেই তার 
যত আবেদন- পাশে যারা সেনেটর বা ব্যবসায়ী, নিরাপত্তা রক্ষী, সেক্রেটারি, প্রজাকুল তারা একনায়কতস্ত্বের 
থাবায় আটকে থাকা Frere জগৎ, আবার সীজারের অনুপস্থিতি ক্ষণিকের সরব অভ্যুত্থান। আমাদের দেশের 
উদাহরণে শুধু যদি তার দলের মধ্যেটাতে ইন্দিরা গান্ধীকে স্থাপন করি, তাহলে দেখবো, তিনি যতক্ষণ উপস্থিত 
ততক্ষণ বাকিরা আজ্ঞাবহ নির্বাক Frere কীতদাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার টিউনিং এত কেন্দ্রীভূত যে অভিনয়টা 
বেশ ভালোভাবেই চলছে। এই অর্থে থিয়েটার কমিউনের গ্রুপ আ্যাকটিং-এর টিউনিংও নাটকের মূল বক্তব্যকে 
পরিস্ফুট করতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। 

মঞ্চপরিকল্লনা : সমকালীন সময়ে নাটকের প্রয়োজনে আঙ্গিকের সুচারু বিন্যাস খুব একটা চোখে পড়ে 
না। কখনও ওঠে আঙ্গিক সর্বস্তার অভিযোগ, আবার কখনও আঙ্গিকের অপ্রতুলতা হেতু নাটক আধার খুঁজে 
পায় না, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বহুদিন পরে থিয়েটার কমিউন অত্যন্ত স্বল্প আয়োজনে এমন একটা 
মঞ্চ পরিকল্পনা (তপন সেনগুপ্ত) গড়ে তুলেছেন যা নাটকের প্রয়োজনে সুচারুভাবে বিন্যস্ত । আসবাবপত্র বলতে 
কয়েকটা দণ্ড, কয়েকটা পতাকা, কয়েকটা uer আর কিছু পোস্টার, ফেস্টুন। বিভিন্ন দৃশ্যে এগুলি নাটকের 
চরিব্রগুলির হাতে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়ে কেবল শেক্সপীরীয়ান ও ব্রেশটীয় রীতির আশ্চর্য সংমিশ্রণ 
ঘটিয়েছে তাই নয়, সবচেয়ে বড়ো কথা প্রতিটি দৃশ্যের বক্তব্যকে মঞ্চস্থাপত্যের এই অনাড়ম্বর হাতিয়ার বিরাট 
অর্থবহ করে তুলেছে। 

তৃতীয় দৃশ্য ক্লিওপেট্রার প্রাসাদ। এই সেই রমণী যার বুপসৌন্দৰ্য ও যৌনকামনা কিংবদস্তীর মতো। 
বহুবল্লভা ক্লিওপেট্রা কখনও দয়িতা, কখনও উদ্দাম যৌনকামী। কখনও কুর যড়যন্ত্রী। লাল কার্টেনের তির্যক 
ভঙ্গি ভেদ করে কয়েকটা লোক দু সারিতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো অৰ্ধবৃত্তে মঞ্চের ওপর, কেবল অস্তঃপুর 
থেকে প্রবেশ পথটা ফাকা। তাদের প্রত্যেকের হাতে বিচিত্র বর্ণের স্কুলের ওপর রেখাচিত্রে ক্লিওপেট্রার চরিত্র, 
মানসিকতা ও প্রাসাদে তখন কি চলছে (ষড়যন্ত্র) তার «Tem রূপ। কামুক উলঙ্গ রমণী, সীজ্ঞার-বিরোধী 
যড়যস্ত্রের মানসিকতার প্রতীক চকাকারে রেখাচিত্র সম্বলিত স্কল। কমে রাণীর মতো ক্লিওপেট্রার (সোনালী দাস) 
প্রবেশ। তারপর বুটাস (SAS বন্দ্যোপাধ্যায়) ও ক্যাসিয়াসের (অনুরূপ কানুনগো) আগমন। বড়যন্ত্রের বিস্তার 
চলে, যার সঙ্গে আশ্চর্য অষ্গাঙ্গীভাবে স্কুলগুলো মিলে যায়। 

চতুর্থ দৃশ্য। মৃত্যুর ঠিক তিন দিন আগে সীজার বসে আছেন মন্ত্রণাকক্ষে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে 
কমশঃ ভদ্রতা আর গণতন্ত্রের আবরণ খসে হিংস্র চিন্তা জড়ো হচ্ছে। বিদ্রোহের আভাস পাচ্ছেন। জনগণের সম্গে 
সংযোগ নেই। শুনছেন তারাও প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ তিনি এখন গোপন সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। মঞ্চের 
অঙ্গসজ্জায় তখন কয়েকটি মানুষের হাতে ধরা একই রকমের কয়েকটি পোস্টার, যার ওপর আঁকা রয়েছে কাটা 
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হাতের পাঞ্জার কালো ছায়া এবং সেই হাতের তালুতে BS একটা চোখ। অন্য দুইয়ের হাতে দুটি স্কুল, যার ওপর 
অশুভ শক্তির প্রতীক ঈগলের প্ৰতিচ্ছায়া আঁকা রয়েছে। রাজতন্ত্রের যুগে পারস্পরিক আদান প্রদান অথবা 
পুরদ্কার দানের রীতি অনুসারে হাতের পাঞ্জা ব্যবহৃত হতো। তপন সেনগুপ্ত মঞ্চ পরিকল্পনার সময় এটিকে 
অশ্চর্যজনকভাবে sce লাগিয়েছেন নাটকের কয়েকটি দৃশ্যের অস্তরসত্যকে উত্তাসিত করতে । এবং এই 
সেই কবেকার রাজতন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থের এক অর্থে অনুরূপ শাসন ব্যবস্থার চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে 
দিয়েছেন। ৷ Het চুয়াল্লিশ বছর আগে সীজারের মন্ত্রণাকক্ষের মঞ্চরুপের এই প্রতীক বিংশ শতাব্দীর আশির 
দশকে ভারতের দেওয়ালে দেওয়ালে শাসকদলের প্রতীক হয়ে শোভাবর্ধন করে আমাদের সচকিত করে তোলে | 

একাদশ দৃশ্যের পরিকল্পনাটি খুব সুন্দর । কুকুর রেসের মাঠ। তিনটে দণ্ডে আবদ্ধ করে একটা ফেস্টুন 
মাটির দিকে নামিয়ে রেখে ফেনিসংর্পে ব্যবহার করা হয়েছে। তার ওপরে আঁকা ব্রেসুড়ে উন্মস্ততার ঢেউ | হঠাৎ 
কখনও কলকাতার রেসকোর্সের পাশ দিয়ে শনিবার আসার সময়ে এমন দৃশ্য অস্তুতভাবে মিলে IC দৃশ্যের 
প্রয়োজনে গ্রুপ SIPEG, এখানে দারুণ প্রাণচঞ্ল। সীজার এলেন কুকুর রেসের মাঠে. মিশে গেলেন জনগণের 
সঙ্গে তাদের মেজাজ অনুভব করতে | এইখানে এসেই একটা বঁট্‌কা লাগে। সীজারকে কেউ চিনতে পারলো না, 
অবলীলাকুমে তার সামনে AA সমালোচনা করলো-__ এটা কি করে সম্ভব? এমন নয় যে সীজার ছদ্মবেশে 
ছিলেন। দৃশ্য শুরুর আগে ভাষ্যকার বলছে__'রেসের মাঠে ঢুকে সীজ্জার তার জন্যে সুনির্দিষ্ট আসনে বসলেন 
না। সাধারণ মানুষ তাকে চিনতে পারবে এ ভয় তার ছিল না।’ কিন্তু কেন? সীজারকে সাক্ষাৎ অনেকে না দেখে 
থাকতে পারেন কিন্তু মহান সীজারের প্রতিকৃতি যখন সমস্ত রোমের মানুবের চোখের সামনে নানাভাবে ছড়িয়ে 
দেওয়া হতো ডিক্টেটরকে দেবতা হিসেবে স্মরণ করার জন্য (যার মঞ্চরুপে পরে দেখেছি), যেখানে রোমের 
হওয়া যায় কি? যেহেতু দৃশ্যের প্রয়োজনে এই সংলাপ এবং উপস্থাপনা, তবু খটকা থেকেই যায়! 

শেষ দৃশ্য। কুকুর রেসের ময়দান থেকে সেক্রেটারি টিটাসকে ডেদয়শংকর পাল) নিয়ে ফিরে এলেন 
সীজার। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগের মুহূর্ত 1 পেছনে সারিবদ্ধ লোক গলির হাতে ধরা সারি সারি পোস্টার 1 তাতে 
আকা রয়েছে সীজারের মুখের একই প্রতিকৃতি। রাজতাস্ত্রিক বা বুর্জোয়া একনায়কতস্ত্রের সর্বোত্তম প্রকাশভঙ্গির 
প্রতীক রাজতন্ত্রের সমর্থক বলে কধিতদের কাছে তখন 2 একটা মুখই যাবতীয় সত্তা। এই মঞ্চ পরিকল্পনা 
আমাদের ভীষণ নাড়া দেয় বাস্তবভূমিতে দাঁড় করিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতস্ত্রী চেহারা আজ এতই প্রচারিত 
যে তার দলের লোকের হাতে যেন এমনি এক একটা পোস্টার ধরা যাতে আঁকা শ্ৰীমতী গান্ধাব মুখ। দলের পদে 
আসীন থাকার গ্যারাণ্টি এ মুখ, নির্বাচনে টিকিট পেতে A মুখ।, নির্বাচনী বৈতরণী পার হতেও নির্বাচনী 
পোস্টারে এ মুখ- প্রার্থী যেখানে উহ্য থেকেও গর্বিত মঞ্চ পরিকল্পনার এই সচেতন ভঙ্গি নিশ্চয়ই থিয়েটার 
কমিউনের কমউত্তরণের আভাস। 


পাচ 


এই তিনটি মূল চাবিকাঠির সঙ্গে অবশ্যই আবহ সম্পীতের (দেবরঞ্জন সেনগুপ্ত) সুপ্রযুক্তির কথা উল্লেখ 
করতে হয়। বহুসময় নাটকে আবহ সঙ্গীত এত উৎক্ষিপ্ত থাকে যে পীড়া দেয়। এখানে এক দিকে ড্রাম অৰ্কেক্টা 
এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্য যন্ত্রসষ্গীতের রাজকীয় ভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে নাটকের সামশ্রিক উপস্থাপনায় নতুন 
মাত্রা সংযোগ করেছে। কেবল একটাই বলার কথা, নাটকের শেষে সম্মিলিত যে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটা 
কি বাংলায় তর্জমা করা যায় না? তা হলে বৃহত্তর দর্শক কেন, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন দর্শকদেরও সুবিধে হয়। 

সেই পরিচিত বন্ধু নাটকটি দেখার পর আর একটি মন্তব্য করেছিলেন- মাঝে মাঝে ভীষণ ‘cara’ লাগে। 
কথাটা সর্বাংশে ঠিক না হলেও অল্পমাত্রাতে আছে। নাটক নিয়ে যেহেতু আমার আলোচনা নয়, তাই বিস্তারিত 
না বলে এটুকু প্রস্তাব দেওয়া যায়-_ সীজারের জীবনের সাত দিনের ঘটনাবলীর ফেরে ঘটনা ও দৃশ্য এসেছে 
তার সঙ্গে এ সাতদিন জনগণের পরিমণ্ডুলকে কুকুর রেসের দৃশ্য ছাড়াও) যদি কিঞ্চিৎ ধরা যায় তা হলে ফল 
আরো ভালো পাওয়া সম্ভব। 

নাটকটা দেখতে দেখতে মনে হয়েছে এই অনাড়ম্বর অথচ ভীষণ অর্থবহ পরিকল্পনাকে we করে এ 
নাটক প্রোসেনিয়াম ছাড়াও করা যায়। পেছনের হাফ কার্টেনের জায়গায় দর্শকরা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে পড়লেই 
যথেষ্ট। এ বিষয়ে পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত কি বলেন? 

ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন 
কলকাতার বাতাসে এখন বের্টোল্ট ব্রেখটের হাওয়া। এবং এই হাওয়া উত্তরোত্তর বাড়বে বই, কমবে না। 
যারা মৌলিক নাটকের সন্ধানে মাথা কুটছেন তারা নিশ্চয়ই এখন ব্রেখটকে নিয়ে ক্লান্ত । হওয়ারই কথা। 
সুরোপ-আমেরিকার পরিমগুল থেকে উপড়ে বাংলার জল-হাওয়ায় ব্রেখটকে রোপণ করতে গেলে 
খানিকটা মিইয়ে যাবেই। সুতরাং কাজটা দুর্হ। এ কাজে কেউ কেউ হয়তো সফল, অনেকেই নয়। 
.. বার্লিনের আন্সাম্বল্‌-এর অতিথ্ি-পরিচালক ফ্রিটৎস বেনেভিটসের পরিচালনায় “গ্যালিলেওর 
জীবন’ দেখে কলকাতার মানুষের ব্রেখট প্রযোজনা সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছে। উৎপল we একটি 
সফল ব্রেখট প্রযোজনা করে আমাদের সে ধারণাটা আর একটু উস্কে দিতে পারেন। 

“জুলিয়াস সীজারের কাহিনী’ নামে একটি ছোট উপন্যাসও ব্ৰেখট লিখেছিলেন। fey নীলকণ্ঠ 
সেনগুপ্ত বেছে নিয়েছেন ‘সীজার এবং তার সৈনিক নামের ছোটগল্পের প্রথম “সীজার'কে। 
হয়ে আছেন। তাকে নিয়ে শেক্সপিয়র নাটক লিখেছেন, ব্রেখট গল্প লিখেছেন। আজ ১৯৮৩-তেও থিয়েটার . 
কমিউনের প্রযোজনায় নীলকঠ সেনগুপ্ত নাটক করলেন। নীলকণ্ঠ একটা সিরিয়স নাটকের সন্ধান 
করছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অবসান কামনা করে নীলকণ্ঠ ইতিহাসের একটি 
চরিত্রকে পাদপ্রদীপের সামনে হাজির করেছেন। নীলকষ্ঠের উদ্দেশ্য মহৎ। তবে সমকালীনতা এতে কতটা 
স্পষ্ট হয়েছে এটা বলা মুশকিল। কলকাতার নাটাকমীরা যে সমাজসচেতন এটা নীলকণঠ্ঠের বর্তমান 
প্রযোজনা আর একবার প্রমাণ করল। যেহেতু ব্রেখটের নাটকে প্রমোদ একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে, 
সেহেতু কেউ যদি নীলকণ্ঠের কাছে সেটুকু আশা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই হতাশ হবেন। কারণ 
ব্রেখটের যে গল্প নিছকই বর্ণনাপ্রধান, তাতে নাটকীয়ত্ব আরোপ করবার জন্য নীলকণ্ঠ শুধু ব্রেখটের উপরই 
নির্ভর করেননি । অন্বেষণ করেছেন Bort, শেক্সপিয়র এবং এফ. আর. কাওয়েলকে। সীজারের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রকারীদের যে দীর্ঘ তালিকাটি নগরের গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রাহক তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটিতে তার 
বিশ্বস্ত লোকেদের নাম দেখতে হবে ভেবে সীজার কোনোদিন খোলেননি। সেক্রেটারি রারাসের কাছ থেকে 
সেটি একদিন খোওয়া যায় এবং রারাস নিহত হন। 

সীজারের বন্ধু আ্যান্টনির নিষেধ সত্বেও সীজার সিনেটের দিকে গেলেন। পম্পের পোর্টিকোয় 
পৌঁছলেন। চেয়ারে বসেছেন সীজার । তার দিকে এগিয়ে এল বড়যন্ত্রকারীরা । কিন্তু দুদিন আগে দেখা স্বপ্নের 
মতোন এখন আর তাদের ঘাড়ের ওপর সাদা রঙের ছোপান কিছু বসানো নেই, সেখানে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের 
সত্যকার মুণ্ড গুলোই শোভা পাচ্ছে। একজন তাকে কি একটা পড়তে দিল। তারপর তারা ঝাপিয়ে পড়ল 
তার ওপর । 

বিয়েটার কমিউনের নাটকেও ব্রেখটকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। ব্রেখটের গল্পের মতোই 
সেখানেও ব্যবসায়ী, সিনেটার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সীজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে ক্রমশই দানা 
বাধছে তা দেখানো হয়েছে। বাড়তি অংশ যেটুকু এসেছে তা হল সীজার নির্বাচন ব্যবস্থা নাকচ করে রোমের 
সর্বাধিনায়ক হিসেবে তারই দত্তক পুত্র অকটোভিয়াসকে মনোনীত করতে চান পরিণতিতে সংঘটিত হল 
ইতিহাসের সেই মহান হত্যাকাণ্ড | ফাকা মঞ্চে জোরালো সাদা আলোয় সমগ্র প্রযোজনাটি বাংলা মঞ্চের 
একটি অত্যন্ত সফল বুদ্ধিদীপ্ত আন্তরিক প্রযোজনা । নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত একজন বড় মাপের পরিচালক ও 
অভিনেতা | চেহারায় না মানালেও তার সৃষ্ট সীজার আমাদের কাছে কখনও করুণ, কখনও মহান, কখনও 
SIR, আবার কখনও বা হাস্যকর । 

দেবরঞ্জন সেনগুপ্তের আবহ, তপন সেনগুপ্তের মঞ্চ ও মনোরঞ্জন ঘোষের আলোতে আত্তরিকতা 
সুস্পষ্ট । 
এই নাটক দেখার পর বর্তমান প্রতিবেদকের দু-একটি কথা মনে হয়েছে। (১) ব্রেখটের তথাকথিত 
কোনো নাটকের মধ্যে না গিয়ে ব্রেখটের কাহিনীর অনুপ্রেরণায় ‘জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন 
কলকাতার প্রুপ থিয়েটার মঞ্চে ব্রেখট-চর্চার পরিসরকে অনেকখানি বিস্তৃত করল। (২) তথাকথিত ব্রেখট 
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অনুপ্রেরণা পাবেন না, কিন্তু তার চিন্তা চেতনার জগতে এক বৈপ্লবিক আলোড়ন এনে দেবে এই প্ৰযোজনা ৷ 
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত কলকাতার মঞ্চে একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্ৰতিষ্ঠিত করতে পারবেন 
বলে আমাদের ধারণা। 

সোমেন গুহ 


The Telegraph 0 August 6, 1983 


A meaningful resurrection 


Contrary to the popular idea of a typical hero, Caesar in Theatre Commune's Julius 
Caesarer Sesh Saatdin at the Academy of Fine Arts is of average height. thin built, not 
really very impressive looking and, above all, with a beard. He comes across as a 
Machiavellian character, always plotting and counterplotting against his surroundings 
to protect his throne. He is a dictator and is hated by everybody—fellow senators, 
Roman merchants and plebians. He is accused of nepotism, a tendency towards 
dynastic rule, accumulation of wealth and, of course, authoritarianism—all present day 
problems of the Third World countries. 

Although inspired by Brecht's short story 'Caesar', the play mainly follows the 
Shakespearean script with changes like Cleopatra joining Brutus and Cassius to plot 
against Caeser in order to free her motherland from his clutches or Caesar being 
murdered by bullets from revolvers which takes the play to a more contemporary level. 
Caesar is equated with all dictators, disguised but identifiable. 

The murder scene reminds us of the recent assasination of an African president. 
And the sequence where a new Caesar rises from the dead body while a revolutionary 
song goes on, effectively conveys the irony that a coup against one dictator gives birth 
to another dictator and not to socialism. 

The stagecraft, the costumes and the dialogues get a new dimension in the play. 
All the characters wear strategic costumes to introduce a look of military regime. It is 
also interesting to note that Caesar's standard has the symbol of a right hand palm. 

Writer-director Nilkantha Sengupta who also plays the title role has done justice 
to the character. Others are adequate in their respective roles. The pronunciations of the 
Roman names need a little more practice so that ‘Caesar’ does not sound like ‘scissor.’ 

A well conceived production, Julius Caeserer Shesh Satdin balances entertain- 
ment with serious political thoughts which are specially pertinent to the Third World 
countries. 

Devasis Chattopadhyay 


National Herald O January 24, 1984 


Julius Caesar—a relevance 


Julius Caesar Sesh Sat Din was the second play featured at the Bengali Drama Festival 
on Thursday evening at the Gandhi Memorial Hall. The festival is currently being 
organised by the West Bengal Government. It was a dramatically intenese production 
which highlighted the contemporary significance of Julius Caesar making the audience 
aware about the enemies of democratic way of life. 

The script by Nilkantha Sengupta was based on the works of Bertolt Brecht 
Plutark Shakespeare and F. R. Cowell. Script writer himself directed the play. 

It deals with the last seven days in the life of Julius Casear. Having emerged as 
a defender of democracy, now he tries to impose on the Roman people a dynastic 
dictatorship by selecting his adopted son Octavious as his successor. 
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To his utter dismay he finds himself alienated from the people who once hailed 
him as their saviour. His close friends Brutus and Cassius who arc in league with 
Cleopacca hatch a plot against him. 

Julius Caesar becomes apprehensive of peoples indignation and the plot against 
him. He sees a nightmare in which the dreaded plot against him takes place. The 
nightmare comes truc and he is shot dead by the senators led by Brutus and Cassius 

Directors work was marked by novelty. He did not resort to the conventional 
stage decor and lighting. The play unfolds on a bare stage. Different locales such as 
the palace of Caesar the place of Cleopatra the market place and the senate were shown 
by printed banners which were symbolic in nature and were displayed by actors. It all 
worked well. There was nothing superfluous in gestures or delivery. The off-stage 
music heighttened the dramatic intensity in the production. 

The acting was first rate. In the lead role of Julius Caesar Nilkantha Sengupta 
created a masterly portrait of a man who is power hungry strong-willed and yet 
suspicious and [Copy illegible] aware of his impending doom. Anuroop Kanungo as 
Cassius, Jayanta Bandyopaddhya as Brutus and Sonali Das as Cleopatra gave outstand- 
ing performances. 


D. S. Bajeli 


যুগান্তর 0 ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৪ 
শেষের সেদিন ভয়ংকর 
আৰ্থিক সাফল্য কিংবা অনুদানের তাকিয়াটি নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের দল থিয়েটার কমিউনের পাশে নেই। বরং 
পরিবর্তে আছে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের প্রতি ভালোবাসা এবং পরিচ্ছন্ন 
দৃষ্টিভষ্গি। এই যোগ্যতাগুলোকে পুঁজি করেই নতুন নাটক জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিনকে পঞ্চাশটি 
অভিনয়ের দিন পার করে দিল থিয়েটার কমিউন। 

শরীরে শেক্সপিয়রীয় আড়ম্বর, হৃদয়ে ব্রেশটীয় নাট্যরীতি ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ, মগজে এই ভারত নামে 
দেশটার সাম্প্রতিক ও নিকট-অতীতের ঘটনাবলীর সমান্তরাল টানার সচেষ্ট প্রয়াসের যোগফল থিয়েটার 
কমিউনের এই প্রযোজনা । স্বৈরাচারী জুলিয়াস Area মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে উপলব্ধি করেছিলেন তার 
পায়ের তলার মাটি কাপছে। পারস্য ও ভারত আকুমণের অছিলায় পার্লামেন্টে যুদ্ধ-ষমণ সংগ্রহের প্ৰস্তাব 
ক্যাসিয়াস, ক্লিওপেট্রার re চলছে সীজরকে সরিয়ে ফেলার । ক্ষমতার লোভ মৃত্যু ডেকে আনে 
সীজরের। শেষের সেদিনটি হয়ে ওঠে ভয়ংকর। 

নাট্যকার সীজরের à শ্বাসরুদ্ধকর সাতটি দিনের টানাপোড়েনকে অভাবনীয় দক্ষতায় উপস্থিত 
করেছেন মঞ্চে । এবং তার নৈপুণ্যের কারণেই দেশজ সময় এবং পরিস্থিতি স্পষ্ট হয় সর্বত্র ও প্রায় সব 
সময়টাই যেন নাটকটাকে করে তোলে সমকালীন। নীলকণ্ঠ অবশ্য ব্রেশটের ছোট গল্পটি ছাড়াও ঝণবদ্ধ 
রয়েছেন, শেক্সপীয়র দাস্তের কাছে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নির্দেশক নাটকটির শরীরে পরিয়ে দিয়েছেন ধুপদী 
পোশাক। অথচ পোশাক কিংবা মঞ্চ পরিকল্পনায় বৈভব ও বাহুল্য প্রদর্শনের কোন চেষ্টা নেই। কয়েকটি 
ব্যানার, ফেস্টুন, রঙিন ছবি, আঁকা-ক্ল্যাগ ইত্যাদির ব্যবহারে প্রাসাদ, পার্লামেন্ট রেসের মাঠ জায় গাগুলো 
শুধু স্পষ্টই হয় না, চরিত্রগুলোর মানসিক গঠনও প্রকাশ পায়। সীজরের ছবি আঁকা পোস্টার ধরে রাখার 
পরিকল্পনাটিও অর্থবহ। এবং সবচাইতে আশ্চর্য লাগে যখন স্বপ্নে ও বাস্তবে সীজরের মৃত্যুর দৃশ্য দুটির 


দৃশ্যে যে প্রতীকী চিন্তার ফসলকে দেখতে পাই, সীজরের মৃত্যু দৃশ্য যেন তারই প্ৰিল্যুড। 

এত প্ৰশস্তির পরেও দু-একটি প্রশ্ন মলের কোণে CIF দেয় বইকি। এক : একনায্নকতস্ত্ৰী 
সীজরকে অপসারণে দেখা গেল রুটাস, ক্যাসিয়াস, ব্যবসায়ীরাই আগ্রহী, সাধারণ নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে 
তাদের যোগাযোগ কতটুকু? দুই £ হাঙর সম্পর্কিত সীজরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রমিক নেতা কার্পো। 
কিন্তু তিনি নাটকে সশরীরে উপস্থিত নেই কেন? তিন £ কার্পে উত্তরে জানিয়েছেন দুঃখী মাছের চেয়ে সুখী 
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মাছের স্বাদ ভালো বলেই হাঙররা ছোটমাছদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কিন্তু এই সত্যটি এবং 
বাস্তবজীবনে তজ্জনিত দ্বন্দ্বের কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ইঞ্চিত নাটকে নেই কেন? 

অভিনয়ে ‘দানসাগর’-এর ঘিসুকে একবারে ভিন্ন মেজাজে পাওয়া যায় এই নাটকে। দীর্ঘ সংলাপগুলি 
কি অসাধারণ নৈপুণ্যে এবং ব্যক্তিত্ব সহকারে দর্শক শ্রোতার বুকে গেঁথে দেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত । তার পাশে 
দাড়ানো বুটাস, টিটাস কিংবা ক্যাসিয়াস (যথাক্রমে জয়স্ত ব্যানার্জি, উদয়শংকর পাল ও অনুরূপ কানুনগো) 
ব্যক্তিত্বে বা আভিজাত্যে কিঞ্চিৎ দূর্বল, যদিও তাদের অভিনয়ে অনুশীলন ও আত্তব্রিকতার অভাব নেই। 
ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় সোনালী দাস মন্দ নয়। 

বাংলা নাট্যচর্চাব্র সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প পরিসরে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে থিয়েটার কমিউন যে দুঃসাহস ও 
চিন্তার খোরাক যুগিয়ে গেল তাকে এক কথায় চ্যালেঞ্জও বলা যায়। দর্শকরাও সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে 
তায জা | কারণ শোষক ও একনায়কতন্ত্রের শেষের সেই ভয়ংকর দিনটির অগ্রিম চিত্রটি পেয়ে গেছে 
রা। 


গণশক্তি O ৩০ অক্টোবর, ১৯৮৭ 


কয়েক সপ্তাহ আগে রাজ্য নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনাচকে “পেশাদারী”” 
থিয়েটারের প্রসঙ্গটি উঠেছিল। বক্তাদের মধ্যে একটা একমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যে, থিয়েটারের 
পেশাদারিত্ব ফুটে ওঠে মূলত প্রযোজনার নিরিখে । পেশা হিসাবে থিয়েটারকে নেওয়ার দিকটি তুলনায় 
গৌণ। এ সভার অন্যতম আলোচক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের প্রযোজনায় থিয়েটার কমিউনের নাটক “জুলিয়াস 
শেব সাতদিন" দেখার অবকাশ হয়েছিল সম্প্রতি | 

প্ৰায় দু ঘণ্টার নাটক। এক স্বৈরশাসকের পতনের শেষ সাতটি দিন নাটকের উপজীব্য বিষয় | 
নাটকটির অন্যতম উৎস বের্টোল্ট ব্রেখ্টের একটি ছোট গল্প হলেও, উপস্থাপনায় বার বার এসেছে 
শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার নাটকের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রসঞ্গ_ বিশেষত যে যে অংশটি ব্রিটিশ 
নাট্যকার, প্লুটাৰ্ক রচিত সীজারের জীবনীর ওপর নির্ভরশীল। 

সীজারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী শাসকচকু ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত এমন এক সময়কে ধরে 
শুরু নাটকের | তারা শুধু স্বেরশাসনের তাড়নাতেই অস্থির নন সীজারের বড় মাপের ব্যক্তিতুও তাদের কাছে 
অসহ্য । দুই প্রধান ষড়যন্ত্রী বুটাস ও ক্যাসিয়াসকে নাট্যকার হীনমন্যতায় দুর্বল অথচ ক্ষমতালিক্গু দুটি চরিত্র 
হিসাবে হাজির করেছেন। আর তাই, স্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যের স্থূল ব্যঞ্জনা আমাদের ছুঁয়ে যায় 
না। অপরদিকে, সীজার এ নাটকে ক্রমশ ধরা দিয়েছেন বিপদাশক্কায় অস্থির, নিষ্ফল ক্রোধে যস্ত্রণাবিদ্ধ, 
সন্দেহপ্রবণ একজন শাসক হিসাবে__যিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে, নেতৃত্বের বল্‌গা তার হাত থেকে 
পিছলে যাচ্ছে। 

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই বোঝা যায় যে, চরম একটা পরিণতির দিকে সীজার এগিয়ে 
চলেছেন। সব কিছুই দৈব-নির্ধারিত পূর্ব নিদিষ্ট। সীজ্জারের করার কিছু নেই। আজ খালি সর্বনাশের আশায় 
বসে থাকা। তবে সীজার বসে থাকেননি। বিপদ যত এগিয়ে এসেছে, তার চলাফেরা অস্থির হয়েছে। দৃষ্টি 
হয়েছে সন্দেহে ঘোলাটে, কুটিল। তিনি সব প্রজার মধ্যেই বিদ্রোহের ছায়া খুজে পেয়েছেন। নিজের 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার রক্ষীদের দিকেই তিনি চোখ তুলে তাকাতে ভয় পাচ্ছেন। একাস্ত সচিব টাইটাসকে 
ধমকাচ্ছেন_ আবার কাছেও ডাকছেন। 

নাটক গড়িয়ে চলে। যড়যস্ত্রের জাল কুমশ গুটিয়ে আসে। সীজারের চোখে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত-__তারই 
অনুচর, শাসক প্রভুর দল মুখোশ পরে তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করছে। সীজার শেষ চেষ্টায় মরিয়া 
হয়ে নামেন। অবশেষে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সীজার বন্ধু পরিজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সেনেট সভায় 
যান ও যড়যন্ত্রীদের হাতে মারা পড়েন। 

গতিশীল নাটকটি না দেখলে অনুভব করা শক্ত, কি বিশ্বস্ততার সঙ্গে নীলকণ্ঠ একজন স্বৈরাচারী 
শাসকের শেষ অবধারিত পতনকে তুলে ধরেছেন। নাটকটির কোন বিশেষ কাল নেই। তাই পাত্র-পাত্রীর 
পরনে এক ধরনের ধূসর পোশাক । সীজারের পোশাকের রঙ ধৃসর-লালচে। বাকিদের ধূসর জলপাই রঙ 
এর । সংলাপ ও পোশাকের বৈসাদৃশ্য আমাদের কখনোই অস্বস্তিতে ফেলে না। কারণ নাট্যকার এক অনুপম 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ৩৫৫ 





© 


CENTRAL LIBRARY 


আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অমোঘ এ্রতিহাসিক সত্যের বাস্তব বৃপায়ণ মেলে ধরেছেন মঞ্চে | কি সেই 
এতিহাসিক সত্য? স্বৈরাচারী এবং স্বৈরাচারের পতন অবশ্যস্তাবী। 
ব্রেখ্টীয় ভঙ্গিতে নিরাভরণ মঞ্চে অভিনীত নাটকটির মূল আকর্ষণ অবশ্যই নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের 
অভিনয়। কি চলাফেরায়, কি স্বরক্ষেপণে, কি মুখভষ্গিমায়--নীলকণ্ঠ অনবদ্য। সীজারের স্বৈরাচারী রূপটি 
নিবিড় বাস্তব হয়ে ওঠে তার অভিনয় গুণে। তুলনায় অন্যান্যরা নিষ্প্রভ। কিন্তু মনে রাখতে হবে__নাটকের 
সিংহভাগ জুড়ে যে চরিত্রকে মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াতে হয়__তার তুলনায় পাৰ্শ্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা 
স্বতঃই কিছুটা পাংশুবর্ণ হয়ে যান। তবুও গোষ্ঠীগত অভিনয় আর একটু উঁচু পর্যায়ের হলে মন্দ হতো না। 
নাটকের উপস্থাপনা চমকপ্রদ। কোন আবহসঙষ্গীত ব্যবহৃত হয়নি। সূত্রধার মাঝে মাঝে মঞ্চের 
একপাশে বসে গল্পের খেই ধরিয়ে দিয়েছেন। আর বিভিন্ন মাপের, রং-এর প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন ব্যবহার করে 
নাট্যকার গড়ে তুলেছেন প্রতিটি দৃশ্যের পটভূমি। নিটোল একটি প্রযোজনার মাধ্যমে নীলকণ্ঠ আবার তার 
পেশাদারী পটুত্বের প্রমাণ রাখলেন। তাকে ধন্যবাদ। 
প্রশাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
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রচনাকাল : নভেম্বর ১৯২৪-১৯২৬ । প্রথম অভিনয় 
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বৃপাত্তর ও পরিচালনা 


ওপেন থিয়েটার প্ৰযোজনা : মানুষ = মানুষ 
প্ৰথম অভিনয় : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ 
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মানুষ = মানুষ, রস্টক ২২ জানুয়ারি ১৯৫৯ 


E ERN 





l ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : মানুষ = মানুষ 


The Statesman O Sunday, September 14, 1983 


Perhaps the most encouraging feature of Open Theatre's Manush-Manush at the Max 
Mueller Bhavan auditorium is that Anjan Dutt has learnt from his mistakes in Tin 
Pennyr Opera. The viewer no longer feels too entertained by song and slapstick to take 
in the political message. There is a sincere attempt to portray characters from the 
outside, ignoring what goes on in the soul. Only the pace should be stepped up to 
reinforce the montage structure and to set the short, disjoined scenes in ironic contrast 
to each other. 

Bertolt Brecht's play demonstrates '"The transformation of the porter Galy Gay 
in the military cantonment of Kilkoa (in a rather unrealistic and vague part of British 
India) during the year nineteen hundred and twenty five'"". Since the name in German 
is pronounced "'Gully Guy’’. Brecht, who had a working knowledge of English, may 
have intended a reference to a "guy who is gulled''. An easy-going nature (‘‘a man 
who can't say no'') and acquisitiveness mislead Galy Gay into losing his identity and 
becoming part of a war machine. The problem is that although Brecht clearly 
disapproved of Galy Gay's transfiguration into a blood-thirsty killer the socialist in him 
had misgivings about maintenance of the porter's individuality, the sole alternative 
offered in the play, Mr. Dutt gets rid of the ambivalence by cutting the scene "'In the 
Moving Train'' and part of the one in the Mountain Fortress, just as Brecht himself did 
in his 1931 production in Berlin. 

]t is a measure of Mr. Dutt's success that he suggests the play's epic qualiues 
without a half-curtain and slide projections. Granted that omission of the first scene 
obcures Galy Gay's economic situation and that the ''four privates in a machine gun 
section of the British Army” at first behave like petty, foul-mouthed toughs, the raid 
on Pagoda of the Yellow God recalls the comic violence of Chaplin two reelers. The 
first appearance of Sergeant Fairchild better known as Bloody Five, evokes laughter 
rather than terror, but the way he treats the soldiers shows there to be underdogs, with 
the clear implication that Galy Gay has not deneaned himself by replacing one of their 
missing colleagues. Scenes in the widow Begbick’s canteen lack animation till the 
soldiers earnestly set about renovating Galy Gay. The sight of him dancing at the centre 
of the stage, while a silver paper moon drops from the flies, arouses hopes that Brecht 
may yet receive his due in Bengali theatre. Mr. Dutt ought to explain why—after 
reaching this level of excellence—he allows his imagination to dry up dunng the 
‘*building’’ of the elephant, which looks little more than two men covered with a black 
shawl. In the absence of a trap-door, the "execution'' of Galy Gay in a lawine Pit 
hardly makes any impact. The return of the missing private, whom his friends fail to 
recognize and whom they give Galy Gay's clothes to wear before going off to the war 
in Tibet restores the balance because of the crazy humour. | 

‘The epic actor", wrote Brecht, ‘‘lets his character grow before the spectator s 
eyes out of the way in which he behaves’’. It reads like a description of Pradip Saha's 
Galy Gay, a marvellous piece of serious clowning. Except for Raja Sen's Uriah 
Shelley, the soldiers are not hard-boiled enough. Manindra Mandal's Bloody Five and 
Chhanda Dutt's Leokadja Begbick both need to assert themselves. Anjan Dutt, whose 
wanslation has a refreshing terseness, sings the few lyrics be retains to the guitar and 
with a jazz rock setting. Apart from the use of the "La Paloma’' tune for a Begbick 


song, the idea works remarkably well. 





By Our Drama Critic 


The Telegraph O Sunday, September 14, 1983 


The human equation 


The way calcutta has been rediscovering and applauding Brecht and all things 
Brechtian in recent years, almost any reader of this review would consider himself to 
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be justifiably a far wortheir judge of the master's works than this critic. It is, therefore, 
considered wise to stick to the incontrovertible basics. Brecht was a committed pacifist, 
no doubt about it and a great juggler of words. And, finally, as Open Theatre under 
Anjan Dutta's direction proved in staging Manush-Manush at Max Mueller Bhavan on 
September 10, a doublytranslated, poorly edited rendition could make a mess of 
anything he could have successfully done. 

To find a telling metaphor, Brecht ventures into the twilight world of mysticism 
and allegory. A soldier's life is a strange one—easy money, corporal pleasures in 
plenty, loneliness and sudden death. There are four such friends in absolute command 
when one quits for good. The others start playing a game. They catch people and 
destroy their souls ; the victim's initiation is celebrated by his presence at the funeral 
of his free spirit. And they do succeed gloriously. at least to the extent that one man 
15 shown to possess the potential for going through countless metamorphoses. 

And yet. some constant of a basic identity persists through all of them, unless the 
spirit itself is crushed to extinction. If we believe Brecht, that ultimate identity is a 
phoenix—it rises from its own ashes, no power in the universe can destroy the soul of 
mankind beyond redemption. 

Pradip Saha's performance (as Gallie Gay) deserves a compliment, Chanda Dutta 
(Madame Begbick) fitted well into her matronly role. Anjan Dutta's songs told a well- 
knit story. 

Suranjan Kar 
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মানুষ হয়ে ওঠার গল্প! 


মানুষ বলাম মানুষ নয়। মানুষ-মানুষ। ওপেন থিয়েটারের সাম্প্রতিকতম নাটকের নামেই পরিচয় 
প্রকাশিত। মূল নাটক “ম্যান ইস্ট ম্যান'। নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেশট। জার্মানিতে উনিশশ ছাব্বিশে প্রথম 
অভিনীত হয়। এক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ ও প্রয়োগ-__অগ্জন দত্ত। 

দিন দিন ব্রেশটের নাটক অভিনয়ের প্ৰবণতা যত বেড়ে যাচ্ছে, ততই যেন অস্তত বাংলা ভাষায় 
ব্রেশট-অভিনয়ে দুৰ্বলতা আরও প্রকট হয়ে পড়ছে। দশই সেপ্টেম্বর ম্যাক্সমূলার ভবন মঞ্চে ওপেন 
থিয়েটারের মানুষ-মানুষ যেন এই দুর্বলতাকে প্রকাশ করল। | 

যে সব প্রযোজনা আড়ষ্ট এবং অবশ্যই অনূদিত সংলাপে বারংবার হৌচট খায়, প্রয়োগগত দুর্বলতায় 
নিজের পায়ে দাড়াতে পারে না কিংবা অপ্রতিভ অভিনয়ে কমশ পঙ্গু হয়ে পড়ে, ওপেন থিয়েটারের নাটক 
তাদের ACY তুলনীয় নয়। অনুবাদে, অভিনয়ে কিংবা পরিকল্পনায় যে দলের তেমন কোন ঘাটতি নেই, 
তারা যখন বাংলা ভাবায় ব্রেশট অভিনয়ের দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ জেনে বুঝে, নাটক মঞ্চস্থ করার কাজে 
ব্ৰতী হন, তখনই এই অনিশ্চিত আ্যাডভেঞ্চারের বিষয়ে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। অনেকে প্রেক্ষিতে 
পরিবর্তন করেন অনুবাদের সময়ে । এই পরিবর্তন সম্পর্কে সংশয় আছে অথচ ব্রেশটের নাট্যরীতির প্রতি 
পক্ষপাতও এড়ান যাচ্ছে না এমন অবস্থার সমাধান হয়ত ব্রেশট অনুসরণে একাস্তই কোন দেশীয় নাটক গড়ে 
তোলা। 

ব্রেশট যে পরিস্থিতিতে যে প্রয়োজনে নাটকের জন্ম দেন তা সম্পূর্ণ তই দেশকাল SYS | ফলে, যে 
কারণে তা নাটক হয়ে ওঠে এবং সেইসঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনে লাগে, অন্যত্র তা নয়, এবং ঠিক এ 
কারণেই ব্রেশটের নাটকের বিষয়বস্তুর শরীরে আছ্গিক ত্বকের কাজ করে, পোশাকের নয়। এর অর্থ এই 
নয় যে ব্রেশটের নাটকে দেশ কাল পাত্র অতিক্রান্ত কোন চিরকালীন ব্যাপ্তি নেই। বরং এ নাটক যে সত্য 
নিয়ে নাড়াচাড়া করে তার চিব্রস্তনতাই মানুষকে আকর্ষণ করে। সেই সত্যে পৌঁছতে হলে যে অন্য আবহের 
সাহায্য নেওয়া চলবে না, এমন কোন নিষেধাজ্ঞা ত জারি হয় নি কোথাও, কাজেই মূল ব্রেশটকে নিয়ে এমন 
এলোমেলো টানাহেঁচড়া কেন। ‘‘মানুষ-মানুষ'’ নাটকে এক মানুষের আর এক মানুষে পরিণত হওয়ার 
ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে নাট্যকার ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদী ধ্যানধারণারও যেমন গোড়া উপড়ে দিয়েছেন, সেই 
সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন মানুষ বনাম মানুষ ধারণাটিরও। এক মানুষ যখন অন্য মানুষ হয়েও 
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“মানুষ'-ই থাকতে পারেন তাহলে আর চারিত্রিক বিরোধ জায়গা পায় কিভাবে। একসষ্গে দেখিয়েছেন 
একটি নির্বিরোধী মানুষ ধীরে ধীরে কিভাবে অবস্থার চাপে পড়ে হিংস্র একটি মানুষে পরিণত হতে পারে 
এবং সেইসঙ্গে সামাজিক চাপের মুখে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। 

গ্যালি গে এরকমই এক সাধারণ মানুষ । ব্রিটিশ সৈন্য জেরায়া জিপ-এর প্রক্সি দিতে নিয়ে যাওয়া 
হয় তাকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে । গ্যালি গে-র নমনীয় চরিত্রটিকে বোঝাতে এখানে আশ্রয় নেওয়া হয় 
একটি সাধারণ বাক্যের__‘ও কোন কথায় লা বলতে পারে না।' এই “না” বলতে পারা মানুষটি শেষে 
পরিণত হয় এমন এক হিংস্র যোদ্ধায়, পা-এর নখ থেকে মাথার চুল পর্যস্ত যার রক্তের Han 1 এই মানুষটির 
মগজ ধোলাই হতে থাকে এমনভাবে যে সে নিজেই বোঝে না কখন তার ব্যক্তিগত পরিচয় সে হারিয়ে 
ফেলেছে। এই হারিয়ে ফেলার পিছনে যে কোন ব্যক্তি বিশেষের হাত আছে তা নয়, সাম্ৰাজ্যবাদের আশ্রাসন 
নীতির স্বভাবই এই। শ্লেষের মোড়কে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে নাটকে এভাবেই উপস্থিত করা হয়। 

এইস্চো ব্রেশট আর একটি ব্যাপার তুলে ধরেন। ব্রিটিশ সৈন্যদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ 
দেওয়ার সূত্রে নাটকের পটভূমি ভারতবর্ষ । তাদের মুখে ““হায়ত্রাবাদ"' কিংবা “ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" 
তুলে ধরে। সুতরাং ast যেমন aliens রোমাম্টিকতা ঝেড়ে ফেলেছেন সেইরকম বিষয়বস্তুকেও 
কোথাও তথাকথিত রোমান্টিক বেদনায় বিধুর হতে দেন fea বিধবা বেগবিক তাই কারুর প্রেমিকা হয়ে 
উঠতে পারে না অথচ প্রয়োজনে লাগে । এবং সে গণিকাও নয়। 

ওপেন থিয়েটারের অন্যান্য নাটকের মতই এ নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও রীতিমত ভাল 
অভিনয় করেছেন, যদিও দরকার আর একটু অভ্যাসের । গ্যালি গে-র ভূমিকায় প্রদীপ সাহা এক মানুষ 
থেকে আর এক মানুষে রূপার্তরিত হওয়ার ঘটনাকে এমন মসৃণভাবে ঘটিয়ে তোলেন যে তার অভিনয়ের 
জোরেই নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্বস্ত একটি ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বিশ্বস্ত মঞ্চসজ্জাও। সম্পূর্ণ মঞ্চটিকে ব্যবহার করে যথাযথ আলোর ব্যবহারে দৃশ্যকল্পনাও প্রশংসনীয়। 
মঞ্চের একধারে প্রায়ান্ধকারে পরিচালক অঞ্জন দত্তের নাটকের একজন আবার দর্শক আসনেরও একজন 
হয়ে বসে থাকার পরিকল্পনাটিও ভাল। এতে অভিনেতা ও অভিনীত চরিত্রের সমালোচক দুটি ব্যাপারই 
স্পষ্ট হয় কারণ অঞ্জন কেবল চুপচাপই বসে ছিলেন না, সময়মত উঠে এসে গানও গাইছিলেন এবং দরকার 
হলে মঞ্চে ছড়িয়ে থাকা প্রপসও সরিয়ে নিচ্ছিলেন। 

সুনেত্রা ঘটক 


Financial Express O Sunday, September 25, 1983 


Manush 


Manush Equals Manush, Open Theatre's Bengali presentation of Bertolt Brecht's ''Man 
ist Man'' at the Max Muller Bhavan Auditorium shows that the director Anjan Dutt has 
understood Brecht's basic philosophy of giving his characters social but not psycholog- 
ical motivation and throughout the play Dutt sustain the therne of the extinction of thc 
personality of the central character, Galy Gay the Irish packer. Pradip Saha's Galy Gay 
brought out the reactor in him in his dramatisation of the ordeal of transformation. 
Manindra Mandal's Charles Fairchild alies Bloddy Five had entertainment value in 
breaking the tense moments through comical mannerism mixed with anxiety in his role 
as the Sergeant to keep his men under control. Chanda Dutt as the canteen woman. 
Leokadja Begbick relieved the monotony of the all male cast in her subdued perfor- 
mance, occasionally prompting the soldiers as their spirits drooped or soared too high. 
Raja Sen's Uriah Shelley symbolised the violence, squalor and decadence of Barrack 
life. 
The play, set in British India in 1925, based on Kipling's ''Bar-rack-Room 
Ballards," had its premier in Landes Theater, Darmstadt, in September 1926. and 
became a turning point in Brecht's early expressionism towards restrained didacticism 
in the protrayal of the conflict between good and evil, the later invariably victorius. 
Anjan Dutt sustained the momentum of the play by advancing it though episodic thrusts 
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and dialectics, presenting an irony through the clash of opposing ideas, Brecht believed 
that music and theatre coexist in a dramatic performance going on simultancously at 
the level of conscious awareness, synthesising emotional involvement with entertain- 
ing, achieving a structural unity of short and thinly woven scenes through songs, jazz 
music narration and performance. Anjan Dutt succeeded in uniting the lyrical. the 
didactic, the musical and the dramatic elements in a Brechtian theatrical mix. 

The story moves around the Irish packer, Galy Gay. in the barrack town of Kiloka 
(a fictional name) in British India. Galy Gay goes out to buy fish and comes across the 
soldiers of a machinegun regiment of the British army. who in the process of looting 
a temple lose their colleague. Jeriah Jip, played by Piyush Chakraborty. Afraid of 
discovery, three soldiers, Urian Shelley, Jesse Mahoney and Polly Baker devise a plan 
to substitute the mcek submissive and obliging packer. Galy Gay, for their missing 
friend, Jerian Jip. Through bribe, blackmail and theatre they force him to renounce his 
wife and former existence. Ultimately he becomes so convinced of his new incarnation 
as the missing soldier, Jeriah Jip, that he gives an oration at his own fake funeral after 
execution with blank bullets. 

Galy Gay, strengthened by his new personality. becomes a powerful component 
in the mighty military machine winning batties, like perfection incarnate, a savage 
soldier of the highest order, even witnessing the return of missing soldier Jeraiah Jip 
whom he impersonated and ironically his former identity as Galy Gay 15 symbolically 
transferred to the lost but found soldier. The one-dimensional character is a reflection 
of Brecht's concern with a single dominant trait in depicting the class struggle and 
creating a social environment. 

M. Siva Ram Prasad 


দেশ 0 ২২ অক্টোবর ১৯৮৩ 


চলচ্চিত্র ও রেডিও যেমন যন্ত্রযুগের ফসল, এপিক (থিয়েটার বা) ড্রামাও তেমনি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার 
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বিশেষ নাট্য- ধারা। “মান ইজ মান'-ই ব্রেষটের প্রথম এবং সার্থক এপিক নাটক । এটি 
লেখা হয় ১৯২৬ সালে। ব্রেষট তখন 'পুঁজি'র সাড়ে সাত ফুট গভীরে । এলিজাবেথ হাউপ্টম্যানের 
ee dB di বলে ঘোষণা করেন। ফ্যাণ্টাসী-ধর্মী এর 

কাহিনীর পটভূমি যে কিলকোয়া বা সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ তার সত্যতা নিহিত few ব্ৰেষ্টের এপিক 
চেতনায় | ইতিহাস বা ভূগোলে তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই । নাটকের চরিত্রগুলিও বেশ অত্তুত-_ সনাতন 
মূল্যবোধের লেশমাত্ৰ তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আর এর নায়ক গ্যালিগে-র তো কোনো জুড়িই হয় না। 
তার মত মিথ্যেবাদী, সামান্য লাভের আশায় যে-কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে প্ৰস্তুত, এবং অস্তিত্ব বজায় 
রাখার জন্য আপন সত্তার বিলোপ সাধনে দ্বিধাহীন ব্যক্তি ভূ-ভারতে সত্যিই নেই। তবে সে একজন 
সত্যিকারের জ্ঞানী লোক। জ্ঞানী, কেননা সে ‘না’ বলতে পারে না। আর তা পারে না বলেই তার জীবনে 
পরস্পর দ্বন্ঘমুখর ঘটনা ও পরিস্থিতির স্বচ্ছন্দ আনাগোনা। ফলে নিরসত্তর সংঘটিত প্রতিকিয়ায় সেই 
পরিস্থিতি ও ঘটনাসমূহের সঙ্গে সঙ্গে সেও কমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলে। আউট-সাইডরের মত বাইরে 
থেকে সমাজটাকে আক্রমণ না করে ব্রেষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতিসমূহকে ক্রিয়াশীল ও বাস্ময় হয়ে ওঠার 
সুযোগ দিয়েছেন বলেই সাধারণ কুলি থেকে ভাড়াটে সৈনিকে, দূর্বল ব্যক্তিমানুৰ থেকে সবল গোষ্ঠীমানুষে 
গ্যালিগের সে পরিবর্তন আদৌ অবিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। Soa মৃত গ্যালিগের আত্মার উদ্দেশে 
সৈনিক গ্যালিগের প্রদত্ত ভাষণ এক গভীরতম এবং অভূতপূর্ব মাত্রা লাভ করে। এরকম এক জ্ঞানী 
ব্যক্তিকে নায়ক (নন-ট্র্যাঞজিক) করে নাটক ব্ৰচনার যে এপিক ধারা তা যেমন জার্মান এতিহ্যের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ তেমনি এর মূল নিহিত কিন্তু সুদূর অতীতে প্লেটোর- ডায়ালগে। যাই হোক ‘না’ বলতে A- 
পারা এই সব জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর থেকে যতটা দুর্বল মনে হয় ততটা দুর্বল fau এরা নয় বরং খুবই 
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শক্তিশালী (তবে গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায়) | সমাজটাকে পালটে দেওয়ার সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষমতাই এইসব মানুষের 
মধ্যে নিহিত আছে। যে মনুষ্যজাতি ব্রেব্টের আকাল্ক্ষেয় বোধ হয় এরা তার পূর্বপুরুষ ৷ তার নাটকে তাই 
এরা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। কুরাজ, গ্যালিলিও সকলেই তাই গ্যালিগের নিকট আত্মীয়। 

“মানুষ = মানুষ’ “ম্যান ইজ টু ম্যান'-এরই বঙ্গানুবাদ! দু-একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন অনুবাদ বেশ সাবলীল 
এবং মুলানুগ। বঙ্গানুবাদ অঞ্জন দত্তের। সম্প্রতি এম. এম. বি. মঞ্চে ম্যাক্সমূলার ভবন ও ওপেন 
থিয়েটারের যৌথ উদ্যোগে নাটকটি অভিনীত হলো। পরিচালনা করেছেন অনুবাদক নিজেই। মঞ্চ- 
পরিকল্পনায় অঞ্জন দত্তের আন্তরিক নিষ্ঠার ছাপ থাকলেও পরিচালনায় সে নিষ্ঠার বড়ই wera কেন যে 
তিনি প্রেক্ষাগৃহ থেকেই অভিনেতাদের মঞ্চাবতরণ ঘটালেন তা বোঝা গেল না। কেননা তিনের দশকে 
এডমণ্ড জোনস্‌ ও শিশির ভাদুড়ী, ছয়ের দশকে আখলোপকোভ এবং বর্তমানে “তিয়াতর দু সলেইল", 
‘হফম্যান কমিক থিয়েটার’, ‘ডগ্‌স্টুপ'’, 'ব্রেড wre পাপেট থিয়েটার" দর্শক অভিনেতার পা . 
মিথস্কিয়ার জন্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ করলেও ব্রেবট কখনোই এর প্রয়োগ করেন নি। DANY নাট্যঘটনা 
থেকে দর্শককে বিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে দ্শকসমক্ষেই যেভাবে দৃশ্যসজ্জার পরিবর্তন করা হয়েছে স্বর্গ থেকে 
ব্রেষ্টের আত্মা তা দেখতে পেলে অবশ্যই ভিরমি খাবে। আলোও বেশ অপর্যাপ্ত__-অনেক সময় অভিনেতাদের 
মুখ পর্যন্ত দেখা যায় নি। তবে পোশাক-আশাকে যে কৌতুক ও অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে তা অবশ্য 
নাটকের মেজাজের পরিপূরক। অভিনয়ে ইণ্ডো-ব্রিটিশ আর্মির মেসিনগান স্কোয়াড, তার প্রধান এবং 
fora চরিত্রাভিনেতা রাজা সেন, অমৃত চৌধুরী, পীযূষ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র মণ্ডল এবং সনাতন মণ্ডল এখনো 
এপিক অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি। ফলে ব্যক্তি অভিনেতা ও চনিত্রাভিনেতার মধ্যেকার 
পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। হাইহীল, স্কার্ট ও স্কার্ফ পরা গ্যালিগের স্ত্রী চরিত্রে সম্ঘমিত্রা তো খুবই 
আনস্মার্ট | আর ছন্দা দত্ত অভিনয় না করে শুধু বিহেইভ করেছেন। অবশ্য তার facet ছলাকলাময়ী 
বিধবা বেগরিকের আচরণের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ । তবে সকলকে বিস্মিত করে গ্যালিগেরুপী প্রদীপ 
সাহা দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এপিক থিয়েটার মূলত ‘জেসচ্যারাল'--(জেস্চ্যার, যা-কিনা বাস্তব 
জীবন থেকে SYS) | তবে তাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে মাছ কেনার কথা ঘোষণা করার ও হাতি গ্রহণের 
সময়কার ভঙ্গি দুটি হবে একই ধরনের যেমন পোশাক পরানোর ও গুলি করার জন্য গ্যালিগেকে ডাকার 
ভঙ্গি দুটিও হবে একই । প্রদীপ রায়ের দেওয়া বিদেশী সুরের গানগুলি গেয়েছেন অঞ্জন দত্ত, গেয়েছেন 
অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে । তবে এর সুর যদি এমন হতো যা ভারতীয় না হয়েও ভারতীয় আমেজ সৃষ্টিতে সক্ষম 
তাহলে বোধ হয় আরো ভালো হতো। পরিশেষে বলা যায় ব্রেন্টের নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে সহজপ্রাহ্য 
এই নাটকটির প্রযোজনা করে Wanye ভবন ও ওপেন থিয়েটার ব্রেষ্টপ্রেমী সাধারণ বাঙালী দর্শকদের 


কৃতজ্্রতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 
A3 দাস 


The Economic Times O Sunday, June 3, 1984 
Like as two peas? 


Max Mueller Bhavan presented Manthan in Brecht's ‘‘Man-Man’’. The show was a 
director's production, but it was odd that the name of the director was not included in 
the programme notes. 

The incidents of the story take place in India and arc centred round Gally Gay. 
an ordinary mortal who goes out on a morning to buy fish for his wife's kitchen but 
ends up being commandeered by a posse of soldiers. They had been despoiling a temple 
of its riches and one of them, who was in danger of getting caught, had gone into 


hiding. Gay was intended to be his replacement. ৰ 

The kindnappers' idea is that any man is good enough to place before their 
commander so they try to bully and buffet him into shape. In the process, the normally 
timid Gay is turned into someone who is still essentially timid but has occasional spurts 
of self-confidence. He has the nerve to speak checkily to the sergeant and cven 


disavows his wife, on whom he doted until a few hours ago; The soldiers cast him off 
like a dirty rag after their purpose has been surved. 
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The most attractive quality about the production was its speed, which went to 
enhance credibility. Never a sagging moment. Another was the excellent teamwork, and 
the actors seemed to fit into each other's soles like cogs in a machine. 

I said at the outset that this was a director's production ; it was. But there were 
two actors I can't help mentioning Pradip Saha and Bijoya Shome. The former's 
metamorphosis from the naive labourer to a swearing and cursing trooper was measured 
and calculated. Very well done. The latter was most adequate as Widow Bigbeck. 
susceptible woman possessing a grog-shop and questionable ethics. A typical broad, as 
the Americans would say. 

The sets by a anonymous set designer were lop-sided although an attempt was 
made to balance the frame by keeping much of the acting on the other side. None werc 
they conducive to the creating atmosphere. Whoever was responsible for the incidental 
music mixed up dates. La Paloma had not reached India or even Europe for that matter 
in the period chosen, and certainly not the jive. Lili Marlene had not even been 
composed, It was a marching of the German soldiers during World War II, and it was 
said that Lili Marlene was captured by the British soldiers along with the German 
army. 

Biren Choudhury 
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স্টাডিজ INN এসেন, শউসাপিলাস প্রযোজনা মানুষ = মানুষ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / 4 





Happy End Sarat 
রচনাকাল Saga] প্রথম অভিনয় os আৰ 


ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : শে: 
অনুবাদ ও পরিচালনা : অঞ্জন wal প্রথম অভিনঃ 





WMATA MAFIA প্রযোজ্লা শেষ ভালো ১৯২৯-র = 


৪. ILU 
di © 
FB A 
ERD me 
ই E 





ওপেন থিয়েটার প্রযোজনা : শেষ ভালো 
THE STATESMAN [8] Thursday, January 28, 1988 


Injudicious editing of text 


Reason decrees that Open Theatre's Shesh Bhalo at the Max Mucller Bhavan on 
Tuesday contains little of merit. The only exceptions are the two numbers, the Bilbao 
Song and **Surabaya Johnny’, for which both the translator-director. Anjan Dutt, and 
his music man. Debajyoti Misra. remain more or less faithful to the Original. They lack 
the professional skill at once to recreate and mock the murky environment of American 
gangster fiction. There has also be injudicious editing of the text. But should not the 
infectious sense of ‘Spass’ (fun) count for anything? How can a Brecht enthusiast 
forget the famous words in A Short Organum'' (Theatre) needs no there passport than 
fun, but this it has get to have”? 

John Willet argues that Happy End, which ''Dorothy Lane’ Brecht, Elisabeth 
Hauptmann and Kurt Weill put together in 1929 in a disastrous attempt to repeat the 
success of The Three Penny Opera in the previous year is actually Hauptmann's work. 
Brecht having contributed no more than the lyrics. Hauptmann, of course, insisted that 
she did adapt it from a "Dorothy Lane" story published in a St. Louis magazine. 
Though the play has been excluded from the collected works, Brecht’s son owns the 
copyright. The creator of Azdak and Galilee was quite capable of denying authorship 
in the case of a failure. Dutt provides unintentional negative evidence for such 
suspicions because at least the first two acts achieve their effects in spite of his 
irresponsible changes. Revision, however extensive cannot entirely account for this 
kind of performance proof writing. In contrast, the third act, which Dutt treats with far 
greater reverence, founders on the Fly's pompous speech about robbing a bank being 
less criminal than owning one. It is not Dutt's fault. The first night audience in Berlin 
hooted Helene Weigel at this point. At most Dutt and Misra could have distracted 
attention with raucous jazz, as Weill did in 1929. 

In fairness to Dutt. projecting slides to comment on the action and to stress the 
filmic intercutting between a beerhall and the Salvation Army headquarters, and 
arranging orchestral back-up for so many songs, require a lot of money. What seems 
far less excusable is the bloodless rendering of the Mandalay Song and the Ballad of 
the Lily of Hell (Misra opts for **Country'' smoothing the jagged edges). Bill does not 
sing "If you want to be a big shot” in reply to Lilian's *'Surabaya Johnny". Lilian 
is deprived of the Sailor's Tange and acts like a common drunk during her first meeting 
with Bill. The gangsters heckle her in the manner of boys teasing girls in Hindi films. 
Clumsy slapstick, especially on the part of Brother Hannibal (an amnesiac police 
sergeant, agravates the intrinsic weakness of the last act. It is a measure of Sujit 
Banerjee's and Swaroopa Das's talent that Bill and Lilian survive this chaos. For the 
rest, it may be advisable to make the motherly Chanda Dutt and the hard-boiled 
Nivedita Bhattacharya exchange the roles of the Fly and the Salvation Army Major. 


Dutt's Japanese gunman looks as sinister as John Travolta. SE 


The Telegraph D Monday, February 1, 1988 
Not-so-happy-end 


Had Anjan Dutt, director of Open theatre's Sesh Bhalo at Max Mueller Bhavan on 
January 19, given proper consideration to the history of Brecht's early collaboration 
titled Happy End, it might have deterred him from lavishing so much energy on a 
Bengali version. A rather superficial musical dealing with Salvation Army efforts to 
reform Chicago gangsters, it now merits attention only because of its tenuous association 
with Brecht and—as Mr Dutt rightly observes—its innovative music by Kurt Weill. 
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Brecht excluded Happy End from his collected works, which speaks volumes 
about what he though of it. Besides, the play proved a dismal flop when it opened in 
1929. Clearly dissatisfied with the play, Brecht reworked it for a year and the result 
was St. Joan of the Stockyards—a far superior drama. Happy End was nothing but an 
unabashed attempt to capitalise on the success of Three Penny Opera based on a similar 
formula. The difference lay in Brecht's half-herted contribution to Happy End. 
co-authored by his secretary Elisabeth Hauptmann— Therefore, even to call it a Brecht 
play would be misleading. 

Mr. Dutt romanticised the characterisation, but offered a sharply colloquial 
translation and plentiful by play to keep the audience and case occupied. Swaroopa 
Das' enactment of Sister Lilian revealed hard work, though her sudden transformation 
on imbibing her first point was difficult to accept reasonably. Sujit Banerjee as Bill 
Cracker and Dutt as Dr. Nakamura, underworld rivals, acquitted themselves competent- 
ly. Prosenjit Ghosh and Nirmal Das were the most effective gangsters: Nivedita 
Bhattacharya and Kamal Roy Performed a suitably dictarorial Salvation Army major 
and spaced out volunteer respectively. 

The sound mixing was mixed-up as was composer Debajyoti Misra's programme 
note; what, for instance, did he mean by **New Orleans jazz pattern pertaining to the 
Hollywood in the 60s?" Although he claimed to have used '"Hard core jazz." the 
passable fusion soundtrack had little resemblance to the mainstream jazz Swaroopa 
Das' vocals impressed most, particularly on Surabaya Johnny. But even this, the hit 
song of the play, actually comes from Feuchtwanger and Brecht's earlier work titled 
Calcutta, 4 May. 


Ananda Lal 


আনন্দবাজার পত্রিকা O so ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ 


আলোচনা BUPA শেষে ওপেন থিয়েটারের শিল্পীরা পরিবেশন করলেন ব্ৰেখটের “হ্যাপি এন্ড'-এর অনুপ্রেরণায় 
অঞ্জন wa পরিচালিত “সব ভাল যার শেষ ভাল:'। নাটকটির সব ভাল না হলেও অনেক কিছুই উপভোগ্য | এ 
নাটক যুক্তির, এ নাটক মুক্তির । এ নাটকে রয়েছে OH এবং বাণীর সহাবস্থান । ব্যঙ্গাস্্ক সঙ্গীত মগ্রজনের ঘুম 
ভাতিয়ে দেয়, আবার ক্লান্ত মানুষকে তন্দ্ৰাচ্ছছ করে। এ নাটক ভাঙাগড়ারও নাটক। ব্রেখট এখানে নবীন। 
একদিকে কম্যুনিস্ট দৰ্শন, অন্যদিকে হলিউডের নির্বাক চলচ্চিত্র । যেন কার্ল মার্কসের সঙ্গে হাত মিলেয়েছেন 
গ্রাউচো মার্কস, যেন লিওন ট্ৰট্‌স্কির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এল কাপোন; সৃষ্ট হচ্ছে এক অদ্ভুত ডায়লেক্টিক। 
যেখানে তথ্য এবং ফেবলের সংমিশ্রণে তৈরি হচ্ছে এক তির্যক বার্তা। অঞ্জন qe Wa করেননি, অনুবাদ 
করেছেন। তার অনুবাদ বহুলাংশেই সফল, যদিও মাঝে মধ্যে একই শব্দসমূহের পুনরাবৃত্তি ra উদ্রেক ঘটায়। 
ডঃ নাকামুরার ভূমিকায় অঞ্জনের অভিনয় যথাযথ | তার ছন্দোময় চলাফেরা এবং নিয়ন্ত্ৰিত স্বরক্ষেপণের মাধ্যমে 
নাটকের সূক্ষ্ম বুপটি পরিস্ফুট। তুলনায় তিনি এত সাবলীল যে মাঝে মধোই অন্যান্য কুশীলবদের ত্রুটি প্রকট 
হয়ে পড়েছে। ব্যতিকিম অবশ্যই স্বরুপা দাস। তিনি লিলিয়ান-হজিডের মতো জটিল নারীচরিত্রকে জীবস্ত করতে 
সক্ষম হয়েছেন। 

ওপেন থিয়েটারের এই প্রযোজনা ব্রেখট সম্পর্কে যে-সামপ্রিক মূল্যায়ন কাঙ্ক্ষিত ছিল, তারই সঠিক 
প্রতিফলন। 


দেশ 0 ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৮ 

আসক্তের নিরাসক্তি 

সবটাই ভাল বলতে পারলে খুশি হওয়া যেত, কিন্তু কিছু কথা থেকেই যায়। ম্যাক্সমূলার ভবনে ওপেন থিয়েটার 
প্রযোজনা “শেষ ভাল" কলকাতায় ব্রেখট প্রযোজনায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন । প্ৰথমেই নামকরণ 
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কর। গভীরতা দর্শক নিজেই আবিষ্কার করবে। অন্যদিকে অনেকে কমেডির phy করতে গিয়ে ডিরেইলড হয়ে 
যান---আ্যাকসিভেন্ট যেভাবে ঘটে। পরিচালক অঞ্জন দত্ত বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলেন। তাই “হ্যাপি এন্ড’ নাটকের 
আক্ষরিক অনুবাদের নাম দেন 'শেষ ভাল'। অথচ নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে মোটেই যুক্তিযুক্ত নাম নয়। যদি 
বিল ক্যাকার এবং লিলিয়ান হলিডের বিবাহ কিংবা ফ্লাই ও হ্যানিবলের আবার দেখা হওয়াটাই নাটকের মোদ্দা 
কথা হত তবে হয়তো মধুরেণ' জাতীয় নাম হতে পারত । কিন্তু নাটকের কটাক্ষ অন্য জায়গায়। একদিকে 
গ্যাঙস্টারদের দল যারা লুঠ করে, চুরি করে, অন্যদিকে স্যালভেশন আর্মির দল, যাঁরা ধর্ম প্রচার করে লোকের 
মতিগতি ফেরাতে চায়। উপরে তিনজন কুবের-এর ছবি ঝোলানো থাকে, সেন্ট ফোর্ড, সেন্ট রকফেলার, সেন্ট 
মর্গানের ছবি, আসলে দু-দলই লুঠ করে ভিন্ন পথে। দুনিয়ার আসল সমস্যা টাকায় । প্রথম থেকে নানাভাবে 
সংঘর্ষ, শেষে কখন গ্যাঙস্টারদের লুঠ করা টাকা স্যালভেশন আর্মি পায় তখন একটা সমঝোতা হয়ে 
যায়__পৃথিবী যথাপূর্বং, ধর্মের নামে বা ভয় দেখিয়ে ছিনতাই চলতেই থাকে যেন তেন AFTAN | 

অনুবাদক হিসাবে কারো নাম নেই, সুতরাং অঞ্জন দত্তের উপরেই সেই দায় বর্তায়। ১৯৮৮-তে ১৯২৯ 
সালের প্রযোজনা করতে গিয়ে গ্যাঙস্টারেরা প্রায় সমকালীন। তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ আমরা সকলকেই 
সহজে চিনতে পারি শুধু অনেকের পোশাক বিভ্ৰম ঘটায় । প্রত্যেকেই অভিনয় করেছেন অনেক মেপে । প্রথমেই 
টাকা আদায়ের জন্য একজনকে চাপ দেওয়া--তারপর বোকা যায় কীভাবে চাপ দিতে হবে তার অভিনয় 
চলছিল। স্বাভাবিক অভিনয় ব্রেখটের নাটকের প্রাথমিক শর্ত। * 

কিন্তু এই স্বাভাবিক অভিনয় খুবই শক্ত ব্যাপার | যেটা গ্যাঙ্ডস্টারদের দলের সুজিত ব্যানার্জি ছাড়া 
খোরাক জোগায়। ACO সঙ্গে ব্রেখটের শর্ত সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ফ্লাইয়ের ভূমিকায় ছন্দা দত্ত কিছুই করতে 
পারেননি | সীমানা অতিকম করে আবেগে আপ্লুত করা বা বিভীষিকা জাগানোয় তিনি সক্ষম হতেন কিনা সন্দেহ 
আছে। চমত্কার অভিনয় করেন ডঃ নাকামুরার ভূমিকায় অঞ্জন দত্ত। একবার উত্তেজনায় গলা চড়িয়ে, তারপর 
সামান্য কাক দিয়ে খাদে গলা নিয়ে “বিয়ার' বলে চটকা ভাঙেন। আর একবার এইভাবেই শেষে বলা হয় “হ্যাপি 
কিশমাস'__এই ভঙ্গিটি সকলেই অনুকরণ করে তোলেন। স্যালভেশন আর্মির দলে প্রায় সকলেই স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ৷ 
নিবেদিতা ভট্টাচার্যের জোরালো অভিনয় বহুদিন মনে রাখার মতো। স্বর্পা দাসের অভিনয় ও গান অনবদ্য। 
শুধু মাতলামির জায়গাটুকু ধার করা। যেখানে ক্ষোভে গলা রুদ্ধ হয়ে আসে সেই জায়গাগুলি নাটককে অনেক 
দূর এগিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা গ্যা্স্টারদের সামনে তার অসহায় ভাব স্বাভাবিক অভিনয়ের চূড়াস্ত। স্বাভাবিক 


যে ইদানীং কালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা তার জন্য অনেকখানি দায়ী স্যালভেশন আর্মি দলের অভিনয়। 
বিভিন্ন অংশে নির্দেশকের সূক্ষ্ম চিন্তা নাটকের প্রাণ | যেমন বিয়ার বারে-__সংঘাতের প্রথম মুহূর্তে বিয়ারের ফেনা 
ওঠা, আলোৱর ব্যবহার কিংবা আবহ হিসেবে ওভারচার ছাড়া কিছুই না রাখা, আরও অনেক জায়গার জন্য অঞ্জন 
FES সকলে মনে রাখবেন। 

‘শেষ ভাল’ নাটক বাংলা নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নেবে গানের জন্য। বছরখানেক আগে জাতীয় 
নাট্যমেলায় ‘পড়গম’ দেখে সকলেই অভিভূত। ‘শেষ ভাল" নাটক দেখে অনেকেরই সেই ঘোর কাটবে। আমাদের 
কলকাতাও ব্যাপারটা ঘটানো যায়, যদি প্রযোজকের সহায়তা থাকে এবং মোটামুটি গানের গলা পাওয়া যায়? 
সঙ্গীত পরিচালক দেবছ্যোতি মিশ্র প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। 

৯ শিপ ভয়েসে রি 
সারি থেকে বোঝা যায় না। এই প্রযোজনায় মাঝে মাঝে ব্যবহৃত, অনেক am 
না। দুটি গান 'বিলবাও' ও ‘জনি’ গান দুটি মূল গানের সুরানুবাদ। অন্য জায়গায়, 3 কাস্ট্রিওয়েস্টার্ন, নিউ অর্লিঙ্গ 
জ্যাজের প্যাটার্ন প্রহণ করা হয়েছে। তাতে ক্ষতি হয়নি বরঞ্চ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করা গেছে। জ্যাজ ধর্মীয় গানের 
একটি অসুবিধা আছে। বিদেশী গানের ছন্দ থেকেও মুশকিলে ফেলে তাদের স্বরাঘাত, ছোট ছোট শব্দ যেটা 
বাংলায় খুব দুরুহ। যেখানে সুরকার নিজেই গীতিকার সেখানে কাজটি সহজ। যেমন সলিল চৌধুরীর “দুর নয় 
বেশি দূর ওই’ জাতীয় গান। প্রথম “বিলবাও” গানে যখন ছন্দ বদলে ধীরগতিতে “হারিয়ে গেছে সেইসব দিন 
অংশ ছাড়া প্রথম অংশ প্রায়ই বোঝা যায় না। এই গোলমাল অনেক গানে । বিশেষত ছন্দা দত্তের গান মনে হয় 
মূল জার্মান ভাবায় হচ্ছে। অঞ্জন দত্ত শব্দের উপর জোর দিয়ে গানটিকে নাটকীয় করতে পারেন। তবে অনেক 
ক্ষেত্রে সেটা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে ভাল লাগে স্বর্পা দত্তের গাওয়া ‘জনি’। অনেক আধুনিক গানকেও টেকা 
দিতে পারে। (‘জনি জনি’ গানটি ভাইলের সুরকরা ১৯২৯ সালে)। 
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ব্রেখট ও মিউজিক নিয়ে দুই দিনে চারটি আলোচনা সভা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল হেনস্‌ আইসলার 
ও ব্রেখট, ata ব্রেখট ও কার্ট ভাইল, ব্রেখট আইসলার ও সিনেমা, বাস্তব সমস্যা । মূল আলোচক জার্মান থেকে 
প্রফেসর আলবার্ট বেটজ। অংশগ্রহণ করেন ভাস্কর চন্দ্রভারকর, বিভাস চক্বতী, ধরণী ঘোষ, কিশোর চ্যাটার্জি, 
fan গেহির, ধের্মা জাগোর্দা, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, fa ভি say, ধুব গুপ্ত, অশোক 
মুখোপাধ্যায়, অশোক বিশ্বনাথন প্রমুখ। একদল ব্রেখটের প্রযোজনায় শুধু ব্রেখট অনুযায়ী চলতে বলেন, আর 
একদল কেন ব্রেখট নিজের দেশকাল অনুযায়ী হবে না সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেকের পাণ্ডিত্য 
সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েও বলা যায়, চারটি অধিবেশনে যা উদ্ধৃতি দেওয়া হল বা রেকর্ড বাজানো হল- সেই 
ধরনের কাজ, এই কলকাতায়ও অনেক হয়েছে, অনেক জাগায় সামর্থ্য এবং বাস্তব অবস্থা প্ৰতিকূল হয়ে 
দাড়িয়েছে তবুও কাজ হয়েছে। 
এই উৎসবে ব্রেখটের একটি প্রদর্শনী হয়। ধরণী ঘোষের পরিকল্পনায় আলোকচিত্রী মহেন্দ্র সুন্দর 
সাজিয়েছেন। এই প্রদর্শনীর একটি বড় উপকারিতা হল সমালোচকদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া । যেসব মঞ্চসজ্জা 
আলোচনাচকু এমন জায়গায় পৌঁছল, যাতে মনে হয় নাটকে আবহের কোন দায়িত্ব নেই। ব্যাপারটি খুবই 
ভাল যদি অভিনেতার সংলাপেই সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারেন (যা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে) তবে একটা 
অসুবিধে আছে- নাটকে যদি WIS না থাকে তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে মিউজিক নিয়ে এই ধরনের চারটি 
আলোচনাসভা কোন কমেই করা যাবে AT 
দেবাশিস দাশগুপ্ত 


যুগান্তর O ২৪ এপ্রিল, ১৯৮৮ 


ম্যাক্সমূলার মঞ্চের দু'দিকের দেয়ালে বিচিত্র সব উদ্ধৃতি দিয়ে পোস্টার সাঁটা। একটি দেয়ালে পোস্টারে লেখা, 
“আপনারা যারা আমাদের সৎ পথে নিয়ে যেতে চান আগে পেট ভরে খেতে দিন।' | 
অঞ্জন দত্তের পরিচালনায় নতুন প্ৰযোজনা ‘শেষ cer অন্যতর বিশ্বাস ও চিন্তায় দর্শককে টানবে। 
টেনেছেও | ব্ৰেশটের প্রথম দিকের রচনা এই “হ্যাপি এন্ড' নাটকটি ৷ শোনা যায়, খোদ জ্ার্মানিতেও নাটকটি তেমন 
জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু এই সাম্প্রতিক বাংলা প্রযোজনাটিতেই নাচ, গান, মজার মজার সংলাপ, আ্যাকশন ও 
নাট্যভাবনার যে আংশিক পরিচয় মিল্ল__ তাতেই জনপ্রিয়তার উর্বর বীজ রয়েছে বোঝা যায়। 

অঞ্জন নাটকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন, leat করেননি । ফলে বিল ক্যাকার, স্যামি, লিলিয়ান ফ্লাই 
নামগুলোতে কেমন যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। নইলে তাদের অভিনয়, ঘটনার গতি ও চরিত্রে বিদেশী 
দূরত্ব কিছু নেই। 

দেবজ্যোতি Reta সুর রচনাও এ নাটকের বড় আকর্ষণ। যদিও ‘নতুন পৃথিবী গড়তে হবে জানি’, 
‘জগতে উঠতে গেলে মনটাকে ছোট করে নাও’ গানগুলোয় সুরের তেমন কোন মজ্জা শেই। রয়েছে বাস্ভবকে 
Bes করার তীক্ষতা। 

WBS দু'টি ভাগ করে মস্তান ও সৈন্য ব্যারাকের CH ফারাক টানা হয়েছিল সেটির শেষ দৃশ্যে একাকার 
প্রত্যেকেরই। লিলিয়ানের চরিত্রে স্বরুপ দাস প্রথম দেখায় চোখ কেড়ে নেন তার সাবলীল অভিনয় ও সপ্রাতিভ 
ভঞ্গির জন্য। ছন্দা দত্ত'র ফ্লাই বেশ ভালো। নাকামুরার্পী অঞ্জন দত্ত অভিনয়ের পাশাপাশি গানও মন্দ গাননি। 
সৃজিত ব্যানার্জির বিল ক্যাকার ও প্রসেনজিৎ ঘোষের স্যামি গানে অভিনয়ে মাতিয়েছে। 

নির্মল ধর 
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The Telegraph O Tuesday, August 30 1988 
Brechtian all the way 


Since the Sixties Brecht has been one of the mainstays of modern Bengali theatrc. 
While the craze for Brecht reached a crescendo in the Seventies there has been a 
marked recession in preference in recent years. Saaysk's latest production, Jadio 
Swapno, based on Brecht's The Visions of Simone Machard, staged at the Academy of 
Fine Arts on August 18, therefore, naturally created a stir amongst the city's theatregoers. 
The play. however, is a new feather on Saayak's cap of achievements than an addition 
to the Brechtian theatre culture in Bengali. 

Bertolt Brecht was deeply fascinated with the story of St. Joan and, consequently, 
had modelled his protagonists in a couple of plays after the Maid of Orleans. The 
Visions of Simone Machard was conceived by Brecht in 1940 and the final work was 
born in collaboration with his friend, Lion Feuchtwanger, in 1943. The play was first 
staged by Hary Buckwitz in Frankfurt a few months after his death. 

Brecht built up the play around a teenaged girl, Simone, who, inspired by the 
story of St. Joan, decides to fight for her motherland against the Fascist regime. 
Simone is seen working in a hotel in Saint Martin, a small town in central France. It 
is June 1940 and the Germans, after plundering Paris, are advancing deeper into 
France. Simone is worried on the one hand for her brother fighting in the front and on 
the other about the wretched conditions of the refugees who have been pouring into 
Saint Martin. She finds the owner of the hotel blatantly deceiving the poor refugees 
while striking deals with the rich and corrupt French officials. 

All along, Simone dreams of being St. Joan and an angel appears in her dreams 
showing her the path of uprising, In her efforts to save her own people. she initially 
gets active cooperation from the mayor of the town. But he, too, fails her when the 
need comes and Simone is arrested by the Germans. She is then handed over to the 
French officials who makes a mockery of a trial and send her to an asylum for 
corrective training. The play ends with the refugees following Simone's plan of action. 

Ashoke Mukherjee's Bengali translation is an excellent attempt at Brecht's 
interplay of dream and reality. Tapas Sen's lights once again prove his undisputed 
mastery in this field. The art direction by Raghunath Goswami and the stage settings 
by Shyamal Saha aptly recreate the background as depicted by Brecht. However, Pradip 
Maulik's costumes needed a little more imagination. 

The standard of acting by Saayak's members needs brushing up, too. The pivotal 
character of Simone Machard portrayed by Mousumi Saha was the worst affected. She 
was too mechanical in her diction, delivery, action, etc. Meghnad Bhattacharya's 
directorial acumen was well proved and a bit more attention to details would certainly 
have enriched the production. The slide projection telling the story of St Joan and 
references to Shaw and Brecht at the beginning were totally uncalled for and definitely 


harmed the mood of the play. Hos 
Subroto os 


পরিবর্তন O ৩১ আগস্ট ১৯৮৮ 

যদিও স্বপ্ন . 

পশ্চিমবঙ্গে ব্ৰেখট চর্চার বয়স হলো প্রায় তিন দশক । এখনও বহু নাট্যমনস্ক ব্যক্তির ধারণা পোস্টার এবং স্লাইড 
ব্যবহারের সঙ্গে কিছু কোরাস জুড়ে দিতে পারলেই বুঝি ব্রেখট মঞ্চে জীবস্ত হয়ে ওঠেন। প্রকরণগত দিক থেকে 
প্রযোজনার এই রীতিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ব্রেখটের অনুসরণে নাটক করতে গেলে 
প্রয়োজন মত নট্যমোহের (ইলিউশন) আবরণ ভেঙে সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে যুক্তিগত ও ভাবগত বিনিময় 
আবশ্যিক। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় ইলিউশন ভাঙার খেলায় মেতে অসমর্থ প্রযোজনাগুলো নতুনতর ইলিউশন 
রচনায় মেতে ওঠে। ফলে ব্রেখটের নাটকের বার্তা দর্শকদের চমৎকৃত না করে কেবল চমক দেয়। 
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সায়ক সম্প্রতি ব্রেখটের The Visions of Simon Machard-44 SISS অশোক মুখোপাধ্যায়ের 
‘যদিও স্বপ্র' নাটকটি প্রযোজনা করলেন। মেঘনাদ ভট্টাচার্যর প্রয়োগ কুশলতায় বাংলা রষ্গমঞ্চে বিষয়বস্তু এবং 
প্রকরণগত দিক থেকে আর একবার ব্রেখটের প্রাসম্িকতা অনুধাবন করা গেল। মেঘনাদবাবু তার প্রযোজনায় 
ব্ৰেথটকে মঞ্চে অনুবাদ করার দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থাকে নি, নিজস্ব রাজনৈতিক বোধের সঙ্গো নাট্যবোধের 
সমীকরণ করে তিনি দর্শকমণ্ডলীকে যে নাটক উপহার দিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই সমকালীন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে 
সকলকে ভাবাবে। 

ব্রেখটের ahs দৃষ্টিতে মধ্যযুগের আর্লিয়ের পবিত্র কন্যা জান দ্যা আর্ক, ফ্যাসিবাদী আশ্রাসনের মুখে 
4 মার্তাীতের নির্ভীক কন্যা সির্মন মাশার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে | দুজনেরই প্রধান আবেগ দেশপ্রেম। সিমন won 
এবং হেল্যুশিনেশন-এ নিজেকে আগুনের পাখি জান ভাবতে থাকে। সে চায় হোটেল কর্মচারীদের সংগঠিত করে 
ফ্যাসিবাদীদের কবল থেকে তার জন্মভূমিকে রক্ষা করতে ৷ জান-এর মতই তার আশা দেশীয় সন্ত্রাম্তগণ তাকে 
সহযোগিতা করবে। কিন্তু শ্রেণী অবস্থানের দুর্লক্ঘ্য নিয়মে জানের মতই তার পরিণতি ঘনিয়েছে। 

নিৰ্দেশক কাহিনীটি বিবৃত করতে গিয়ে সিমঁনৈর জীবনকথার বিপ্রতীপে জানকে এনেছেন কখনো সাইডে, 
কখনো ধারাভাষ্যে, কখনো WA, অবশ্যই প্র্যাকার্ডের সহযোগিতায় p এসব অংশে প্রযোজনার শৃঙ্খলা তারিফ 
করার মত | তবে পরিচালক স্বয়ং যখন চরিত্রের মধ্যে থেকেই মঞ্চসামগ্ৰী স্থানান্তরের জন্য ইঞ্গিতে ব্যাকুলভাবে 
নির্দেশ দিতে থাকেন তখন প্রযোজনাটিকে বড় অসহায় মনে হয়। পোশাক আশাক (প্রদীপ মৌলিক) সময় ও 
কালকে হাজির করতে পারলেও ঘটনা ও চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে যেতে পারেনি। মঞ্চ (শ্যামল সাহা) 
এতটা উজ্জ্বল না হলেই ভাল হতো। শিল্প ও অঙ্কন (রঘুনাথ গোস্বামী ও চণ্ডী লাহিড়ী) এ নাটকে নতুন কোন 
মাত্রা এনে দিতে পারেননি । আলো ও শব্দ প্ৰক্ষেপণ (গোপাল দাস ও ধীরাজ ভট্টাচার্য) পরিচালকের অনুগত 
থেকেছেন। 

এই নাটকটির সামগ্রিক সাফল্যের কৃতিত্ব অবশ্যই সম্মেলক অভিনয়ের । তবুও পৃথকভাবে নিশ্চয়ই 
উল্লেখ করতে হবে মৌসুমী সাহা (ির্মন), মেঘনাদ ভট্টাচার্য (পেরগুস্তাভ), স্বপ্রা মিত্র মোরী 3190), সুকুমার 
সরকার জেরি 3190), শ্যামল ঘোষ (জর্জ), দেবাশিস বিশ্বাস ও প্রদীপ দাস (হোটেলের ড্রাইভার)। নাটকটিতে 
প্রায় তিন ডজন শিল্পী অভিনয় করেছেন। এদের মধ্যে মাত্র দু-একজনের কথাই বলা চলে যাঁরা প্রযোজনাটির 
মর্যাদার সঙ্গে এখনও তেমনভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেননি | কাজল চৌধুরী ও নীলাদ্রিশেখর বসুর ভাব্যপাঠ এবং 
দেবদূতের নেপথ্য গান দর্শকদের তেমন উৎসাহিত করেনি। তবুও নিদ্বিধায় বলা চলে বাংলা spei থিয়েটারকে 
এই প্রযোজনাটি কিছুটা অগ্রসর করতে সমর্থ হবে। 

রণজিৎ ভৌমিক 
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না। ব্রেখ্টের সিমোন মাশারকে দেখা হয়ে ওঠেনি, ‘দি ভিশান অব্‌ সিমোন মাশার’ যখন ফ্ৰাচ্কফুটে প্রথম 
অভিনীত হয়, তার বছরখানেক আগে ব্রেখ্ট প্রয়াত। সময়টা ১৯৫৭-র মার্চে। অথচ এমনটি হবার কথা নয়। 
সিমোনের মঞ্চে বা রূপালী পর্দায় দেখা দেবার সম্ভবনা ছিল একযুগ আগে। ৪৩-৪৪ সালে মার্কিন ধনকুবের 
প্রযোজক গোল্উইনের পরিকল্পনা ছিল নাটকটিকে নিয়ে সিনেমা sata few হয়ে ওঠেনি। তবে নির্বাচনে 
ব্রেখ্টের জুটে ছিল কিন্তু ডলারের দাক্ষিণ্য বা মজুরি । নাটকটির অনুপ্রেরণা উপন্যাসিক ফয়েস্টাভাঙ্গে-র একটি 
উপন্যাস । ব্রেখ্ট নাটকটি রচনা করতে সময় নিয়েছিলেন প্রায় বছর তিনেক। ভষ্গিমায় ব্রেখটের অন্যান্য নাটক 
থেকে ভিন্ন স্বাদের। 


করেছেন, বিশেষ করে এই ভিন্নতর ব্রেখ্টকেও | হয়তো প্রথম প্রযোজনা দেখার পর নাটকটি অন্যরকম হতে 
পারতো ব্রেখ্টের হাতে । ধন্যবাদ সায়ককে, তারা হতে পারতো ব্রেখ্টকে আমাদের সামনে আনেনি । সিমোন 
হালের গ্রুপ থিয়েটারের পরিচিত ব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়। 


উনিশশো চল্লিশের জুন। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর দখলে প্যারী। ফ্রান্সের গৃহচ্যত মানুষরা পালাচ্ছে 
অধ্যফ্রান্সে। মধ্যক্রান্সের এক মফস্বল স মীর্তাতে তাই উদ্বাস্মৃদের ভিড়। তারা আশ্রয় নিয়েছে ভিলেজ হলে। এই 
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শহরের হোটেল অ র্যালা। হোটেলের মালিকের নানান ব্যবসা। ট্রাক, পেট্রোল পাম্প, ইটের ভাটি, এমনতরো 
SAS | হোটেলে কাজ করে এই শহরেরই এক কিশোরী সিমোন মাশার ৷ আসলে চাকরিটা তার ভাইয়ের। কিন্তু 
ভাই গেছে যুদ্ধে। এখন তার চাকরিটা করছে সিমোন। হোটেল মালিকের বাড়তি লাভ। ভাইয়ের চাকরি, তার 
সঙ্গে কাপড় কাচা আর পেট্রোল পাম্প দেখাশুনো সবই এখন সিমোনের কাধে | তার সঙ্গে বাড়তি কাজ এসেছে 
ভিলেজ হলে Dayma খাবার পৌছে দেওয়া | 

সারাদিনের খাটুনির শেষে সিমোনের অবসরের AS একটি গল্পের বই--যার নায়িকা ফ্রান্সের পবিত্ৰ 
কন্যা জোয়ান দ্য আর্ক। আর রাত্রে ঘুমের মধ্যে সিমোন দেখে এক অপরুপ স্বপ্ন। দেবদূত, জোয়ানের গল্পের মতই 
তাকে বিপন্ন মাতৃভূমিকে রক্ষা করার আহ্বান জানায়। Wes দেবদূতের মুখ ঠিক তার ভাইয়ের মত আর সে 
যেন কুমারী জোয়ান । স্বপ্রের মধ্যে শহরের মেয়র হয়ে যায় রাজা শার্ল। ঠিক কাহিনীর জোয়ানের মতই তাকে 
অভিষিক্ত করে সিমোন। 

এদিকে দিনের জগতে খবর চলে আসে, যে কোন মুহূর্তেই জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী শহর দখল করতে 
আসবে | হোটেল মালিক মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে ট্রাকে করে পালাতে চায়। সিমোন সে খবর দিয়ে দেয় 
বাস্ধুহারাদের, তারা হোটেল ঘিরে ফেলে, কেননা তারা তখন ট্রাকে করে নিরাপদ জায়গায় যেতে চায়। মেয়র 
ইটের ভাটিতে লুকিয়ে রাখা পেট্রল বাজেয়াপ্ত করতে চান। কিন্তু হোটেল মালিকের মা মাদাম সৃপার কুট বুদ্ধিতে 
এযাত্রা হোটেল মালিক স্বার্থসিছি' করতে পারল । Carga মিথ্যা আশ্বাসে ডুবল। আর সিমোনের চাকরি গেল। 
জার্মানরা শহরে পৌছলে মাদাম সুপা জার্মান অফিসারের সঙ্গে হাত মেলান। আতিথ্য দেন হোটেলে। 

এদিকে সিমোন তার স্বপ্রাদেশ ভোলেনি, সে ইটের ভাটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, যাতে জার্মানরা 
পেট্রোলের ব্যবহার করতে না পারে। 
আর সিমোন একাকার হয়ে যায়। ফরাসী ধর্মীয় আদালত তাদের পবিত্র কন্যাকে একদিন ‘ডাইনী’ আখ্যা দিয়ে 
পুড়িয়ে মেরেছিল। আর সেদিনের মাদাম সূপা আর তার পুতুল বিচারকেরা সিমোনকে পাঠিয়ে দেয় উরজুনের 
কনভেন্টে যেখানে ধর্মের নামে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করে নারী আসামীদের । পবিত্র কন্যারা শহীদ হয় তাদেরই 
দেশের মানুষের হাতে। 

সিমোনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের থেকে আলাদা এক অজানা নতুনত্ব আমাদের গল্পে 
জুড়ে যায়। Carga ভিলেজ হল পুড়িয়ে দেয়। সে আগুনে আকাশ লাল | সিমোনের বিচারের প্রতিবাদে আকাশে 
ছোয়া লাগে। 

arta বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভষ্গিতে দেশপ্রেম সর্বহারাদের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী আর ধনিক শ্রেণী 
একই গোত্রের। হোটেল মালিকদের ci] জার্মান অফিসারের চটজলদী আঁতাত গরিবদের বিরুদ্ধে তাই 
সম্ৰাজ্যবাদের আকুমণের বিরুদ্ধে Fer দাড়ায় সিমোন মাশার বা ড্রাইভার মরিসরা। আর মাদাম সৃপারা হাত 
মেলান জাৰ্মান নাৎসিদের সঙ্গে । নাটকটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য যে সততা আর নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ না করলে অবিচার করা হবে-_বিশেধত এই নাটকে যেখানে ব্রেখ্ট তার এপিক 
থিয়েটার, এলিয়েন্শোন-এর তত্ত্ব পেরিয়ে সুররিয়ালিজমের আশ্রয় নিয়েছেন। একটি মঞ্চে চল্লিশের ফ্রান্সের 
একটি মফস্বল শহরের জীবনকে জীবন্ত করা হয়েছে। শ্যামল সাহার অবশ্যই অভিনন্দন প্রাপা। তেমনই 
অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন আলোয় প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব তাপস সেন। স্বপ্ন আর বাস্তব আর দুইয়ের 
মেশামেশি সিমোনের জগৎকে সামনে ধরেছেন তাপস সেন। তবে সঙ্গীতের প্রয়োগে কেন হান্স্‌ আটসলারের 
সুরের ভঙ্গীমাকে গ্রহণ করা হলো না? হলে হয়ত ব্রেখ্টীয় পরিবেশকে আরো মূর্ত করা CAS! ‘Awa 
ব্যবহারের চমক বহু ব্যবহারে জীর্ণ। নাটকের নিজস্ব দাঢ়্য বাধুনি থাকলে হরেকরকম কলাকৌশলের কি বা 
প্রয়োজন? বিশেষত ব্রেখ্টের নাটকে? জানি আজকের গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষে উল্লিখিত ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রঘুনাথ 
গোস্বামী, চণ্ডী লাহিড়ী, কাজল চৌধুরীদের মত এই শহরের নামজাদা মানুষদের এক জায়গায় জড়ো করা কঠিন 
কাজ । আর এও জানি, এতগুলি ‘ভালো’ থেকে ‘ভালোর সমাহার’ পেরিয়ে ‘পূর্ণ ভালো’ বার করে আনা আরো 
কঠিন কাজ। 

সিমোন মাশারের ভূমিকার অসামান্য অভিনয় করেছেন মৌসুমী সাহা। তার সিমোনের অপাপবিদ্ধ পবিত্র 
দেশপ্রেমের চরিত্রায়ণ বহুদিন মনে থাকবে। আর ভাল লাগে মাদাম সূপা'র ভূমিকায় set মিত্রের অভিনয়, 
হোটেল মালিকের ভূমিকায় সুকুমার সরকারের অভিনয় বড় বেশি আমাদের যুগেরই এক নট-নাট্যকার 
পরিচালকের কথা মনে করিয়ে দেয়। চরিত্রটিকে মৌলিকতা আনতে চেষ্টা করুন না! 

সিমোন মাশারের VA আমাদের বারবার আঘাত করে, নাড়া দেয়, আর সেই কারণেই এই নাটকের আরো 
বেশি অভিনয় কাম্য। un 
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কালাত্তবর Ds নভেম্বর ১৯৮৮ 
সায়ক-এর “যদিও স্বপন’ 


ইংরাজীতে যা দ্য ভিশন অব সিমোন apna বাংলাতে তা যদিও স্বপ্ন নামে ভাষাস্তরিত। জার্মান নাট্যকার 
বেটোল্ট ব্রেখট-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই নাটককে কলকাতার সায়ক-গোষ্ঠী নিয়মিত অভিনয় 
করছে। ব্রেখটু এ নাটকে যুদ্ধ, দেশপ্রেম, শ্রেণী-চরিত্র, শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নকে হাজির 
করেছেন। এবং করার জন্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফরাসীকে বেছে নিয়েছেন। এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জোন অব আর্ক-এর 
ইতিহাসকে কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার । স্বপ্ন ও বাস্তবতার প্রতি তুলনায়, কখনও বা পরস্পরের মিশ্রণে 
দর্শকদের সামনে যে চিরায়ত বাস্তবতা মূর্ত হয় তা শতাব্দী অতিকুমী শ্রেণীসত্তার শ্রেণী-সংঘাতের চরিত্রকেই 
বিশ্লেষিত করে। ১৯৪০-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হোটেল পরিচারিকা কিশোরী সিমোন আর পঞ্চদশ শতাব্দীর 
FISTS জোন অব আর্ক এই গ্রতিহাসিক পরিকমার একই অংশে অবস্থিত । আর বিপরীত মেরুতে হোটেল- 
মালিক, মেয়র, দুষ্ট ব্যবসায়ীরা, যারা হতে পারত অতীত দিনের রাজা «ef রাজমাতা বা বার্গাণ্ডির ডিউক। 
এইভাবে এ নাটকে স্বপ্ন ও বর্তমানের মিশ্রণে যে সত্যকে গাথতে চেয়েছেন বের্টোল্ট তা পুঁজির নিরিখে বিভক্ত 
দুই শ্রেণীর wow উদ্ভূত কিছু মৌলিক প্রশ্লেরই সমাধান। 

যুদ্ধে বিধ্বংসী আগ্রাসন পিছু হটতে বাধ্য হওয়া SPAS যখন কোণঠাসা করেছে তখন এ ছোট শহর A 
মার্তার মাঝারি আকারের হোটেল মালিক আরি সুপ্য ও তার মা মারী সৃপ্য নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা ও মজুত 
অক্ষত রাখার অর্থই দেশপ্রেম । অপরদিকে এই হোটেলের কর্মীরা, সাধারণ মানুষ ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত Sanya দল 
বোঝে নিপীড়িত মানুষকে খাদ্য দিয়ে বাচানো, নাৎসি জার্মানীকে প্রতিহত করা এবং না পারলে “পোড়া মাটি' 
নীতি নেওয়াই মাতৃভূমিকে ভালবাসার উপায়। এই হোটেলের পরিচারিকা কিশোরী সিমোন মাশার আর এক 
বিপন্ন ফরাসীর ভেঙে পড়া মুহূর্তের উজ্জ্রীবন শক্তি জোন অব আর্কের কাহিনী পড়তে পড়তে স্বপ্ন ভাবনায় 
নিজেকে সেই মহিয়সী নারীর ভূমিকায় ভাবতে থাকে। বাস্তবেও সে দেশের মানুষের পাশে এসে দাড়ায়, সে 
বিজয়ী জার্মান বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করার জন্য নিজেকে উৎসৰ্গ করে। নাট্যকার দেখাচ্ছেন, তার এই কাজও 
পাঁচশ বছর আগের কৃষক-কন্যার মতই অভিজাত সম্প্রদায়, যারা অর্থনৈতিকভাবেই, যুদ্ধের অর্থনীতি 
মোতাবেক, শত্রুদের সঙ্গে একটা রফা করে নিতে অভ্যস্ত তাদের দ্বারা প্রতিহত mu জোনকে যারা ডাইনি আখ্যা 
দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল তারাই কি আবার ধর্মকে শিখণ্ডী করে সিমোনকেও যস্ত্ৰণাদগ্ধ করবে? যদিও স্বপ্ন নাটকের 
শেষে এ প্রশ্নের উত্তর আছে। ডাইনি জোনের সেন্ট জোন হতে সময় লেগেছিল। পরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য 
অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু সিমোন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে অগ্নি স্ফুলিপগ সঞ্চারিত করতে 
পেরেছিল। সেই স্ফুলি্গই দাবানল ছড়িয়ে দেবে। 

যদিও স্বপ্রতে ভোবাস্তর : অশোক মুখোপাধ্যায়) স্বপ্ন ও বাস্তবতা নিয়ে চমৎকার খেলা আছে! BATH 
ভাঙতে ভাঙতে ও কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার ৷ সিমোন আর জোন- এর দুই কালের মধ্যে যে মৌল সাদৃশ্য 
অনড় রয়েছে তা যেমন দেখিয়েছেন, তেমন দেখিয়েছেন এই সাদৃশ্যের বস্তুগত ভিত্তিকে, চিনিয়েছেন শ্রেণীগত 
দ্বান্দ্িকতার কষ্টিপাথরে। তেমনই পাঁচশ বছরের পরিবর্তনকেও চিহ্নিত করতে ভোলেন না তিনি। ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের নখদস্ত যে বেশ ভোতা হয়েছে এই কালকমে, কর্মী মানুষ যে অনেক সরব তারও হদিশ এখানে 
মেলে৷ 

কলকাতা মঞ্চের Get অনুশীলনের সাম্প্রতিকতম প্রচেষ্টায় সায়ক গোষ্ঠী এবং তার নিৰ্দেশক মেঘনাদ 
ভট্টাচার্য যে পরিণত অনুসন্ধিৎসার দ্বারা এই প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন তা নাটকের সর্ব-শরীরে ব্যাপ্ত i 
এ শহরের ব্রেখট নাটকের উপস্থাপন বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখেই বলা যায় যদিও Bea প্রযোজনা হিসাবেও 
দর্শককে ভাবায়। আর এই ভাবানোর ক্ষমতাই ব্রেখট প্রযোজনার ক্ষেত্রে সাফল্যের অন্যতম লক্ষণ | নির্দেশক যে 
নাটকের প্ৰাথমিক উপাদানগুলি সম্পর্কে অবহিত তা বোঝা যায় অভিনয়-রীতির নিরাবেগ আতিশয্যহীন 
স্পষ্টতার মধ্যে। মঞ্চকে যথাযথ ব্যবহার এবং নানাবিধ উপকরণের মধ্য দিয়ে মঞ্চমায়াকে ভাঙ্গার প্ৰকিয়াটিও 
ভারসাম্য মাফিকই। তবে ২ নভেম্বরের অভিনয়ে শিশির মঞ্চকে মঞ্চ পরিকল্পনার তুলনায় স্বল্প পরিসর মনে 
হয়েছে। এজন্যই সম্ভবত প্রথম কিছুক্ষণ “সিকোয়েন্স' গুলিকেও ঘাড়ে পড়া ঘাড়ে পড়া মনে হয়েছে। কিন্তু নাটক 
এগোনোর সঙ্গে সন্পো এভাবটা দূর হয়। নাটকের আবেদন যে বুদ্ধিগ্রাহ্যতার কাছে, এ নাটকের দর্শক তা বুঝতে 
পারেন। কিন্তু নিৰ্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব হলো কোনও অতিরেক দিয়ে বা অনাবশ্যক ঝাকানির মাধ্যমে 
সে বিষয়টি বোঝাতে চাননি। ভারি অনায়াসে গতিবান হয়েছে নাটক। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ৩৭৫ 


শক্তি সেন, রঘুনাথ গোস্বামী, তাপস সেন প্রমুখের মত গুণী ব্যক্তিত্ব নাটকে শিল্প-সৌন্দর্যের বিভিন্ন 
বিভাগে নজর দেওয়ায় দৃশ্য Chea এসেছে ভালই। কেবল সঙ্গীতাংশের পরীক্ষা নিরীক্ষাটি যুৎসই লাগেনি 
সায়ক পনের বছরে তাদের অভিনয়ের ‘সংহতিকে’ যে আটোসাটো করতে পেরেছে এ নাটকে তার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে। স্বপ্রা মিত্র যে কি চমতকার চরিত্র চিত্রন করেছেন তা না দেখলে বোঝা যাবে না। বাস্তবিক উন্নত 
বুদ্ষিপ্রাহ্য অভিনয় কলা । সিমোন-এর ভূমিকায় মৌসুমী সাহা বেশ সচ্ছন্দ, নিষ্ঠার ছাপও তার অভিনয়কে দৰ্শনীয় 
করেছে। হোটেল মালিকের চরিত্রে মেঘনাদ ভট্টাচার্য যে দক্ষ অভিনেতা তা বোঝা যায়। কিন্তু ‘টাইপ’ টায় তেমন 
নতুন মাত্রা যোগাতে পারেননি তিনি ।। শ্যামল ঘোষ, প্রবীর দাস, দেবাশিস বিশ্বাস ও প্রদীপ দাস এরা সকলেই 
ভাল অভিনয় জানেন। মেয়র চরিত্রে ay মুখার্জীর সংযত অভিনয় নজর কাড়ে । পরিমল বারিক (ক্যাপ্টেন 
ফেঁত্যা) ও সুজয় ভট্টাচার্য (জার্মান হাউপ্ট ম্যান) যথাযথ | এছাড়া কুশল রায়, প্রতিভা ব্যানাজী, বুপা ভট্টাচার্য, 

আশা সেন, অমর ঘোষ ও অন্যান্যরাও এ নাটকে অভিনয় করেছেন। 
নাট্য সমালোচক 


দেশ O ২৬ নভেম্বর ১৯৮৮ 


যদিও স্বপ্ন 


জী গেজিশ্টে ডেয়ার সিমোন মাশার বা দ্যা ভিশন্স অব সিমোন মাশার-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ব্ৰেশ্টের 
ডায়েরিতে । ব্রেশ্ট লিখেছেন, তিনি দুটি নাটক শুরু করেছেন যাদের মধ্যে একটির প্রধান চরিত্র একটি ফরাসী 
মেয়ে যে নিজেকে জোন অব আর্ক ভেবে স্বপ্ন দেখে। এই নাটকটি নিয়ে ব্রেশ্ট অস্বস্তিতে ছিলেন। খসড়াটি তার 
মনোমত হয়নি । নাটকটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে তিনি অনুপ্রেরণা পান তার বন্ধু লিওন ফয়েস্টভাঞ্গের কাছ 
থেকে । এই নাট্যের অভিনয় cro জীবিতকালে দেখে যেতে পারেননি । তার মৃত্যুর এক বছর পরে ফ্রাজ্কফুর্টে 
নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সম্প্রতি সায়ক নাট্যগোষ্ঠী ‘যদিও uer নামে নাটকটি নিয়মিত অভিনয় sare xe 
নাট্যচৰ্চায় সায়কের অবদান উজ্জ্বল। এ কাজটি খুব পরিশ্রমী সন্দেহ নেই । নাটকের গল্প বলা এখানে বাহুল্য তবে 
এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা নাট্য-ঘটনার সঙ্গে সমকালীনতার মুদ্রা 
মিলে মিশে আছে। অশোক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এরকম অনুবাদ 
নাটক বাক্যবন্ধের প্যাচে পড়ে প্রবন্ধ হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রে (সম্ভবত দ্বিতীয় অনুবাদ হলেও) তা হয়নি। আগাগোড়া 
স্বচ্ছন্দ গতি বজায় ছিল নাটকের ৷ গঠনে ও আছিকে এই জটিল নাটকটির প্রতিটি বিভাগের কাজকে একসঙ্গে 
সংহত অর্কেন্ট্রেশনের মধ্যে অনবদ্যভাবে নিয়ে এসেছেন নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য । মঞ্চের প্রায় প্রতিটি 
ইঞ্চিকেই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। | 
কম্পোজিশনের সৌজন্যে কিছু স্মৃতিধাৰ্য দৃশ্য রচিত হয়েছে এ-নাটকে। প্রতিটি ডিটেলের দিকেই তীক্ষু 
«Tera ছিল Sra মঞ্চ পরিকল্পকের (শ্যামল সাহা) সঙ্গে নির্দেশেকের যুগলবন্দীটি ভালই হয়েছিল। সে কারণেই 
এমন একটি প্ৰয়োজনীয় ও অনুপুষ্ধ সেট পাওয়া গেল। তাপস সেনের আলো এ নাটকের যে কথা বলবে তা 
আমাদের জানা আছে। খামতি থেকে গেছে কল্যাণ চৌধুরী ও মুরারি রায়চৌধুরীর সম্পীতে। গানগুলির চেহারা 
আমাদের যে কোন দুৰ্গাপুজোর আধুনিক গানের মতো। এমনকি কখনো কখনো “মহীনের ঘোড়াগুলি'র গানও 
কারোর মনে পড়তে পারে । সুরগুলো মাপে বড়ো জামার মতো গানের গা থেকে খসে যেতে চায়। ব্রেশ্টের 
নাটকে গান একটি জরুরি ঘটনা, এদিকে আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল। শব্দ প্রক্ষেপণও যে ভাল হয়নি 
তাও এই সময়ে কবুল করা ভাল। সিমোন মাশারের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছেন মৌসুমী সাহা। 
অভিনয়ের অতিরিক্ত আদায় হয় তার চরিব্রচিত্রণে। প্রতিবাদ ও সারল্যের মুদ্রাগুলি তিনি চমৎকার ব্যবহার 
করেছেন। মেঘনাদ ভট্টাচার্য তির্যকতার সঙ্গে নৈৰ্ব্যক্তিকতাকে পাশাপাশি রেখেছিলেন পের গুস্তাভের অভিনয়ে। 
হোটেল মালিকের ভূমিকায় কিছু অতি-অভিনয় সরবরাহ করেছিলেন সুকুমার সরকার। তা কিন্তু সুন্দরভাবে 
মানিয়েও গেছে। পরিমল বারিকের ক্যাপ্টেন Chon নাট্যের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। A মার্তা, শহরের মেয়রের 
ভূমিকায় my মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিত্ব ও সমর্পণ-_এই দুটি ভষ্পিকেই ফোটাতে পেরেছেন। খুব ভাল মানিয়েছিল 
মারী সুপ্যর ভূমিকায় স্বপ্না Races এবং অভিনয়েও তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন চরিত্রটিকে। 
এ ছাড়াও মন দিয়ে অভিনয় করেছেন দেবাশিস বিশ্বাস, প্রদীপ দাস ও শ্যামল ঘোষ। ইদানীংকার বাংলা 
নাট্যমঞ্চের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্রযোজলার সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে এই নাটকটিরও নাম। 
শান্তনু গম্গোপাধ্যায় 
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বর্তমান O ২৯ নভেম্বর ১৯৮৮ 


সায়ক-এর নাটক “যদিও স্বপ্ন” এক দুঃসাহসী প্রযোজনা, শিরন্ত্রাণে নতুন পালক 
দুরকম মতই আছে। কেউ কেউ বলেন বাংলা থিয়েটার বের্টোল্ট ব্রেখটকে আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। 
অন্যদিকে আরেক অংশের মতে বাংলা থিয়েটার ব্রেখটকে বোঝেনি। সম্ভবত দুটোই কিছুটা সত্যি । এবং এই দুটি 
ঘটনার সঙ্গে যে-মূল সত্য দাড়িয়ে থাকে তা হলো বাংলা থিয়েটারে ৱেখ্‌টের প্রায়োগিক সাফলা যাই হোক 
না কেন বাংলা থিয়েটারের কর্মীদের ব্রেখট-চর্চায় কোনো ঘাটতি বা কোনো মিথ্যা নেই ৷ পরিচিত নাট্যদল সায়ক- 
এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা “যদিও স্বপ্র' থেকে যে কোনো দর্শকই নিশ্চয়ই এই অনুভবে শিহরিত হবেন। 

ফ্রান্সের ‘পবিত্ৰ কন্যা’ নামে চিহ্নিত জী-কে নিয়ে তিনটি নাটক লিখেছিলেন বেটোল্ট ব্রেখট। বলা যেতে 
পারে ট্রিলজি। প্রথম দুটি নাটক বাংলায় অভিনীত হয়েছে। এর মধ্যে সেন্ট জোয়ানের বিচার অনেকেরই হয়ত 
ভালো লেগেছে। তৃতীয় নাটকটি হলো ভিশন্স্‌ অব Gia মাশার। সায়ক তার নামকরণ করেছেন যদিও 2? 
ব্রেখটের ডায়েরির খোজ করলেই বোঝা যায় নাটকটি লিখতে ব্রেখট যথেষ্ট সময় নিয়েছিলেন এবং ব্রেখট 
জীবনপঞ্জীতে চোখ রাখলে আরও ধরা পড়ে যে নাটকটি প্রযোজিত হতে তার থেকেও অনেক বেশি সময় 
লেগেছিল। কারণ একটাই, নাটকটা খুব সহজ নয়। কাহিনীগত এবং চরিত্র সমাবেশের দিক থেকে নাটকটি 
যথেষ্ট জটিল। 

সায়কের প্রযোজনায় সে-ছাপ যে একেবারেই নেই তা নয়। ঘরের ভিতরে থর, কাচের মধ্যে দিয়ে কাচ 
দেখা- এই যে পদ্ধতি, সেটাই উঠে এসেছে এই নাটকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী যখন ফ্রান্সের একাংশ 
দখল করে ফেলেছে এবং ipo এগিয়ে চলেছে তখন দিম মাশার নামে এক কিশোরী কিভাবে পবিত্র কন্যা 
জী-র কাহিনী পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রীয় কুটনীতির জালে জা-এর মতো এক সময় তাকেও বিচারের 
এক প্রহসন ঘটিয়ে কারাস্তরালে নিয়ে যাওয়া হয় (জী-কে অবশ্য ফাসি দেওয়া হয়েছিল) এই নাটক তারই 
কাহিনী । তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা কিভাবে নিজ স্বার্থে সাম্ৰাজ্যবাদী ফ্যাসিস্তদের সাথে হাত মেলায়, কিভাবে 
জলের দরে বিকিয়ে দেয় দেশ-_ এই নির্মম সত্যকে aed আবারও তুলে আনতে চেয়েছিলেন তার নাটকে। 
সন্দেহ নেই, সায়ক কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা করেননি ব্রেখ্টের ACA 

তবে গণ্ডগোলটা ওখানেই ৷ ‘লুকিং থু" পদ্ধতি নিয়ে ব্রেখ্ট নিঃসংশয় ছিলেন না । স্তানিঙ্নাভূক্কির লেখায় 
পাওয়া যায় তিনিও এই পদ্ধতি আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পিছিয়ে যান? সায়ক সেই অসুবিধাজনক 

fey ভাতে কিছু যায় আসে না। সিম-র ভূমিকায় মৌসুমী সাহার অসাধারণ অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করে 
রাখে ৷ মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনা অসম্ভব শৈল্পিক এবং পরিমিত। মুরারি রায়চৌধুরির আবহ সম্পর্কে খুব 
সামান্যই বলার থাকে। বরং কিছু ক্ষেত্রে তা অনুপম। দু-একটি ছোট চরিত্রেও উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন 
অন্যান্যবা। 

আগেই বলেছি নাটকটি যথেষ্ট জটিল। এর আগে অনেকেই এই নাটক ধরবেন বলেও ধরেননি। সেই 
পরিস্থিতিতে সায়ক একটি দুঃসাহসী প্রযোজনায় নেমেছেন। ব্যবসায়িক সাফল্য আসুক বা না আসুক, এ নাটক 
সায়কের শিরন্ত্রাণে আরেকটি পালক হয়ে ফুটে থাকবে। 

রখীন চক্রবর্তী 


আনন্দবাজার পত্রিকা O ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ 
যদিও স্বপ্ন 


নাৎসী-অধিকৃত ফ্ৰান্সে সিমোন মাশার নামে এক কিশোরী নিজেকে জোন অফ আর্ক ভাবছে। এটি স্বপ্ন। কিন্তু 
এমন এক স্বপ্ন যা সে চাইছে বাস্তবেও বৃপায়িত করতে মনে রাখতে হবে মাশারের উপর জোন অফ আর্কের 
ভর বলতে যা বোঝায় এটা হুবহু তা নয়। কিন্তু দূরত্ব সামান্যই d 

সায়ক প্রযোজিত ‘যদিও স্বপ্ন’ নাটকটিতে চেষ্টা ছিল ব্রেষটের একটি বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করার । ay রঙ্গ 
মঞ্চে ব্রেষট এ পর্যস্ত দুটি ধারায় উপস্থিত, একটিতে মহান নাট্যকারের প্ৰতি শ্রদ্ধায় কাঠ-কাঠ আনুগত্য দেখা 
যায়। অন্যটিতে ব্রেষটকে কিছুটা আমাদের ঘরের করে তোলার চেষ্টা mui দ্বিতীয় ধারায় সর্বোৎকৃষ্ট প্রযোজনা 
আমরা পেয়েছি প্রয়াত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। 
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যদিও স্বপ্ন প্রথম ধারাটির অভ্ভগতি। ফ্যাসীবাদ দুনিয়ায় একবার তার কালো ডানা বিস্তার করার পর সেটি 
সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে সর্বদাই উপস্থিত। ব্রেষটের ভাষায় বলা যায়, যে-গর্ভে তার জন্ম সে এখনও 
রয়েছে উর্বর । “যদিও স্বপ্ন' সাম্প্রতিক শুধু এই অর্থেই ৷ শুরুতে ন্লাইডের সাহায্যে ইতিহাসের ডকুমেনটেশন একটু 

মঞ্চটি ছিল নাটকানুগ। অভিনয়ে কেউই খুব একটা ঝুলিয়ে দেন নি। আলো, আবহ সব কিছু ঠিকঠাক। 
তবু কী যেন নেই, কী যেন নেই ৷ ব্রেষট স্বয়ং বিনোদনকে গুরুত্ব দিতেন। এই নাটকে এই বিনোদনের শর্তই পূরণ 
হয়নি। হোটেলের কর্মচারি পের গুস্তাভ-এর ভূমিকায় নিৰ্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্ধের অভিনয় মনে রাখার মতো। 
অভিনয়ও ভাল । মাশার এবং জোন অফ আর্ক এই দুই চরিত্রের টানাপোড়েন একদিকে, অন্যদিকে স্বপ্নের 
ঘোর- দুটি দিকই মৌসুমীর অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। 


রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় 


সিনে «mew D ২ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ 
“যদি | 5 স্বপ্ন'-- একটি ‘সায়ক’ প্রযোজনা 
বেরটস্ট ব্রেখট-এর ‘দি ভিশনস্‌ অফ সিমন মাশার’ অবলম্বনে অশোক মুখোপাধ্যায়ে রুপান্তরিত ‘যদিও স্বপ্ন 
নাটকটির সময়সীমা ১৯৪০ এর জুন মাসে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। নাৎসী দখল করে নিয়েছে 
প্যারিস । বাস্তুহারা ফরাসীরা পালাচ্ছে মধ্য ফ্রান্সের উপর দিয়ে মধ্য ফ্রান্সের ছোট্ট শহর A মাতাতেও তখন লেগে 
আছে বাস্তুহারাদের ভীড়। 

নাটকের যবনিকা উঠছে এ A মাতা শহরের সুন্দর একটি হোটেল ‘ও রেল্যা'তে। প্র হোটেলের মালিক 
SS সূপলা' তার হোটেল ব্যবসা চালায় মূলত সিমন মাশার, পের গুস্তাভ এবং জর্জ নামক তিনজ্ঞন হোটেল 
কর্মচারীর FID! পাশাপাশি এ হোটেল মালিকের একটি পেট্রোল পাম্প ও পরিবহনের ব্যবসাও আছে। 
সৈনিক ভাই আদ্ৰে যুদ্ধে যাবার ফলে হোটেলে তার জায়গায় চাকরি পেয়েছে সিমন মাশার। তাই মালিকের মন 
জুগিয়ে একই সঙ্গে পরিচারিকা, ধোপানী এবং পেট্রোল পাম্পের দেখাশোনা এই তিনটি কাজই সে মুখ গুঁজে 
করে। এরই ফাকে ফাকে হোটেলের খাবার সে পৌছে দেয় বাস্মুহারাদের কাছে। এই অবস্থায় সিমনের হাতে 
আসে একটা বই যাতে লেখা আছে অর্লিয়*র পবিত্র কন্যা জান দ্য আর্কের কাহিনী । চারপাশের এই অস্থিরতা 
ও টানাপোড়েনের মধ্যে ফ্রান্সের এঁ বীরাষ্গনা জান-এর কাহিনী পড়তে পড়তে সিমন নিজেও দেবদূতের স্বপ্ন 
দেখে স্বপ্নে সে যেন নিজেই হয়ে যায় কুমারী জান। স্বপ্নে দেবদূত আবির্ভূত হয়ে তাকে বলে- বিপন্ন মাতৃভূমিকে 
বাচাবার দায়িত্ব তারই। 

এই পবিত্র দায়িত্ববোধের প্রেরণায় সিমন A মীৰ্তা শহরের মেয়রকে অভিষিক্ত করে রাজার আসনে, ঠিক 


‘অঁরি সৃপ্য'-এর ভূমিকায় সুকুমার সরকার, “মারী সৃপ্য'-এর চরিত্রে ret মিত্র, “'জর্জ'-এর ভূমিকায় শ্যামল ঘোষ, 
“পের গুস্তাভ'এর চরিত্রে মেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য, ‘ক্যাপ্টেন ফেত্যা'র ভূমিকায় পরিমল বারিক, মেয়র-এর চরিত্রে রাধু 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


৩৭৮ 


f- 
—— 


4 





© 


মুখার্জী এবং একজন জার্মান সৈনিকের ভূমিকায় ব্রিদীপ চট্টোপাধ্যায়-এর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
দেবদূতের আবির্ভাবের দৃশ্যে মাদম সৃপ্য-এর মন্ত্রণাকক্ষের দৃশ্যে এবং সিমনের বিচারের দৃশ্যে পরিচালকের 
মুঙ্সীয়ানার যে পরিচয় আমরা পাই, তা মূলত সার্থক ডাইমেনশন্‌ পায় তাপস সেন-এর আলোর মায়াবী জাদুতে । 
এ নাটকের মঞ্চসজ্জার জন্য বিশেষ সাধুবাদ পাবেন রঘুনাথ গোস্বামী এবং শ্যামল সাহা । এই মঞ্চ পরিকল্পনা 
এবং স্থাপত্য বাংলা নাটকের মুল্যবান দলিল হিসাবে পরিগণিত হবে নিঃসন্দেহে । কল্যাণ চৌধুরী ও মুরারী রায় 
চৌধুরীর সম্পীত প্রয়োগের পরিমিতি বোধ নাটকটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। “সায়ক" প্রযোজিত এই 
নাটকের নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন সার্থকনামা পরিচালক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। 

তপনকুমার রায় 


The Statesman O. 
The Maid of Saint-Martin 


With the solitary, honourable exception of Sekhar Chatterjee, Bengali directors refuse 
to stage Bertolt Brecht's plays as he wrote them. The standard argument is that the 
masses would not understand them without suitable modification, which is a euphe- 
mism for vulgarization. Professional ethics demand that these people write their own 
plays instead of foisung on Brecht's texts everything he detested. Indeed the reason 
why Safdar Hashmi's death has been such a loss to Indian theatre, is that he alone knew 
how to adapt Brecht in a Brechtian sense, in other words how to apply his dialectical 
method to the Indian situation. Yet if Sayak's Jadio Swapna at the Academy of Fine 
Arts means anything winds of change have at last risen in the land of Tin Poysar Pala. 
Even the heavy handed attempt to tell a story in apparently disjointed episodes calls 
for rejoicing because it shows that Meghnad Bhattacharya has cared to study. The 
Visions of Simone Machard in the Willett Manheim collected edition. 


Ashok Mukhopadhyay's crisp translation follows nicely upon his Panchu O 
Mashi, one of the few successful Brecht adaptations (from Lux in Tenebris) in Bengali. 
He should perhaps reconsider the pseudo-poetic title and substitute the familiar 
‘‘Captain’’ for the German **Hauptmann’’. It is partly his fault that the French names 
especially those spelt with ''J" and ''ch'"'", have been mispronounced. Neither Mr 
Mukhopadhyay nor Mr Bhattacharya seems aware that brecht’s German title contains 
a subtle pun : ‘‘Gesichte’’ (visions) sounds almost the same as **Geschichte"’ (history). 
The information would have prevented Mr Bhattacharya from treating Simone's dreams 
in the conventional manner, with bilious green lighting from Tapas Sen. Since Brecht 
'"estranges'"" the present with the past, Mr Bhattacharya should insist on normal 
lighting for the ‘‘visions’’, switching it off before and after to suggest a break in the 
temporal scheme. The elaborate recapitulation of the Joan of Arc story at the beginning 
interferes with Brecht's skilful retelling of the same events during the dreams, the right 
time for projecting the slides of medieval illustrations. Given brecht's commitment to 
literalizing he theatre, Mr Bhattacharya uses too few placards for viewers to read. 


Mr Bhattacharya, understandably has difficulty with the German soldier who is 
expected to communicate his contempt for the army brass ''by gestures". Simone's 
daydream about the history's back wall becoming transparent to reveal a game of cards 
in front of an immense tapestry suffers from clumsy execution. The Angel waves his 
hands as if to swat flies and Tapas Sen losses a splendid opportunity to sculpt his 
figure out of the darkness. Brecht wants the ''brutish nuns" from Saint Ursula's 
Convent to have ''masklike'' faces, to make them wear white masks is to miss the 
point. The freeze of Simone on all fours inside a menacing semi-circle of the nuns 
panders to melodrama. On the other hand, Mousumi Saha's quiet Maid of Saint Martin 
has a chinadoll fragility that sets off her heroism. Swapna Mitra turms Marie Soupeau 
into a veritable bulldozer and Sukumar Sarker as her son Henri is an intriguing mixture 
of the bully, the coward and the kind hearted master. 

Dharani Ghosh 


©, 
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বালিনের আনসম্বল প্রযোজনায় করিওলানের ভুমিকায় এক্হাড শাল 
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The Telegraph O Saturday, January 23, 1993 


Brecht or Shakespeare ? 


For Chetana to pick Brecht's adaptation of Shakespeare's Coriolanus (Academy of Fine 
Arts, January 5) is at once both right and wrong. If translator-director Suman 
Mukherjee intends to convey Shakespeare. Brecht’s version is inadequate. But if he 
wants to convey Brecht, it becomes more problematic because we don't know what 
Brecht really intended—he died before he could produce the play. Brecht's Coriolanus 
remains an unfinished text. 

The only justifiable reasons for staging this edition are its compactness 
compared to a typical Shakespearean script, and its easier dialogue, more amenable for 
prose translation into Bengali. These must be Mukherjee's prime factors, but are they 
good enough? The production also rarely challenges what Brecht derided as the 
"bourgeois theatre", not allowing any of the several political conflicts to attain 
maximum impact : the patriotic hero vs. what Brecht calls the "people's enemy," (the 
two aspects of Coriolanus), the civil strife (patricians vs. plebeians), the external war 
(Romans vs. Volscians). | 

The main culprit for this is the raw acting, often uninspired, many of the 
collective scenes using basic workshop exercises, and even some names being mispro- 
nounced. The unlikely, diminutive Supriya Dutta in the eponymous role holds the show 
together with the only Brechtian performance : one is reminded of Brecht's own 
comments on this part, which does not require physical force to inspire fear, therefore 
no need for a "sixteen-stone Coriolanus; and which reveals no "proper development" 
since "he stays the same". Of the others, the women are embarrassingly weak. Kaustuv 
Sen's set design recalls the panels and colours deployed by the Leicester Haymarket 
Julius Caesar, plus the height motif in Caspar Neher's original sketches. 


The Statesman 
Plebeians rehearse the uprising 


Such is the state of Bengali theatre today that Chetana's Coriolanus at the Academy 
of Fine Arts on November 21 needs to be praised not so much for what it achieves as 
for the courage of its youthful director, Suman Mukherjee. In point of fact, it has a 
shabby look unworthy of the double tragedy of Caius Marcius and Rome, especially the 
plebeians. The actors either slur their lines or enunciate each word like an elocution 
teacher. They never merge into an ensemble, which is the reason why the battles seem 
as dangerous as P.T. exercises. Yet, however amateurish the attempt may be, exploring 
a difficult text without any hope of commercial success has its own reward. In the end 
the viewer gains some understanding of the political man. 

In May 1951, Brecht began to adapt Shakespeare's play, mainly trying to correct 
what he considered a bias against the plebeians. But the study, in dialogue from, of the 
first scene, published in Theaterarbeit in 1952, has him answering Helene Weigel's 
question ("Can we amend Shakespreare?") with a characteristic paradox : "I think we 


can amend Shakespeare if we can amend him". By December of that year Brecht 


concluded that the play could be left unaltered “if the audience's historical sense were 
only rather more developed". In July 1955, he wondered "f it would be possible to 
stage it without additions (made by me two years ago), or with very few, just by skilful 
production". The version first performed by the Berliner Ensemble in 1964, and now 


wanslated into Bengali by Mr. Mukherjee, shows no more than two major cuts : act | 
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scene 2 and act 5 scene 5. Since Mr. Mukherjee does not make further deletions (not 
even the brief encounter between Laetus the Roman and Pilger the Volscian on the 
Rome-Antium highway has been left out), Shakespeare saves him from sinking beyond 
a certain level. 


It does not require the memory of Michael Pennington's Coriolanus in the 
English Shakespeare Company production, seen in Calcutta in 1990, to bring home 
Supriya Dutta's physical inadequacy in the title role. This Coriolanus is short, pigeon- 
chested and has his hair done in an absurd bun. Sudip Chakrabarty's robust Aufidius 


almost towers over him. The cry of ''like/An eagle in a dovecote. 1 fluttered/Your 


Volscians in Corioli'"" sound ludicrous on Mr. Dutta's lips. Mihir Banerjee contributes 
a much subtler portrait of Menenius, an ineffective, though well-meaning, power 
broker. Prabal Kanti Ray's Sicinius and Supriya Pal's Brutus, the two Tribunes 
(mispronounced as "try-bunes"), have been unduly simplified into villains. Nandita 
Roy Choudhury gives no hint of the passion that impels Volumnia to declare : "Anger's 
my meat. I'll sup upon myself". Kalpana Panda similarly misses the sarcasm when 
Valeria persents their son to Coriolanus as "a small extract of yourself". Arun 
Mukherjee alone expresses the wry humour typical of Brecht through "the man with the 
child", who appears neither in Shakespeare nor in his source, Plutarch's Lives. 

The bedraggled costumes (russet-coloured for Romans and green for Volscians), 
not to mention the omission of leather from soldiers' uniform on both sides, once more 
demonstrate the futility of staging Brecht on a shoestring budget. He obtained austerity 
at great expense, which the Berliner Ensemble can no longer afford in the adsence of 
state subsidies. A revolving discought to carry Coriolanus, who refuses to stir out of 
his corner, to voters during his campaign for the consulship. Mr. Mukherjee spoils the 
effect by having the arrogant general walk up to every ordinary citizen. Where the man 
able to do that, it would have been a different story. Mr. Mukerherjee also neglects the 
choreographic potential to the scaffoldings designed by Kaustav Sen. 


Dharani Ghosh 
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পাপ কোরো না fey ca কোনও উপায়ে টাকা উপার্জন ক'রে আনো, তাই দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য কেনা হবে। 
ভোগের উপকরণ কেনা হবে। ক্রয়ের ক্ষমতাই মান মর্যাদা । সেই মর্যাদা ও আরাম আয়ত্ত করবার তাগিদে 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী তার নীতিপুস্তকে পালটে ফেলে efe শব্দের মানে। 


মর্মময় মেধাবী শিল্পী এই সংকট ও তার স্বরুপ চিত্তাক্রাত্ত না হয়ে পারেন না, বিশেষত যদি সেই শিল্পী 
মানুষটির নাম হয় নাট্যকার বেটোষ্ট ব্রেখ্শ্ট। ফলে প্রথমবার আমেরিকা যাওয়া, সেই Bornes অথচ 
সামাজিক ধার্মিক মূল্যবোধের অভ্যাসে ভূগতে থাকা মধ্যবিত্ত লোকদের কাছ থেকে দেখার পর, ১৯৩৩ 
সালে ব্রেখ্শ্‌্ট লেখেন তার ছোট নাটক- “দ্য সেভেন ডেডভ্‌লি সিনস অব দ্য পেটিবুর্জোয়জি'। ধর্মশাস্ত্রে 
উল্লিখিত প্রতিটি পাপ থেকে মুক্ত থাকবার উপায় হিসেবে কী কৌশলে আচরিত হচ্ছে পাপের নতুন নতুন 
ব্যাখ্যা অপেরাধর্মী এই নাটকে তার এক অদ্ভূত ছবি তৈরি করেছেন ব্রেখশ্ট। 

একটি ধর্মভীরু ca পরিবার তাদের দুটি (নাকি একটিই) মেয়েকে পাঠায় আমেরিকার বিভিন্ন শহরে 
ঘুরে ঘুরে পয়সা উপার্জন করে আনতে 1 সেই উপার্জন দিয়ে তারা বানাবে সুন্দর এক বাড়ি, পুরো পরিবার 
যেখানে থাকবে আরামে । দুটি তরুণী মেয়ে শহরে শহরে ঘুরে উপার্জন করবে অথচ কোনও ‘পাপ’ করবে 
না তারা--কী উপায়ে হতে পারবে তা, যদি না পালটে দেওয়া হয় পাপের সংজ্ঞা? তরুণী মেয়েটি যখন 
প্রেমে পড়ে এক “হতচ্ছাড়া” তরুণের অথচ তাকে পাওয়ার আশায় সম্পদের ঝুলি হাতে করে ব্যাকুল এক 
মধ্যবয়সী ধনী লম্পট তখন পরিবারের স্বার্থ চিন্তা না করে নিজের প্রেমকে গুরুত্ব দেবার নামই হয় 
কামনা | 

শহরের পর শহর ঘুরে, নানাভাবে নিজেকে খরচ করে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে থাকা মেয়েটি যখন 
সাধারণভাবে দিন কাটান, বিশ্রামরত লোকজন কিংবা অন্য যুবকযুবতীদের দেখে মনে করে ‘কী মজা 
ওদের'-_ সেই হল “হিংসা'। ‘অতি-ভোজন’ মালে ততটা ভরপেট খাবার খাওয়া, যা তোমার শরীরের 
পরিশ্রম করবার জন্য দরকার; 

“অতিরেক' মানে ততক্ষণ পর্যক্তই ধান্দা করে বেড়ান, যতক্ষণ বদনাম হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকে। 

অবিশ্ৰাম খাটনিতে ছিবড়ে হয়ে যেখানে সেখানে ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়া, ঘুমোতে চাওয়াই হল 
“আলস্য: | 

এইরকমই বহুস্তরীয় তির্যকতায় ভরা এই নাটকটি এই প্রথম অভিনীত হল বাংলায়। ‘পাপ’ নামে 
এ নাটক সোহাগ সেনের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করলেন “অন্সম্থল' নাট্যগোষ্ঠী। ব্ৰেখ্‌্শটের শতবর্ষে তাদের 
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি i 

নাট্যকাহিনী বেলে যাকে মনে হয়) এগোয় একটি পরিবার ও তাদের দুটি মেয়েকে নিয়ে। fang এর 
নিচে নিচে সর্বদাই ছলছল করে অন্য একটি শ্রোত। মেয়ে দুটি হয়ত দুই বোন, যাদের নাম আনা-১ ও 
আনা-২। আনা-১ চঞ্চল, আবেগপ্রবণ এবং সুকুমারী। আনা-২ ঠাণ্ডা হিসেবি, কাজ করিয়ে নেওয়্যুর বুদ্ধি 
ও ব্যক্তিত্ব আছে তার। শুরুতেই আনা-২ দর্শককে বলে, দেখতে দু'জন হলেও আসলে তারা একজনই। 
একই আশা চিন্তা ও অস্তিত্ব তাদের । fang নাটকে আমরা দেখি আনা-১ যেন উৎপাদনের যন্ত্ৰ, যাকে দিয়ে 
সম্পদ সৃষ্টি করা হবে আর আনা-২ তার ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্ত্রক । এরকম ছোট ছোট ফাক ফোকর রেখেছেন. 
নাট্যকার, যেখান দিয়ে দর্শক দেখতে পাবেন, এতে শুধু দুটি ব্যবহৃত হতে থাকা বোনের গল্প নেই, হয়ে 


শোষণের সুযোগ নেয় অর্থাৎ ভেঙে যায় শোষক ও শোষিতের সাদাকালো অনড়তার মিথ সেই সব নানা 
ভাবনার যা গানের ভাষায়, স্টেজে চলাফেরা করতে থাকা ‘লোকজন’ চরিত্রগুলির পরস্পরের প্রতি 
ব্যবহারে সেই ভাঙা মিথের আভাস দিয়েছেন নাট্যকার । ‘পাপ’-এর পরিচালক তার প্রযোজনায় অবশ্য 
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ব্ৰেখশ্‌টের এই বহুস্তরীয়তার ওপর তেমন জোর দেন নি। মূলত আনা-১ ও আনা-২ এর যাত্রাপুস্তক 

হিসেবেই এ নাটক উপস্থাপিত হয়েছে। 

নাটকটির উপস্থাপনা অনসম্বল-এর এ যাবৎ কাজের মাত্রা ভালভাবেই রক্ষা করেছে। পরিচালক 
পোশাকে, স্থান নামে, ঘটনা বর্ণনায় আমেরিকা বজায় রেখেছেন এবং এতটা দক্ষতার সঙ্গোই রেখেছেন 
যাতে চরিত্রগুলির বাংলা সংলাপ অথবা কোরাসের মতো আনাদের দূরস্থিত পরিবারের গানের বাংলা 
ভাষা কোনও ভাবেই অসামঞ্জস হয় না। মেয়েদের ব্যবহৃত হওয়া এবং একই সঙ্গে সেই কারণেই অপরাধী 
হওয়া-_এই জায়গাটি কেবল সুন্দরভাবে এসেছেই নয়, কিছু কিছু জায়গায় পরিচালক সমস্যাকে একেবারে 
সমকালীন চেহারার এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অতিভোজন প্লোটনি) চিহ্নিত 
পর্যায়টি। 

মঞ্চ পরিকল্পনা নাটকটির পক্ষে উপযোগী Gp নিচু বিভিন্ন তল ও সিঁড়ির ব্যবহার মঞ্চের স্পেসকে 
ভেঙে অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে মেয়ে দুটির যাত্রা কবল আমেরিকার সাতটি শহরের নামে 
চিহ্নিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশি জায়গার, আরও অনেক বেশি মানুষের প্রবহমানতার 
আভাসও সৃষ্টি করে । ব্রেখ্শ্ট তার নাটকে একটি ম্যাপ ব্যবহার করেছিলেন, সেখানে আনা-২ একটি ম্যাপ- 
পয়েন্টার ব্যবহার করে দর্শককে বুঝিয়ে দেয় কোন শহরের পর তারা কোথায় গিয়েছিল। খুব অর্থপূর্ণ ছিল 
সেই শহরের নামগুলি-_বস্টন, যেখান থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল, লস NAAA যেখানে 
হলিউডের প্রমোদ ঘাঁটি, ফিলাডেলফিয়া যেখানে প্রথম রচিত হয় আমেরিকার সংবিধান। 

সোহাগ সেন নাটকে ম্যাপের বদলে ব্যবহার করেছেন আলাদা আলাদা সাতটি বোর্ড । প্রত্যেকটিতে 
সেই শহরের বিশেষণ সূচক একটি করে লাইন লেখা আছে। সেই বিখ্যাত এঁতিহাসিক পরিচিতির age 
বৈপরীত্য ফুটে উঠছে বাস্তবের ট্যাবলো ধরনের চিত্রণে। 

-_ আনা-১ ও আনা-২ ভূমিকায় যথাকমে সূদীপা বসু ও সুদেষ্ণা রায় ব্যঞ্জনাময় অভিনয় করেন। 
তাদের উপস্থাপনায় আনা-১ আনা-২ প্রতিমা দুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ব্রেখ্শটের নাটকে চরিত্রের সঙ্গে মিশে 
যাওয়া ইত্যাদির প্রশ্ন থাকে না বাকি ভূমিকাভিনেতৃদল ভিন্ন fos চরিত্রের চলমানতায় নাটকটিকে 
যথাযথভাবে তৈরি করে তৃলেছেন। প্রবেশ প্রস্থান, অনেক দূরে একটি ‘হয়ে Bora’ বাড়ির মূর্তি যা আনা- 
২-কেও এরকম স্বপ্রাবিষ্ট রাখে, সেই অভীষ্ট সম্পদের উপার্জন করতে পারার পর, নাটকের শেষে সোনালি 
CAAT জামার চমকশুদ্ধ আনা-১-এর ভেঙে পড়া বারে বারে অর্থবহ সব মুহূর্ত তৈরি করে তোলে। 
দর্শকের ভাবনাকে যেন তির্যকভাবেই কিছুটা উস্কানি দেয়। 

খানিকটা অপেরা ধরনের নাটক, তাই গান এই নাটকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায় গা নিয়েছে, এমনকি 
লিখিত নাটকটির প্রতিটি অধ্যায়ে যেখানে এক একটি পাপ চিহিন্তি আছে, আলোচ্য নাটকে সেই 
চিহিতকরণের কাজও করে গান। বণ্ড দৃশ্যগুলিকে একটা ধারাবিবরণীতে বাধে অথচ একটি বিশেষ 
নাটকীয়তা হয়ে ওঠা থেকেও মুক্ত করে দেয় গান। নাটকের গানের ভাষা এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি 
করেছে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গো। SA পরিবার-কোরাসের গানে মাঝে মাঝে কয়্যাৱের সুর খ্ৰীষ্টিয় 
‘পাপ’ TESTA আবহ ধরে। 


The Telegraph O June 26, 1998 


Give Brecht a break 

The one unmitigatedly positive aspect of Ensemble's Pap is that it is the first 
local interpretation of Brecht’s rather obscure The Seven Deadly Sins. The difficulty, 
as dramaturg Samik Bandyopadhyay should have noted, is that this is not a play text 
but a ballet-cantata—a daunting prospect to dramatise in Bengali. Originally choreo- 
graphed by George Balanchine and scored by Kurt Weill, it attained a multimedia level 
which director Sohag Sen cannot hope to come near without a strong dance component, 
though Jyotishka Dasgupta tries hard to compensate through music. Munia Karlekar's 
movement patterns look very lacklustre and, surprisingly, Sen fails to emulate her own 
superior collective blocking in Mahanirvan some years ago. 

Brecht halves his doppelganger heroine Anna, facing cutthroat American urban 
life, into a practical singer and an impulsive dancer—a favourite split-personality 
technique which he perfected later in Good Woman and Puntila, always favouring the 
emotional side over the rational. But the fine acting and singing of Sudeshna Roy and 
Sudipa Bose as the respective alter egos gets severely undercut by the production's 
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conceptual impasse and the gawky behaviour of the city supemumerarics, because most 
Bengali performers just cannot approximate Western body language. As translator, 
Samir Dasgupta needs to explain how Martin Luther King got into his Script since 
Brecht wrote this work way back in 1933. ৷ 


Ananda Lal 
আজকাল 0 ১৫ জুলাই, ১৯৯৮ 
সাত পাপের বৃত্তাস্ত 
বেটোল্ট ব্রেব্টের জন্মশতবর্ষে কলকাতার নাট্যসমাজকে ঠিক ততটা আলোড়িত, Raa বা আবেগপ্রবণ 
মনে হচ্ছে না, যতটা ভাবা গিয়েছিল । হয়ত cava পৃথিবী এখন বদলেছে। যে পুঁজিতন্ত্র, সাংস্কৃতিক 
বেনিয়াবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু শিল্পের প্রতিরোধ গড়েছেন, সেই পুঁজি, বাজার আর মুনাফাই এখন 
পৃথিবী শাসন করছে। তারা পৌছে গেছে আমাদের যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গনে, 
এমনকি কলকাতার প্রগতিশীল গ্রুপ থিয়েটারের সীমিত অন্দরেও। অন্সম্বল-এর Cru প্রযোজনা tener 
তাই অনেক দিক থেকেই তাৎ্পর্যপূর্ণ। এই ‘পাপ’-এর জন্ম পুঁজিবাদের রসে, মার্কিনি কনজিউমার 
সমাজ্ঞগর্ভে | ১৯৩৩ সালে, হিটলারের ফ্যাসিবাদী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে ব্রেখ্ট যখন জার্মানি ছেড়ে স্বেচ্ছা- 
নির্বাসনে, তখনই প্যারিসে বসে লেখেন ‘সেভেন ভেডলি সিন্স অফ দ্য পেটি বুর্জোয়াস’। ব্যালে-অপেরার 
Serres) গ্লোবালাইজেশন-বিলাসী আজকের ভারতের প্রেক্ষিতেও ব্রেখ্টের এই সঙ্গীত ব্যালেটিকে 
নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন নির্দেশক সোহাগ সেন। সমীর দাশগুপ্তের অনুবাদে এটিকে পূর্ণ নাটকের 
রূপ দিয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় । মূল অপেরাটির গোড়ার নাম ছিল ‘আ্যানা-আ্যানা'। মিসিসিপি নদীর 
ধারে লুইজিয়ানার একটি গ্রামের মেয়ে আনা । সংসারে একটু সুখের মুখ দেখতে, নিজেদের জন্য একটা 
মনের মত সুন্দর বাড়ি বানাতে অনেক ডলার লাগে । সুখের ঘরের চাবিকাঠি সেই ডলারের সন্ধানেই আযানা 
শহরে আসে। Paste মুক্তি আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিংয়ের শহর মেমফিস থেকেই আযানার 
ডলার-অভিযান শুরু । একে একে হলিউডি রুপোলি মায়ার লস এপ্জেলস, স্বাধীনতার সনদ লেখা 
ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, বাল্টিমোর, সানক্রাব্সিসকো হয়ে মিসিসিপি শহরে এসে থামে সআ্যানা। তার 
ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ততদিনে পূর্ণ _কিস্তু বিবেক, মূল্যবোধ, হৃদয়বৃত্তির ঘরে মস্ত ট্যাড়া। আনা যদিও একজনই 
নারী, কিন্তু মঞ্চে আমরা সব সময় দেখি দুজন আ্যানাকে। এক আ্যানা আলস্য-অহঞ্কার-ক্রোধ-বাসনা- 
ভোজনবিলাস ইত্যাদি সাতটি খ্রিস্টীয় পাপের তোয়াক্কা না রেখে, শিল্পীর স্পর্ধা, হৃদয়ের স্বাধীনতা, 
আবেগের মুক্তিকেই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে--ভণ্ড-প্ৰতারক সমাজের মুখোশ ধরে 
টান মেরেছে। আরেক আনা ওই মেয়েরই ‘প্ৰ্যাগ্‌ম্যাটিক , পৃজ্জিবাদী বিবেক যে ডলারের মূল্যে আবেগের 
ASH করে। লাভ-ক্ষতির পাইপয়সা হিসেব করে আত্মসমর্পণের সদন বানায়। মঞ্চে এই দুই আযানার 
ভূমিকায় আছেন সুদেষ্তা রায় ও সুদীপা বসু। সম্ভবত মঞ্চাভিনয়ের অনভ্যাসেই ACTA আড়ুষ্ট এবং বেশি 
চিৎকৃত। স্বভাবতই দ্বিগুণ দক্ষতায় অভিনয় করতে হয়েছে সুদীপাকে | নাটক তথা মূল টেক্সটের ভিত শক্ত 
হলে নিৰ্দেশক সোহাগ সেন এগোন সাবলীল । “পাপ'-এর ক্ষেত্রে যেহেতু মূল অপেরা বা মিউজিক্যালসের 
ভিত্তিতে টেক্সটটা তৈরি হয়েছে, তাই নাট্যনির্মাণের প্রকিয়াটি কখনও সংহত, আবার কোথাও বেশ আলগা। 
পণ্য-পুঁজির স্বৈরাচারী চেহারাটাও অনেক সময় স্পষ্ট নয়। নির্দেশককে সেজন্য নির্ভর করতে হয়েছে গানের 
ওপর । কিন্তু জ্যোতিষ্ক দাশগুপ্তের সঙ্গীত বা ঝতুপর্ণ ঘোষ, সমীর দাশগুপ্তদের লিরিকেও ব্রেখ্টীয় নাটকের 
গানের সেই প্ৰাণ, বর্ণসয়তা বা ব্যষ্গের শাণিত-তির্যক হিরণ্যদ্যুতি আদৌ নেই। হলিউডের শুটিংয়ের দৃশ্যটি 
অবশ্য নেপথ্য-আবহ, কোরিয়োপ্রাফি (মুনিয়া কালেকির) এবং নির্দেশকের পরিকল্পিত আড়াই ধাপ মঞ্চের 
ঠিক ব্যবহারে জমে ara | কিন্তু এইরকম একটা-দুটো খুচরো প্রাপ্তি ছাড়া প্রযোজনা হিসেবে ‘পাপ’ আমাদের 
বিশেষ কিছু দেয় না। 


দেশ D) ২৫ জুলাই ১৯৯৮ 


নাটক : সাতটি মারণ প্রাপ : 

বের্টস্ট ব্রেশট-এর নাট্যসমপ্রে নাটিকাটির ক্ষুদ্র পরিসর একাঙ্কিকার ভিতর সীমিত, যদিও তার শিরোনাম 
বহন করেছে একাধিক শব্দ-_'ডী সিবেন টোডস্যুন্ডেন ড্যের ক্লাইনবুর্গার বা পেটি বুর্জোয়ার সাতটি মারণ পাপ। 
বাংলা JASTA মাত্র তেরো পৃষ্ঠার এই ব্যালেনির্ভর নাটকের কলেবর এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে অভিনয়ের 
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Y. 


জন্যই দেড়ঘণ্টা সময় লাগে, যদিও শিরোনামটিকে ছেঁটে করা হয়েছে শুধু ‘পাপ’। ব্রেশট-এব ছিপছিপে 
রচনার এই বহুল বিস্তার সম্পন্ন করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রয়াস, সমীর দাশগুপ্ত সফল হয়েছেন সেই 
aioe | সত্যি বলতে তিনি ব্রেশট-এর উপর নির্ভর করে একটি নতুন নাটক উপহার দিয়েছেন যেখানে 
মূলের স্পন্দনটি প্রায় প্রতিমুহূর্তে শোনা যায়। কাহিনী অভিন্ন মূলে ও নৃপাস্তরে, লুসিয়ানার বাসিন্দা দুই 
বোন মার্কিন সুলুকের দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি শহরে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ফিরে আসে 
জন্মস্থানে, যেখানে তাদের স্বার্থপর বাবা-মা-ভাই তাদের জন্য প্রহর গুনছে। উপার্জিত অর্থ দিয়েই তৈরি 
হয় তাদের স্বপ্রের বাড়ি। কিন্তু স্বপ্রপূরণের জন্য দুই বোন, আনা-১ ও আনা-২ কে সাতটি পাপবৃত্ত অতিক্রম 
করতে হয়েছে | আলস্য, WS, কোধ, লোভ, কাম, লালসা, ঈর্ধার প্রানি সর্বাঙ্চে মেখে তারা পৌঁছেছে তাদের 
প্রশ্নকীর্ণ SSIs | 

রুপাস্তরে ব্রেশটীয় নাট্যাদর্শের অনুসরণেই, একেবারে শেষে অঁসম্বল নাট্যগোষ্ঠীর কুশীলবেরা 
গেয়েছেন একটি অর্থপূর্ণ গান, যেটি মূল রচনাতেও নেই মূল নাটিকায়, দুই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত বোন সবশেষে 
বিষগ্ৰ স্বপ্রপূরণে নিমগ্ন “আমরা ফিরে আসছি লুসিয়ানা তোমার কাছে, যেখানে মিসিসিপির উপর উঠেছে 
চিরস্থায়ী টাদ।'’ বৃপাস্তরে, এই বিষপ্রতার জাল ছিন্ন করেছে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত কয়েকটি তীক্ষতীত্র 
প্রশ্ন | এতক্ষণ ধরে দেখা দুই বোনের অপকর্ম স্মরণ করে দর্শকদের জিজ্ঞাসা করছে অভিনেতারা, “আনার 
ACH আনার লড়াই / কেন আনা মেনে নিল? / আনার কাছে অন্য পথটা বরাবর খোলা ছিল / আনার 
তো সবই ছিল / পাপপুণ্যের পাশাপাশি / তার আরও তো অনেক ছিল / কেন, আনা মেনে নিল?” 
কোনও সন্দেহ নেই, ব্রেশট নিজে এই সংযোজিত সমাপ্তিকে স্বাগত জানাতেন। কারণ প্রশ্নে আকীর্ণ এই 
গানই দর্শককে বিচার করতে আর্জি জানায় । স্বপ্রপূরণের মোহে আবিষ্ট না থেকে, আপনি-আমি ব্রেশট-এর 
বিযুক্তি ভাবনার প্রভাবেই, ‘‘gain insight into the possibilities and socia! limitations of 
human experience.” সার্থক বুপাস্তর, এমন কি নবায়ন মঞ্চে তখনই সফল হয় যখন পরিচালক বর্ষিত 
পরিসরেও মূলের ya বার্তাটির প্রতি অনুগত থাকে । সোহাগ সেন-এর দক্ষ, সৃজনশীল পরিচালনার গুণে 
এই বার্তাটি এক-একটি দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন বুপ পরিপ্রহ করে দর্শকদের ভাবিয়ে তুলেছে। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়, 
ঘটনার সংঘাত, আবহসঙষ্পীত, পরিবেশ বিন্যাস এবং গানের যথোপযুক্ত সমাবেশ এমন একটি ঘন 
নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে যার মাত্র আভাসটুকু আমরা পাই ব্রেশট-এর দৃশ্য-নির্দেশনায়। অর্থাৎ, ব্রেশট শুধু 
আ্যাকশনের হদিশটুকু দিয়ে গেছেন। পরে সংলাপ গড়ে উঠেছে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা ঘিরে এবং দুটিকে 
মিলিয়ে অবশেষে প্রকৃত নাটক উপহার দিয়েছেন পরিচালিকা ও শিল্পীরা। এই pore বৃপায়ণের সার্থক 
দৃষ্টান্ত ‘কোধ’ ও ‘কাম’ শিরোনামের দুটি দৃশ্য । প্রথমটির পরিকল্পনা এতই নিখুত যে মনে হয়, ব্রেশট স্বয়ং 
দৃশ্যটির ঘটনা ও সংলাপ নির্ধারণ করে গেছেন। স্টার নায়ককে দেখে আনা ২-এর রোমান্টিক আবেগ 
যতটা স্বাভাবিক মনে হয়েছে ঠিক ততটাই অনিবাৰ্য মনে হয়েছে তার পরবর্তী ক্ৰোধ। এই কোধের বশেই 
স নিষ্ঠুর নায়ককে চড় মারে আবার পরক্ষণেই ক্ষমা চায় স্বার্থরক্ষার জন্য। মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ভিতর 
পরস্পরবিরোধী এই অনুভবগুলি ঝকমক করে উঠেছে পরিচালনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে । আনা 2-94 
ভূমিকায় সুদীপা বসুর অভিনয় মনে রাখার মতো, আনা ১-এর ভূমিকায় সুদেষগ্র রায় সচ্ছন্দ, সাবলীল। 
এদের যুগলবন্দী সপ্রশংস উল্লেখের দাবি FTA | 

অন্য দৃশ্যটিতে (কাম) সঞ্চালনের প্রগতি বোঝাতে ব্রেশট লিখেছেন, "Annie now has an 
admirer who is extremely rich, loves her and brings her jewels and clothes; likewise 
a lover whom she in turn loves and who takes the jewels off her..." এই কয়েকটি 
নির্বাক, সঞ্চালনমুখ্য, ছন্দোময় অভিনয়ে পরিণত করা হয়েছে অনায়াসে | আনা-২ ও তার প্রৌঢ় প্রেমিকের 
অন্ৰাস্ত মুভমেন্ট এবং অভিব্যক্তি ব্রেশট-এর সেই প্রথম অভিলাঘটিকে মনে করিয়ে দেয়, তিনি নাটকটিকে 
‘ব্যালে’ আখ্যা দিয়েছিলেন। 

ব্যালে কি এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গানের কল্যাণে সুপরিচিত মিউজিকাল-এর আঙ্গিক পরিগ্রহ 
করেছে? অন্যভাবে বললে, ‘পাপ’ কি এক দিকে “তিন পয়সার পালা’ বা অন্য দিকে “এভিটা" বা “যিসাস 
কাইস্ট সুপারস্টার-এর" অনুগামী? আদৌ নয়, তাই নাটকটির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে একজন 
শুভাবীরি 'মিউজিকাল' শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। ‘পাপ’ প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত নাটক, যেখানে গান 
তার স্থান করে নিয়েছে পরিকল্পনা অনুসারে । এভাবে দেখলে, সমগ্ৰ উপস্থাপনার একটি মাত্রা দৌর্বল্য 
রসপ্রহণে অতিকায় প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে না। প্রতিবন্ধক বারবার গড়ে উঠেছে গানের কথায় এবং 
পরিবেশনায় | এ ধরনের নাটকে ছন্দোবন্ধ অস্ত্যমিলযুক্ত গান অপরিহার্য, মূল রচনায় ব্ৰেশট ঠিক এই ছন্দে 
দোলানো গানই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রূপান্তরের গানগুলি তুলনায় মাঝেমধ্যে নিষ্প্ৰভ, দুর্বল এমন কী 
সেখানে কথা ও সুরের বাঁধুনিও অসংলগ্ন বিশেষ করে, আনা-১ ও আনা-২-এর পরিবারের কোরাস 
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ওঠেন, Sez আমাদের সম্তানদের জ্ঞানদান করুন যেন তারা চিনে নিতে পারে জীবনের উন্নতির পথ" 
তখন প্রশ্ন জাগে, ব্রেশট কি এই ধরনের গানের ভাষা.ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন? এই ভাবা ভারী, সাদামাটা 
একরঙা। ব্রেশটের গানের ফুলকি এখানে অনুপস্থিত । অবশ্য প্রতিটি গান একই বিপত্তির সৃষ্টি করে না! 
ব্রেশটের ছন্দাশ্রিত, তিৰ্যক, দ্বৰ্্থক গানের স্পন্দন আমরা শুনি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে যখন গাওয়া হয় 
“লোভ হতে পাপ, আর পাপেই মরণ / তাই লোভ দূর করিবারে তোমার শরণ / সবুজ্ঞ ঈর্ষা যদি ছায় 
মনে কভু / তার থেকে নিস্তার তুমি করো প্রভু 1” | 

নাট্যকার এখানে সাতটি মারণপাপের প্রকৃতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। বকধার্মিকতা নামে 
অষ্টম মহাপাপের সুস্পষ্ট উল্লেখ না করলেও এইটি আসলে অন্য সাতটিকে এক সূত্রে প্রথিত করেছে এবং 
উচ্চারিত হয়েছে বারংবার। যখনই দুই বোনের পরিবার তাদের কল্যাণ কামনা করেছে ঈশ্বরের কাছে, 
তখনই প্ৰমাণিত হয়েছে মেকি প্রার্থনার অসারতা । ঈর্ষা নয়, ক্রোধ নয়, লালসা নয়, ধর্মের এই ভড়ং 
ব্রেশট-এর বিচারে ঘৃণ্যতম পাপ। আর এই পাপ জমাট বেঁধেছে ঈশ্বর বন্দনার তালে তালে । আনা-১ ও 
আনা-২ এর যাবতীয় অপকর্ম দেখার পরও তাদের বিরুদ্ধে, সহ্দয়তার নিয়মে, দর্শক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না। 
সহানুভূতির একটি রেশ অটুট থেকে যায় এবং শেষ গানের প্রশ্নটি তাকেও চিস্তাকুল করে তোলে, “আনার 
তো সব ছিল, আনা কেন মেনে নিল?” পক্ষান্তরে, যখনই মঞ্চে দুই বোনের স্বার্থান্ম বাবা-মা ও ভাইয়েরা 
এসে দাঁড়ায় আর প্রভুর কীৰ্তনে মেতে ওঠে, বিনা দ্বিধায় দর্শক তাদের প্রকৃত পাপী বলে অভিযুক্ত করে। 
এরাই শ্রেণীদুষ্ট সমাজে উদগ্র লোভের প্রতীক, যে লোভ ব্যাপক অনাচারের উৎস। ব্ৰেশট অবশ্য প্রথম 
শিরোনামটির সঙ্গে 'পেটি বুর্জোয়া" শব্দটি পরে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সাত নয়, আটটি পাপের এই 
শৃঙ্খল কি শুধু পেটি বুর্জোয়াকে বেঁধে রেখেছে? না, সমাজের প্রতিটি স্তরেই, প্রতিটি শ্রেণীর ace ace এরা 
সক্রিয়? এই প্রশ্নের অনিবার্য উত্তরটি মনে রেখেই 'পেটি বুর্জোয়া" শব্দটি পরিহার করা শ্ৰেয়। 

দোষ-গুণ ভ্রার্তি-নৈপুণ্যের চুলচেরা বিচারের পরও যা উল্লেখনীয়, তা নিছক সাহসিকতা । ব্রেশট 
নিজে এই নাটিকাটিকে খুব একটা মূল্য দেননি। 

১৯৩৩ সালে মে মাসে নির্বাসনপর্বে লেখা এই uera মঞ্চায়নও প্যারিসে দর্শক সমালোচকদের 
উৎসাহিত করেনি। তারপর নাটিকাটিকে বিস্মৃতি গ্রাস করে। সুদূর কলকাতায়, এতদিন পর, Reform 
রচনাটির এই ভরাট রুপাস্তর এবং সুদক্ষ মঞ্চায়ন ব্রেশট-এর জন্মশতবর্ষে একটি নিভীকি ঘটনা বইকি! 
আবেদন মাত্র একটি---গানগুলি হোক সুগীত এবং আদ্যোপাস্ত ব্রেশটীয়__ছন্দোবদ্ধ, ক্ষুরধার, মর্মভেদী। 


শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত 
The Statesman O 28 August 1998 


The wages of sin 


Who could have thought that Brecht had been a feminist before feminism ‘became 
popular? Yet when we look at his major plays, we find that it is a woman protagonist 
through whom he makes his point. So when Sohag Sen decides to present Brecht's less 
known Seven Deadly Sins as Paap, it does not just mark the centenary of the 
playwright's birth but acquires a meaning that is closer to our times. 

Anna-2, a girl from the southern U S state of Louisiana, leaves home to earn 
money with which her family of father, mother and two brothers can build a house. 
Anna, it seems possesses no credentials other then her nubile charms. Her parents 
caution her against being trapped by the seven deadly sins. This, however, has little 
effect on her. She is constantly teased by what looks like her own conscience or alter 
ego, personified as Anna-1. This Anna is persistent in her attempts to save Anna-2. 

In the course of her travels through Memphis, Chicago, Los Angeles, Philadel- 
phia, Boston and New York, Anna-2 tries everything—small-time cheating, doing a 
stint as a film extra, dancing in a restaurant. She also has a dis aster love affair with 
an Italian crook while acquiring in addition a ''sugar daddy". After gaining brief 
notoriety for the latter's death, she returns home exhausted. The song at the end makes 
the message of the play—she had so many alternatives before her Rebelling for 
example. What happened? ৰ 

In a stage almost bare except for the semblance of a fenced American home, 
Sohag Sen creates the prescribed alienation effect with the usual Brechtian devices—songs, 
actors switching from one role to another. A brother. for example, becomes the film 
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hero and the Italian lover in turn, as the father becomes the grim and silent cigar- 
smoking restaurant boss and even the sugar daddy. Sohag also uses anachronistic 
posters, one with the portrait of Martin Luther King in the Memphis episode. While 
Sudipa Bose as Anna-2 covers the full circle from life to death with ease, Sudeshna 
Roy with her sculpturesque face creates a credible Anna-1. Only her heavy top-coat in 
warm Louisiana does not look credible. 

Rajatava Dutta, the brother-cum-filmstar-cum-Italian lover, displays a good range 
of skills, including singing. Tapas Thakur impresses as the father and other incarna- 
tions. Jayashri Dasgupta looks the role better than she acts. Some weak links are the 
sick girl in the Hollywood episode and the choreographer. l 

One should not expect cathartic climaxes in a brecht play. Sohag Sen's direction 
is businesslike. The street scenes and other episodes have been done with a fine sense 
of choreography. The words of the songs sound a little prosaic, and the tunes could 
certainly have had more variety. The play, in Samir Dasgupta's translation, retains a 
Brechtian flavour. Although Ensemble's Paap is not a resounding dramatic experience, 
Sohag Sen should be congratulated on making a brave effort. 


_ Pabitra Sarkar 
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ব্রেখটের খোজে 
The Brechter Khonje 


নান্দীকার প্রযোজনা : ব্রেখটের খোজে 
সংকলন : কৌশিক রায় চৌধুরী পরিচালনা : বুদ্রপ্রসাদ সেন গুপ্ত 
প্রথম অভিনয় : ২৭ জুলাই ১৯৯৭ 








The Telegraph O June 26, 1998 


Give Brecht a break 


Several misconceptions about Brecht are floating around in this, his centenary year. 
Some of the hoi polloi think he is no great shakes as dramatist, just a passing fad whose 
days are over. For them, suffice it to say that Brecht is the single most important and 
influential playwright of this century, with Beckett the runner-up. Another myth, that 
Calcutta has forgotten Brecht, is the premise behind Nandikar's presentation titled 
Brechter Khonje, based on the common belief that after the high Brechtian period in the 
1970s. Bengali theatre suffered, in Rudraprasad Sengupta's words, a ‘‘Brecht fatigue.” 

Statistics tell a different story. In the 25 years from 1961 (the first Brecht drama 
staged in Bengali) to 1985. 60-odd productions of Brecht originated in Calcutta. If we 
make adjustments for the 13 Brecht plays performed in the peak year 1978 as a ‘‘special 
circumstance" (his 80th birth anniversary), the annual average comes to two. Between 
1986 and now, my own database of theatre in this city lists 24 productions of Brecht 
in other words, the average stays the same. Empirically, therefore, Brecht has not gone 
missing from Calcutta. 

Indeed, the opposite may be true; Calcutta may have seen too much of Brecht. In 
the last dozen years, by my tally, his plays far outnumbered those of any other author 
staged by local troupes. His nearest rivals were Tagore (13 productions, not counting 
the dance-dramas) and Shakespeare (12). Consequently, Brecht's masterpieces have 
become much too familiar; perhaps Bengali directors should leave them alone for some 
time and study his theory instead, then return better prepared to resurrect the true 
Brecht. 

So, even though one can counter Nandikar's thesis that Brecht must be **found"’ 
again by citing figures to prove he has never been lost, Sengupta's intention to educate 
the layman about the man and his work is laudable. Brechter Khonje succeeds in paying 
homage, instructing as well as entertaining. Koushik Roychoudhury splices together 
dramatic episodes, songs, poems, prose and letters in a lively collage. Swatilekha 
Sengupta's musical supervision is particularly notable. With the addition of appropriate 
slides and footage, this montage should go on a round of academic institutions. 


The Asian Age O June 14, 1998 

Nandikar has been a leading practitioner of Brecht for over two decades now. It has 
produced Teen Poyshar Pala, based on The Three Penny Opera, Bhalumanush and 
Sankhapurer Sukanya derived from The Good Woman of Szechwan, Khorir Gandi 
inspired by The Caucasian Chalk Circle and Byatikram translated from The Exceprion 
and rhe Rule. 

This time, however, it had something different up its sleeve. Rather than stage a 
play by Brecht, the group attempted to ''Encapsulate historically, humanistically and 
dramatically the journey of a great man.'' Says Rudraprasad Sengupts, director of 
Nandikar, "We have tried to discover the organic and wholesome Brecht instead of 
continuing to perpetuate the Myth of a threesome Brecht consisting an anarchist, a 
Marxist and a Mellow humanist!'' 

Brechter Khonje, (In Search of Brecht), accordingly, is a dramatic montage 
comprising his songs, excertpts enacted from the palywright's more significant plays 
such as The Life of Galileo and The Good Woman of Szechwan, recitations of his 
poems, letters and other writings, interspersed with suitable commentaries by the 
director and other members of the group include Swatilekha Sengupts, Goutam Halder, 
Sohini Sengupta Halder, Debshankar Halder and Parthapratim Deb. ঢ় 

The effort was commendable and the presentation spontaneous. But it is perhaps 
difficult to blend the three distinctive phase—first, during the Weimer Republic when 
Brecht fought untiringly against absolutism and philistinism; second during his years of 
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exile in the early Thirties and Forties when he was a dauntless enemy of Hitler's 
fascism and third, when he became a real and true poet of the German democratic 
republic born out of the world War II-that have concederably influence Brecht's artistic 
work and shapped his ideology. 


The Statesman O Fridar, August 28, 1998 
In search of Brecht 


The birth centenary year of Bertolt Brecht has prompted drama groups to take a fresh 
look at his remarkable playwright whom many scholars regard as the greatest dramatist 
of the 20th century. He was a staunch believer in the theatre of commitment. His 
concern was the exploitation of the underprivileged whose battle for survival in a 
violent, strife-ridden society is reflected in Mother Courage. Three Penny Opera, Herr 
Puntila, to name a few. This situation has not changed. 


The world at large is in dire need of peace. Viewed in this context Brecht can 
never become obsolete or irrelevant. It is being said that the current focus on Brecht 
all over thc world is the result of his birth centenary and wil! not last long. A 
impression has been created about the decline in the interest and relevance of Brecht. 
Nandikar decided to challence this view. 


Brechter Khonje (In search of Brecht), described by the producers as a dramatic 
montage is an hour-long programme with Brecht's songs. acted excerpts from his 
popular and significant plays, recitations from his poems, letters and essays. A 
commentary links the Brecht portions ‘‘to encapsulate historically. humanistically and 
dramatically, the journey of a great man athwarth the darkness of this short twentieth 
century of ours."' 


It was an appropriate programme and an excellent introduction for the new 
generation of theatre goers. Rudraprasad Sengupta recalled. that in the 60's and 70's 
Brecht was the most popular playwright in India. Sombhu Mitra, Utpal Dutta, Badal 
Sarkar, Ajitesh Banerjee, Habib Tanvir, Ebrahim Alkazi, B V Karanth and Viay a 
Mehta were devoted practitioners. He said the most telling indication of Brechts 
popularity was the Sangeet Natak Akademi's highest national award to the German 
theatre director Fritz Benewits who collaborated on Brecht with major theatre centres 
in India. In 1978 three Calcutta groups—Satabdi, Nandikar and Theatre Front—presented 
Gondi, Kharir Gondi and Khori Matir Gondi, three different versions of Brecht's 
Caucasian Chalk Circle. In 1980 six leading calcutta group formed Calcutta Repartory 
theatre and Produced Galileor Jiban (Life of Galileo) directed by Fritz Bennewitz with 
Sambhu Mitra in the title role. Twenty three shows were staged to pecked houses with 
people queueing up over night for tickets. 


The evening at Bangla Akademi began with Arun Mukherjee is (chetna) randaring 
of the song 'Lakho pader guno Kirtan' from Brecht's Mother. Brecht refused to view 
war through rose-tinted glasses. He escaped going to the front during the World War- 
I. It effected him profoundly and he wrote in 1916 the song, ''Yuddha challche 
Yuddha'" (Mera Sainiker Gaan). Redraprasad and Chorus enacted the song ''Chesta 
Korle Hangarero dant dekhte paabe'" (Tin Paysser Pala). The other excerpts performed 
were from Byatikram (The exception and the rule). 


Nandikar's excerpt showed Brecht's inquisition by the House Conimittee Against 
Un-american activities. Life of Galileo in 1938 was an attempt to expose the role of the 
church. The most famous anti-war play, Mother Courage, had Swatilekha Sengupta 
acting out "Anekdin Aage" and "Rakta Mekhe Kanna dheke". The presentation also 
commented on Brecht's disillusionment with Russian socialism. The songs used in this 
presentation had been translated by Bishnu de, Mohit Chatterjee, Ajitesh Banerjee and 
Rudraprasad Sengupta. The tunes were by Debasish Dasgupta, Aitesh Banerjee, Murari 
Roy Chowdhuri, Swatilekha Sengupta and other. The entire Nandikar team participated 
in the excerpts and the readings. It was a meaningful exercise full of history and 
nostalgia. 


Maitreyi Chatterjee 
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ভাবাস্তর 
অশোক মুখোপাধ্যায় 


ৃ ১ 
শুধু তাই দেখাবে যা ঘটছে? 
মঞ্চে যা কিছু দেখাবে 
এমনভাবে দেখাবে 
যেন তা ঘটছে এক্ষুনি। 


মুগ্ধ নীরব দৰ্শক বসে আছে অন্ধকারে, 

রোজকার একঘেয়ে নীরস জীবনের ছককে গেছে ভুলে। 
এক্ষুনি তার মায়ের সামনে এনে নামানো হল। 

তাকে মেরেছে সেনাপতিরা। 

অমনি এক ধাক্কায় মুছে গেল সব-- 

এমনকী একটু আগেও যা কিছু ঘটেছে__ 

এমনকী এই ঘরটাতেই যা কিছু ঘটেছে__ 

সব মুছে গেল নতুন আবেগের ধাকায়। 


আপনাদের শেখানো হয়। 

এই রকমই আপনাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। 
আপনারা এটা করেনও চমত্কার | 

কিন্তু আমি আপনাদের বলছি 

(এটা পরামর্শ বলুন পরামর্শ, অনুরোধ বলুন অনুরোধ) 


‘এখন’ যেন মুছে না দেয় 
‘যা হয়ে গেছে" এবং ‘যা হবে -কে। ৰ 
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মুছে না যাওয়া উচিত। 
প্রেক্ষাগৃহের বাইরে পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটছে 


কোনো মিল নেই। 
এ সব কথা পুরোপুরি ভুলিয়ে দেবার দরকার কি? 


এই মুহূর্তকে আলাদা করে ফোটাতে হবে। 
কিন্তু যার থেকে আলাদা করা হল, 


তাকে ঝাপসা হতে দেওয়া চলবে না। 


IFAH ধরতে পারা। 


তবেই তো বোঝা যাবে 


৩৯৯ 
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কবিতা ২ 
নাটক যে লিখেছে 


অভিনয় ets | 

যা হবার সব ঠিকঠিক হয়ে গেছে। 
দলা-দলা WIS তৃপ্ত দর্শক। 

একটু আগে মঞ্চে 

পাচমিশেলি নকলনবিশি অঙ্গভঙ্গি 
আর বাসি পচা কথা বলার সুর 
বেচে এল যে ফেরিওয়ালা, 

সে এখন সাজঘরে 
ঘষে-ঘষে তুলে ফেলছে 
মুখের রং ও ঘাম। 

সে-ও মথিত। তৃপ্ত। 

মঞ্চের আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
যেখানে একটু আগে ঘটে গেছে 
দুৰ্দান্ত সব কাণ্ু-কারখানা, 

সেই অপ-ব্যবহৃত মঞ্চের মনোরম অর্থহীনতার ওপর 
নেমে আসছে ধূসর গোধুলি। 


এখনও মানুষের শরীরের গন্ধ লেগে থাকা 
ফাকা প্রেক্ষাগৃহে 

একা বসে আছে 

বেচারি নাট্যকার ৷ 

সৎ, বিবেকবান। 

তাই হয়তো 

অ-খুশি। অ-তৃপ্ত। 

চোখের সামনে এতক্ষণ যা ঘটে গেল 
সে সব 

প্রাণপণ | 

বেচারি নাট্যকার! 
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গার্কির 'মাদার' উপন্যাসের নাট্যবুপ দিয়ে যে শিল্পীর নাট্যকার জীবনের সুচনা তার আকাঙ্ক্ষার জগৎ জুড়ে ছিল 
[নিয়া জোড়া সর্বহারা মানুষ | যারা কেবল মাতৃভাষাই জানেন। কিন্তু তাদেরও প্ৰয়োজন সমাজ মুক্তির বৈজ্ঞানিক 
শনি। তার বিশ্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাদের দৃষ্টাত্ত। আর সেই জন্যই বুশ বিপ্লবের পদধ্বনি-রণিত এ মহাপ্রন্থের 
pu ০০০০০০০০০০০ 
হান l 


যে অধ্যাপকের নাট্য প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে, সেই অধ্যাপক-নাট্যকারের নাম নরেন বিশ্বাস, বাংলাদেশের 
গাষাবিদ্‌ উচ্চারণ শিক্ষক | 

জন্ম ১৯৪৫-এ পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায়। বাবা নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মা 
রিদাসী। আই-এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স ও এম এ করেন। ১৯৭৫-এ মাদারিপুর কলেজ 
বং পরবর্তীকালে ১৯৭৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৃতিধর, তীক্ষবাটী, জনপ্রিয় অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। 
ঢক্তিগত জীবনে প্রতিটি ক্লাস তার হয়ে ওঠা নাট্যমঞ্চ এবং ছাত্রছাত্রীরা অভিনয়ে মুগ্ধ দৰ্শক। শিল্পী জীবনের 
[ত্রপাত স্কুল জীকনে আবৃক্তিকার হিসেবে । ১৯৬২ সালে গ্রামে প্রসাদ বিশ্বাসের “পাকারাভা, ও “ভুল নাটকে 
দয়স্পশী অভিনয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনীর চৌধুরীর দায়িত্বে (১৯৬৩) “জমিদার দপণ নাটকে অভিনয়। 
মা” নাটকের সে অভিনয়ে মাদারিপুর কলেজের তৎকালীন মফস্বল শহুরে মুসলিম ঘরের মেয়েদের নিয়ে 
মভিনয় করানো ছিল কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও নরেনবাবু কলেজের ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই মহৎকাজে নেমে 
ডেন। পরবর্তী সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক “তামসীর ফাঁসি ' রচনা ও প্রযোজনা করেন। রচনা করেন 
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বেতার ও মঞ্চনাটক 'কুশাবিজ্ধ Sm. ‘Naha’, “নিহত কুশীলব "। নাট্যকার নরেন বিশ্বাস ছিলেন 
আত্মপ্রত্যয়ী-দৃঢচেতা। বাংলাদেশের আর এক নাট্যকার-নির্দেশক মামুনুর রশীদের লেখায় এই রকম-_'১৯৭১ 
সাল। আগস্ট মাস। কলকাতা ও বনগাঁওয়ের মাঝামাঝি মধ্যমপ্ৰাম। সেখানে একটা স্কুল আছে। প্রীতিলতা 
হাইন্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আমন্ত্রণে আমরা সেখানে নাটক করতে যাই। আমরা তারাই যারা রণাষ্গন 
থেকে কিছুদিনের জন্য স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করতে গিয়েছি। নাটকটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
কথা আছে। আরও আছে শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত মানুষের সঙ্কটের কথা, তাদের অব্যবস্থার কথাও। 
সেখানে কিছু সমালোচনাও আছে। নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল রেলস্টেশন সংলগ্ন মাঠটিতে । নাটকের মাঝখানে 
হঠাৎ কিছু তরুণ উত্তেজিত হয়ে মঞ্চের পাশে এসে দীড়ায়। নাটকটি বন্ধ করতে বলে। এও জিজ্ঞাসা করে 
নাটকটি লিখেছে কে? আমি তখন দীড়িয়েছিলাম পাশে । দেখিয়েছিলাম নাট্যকারকে । নাট্যকার তখন একটা 
চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। উদ্ধত ও উত্তেজিত তরুণরা গিয়ে নট্যকারকে বলে, ‘এ নাটক কেন 
লিখেছেন?" নাট্যকার উদ্ধতভগ্গিগতে সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে জবাব দেন, আপনাদের তাত্ত্বিক নেতাকে ডাকুন। 
এ কথা শোনার পর তরুণদের রাগ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। নাটকটি বন্ধ করার জন্য হইচই করতে থাকে। 
" আমরা নাটকটি নিয়ে আলোচনায় বসি। আহমদ হুদা, আসাদ চৌধুরী সহ অনেকেই ছিলেন সেখানে i কিন্তু 
নাট্যকার অবিচল । সঠিক কাজটিই তিনি করেছেন।" স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আরণ্যক বহুবচন নাট্যগোষ্ঠীতে 
যোগ দেবার আমন্ত্ৰণ পেলেও কোনো দলেই আর যুক্ত হননি । ততদিনে একটা বিষয় পীড়িত করতে শুরু করেছে 
তাকে। নট্যদলগুলো ও তার কর্মীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে, প্রচারে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠা এই অনাটকীয় ww তাকে 
রীতিমত আহত করে তুলেছিল। ১৯৮৯/৯০ সালে নাট্য ফেডারেশন আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় তার 
বক্তব্য :'....এইসব নাট্যদলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, ঘোষণার সঙ্গে কার্ধকমের সংগতি নেই'। তবে নাট্য সমাজ 
থেকে নিজেকে চ্যুত করেননি। নিয়মিত নাটক__দেখেছেন, কোনো সুযোগে সুস্থ পরামর্শ দিয়েছেন। 


এই প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নাট্যকার অভিনেতা ও নির্দেশক পরবর্তী জীবনে চলে যান উচ্চারণের তত্ব ও 
প্রয়োগের ভিন্ন জগতে। বাংলাদেশের নাট্যাক্গানে অভিনেতাদের প্রধান ত্রুটি আঞ্চলিক উচ্চারণে অভিনয়। 
শিল্পীর সে শুদ্ধতার জন্যই প্রথম তিনি উদ্যোগী হন। কারণ অভিনেতাই লেখার মৃত রেখাকে শুদ্ধ বাণীতে পোঁছে 
দেয় মানুষের কাছে। সারা দেশের জন্য একটি উচ্চারণ রীতি প্রয়োগের তাগিদে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত 
ঢাকা কেন্দ্রিক যে ঘরানা গড়ে উঠেছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই উচ্চারণ অভিধান’ (গণমাধ্যম কেন্দ্রের 
ব্যবহারিক অভিধান) রচনা করেন। বেতার ও টি ভি-তে উচ্চারণের ক্লাসের পাশাপাশি শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের 
জন্য Jenys অঙ্গীকার নামে তেরোটি ক্যাসেট প্রকাশ করেন। তারই সৌজন্য স্বীকৃতি এই বাংলা থেকে 
‘আনন্দ পুরস্কার'। “প্রিয় পংক্তিমালা " ক্যাসেটগুলিতে তুলে ধরেন ধুপদী বাংলা সাহিত্যের বাচিকর্প। গভীর 
অনুসন্ধানী নরেন বিশ্বাস অভিনয় জগৎকে সেই পথেরই দিশা দেখিয়েছেন। 


যতটা কাজের মধ্যে থাকা ছিল প্রবল আগ্রহ ততটাই প্ৰচণ্ড শারীরিক অনিয়ম আর পরিশ্রম করেছেন। তারই 
শিকার ৫৩ বছর বয়সে, ২৭ নভেম্বর ১৯৯৮ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাসপাতালে মৃত্যু। শেষ সময়ও 
নিজেকে উৎসর্গ করেছেন “দেহদান' সংকল্পে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গবেষণার সহায়তার জন্য৷ 
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বাংলার পেশাদার যাত্রার সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান সুরকার পঞ্চানন মিত্র ১৯২৯ প্রিস্টাব্দে কলকাতার বউবাজারে 
জন্মগ্রহণ করেন ১১ সার্পেনটাইন লেনে | পিতা গোপালচন্দ্র, মাতা রাণীবালা। শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতি 
গভীর আকর্ষণে, নিয়মিত বিদ্যাচর্চায় কিছুটা অমনোযোগী হয়ে পড়েন। ওই বয়সে তবলা, ব্যাঞ্জো, সরোদ প্রভৃতি 
শেখায় আগ্রহী হন। বউবাজার উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সংগীতচর্চাকেই 
দীবনের পরম জ্ঞান মনে করেছিলেন | পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অস্বচ্ছলতার কারণে সংগীতকে পেশা হিসেবে 
rey করে অতীনলাল, গায়ত্রী রায়, জ্যোতিকণা রায়, মণিশঙ্কর, দীপ্তেন্দুকুমার প্রভৃতি নৃত্য পরিচালকের 
TA সুর সংযোজন করেছিলেন। এঁদের প্রযোজনায় নিজেও সরোদ বাজাতেন। বাল্যবন্ধু সলিল চৌধুরী বি. 
কে. দাসের নাচের দলে আড়বীশি বাজাতেন, সংগীতের সূত্রে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এরপর “ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘে’ যোগ দেন সলিল, আর পঞ্চানন যান পাঞ্জাবের লাহোরে, একটি নাচের দলের সঙ্গে, সেখানে 
পণ্ডিত অমরনাথের সহকারী হয়ে কাজ করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হিন্দি চলচ্চিত্র “ক্যর়সে ভুল'-তে 
নুরারোপ করার সুযোগ পান, পরে “ভিনদেশের মেয়ে, ‘জালিয়াত’, “বীর হাহীর', ‘মেজো জামাই প্রভৃতি বাংলা 
ছবিতেও সুরকার হিসেবে কাজ করেন। এই কারণে যাত্রায় তার নামের সঙ্গো ‘ফিল্ম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় 
প্রচারের স্বার্থে | 

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রীমা অপেরার সুরকার হিসেবে প্রথম যুক্ত হন, তার থিয়েটারের ছাত্রী শ্রীমতী 
কনকলতা চট্টোপাধ্যায় তখন সে দলের নায়িকা এবং স্বত্বাধিকারী । প্রথম বছর 'বৈকুষ্ঠের উইল' পালায় তার 
পুর প্ৰভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যাত্রায় যোগ দিয়ে তিনি যেসব বিষয়ে নতুনত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তার মধ্যে 
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একতান বাদনের শুরু করে যাত্রায় সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথার্থই অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ৷ যাত্রায় থিম- 
মিউজিকের প্রবর্তনা তার কাছ থেকেই প্রচলিত হয়েছে। উৎপল দত্ত রচিত পরিচালিত শ্রীমা অপেরাতেই ‘ভুলি 
নাই প্রিয়া পালায় তিনি সরোদের ব্যবহার করে তার সৃজনক্ষমতার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, অভিভূত 
উৎপল দত্ত, যেজন্য তাকে SHS সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। উৎপল দত্ত-র “নীলরক্ত' পালায় সূচনা দৃশ্যে লোকজ 
নৃত্য ও সংগীতের প্রয়োগে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। 

যাত্রা প্রযোজনায় প্রচলিত প্রারস্তিক নৃত্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেও, তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন, তার 
আধুনিক নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় তা সংঘটিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের “দেবতার MT, “সামান্য ক্ষতি’, 
'প্রজারিশী ' কবিতা অবলম্বনে নৃত্যরুপ পরিবেশনের ধারায় সুকাস্ত ভট্টাচাৰ্যর “বোধন'-একটি সফল AS | 
শেষোক্ত পরিকল্পনায় প্ৰখ্যাত নৃত্যশিল্পী «ug ভট্টাচার্য নৃত্যমুদ্রা রচনা করেছিলেন। একেবারে আধুনিককালে, 
পৌরাণিক পালাতেও তিনি পুরাণ অবলম্বনে অনেকগুলি প্রারম্ভিক নৃত্যনাট্য প্রস্তুত করেছিলেন যেগুলি 
প্রত্যেকটিই অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল। 

প্রায় চৌত্ৰিশ বছর পেশাদার যাত্রায়, সুরকার এবং সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, এর মধ্যে শ্রীমা 
নাট্য কোম্পানি, নষ্ট কোম্পানি, বিন্বগ্রাম ন্ট কোম্পানি, ভোলানাথ অপেরা প্ৰভৃতি সুবিখ্যাত যাত্রা দলে 
হারমনিয়ম বাদক হিসেবেও কয়েকবছর কাজ করেছেন। নব রঞ্জন অপেরায় “মাইকেল মধুসুদন পালায় সুর 
রচনার ক্ষেত্রে চার্চ মিউজিক ব্যবহার করে আধুনিক যাত্রাগানের ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। 
তার রচিত সুর যে-সব জনপ্রিয় পালার প্রধান সম্পদ হয়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য “বাঁশের 
কেল্লা, ‘গঙ্গা থেকে বুড়ি গঙ্গা ’, “বেগম আসমান তারা, ‘বিপ্লবী অরবিন্দ, 'বিজোহী নজরুল, “ওমর খৈয়াম, 
‘মা তুমি কেদো না’ প্রভৃতি পালা। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে তাকে পুরস্কৃত 
করেন চন্দ্রলোক অপেরা-র afe কর্ণ” পালার জন্য। 

গত ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে তার রাজারহাট গোপালপুরে কালিপার্কের বাসভবনে তিনি অকস্মাৎ 
প্রয়াত হয়েছেন, এই প্রয়াণ যাত্রা জগতের পক্ষে যথার্থই দুঃখের, কেননা জীবনের শেষ বছরটিতেও তিনি 
কয়েকটি বিখ্যাত যাত্রাপালায় সুর রচনা করেছিলেন। ভবিষ্যতে Sra মতো সর্বদা সংগীতনিবেদিত প্রতিভাবান 


সুরকারের শূন্যস্থান পূরণ হওয়ার নয়। 


প্রভাতকুমার দাস 
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স্মরজিৎ দত্ত 


TH: ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ মৃত্যু : ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ 


দি বলি স্মরজিৎ দত্ত নাটকও লিখেছেন, কম বলা হয়। কারণ তিনি অনিবার্ধভাবেই নাট্যকার ৷ অন্য আছ্গিকে 
রানা চেনা অথবা অন্য মাধ্যমে সঠিক বলা যাবে না বলেই সংঘাতময় চরিত্র নিয়ে নাটক এসেছে তার কাছে। 
তমনি জরুরি কথাটি জোরের সঙ্গে তিনি বলতে চাইতেন নাটকেও। 

নাটকের মতো শিল্পের নানা মাধ্যমে স্মরজিৎ নিজেকে কেন প্রকাশ করে আনন্দ পেতেন, তার প্রচ্ছন্ন ইঞ্গিত 
মলে তার কবিতার পঙক্তিতেও। 


[ শিখেছি নিজেই ] | 
স্মরজিতের জন্ম (১৯৪৩) মধ্য প্রদেশের বিলাসপুরে। কিন্তু চার বছর বয়স থেকেই তার শৈশব কেটেছে 
'শ্চিমবঙ্ছের খক্গপুরের বাডিতে। গ্রামের বাড়িতেই বড়ো হওয়া, স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনো। হই হট্টগোলের 
TS বাড়ি হলেও, সাহিত্য শিল্পচ্চার একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, ওরই তেতরে। প্রকাশিত হত 
নারিবারিক “ঘরোয়া” পত্রিকা । এই পরিবেশের অনুষষ্গেই হয়তো স্মরজিতের জীবনকে দেবার চোখ তৈরি হয় 
Wer» চোখ।__এই “নিজ চোখ কথাটাও যেন ভিন্নভাবে এসে পড়ে স্মরজিতের "নিজ শিকড়’ কাব্যনাটকে। 


fos আকাদেমি পত্রিকা / ৭ ৪০৭ 


অরুণ (উত্তেজিত) শুধু মাত্র এই জন্যে তুমি শুধু Sie’ নিজের কাছে রয়ে যাবে, যাওয়া আর কোথাও-ই 
হবে লা। 

নিখিল যথার্থ বলেছ তৃমি। 

মালিনী এই জন্যে তুমি এক নিতান্ত তুমি রয়ে যাবে। 

নিখিল মালিনী, তাই যেন সত্যি হয়; এইভাবে আমি যেন আমাতেই থেকে যেতে পারি নিজস্ব আমার FRE | 

স্মরজিৎ কমাগত নিজেরই কাছে নিজস্ব বিশ্বাসে থেকে যাবার পথে প্রায়শই নিজেকে প্রকাশ করেছেন 
নাটকে | 

নাটক নিয়ে স্ররজিৎ wer মাতামাতি অনেক পরে । এক রকম সত্তর দশকের শুরু থেকেই ৷ 

দিল্লিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বা বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরে কাজ করার সময়, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম. বিশেষ 
করে নাট্যচ্চার কাজ তাকে বেশিরকম আকর্ষণ করে। বেঙ্গলি আসোসিয়েশনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, 
আগ্রহী প্রবাসী বাঙালিদের অনেককে নিয়েই গড়ে তোলেন নবোদয় গোষ্ঠী। কখনও অভিনয় করেননি | 
নির্দেশনার কাজে নানাভাবে নেপথ্যে যুক্ত থাকলেও নির্দেশক বা পরিচালক হিসেবে তাঁর কখনও নাম প্রচারিত 
হয়নি। শিশির দাশ, জয়ন্ত দাশ, শিপ্রা দাশ অনেককেই স্রজিৎ যুক্ত করেছেন তার নাটকের FICE | 

১৯৭৩ থেকে স্মরজিৎ দত্ত একের পর এক নাটক লিখেছেন। এই বছরেই লেখেন “প্রিয়দশ্টী” রাজনৈতিক 
দিক থেকে সেই উত্তাল সময়ের AHH সম্রাট অশোকের অনালোচিত সত্যকে চমৎকারভাবে প্রাসঙ্গিক করে 
তুলেছিলেন এই নাটকে। ইতিহাসের কৃতি ছাত্র ছিলেন স্মরজিৎ। ১৯৭৪-এ ‘এক নারক'। ১৯৭৫-এ জরুরি 
অবস্থায় লিখলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক ‘vee তৈরীর গপ্পো । সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ 
এবং একই AH] পেশাগত দায়িত্ব হীনতা তিনি হাসি farte চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকে। দিল্লি এবং 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক জ্ঞায়গাতেই এ নাটকের অভিনয় হয়েছে, এমনকী সি পি আই এম পার্টি প্লেনামেও। এই 
নাটকে গানেরও সরস ব্যাবহার NCE | 

১৯৭৫ সালেই লিখেছিলেন ‘নেপথ্য নাটক ১৯৭৬-এ “ভাড”। এই নাটকটি বেতারেও অভিনীত হয়েছে। 
১৯৭৮-এ ‘MANTA M ১৯৮০-তে 'জীবনপুরের এজপ্রেস”। এরপর তোরণ ১৯৯২-তে দুটি কাব্যনাটক 
fie শিকড়’ এবং ‘রাত হল dw 

স্রজিৎ দর্ত-র নাটকের প্রসঙ্গ সবসময়েই সমকালীন সংকট এবং মূল্যবোধের সমস্যা। ১৯৯৫-এ লেখা 
MAAT WS নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়। অনেক নাটকেই তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সাময়িক 
প্রসঙ্গের নাট্যে চরিত্র বিন্যাসে কোথাও আপস করেননি | পারিবারিক সুত্রে জেনেছি, পূর্ণ বোধ এবং বিকাশের 
সঙ্গেই স্্রজ্িৎ কলম ধরেছেন। সেই কারণে তার লেখার বিশেষ কাটাকুটি থাকত ars সংলাপ চলে আসত 
অনায়াসে। 

যেহেতু স্বভাবে এবং সাধারণভাবেই শিল্পের চর্চায় স্রজিৎ কখনোই উচ্চকিত বা নিনাদিত ছিলেন না, তাই 
চড়া আলোর বৃত্তে তাকে দেখা যায়নি। তবুও দিল্লি, এলাহাবাদে তার নাটক পুরস্কার পেয়েছে। 

জাতীয় পুরস্কার এনেছে Sra বেতার নাটক ‘যে টেলিফোন আসার কথা'। নাট্য বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ 
লিখেছেন বেশ কয়েকটি । নাটকের প্ৰতি সর্বাঙ্গীণ ভালোবাসা ছিল স্ররজিৎ দত্তর। তাই একাডেমি রূবীন্দ্রসদনে 
তাকে প্রায়ই দেখা যেত দর্শকের আসনে। 

অনায়াস সংলাপ লিখন এবং নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির পারদর্শিতার জন্যই টেলি-চিত্রনাট্যের আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন স্রজিৎ। রমাপদ চৌধুরীর গল্প ‘বৃপ’-এর (তিন পর্বে) চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তিনি। পরিচালনা 
অশোক বিশ্বনাথনের 1 এ ছাড়া হুগলির ইমামবাড়া, ব্যান্ডেল চার্৮-এর ওপর তথ্যচিত্রের Ht (দূরদর্শনের জন্য) 
লিখেছেন ৷ | 

শেষ পর্যন্ত কাজ করতেন (সর্বাধিক বছর) দামোদর ভ্যালি কপোরেশনে। তার পরিকল্পনাতেই তৈরি 
হয়েছিল ডিভিসি-র ছবি ধেয়ে এলো দামোদর '। দু একটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাস্তরও করেছেন বলে জানি। 
এ সব ছাপিয়েও বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যখন স্রজিৎ খুব বেশি রকম বিক্ষুক্ক বা রেগে 
উঠেছে, তখনই তার কলম তাঁকে দিয়ে কবিতা নয় চিত্রনাট্য নয়, নাটকই লিখিয়েছে। 

আর কয়েকটা দিন আমাদের মাঝে থাকলে স্মরজিতের কাছে আরেকটা নাটক অবশ্যই পেতাম। কারণ গত 
বছর ১৯ ডিসেম্বর '৯৮ হঠাৎই স্মরজিৎ WS আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন-_সেই সপ্তাহেই সোমবার একটা তিন 
চরিত্রের নাটক লেখা শুরু করেছিলেন তিনি, সামান্য কিছু সংলাপ মাত্র লেখা হয়েছিল, জানি না কী জরুরি কথা 
বলতে চেয়েছিলেন তিনি সেই নাটকে। 
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ভেরব গঙ্গোপাধ্যায় 


জন্ম : ২৫ নভেম্বর ১৯৩৪ মৃত্যু : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮ 


বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার মৃলগ্রামে বঙ্গাব্দ ১৩৪১ ৯ অগ্রহায়ণ (১৯৩৪ ব্রিস্টাব্দ ২৫ নভেম্বর) 
আধুনিককালের স্বনামখ্যাত পালাকার ভৈরব গঞ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অমৃতলাল, মাতা ইন্দুমতী । 
বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রায় শৈশব থেকেই বাংলা পুরাণ, ইতিহাস ও কথাসাহিত্য পড়ে 
এবং রাতের পর রাত জেগে যাত্রা দেখে কমাগত নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন। বড় দাদা প্রফুল্রচন্দ্র পালা 
লিখতেন, সে পালা অভিনয় হত গ্রামের শৌখিন দলে, তারই ACE প্রশ্রয়ে ও প্রেরণায় ভৈরব পালা লিখতে 
শুরু করেন। তরুণ বয়সে রাজনীতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন, নিজেকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনের একজন 
শরিক হিসেবে প্রস্তুত করে ১৯৫২ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন। 
মূলগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ কুদ্দুস আলি তাকে পালা রচনার জন্য উৎসাহিত 
করেছিলেন। তার লেখা প্রথম একাহ্ক নাটক “কারাগার মঞ্চস্থ হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে | অল্প বয়স থেকেই সংগীত 
রচনাতেও তার দক্ষতা তৈরি হয়েছিল, গ্রামের বাধাই উৎসবে গান লিখে, গান গেয়ে সাধারণ দর্শকদের মন জয় 
করে নিতেন। 

পরবর্তী জীবনে পালা রচনাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেও প্রথমাবস্থায় তার উত্থান ও প্রতিষ্ঠার পথ 
সহজ হয়নি। ১৯৬২-তে তরুণ অপেরায় তার প্রথম পালা অভিনীত হয় 'চয়াচন্দন ', দু-বছর পরে তার লেখা 
'পচিমহল' দর্শকমহলে অত্যস্ত সাড়া জাগায়, একই সঙ্গে পালাটি নবযুগ এবং Shu নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত 
হয়। এর পরে তার লেখা ‘একটি পয়সা ' সত্যম্বর অপেরায় বিশেষ বাণিজ্যিক সাফল্য দেওয়ায়, যাত্রামোদী 
মহলে তার জনপ্রিয়তার পথ প্রশস্ত হয়। সত্যন্ধর অপেরাতেই তার লেখা “সতী একাবতী ', ‘ পদধ্বনি ', "কারা 
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ঘাম রত" এবং নিউ প্রভাস অপেরায় ‘রক্তে ধোয়া ধান পালাগুলির জন্য তার খ্যাতি কমাম্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
অচিরকালের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পরবর্তী পালাকারদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হন, শুধু 
জনপ্রিয়তার কারণে নয়, পালার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনের নতুনত্বে। পুরাণ ও ইতিহাসের পাশাপাশি আধুনিক 
সমাজ জীবনের নানা বাস্তবচিত্র তার পালায় অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে প্রতিফলিত হওয়ায়, পালা রচনার 
বাস্তব কাহিনি তিনি তার রচিত পালায় জীবস্ত করে তুলেছিলেন। প্রকৃত লোকশিল্পীর সহজ্ঞাত ও মহত্তর 
প্রতিভার অধিকারী ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় বাংলায় যাত্রাগানের ধারায় একটা নতুন প্ৰাণসঞ্চার করেছিলেন। 
সংলাপ ও সংগীত রচনার সষ্গে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চরিত্র সৃষ্টিতে দর্শকরুচির দাবি পূরণ করে তিনি এক 
একটা যুগজয়ী পালা রচনা করেছেন। তার লেখা ‘বেগম আসমানতারা ', সম্রাট THM, ‘পাগলা NT, 
'মা-মাটি-মানুষ', ‘বিবি আনন্দময়ী, ‘ ময়নামতীর মাঠ’, “অচল পয়সা, “ময়লা কাগজ', “দেবী সুলতানা, ‘দেবী 
মালিনী, mere জননী, ‘এক পয়সার মা, ‘সাত টাকার werd, “ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ ‘মা যশোদা কাদে, 
“অচেনা স্বামী-স্ত্রী ' প্রভৃতি পালা দর্শকচিন্তে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছিল। 

বাংলা যাত্রাপালা রচনার ক্ষেত্রে তার একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি ‘গণদেবতা', ‘Sar, “হাসুলি বাঁকের 
উপকথা, ‘অগ্রদানী-র মতো কয়েকটি বহুবিশ্রুত ধুপদী কথাসাহিত্যের পালারুপ দান। AG কোম্পানি, লোকনাট্য, 
অগ্রগামী, চন্দ্রলোক অপেরা, আর্য অপেরা, লোকবন্দনা, প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির পেশাদার যাত্রাদলে, তিনি নির্দেশক 
ও সুরকার হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তার প্রধান অধিনায়ককে তিনি তিনটি 
পেশাদার দল গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেগুলি ভৈরব অপেরা, যুগাস্তর অপেরা, আনন্দবাজার অপেরা । তার 
রচিত শেষ দুটি পালা 'গাঁয়ের মাটি মায়ের আঁচল, “জীবন গাড়ির ফোরিওয়ালা যথাকুমে অভিনীত হয়েছে 
ভৈরব অপেরা ও যুগান্তর অপেরায়, তারই নির্দেশনায়। তার পুত্র মেঘদৃত গঙ্গোপাধ্যায় পালাকার সুরকার ও 
নির্দেশনায় পিতার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। 

১৯৮৩ এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবষ্গ সরকার তাকে যথারুমে শ্রেষ্ঠ পালাকার এবং পরিচালক হিসেবে 
পুরস্কৃত করেছিলেন। বেশ কিছুকাল দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৯৮-এর ২৮ ডিসেম্বর 
তারিখে তার বরানগরের বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার প্রয়াণে বাংলা যাত্রাজগতের অপূরণীয় ক্ষতি 
শুধু নয়, আধুনিক যাত্রাগানের একটা স্বর্ণপ্রসূ অধ্যায়ের শেষ হল। 


প্রভাতকুমার দাস 
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ছেলে দৌড়ে এসে ফুটবলটি কুড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটে চলে গেল মাঠের মধ্যে! আমাদের মধ্যে কে একজন বলে 


: ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


মৃত্যু 
সামনে | খেলার মাঠ CAT 


2 


ci 


ফুটবল খেলোয়াড়? তারপর নিজেদের কথার 


ফাকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল ছেলেটির দিকে । অত বড়ো প্লেয়ারের ছেলে। বাড়িতে খেলাধুলোর এতিহ্য! 


হ্যেল স্বাদ 


ae 
wig এ 


, শুধু মালো আজ স 


তার মৃত্যু হতে পারে নাকি? 
গৌতম সেনের কথা বলতে গিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার কটি লাইন এই মুহূর্তে ভীষণভাবে মনে পড় 


নিশ্চিত জানি গৌতম দীর্ঘ এতিহ্যের স্বাদ বুকে নিয়ে তার সাথীরা আবার নতুন করে গড়ে তুলবে তার প্রাণের 


গৌতম সেন 


ত তুলে 


ত 


| কিন্তু আমাদের শুধুই মনে হচ্ছে "তার মৃত্যু হতে পারে নাকি?’ অমন জীবস্ত ছেলেটার 


কে পরতে ইচ্ছুক হবে? তার 
কে নেবে 


: ১২ অগাস্ট ১৯৪৫ 


কতদিনের চেনা? সে তো মান্ধাতার আমলের কথা । বুকের মধ্যে একটা দমকা বাতাস ওঠে ৷ উড়ে আসে 


হারানো দিনের অসংখ্য ছবি। 
ইস্কুলে পড়ি, তখন কিশোর বেলা । বিকেলে শ্যামপার্কে জড়ো হয়েছি কজন বন্ধু। ভূপেন বোস এভিনিউ- 


এর দিকে পিঠ রেখে একটা fers বসে গল্পগুজব শুরু হয়েছে। সামনে সেন বাড়ির কার্নিশে তখনও ঝুলে 


আছে বেলাশেষের রোদ্দুর | হঠাৎ একটা ফুটবল এসে আছড়ে পড়ল আমাদের 
উঠল, এ হল পাখি সেনের ছেলে । পাখি সেন। মানে বিখ্যাত 


থেকে প্রিয় র 
কি মৃত্যু হয়? 
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Bre এই মাঠে খেলছে। দুদিন বাদেই যাবে বড়ো টিমে 
ওর জন্যে। এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল সেদিন। 

ছবি বদলায় | স্কুলের পালা শেষ । তখন কলেজে পড়ি। আড্ডার স্থানও 'পালটেছে। আমাদের এক বন্ধু থাকে 
কাটাপুকুরে। নাম শ্যামল ভট্টাচাৰ্য ৷ রসিক পণ্ডিত ছেলে । দেশবিদেশের টাটকা বই জমা হয় ওর ঘরে । বাশি আর 
এসাজ বাজায় খুব ভালো। সকাল-দুপুর-সন্ধে ওর ঘরে জমা হই আমরা | শীতের এক শুনশান দুপুরে শ্যামপার্কের 
পাশ দিয়ে যাচ্ছি ওর বাড়ির দিকে । রেলিংয়ের ফাক দিয়ে চোখ পড়ল মাঠের দিকে । মাঠ ভেসে যাচ্ছে শীতের 
বোদ্দুরে। সেই ছেলেটি আজ ক্রিকেট খেলছে। সঙ্গে এলাকার নামকরা ক্রিকেট প্লেয়ার খোকনদা। পরবর্তীকালে 
যিনি খ্যাতিমান নাট্যব্যক্তিত্ব বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্ত। ফুটবলের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলে ছেলেটি। খুব গুণী ছেলে 
তাহলে। এটাই মনে হল সেদিন। 

আবার নতুন ছবি। আর একদিন যাচ্ছি বাগবাজার PED দিয়ে। চোখ পড়ল ছেলেটির দিকে। চোখে চশমা 
চট্টোপাধ্যায় । তখনি তো ধ্বংসের সময়। তর্খনি তো নির্মাণের জয়---তার লেখা এমনি অনেক কবিতার লাইন 
মুখে মুখে ঘুরত কফি হাউসে | খেলাধুলোর ছেলে চলেছে কবির সঙ্গো। আর যেভাবে মগ্ন হয়ে কথা বলছে বোঝা 
যায় কবিতার প্রতি ছেলেটির বেশ টান আছে। অবাক লাগল। 

কিন্তু আর এক নতুন বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে বুঝিনি সেদিন। একদিন একটা নতুন 
গ্রুপের নাটক দেখতে গিয়েছি প্রতাপ মেমোরিয়ালে। নাটকের নাম “কালো মাটির কায়া ৷ দলের নাম রঙ্গলোক। 
. নাটকের পরিচালক রমেশ চট্রোপাধ্যায়। নাটক শুরু হল আবার শেবও হল। খেলার মাঠের সেই ছেলেটি 
কয়লাখনির এক শ্রমিকের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করল। সেই সন্ধ্যায় প্রথম পরিচয় ছেলেটির সঙ্গো। 
গৌতম সেন, ডাকনাম বাবুল। তারপর তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ্যা, সেই সন্ধ্যায় একটি কিশোরীও বড়ো ভালো অভিনয় 
করেছিল। পরবর্তীকালে সে বাবুলের d 
লেলা, “প্রভাব, ‘যা তারা পারেনি, ‘একা নয়া, ‘নীলকঠ', ‘চলচিত্তচঞ্চরি প্রভৃতি । সব নাটক দেখা নেই, আবার 
বেশ কিছু দেখাও আছে। 

সে বছর বাংলা নাটকের শতবর্ষপূর্তি। গৌতম নতুন নাটক বাছল। প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘অভিনয় 
দপণ ৷ পুরনো দিনের বাংলা রঙ্গ-জগতের পটভূমিতে নাটকটি রচিত। সাধারণত এই ধরনের নাটকে থাকে 
রঙ্গামঞ্চের কলাকুশলীদের জীবনকথা, যাঁরা থাকেন পাদপ্রদীপের আড়ালে | যাঁদের সুখ-দুঃখ, কান্না-বেদনা আর 
অনেক বঞ্চনা জমা হয়ে আছে AAA অন্ধকার কোণায় কোণায়। কেউ তার খবরও রাখে না। আজীবন 
মার্কসিয় দর্শনে বিশ্বাসী গৌতম এমনি একটা বিবয়কেই বেছে নিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে | 
নিজে দক্ষ পরিচালক হওয়া সত্তেও পরিচালনার দায়িত্ব দিল অনুজ শিবাজী গুপ্তকে। এই নাটকে একজন প্রবীণ 
শিফটারের ভূমিকায় গৌতমের অভিনয় আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। জন্মলগ্নে পরিত্যক্ত একটি 
শিশুকন্যাকে বুকে তুলে নিয়ে পিতার দায়িত্ব আর মায়ের সবটুকু মমতা দিয়ে মানুষ করেছিল এই vise 
শিফটারটি। তারপর একদিন শিশুকন্যাটি বড়ো হয়। অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দেয় রঙ্গমঞ্চে। আচম্বিতে 
মেয়েটির মাথার ওপর ঘনিয়ে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। এই মেয়েটিকে ঘিরে পালক-পিতার আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, তার বিপদের আশঙ্কায় পিতৃহ্দয়ের অসহায় উৎকষ্ঠা গৌতম মূর্ত করে তুলেছিল তার অভিনয়ে। 
আসলে ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাতের স্তরে স্তরে জীবন যেভাবে তার রক্তাভ পাপড়িগুলি মেলে দেয় গৌতম 
সেইভাবে চরিত্রটির বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছিল দর্শকদের সামনে । এই চরিত্রটি তার সময় ও সমাজকে রক্তমজ্জায় 
মিশিয়ে নিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিল গৌতমের অভিনয়ে। দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলেন তার অভিনয় দেখে। 

দর্শকের সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দিয়ে কীভাবে চমক সৃষ্টি করা যায় তার সমস্ত উপকরণ ওর করতলগত 
ছিল। কিন্তু সে সস্তা চমককে অপছন্দ করত। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটা চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে বুদ্ধি আর 
কল্পনার সংমিশ্রণে সে চরিত্রটিকে নির্মাণ করতে চাইত। উচ্চকিত সস্তা চমক ছিল তার দুচক্ষের বিষ। এখানেই 
তার অনন্যতা। বড়ো মাপের অভিনেতা ছিল। “ব্কিম ও আদালত নাটকে বিকমের ভূমিকায় খারা ওর অভিনয় 
দেখেছেন তারা আমাদের কথা অনুমান করতে পারবেন। এই নাটকে দাপটের সঙ্গে ওর গাওয়া গান আজও 
দর্শকদের কানে বাজে। 
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শুধু বড়ো মাপের অভিনেতা নয়, বড়ো মাপের নাট্যশিক্ষকও ছিল ও। ও তো বলতে গেলে দলের সব 
অভিনেতাকেই সংগ্রহ করেছিল খেলার মাঠ থেকে। অভিনয়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতা তাদের কারোর ছিল না। নাটকের 
প্রতি কোনো আকর্ষণও ছিল না। গৌতম তাদের নাটককে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল। গড়েপিটে তাদের 
অভিনেতা তৈরি করেছিল। এইসব ছেলেরাই পরবর্তীকালে দক্ষ অভিনেতা হয়েছে। নামি গ্রুপে অভিনয় করেছে। 
দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। 
ব্যবহারেও দলপতির হুবহু অনুকরণ । এ ধরনের ম্যানারিজম গৌতমের দলে দেখা যায় না। খেলার মাঠের মানুষ 
ছিল গৌতম । মনে হয় খেলার মাঠের সজীব বাতাস অনেকটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল রঙ্গমঞ্জের চৌহদ্দিতে। 
তাই ওর নিজের এবং ওর সাথীদের অভিনয় ছিল এত স্বাভাবিক অথচ গ্ৰেসফুল ৷ এটা বড়ো সহজ ব্যাপার TA | 
এখানেই ওর বিশিষ্টতা। 

ওর নিজের লেখা দুটি নাটক দেখা আছে। “বাজাও মাদল আর '‘দহন'। “বাজাও মাদল সাঁওতাল বিদ্রোহের 
পটভূমিতে লেখা। এই নাটক লেখার আগে দেখেছি কি অনলস পরিশ্রম করে সাঁওতাল বিদ্ৰোহ সম্পর্কিত নানা 
তথ্য এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে যত গান সেখালে লেখা হয়েছে তা সংগ্ৰহ করছে সে। এ ব্যাপারে সে অসম্ভব 
সিরিয়াস। এর ফলে ‘বাজাও মাদল' নাটকে দেশকালের বাস্তবতা প্রকৃত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত নিপুণভাবে 
প্রতিবিশ্থিত হয়েছিল প্রযোজনায়। 

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষের জীবন-কাহিনির নাটক “দহন'। এই নাটকে আছে বহু চরিত্র। 
একাধিক স্তরবিশিষ্ট নাটক “দহন' | সমাজের স্থিতি, গতি আর বিবর্তনের সঙ্গে প্রতিটি স্তরে মানুষের যে ইচ্ছাকৃত 
অথবা বাধ্যতামূলক সংঘাত বেধে যায় তার অনুপুষ্থতা খুব বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল “দহন নাটকে সমাজে 
মানুষের অবস্থানগত সঙ্কটকে গৌতম বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল এই নাটকে। “দহন নাটকটির প্রযোজনা 
সম্পর্কে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে। স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়। 

. অনেকদিন আগে বাগবাজারের রাস্তা দিয়ে শক্তিদার সাথে যে ছেলেটিকে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম, কবিতার 
প্রতি তার ছিল তীব্র ভালোবাসা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভালোবাসা আরও গভীর হয়েছিল। এই 
কাব্যপ্রীতির ফলে লিরিক্যাল প্রোডাকশানের দিকে ওর বিশেষ ঝৌক ছিল। ও বিশ্বাস করত নাট্য প্রযোজনার 
শরীর ছুঁয়ে কাব্যের লাবণ্য থাকলে সামগ্রিক জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করা যায়। হয়তো অনেকটা সেই 
তাগিদেই ও বেছে নিয়েছিল নভেন্দু সেনের লেখা ‘সুজন দারোগা’ নাটকটি | এই নাটকে নায়িকার কণ্ঠে গান 
ছিল। আসলে এই গান নাটকের সংলাপ। সেই গানকে আবহ সংগীতরূপে ব্যবহার করায় নাট্য প্রযোজনাটি সঠিক 
লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। অথচ দলগত অভিনয় সুন্দর ছিল। স্টেজে যে মানুষ দাপটের সঙ্গে গান গাইত, সে 
এ ভুল কেন করল তা আজও বুঝতে পারিনি। 

‘সুজন দারোগা”ই ওর শেষ নাট্য প্রযোজনা। এই নাটকেই তার সর্বশেষ অভিনয়। অনেক দিনের সুজন বন্ধু 
সে। যে সুজন বন্ধুকে কদিন আগে ছায়ার রাজ্যে নির্বাসিত করে এসেছি, সেই মানুবটাই প্রতিটি অভিনয়-সন্ধ্যায় 
আকাশ থেকে পেড়ে এনে দিয়েছে নক্ষত্র। আমাদের দিয়েছে তার অকৃত্রিম ভালোবাসা | অফুরান ভালোবাসা। . 
যা আমাদের বুকের সিন্দুকে তিল তিল করে জমা হয়ে আছে। সিন্দুক খুলে তাই দিলাম তাকে। এই স্মরণলেখায়। 
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জন্ম : ৩১ জুলাই ১৯৭৩ মৃত্যু : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ 


ভীষণ অসময়ে শীওলি চলে গেল। শপথ নাট্যদলের নেপথ্যকর্মী এবং সুঅভিনেত্রী হিসেবে যে নিজেকে 
ইতিমধ্যেই প্রমাণিত করেছিল যোগ্য হিসেবে, সেই যোগ্যতার পূর্ণ প্রকাশের আগেই অপ্রকাশিত হয়ে গেল শাওলী 
ভট্টাচার্যের জীবন অপ্ৰত্যাশিতভাবে গত ৮ ফেব্রুয়ারি '৯৯ রাত সাড়ে এগারোটায় নিভে গেছে পঁচিশে পৌঁছনো 
একটি জীবন-_ যে থিয়েটারের সাধনা করতে চেয়েছিল আল্জীবন। এমন বাসনা হবার সঙ্গত কারণ ছিল । বাবা 
শ্যামল ভট্টাচার্য মা শ্যামলী ভট্টাচার্য ধারা তাদের পরিবারকে থিয়েটার পরিবার হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। 
ধিয়েটারকে ভালোবাসা যায়। 

বাবা-মায়ের ব্যতিক্রমী থিয়েটার চিস্তারই উত্তরসূরি হবার স্বপ্ন দেখত শাঁওলি, মাত্র সাত বছর বয়সেই 
“SMCs মা" নাটকের fay চরিত্রে অভিনয় দিয়েই তার নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু । যদিও তার আগেই স্কুলে, 
মিল গায় তত রোযা জিল ধাৰ ডি ১:৮৫:০৩: ভারি না a 
মায়ের গড়া দল শপথ-এ। এরপর “ধমযধুজ , ‘বোধ, ‘ বাজভুত নাটকে শীওলির অভিনয় নজর কেড়েছিল 

সবার । সু-অভিনেত্রীর আকালে শীওলিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল শপথ এবং থিয়েটারের আরও অনেকে 1 কমিটেড 
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একন্দন শিল্পী হিসেবে শাওলিই আশায় ইন্ধন জুগিয়েছে বারবার à নতুন নাটক ‘শৃঙ্কি তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে 
অভিনয় করছিল শাওলি। অসময়ের মৃত্যুর ফলে সেই প্রযোজনারও হয়েছে অকাল প্রয়াণ। 


; যে সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নাটককে হাতিয়ার করেছিল শীওলি ও তার বাবা-মা, ছোটোবোন শাল্মলী, 
সেই অব্যবস্থারই শিকার হল শীওলি। সদ্য faa জীবনে এসে, মাত্র তেইশ-চব্বিশ দিনের স্বামীর সংসার থেকে 
তাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল মদ্যপ এক ট্যার্সিচালক আর সামান্য প্রাণশক্তি নিয়ে বাঁচার লড়াইটাকে শেষ করেছিল 
বিনা চিকিৎসার পরিচিত প্রথা । শাঁওলি কি মৃত্যুর আগে কিছু বলতে চেয়েছিল? অন্তত অব্যবস্থার অবসান চেয়ে 
কোনো কথা? বিনা মহড়ায় অপ্রত্যাশিত জীবন নাট্যের সমাপতন কি শালি মেনে নিয়েছিল? বোধ হয় না। 
কারণ শীওলি তো বাঁচতে চেয়েছিল থিয়েটার নিয়ে, বাঁচাতে চাইছিল থিয়েটারকে, জানি শপথ ঠিক বাচিয়ে 

« 

w. 

» 

T 
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রঞ্জিতকুমার মিত্র 


জন্ম : ৮ মার্চ ১৯৩৪ মৃত্যু : ১৫ মার্চ ১৯৯৯ 


বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় ১৯৩৪ সালের ৮ মার্চ রঞ্জিতকুমার মিত্রের জন্ম । বাবা গোপালচন্দ্র মিত্র, 
মা নির্মলাবালা। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বসবাসের সূত্রপাত, পরে ফুলবাগান রোডের গাঙ্গুলি বাগানে। 
রঞ্জিত মিত্র ১৯৫১ তে ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করে, ১৯৫১-৫৩ TANA কলেজে পাঠপ্রহণ করেন আই এস 
সি-র ছাত্র হিসেবে । কোমল হৃদয়ের মানুষ রঞ্জিত মিত্রের কাছে ব্যা৬আরশোলা-ইদুর কাটা ছিল মানুষ কাটার 
সামিল। সে পাঠ সাঙ্গ করে এসে যোগ দেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বি কম-এর ছাত্র হিসেবে। সালটা ১৯৫৫-৫৬। 
ছাত্রাবস্থা থেকে পাড়ায়-মহল্লায় তিনি শুধু নাট্যসংস্কৃতির কর্মী হিসেবে নয় পরবর্তীতে আই পি টি এ তেও qe 
করেন নিজেকে । একজন প্রকৃত নাট্যকর্মী হতে হলে নাট্যজ্ঞানলব্ধ শিক্ষার্থী হওয়া প্রয়োজন। এই বোধ তাকে 
একাডেমি অব ভান্দ-ভ্রামা-মিউজিক (অধুনা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ তে)-এ ভর্তি হন 
সিনিয়ার ডিপ্লোমা কোর্সে। শিক্ষা লাভ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী, AS সেন, সম্ভোষ সিংহের মতো খ্যাতিমান নাট; 
ব্যক্তিত্বদের কাছে। 

১৯৫৯-এ তার প্রথম স্মরণীয় কাজ “গন্ধর্ব প্রযোজিত শ্যামল’ ঘোষ নির্দেশিত অজিত গঞ্চোপাধ্যায়ের ‘থান 
থেকে APNE’ নাটকে, রূপসজ্জা ও আলোকসম্পাতের কাজ। এরপর শ্যামলবাবুর আমলে গন্ধর্বর প্রায় সব 
নাটকেই রুপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন রঞ্জিত মিত্র। পারিবারিক দায়বোধ থেকে তিনি কর্মজীবনের সূত্রপাত করেন 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৯৬৫-এ স্বল্প সময়ের শিক্ষক পদে। স্নাতক হন ১৯৬৯-এ। এই সময় সহপাঠী. 
পাঠিনীদের মধ্যে ছিলেন অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস। তার সঙ্গে শৌভনিক নট্যদলে যুক্ত হন অভিনেতা রূপে 
- প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতেই পারে নিবেদিতা দাস, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় আরো অনেকের ACH তার 
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'রাহুমুক্ত'-এ অভিনয়ের কথা ৷ আসলে ‘যে মানুষ নিজেকে আড়াল করে মুক্ত থেকে, তাকে আর মুক্ত করে কোন 
জনে!” তিনি দৃষ্টান্ত হন তার নেপথ্য শিল্পকর্মে। আদাকার-এ তার নেপথ্যকর্ম আলো, রূপসজ্জা, পোশাক 
পরিকল্পকের কাজ, এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন নাট্যদলে seba বেশি নাটকের নির্দেশনা তিনি দেন। 
১৯৯০-এ অর্ণব ফাইন আর্টস একাডেমিতে ড. শুকর চকুবতীর SIAF প্রযোজনার রুপসজ্জার পরিকল্পনা, 
এক কথায় ছোটো-বড়ো সব দলেই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। কাজের ব্যাপারে কোনো অহং ছিল না তার। 
_ চলচ্চিত্ৰেও তার রুপসজ্জা স্মরণীয় ইতিহাস হয়ে আছে। নির্দেশক উৎপল দত্ত ‘aw’ চলচ্চিত্রের রুপশিল্পী 
হিসেবে তাকেই নির্বাচন করেছিলেন। তার ছিল জ্তানপিপাসু মন। ১৯৮৬ তে, অধ্যাপনাকালীন সময়ে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় তিনি এম এ পাশ করেছেন কারণ তাকে যে পি এইচ ডি করতেই হবে এবং 
তা তিনি করেছেন ও ১৯৯২ তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘থিয়েটারে yous বিকাশ ও wiper’ বিষয়ে 
©. সৌরীশষ্কর ভট্টাচার্যের তত্ত্াবধানে। 

লিখে যা বলা সম্ভব নয় তা সম্ভব অচ্কনে ৷ এই বিশেব গুণটিও ছিল বঞ্জিতবাবুর। আর ছিল ছাত্রদের প্রতি 
গভীর স্নেহ, ভালোবাসা | বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪-এ বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন সময় তিনি ছাত্রদের জন্য , 
চালু করেন বিভাগীয় প্রন্থাগারটি । লিখে গেছেন-_ ছাত্রদের জন্য, নাট্যপ্রেমীদের জন্য 'অঙ্গরচলা বুপরীতি ও 
প্রয়োগ’ (জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭২); অঞ্গরচনা কলা" নেব € কুটির, ১৯৯০); “থিয়েটারে "CM 
বিকাশ ও সমীক্ষা (বেস্টবুকস, ১৯৯২); মঞ্চ ও দৃশ্য পরিকল্পনা ও নিমার্ণি (অপেরা, ১৯৯৫); থিয়েটারে 
আলো-তন় ও প্রয়োগ’ (বেস্টবুকস, ১৯৯৭) এবং qu প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের রূপরেখা বিষয়ক প্রামাণ্য 
গ্ৰস্থাদি। 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি এবং বহু নামি-অনামি নাট্যসংস্থা তাকে প্রশিক্ষণ শিবিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 
রূপসজ্জার প্রশিক্ষক হিসেবে। সকলের কাছে তার প্ৰয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। কী পরীক্ষক হিসেবে কী 
বিভাগ, আকাডেমিক কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষবৃন্দ। ভারতবর্ষে অনেক সুদক্ষ রুপশিল্লী আছেন কিন্তু তত্ত্ব এবং 
প্রয়োগের মেলবন্ধন সমৃদ্ধ মানুষ তার মতো কমজনই। তিনি নেপথ্যের কারিগর | তবু জনসমক্ষে সামগ্ৰিকভাবে 
তীর প্রভাব-শিক্ষার প্রতিপত্তি গুণে ১৫ মার্চ ১৯৯৯ (সোমবার) তার অকাল প্রয়াণের পরেও তিনি থেকে যাবেন 
শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা এবং অভিভাবকহীনতার শোকের মধ্যে। 
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auum বিভাগীয় লাট্যোৎসবের উদ্বোধনী ভাষণরত cS অজিতকুযার ঘোষ 


২৩ ফেবুয়ারি থেকে ১ মার্চ, ১৯৯৯ । উদ্বোধক : 
v. অভিতকুমার cara) সভাপতি : তারাশঙ্কর 
বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা-তথ্য-সংস্কৃতি ও কীডা স্থায়ী 
সমিতি, মেদিনীপুর জেলা পরিষদ । প্রধান অতিথি : 
বাসুদেব দাশগুপ্ত (শ্রীজীব গোস্বামী) 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : আনন (সিউড়ি, 
বীরভূম) নাটক : মহাজ্ঞানী, পরিচালক: AJA 
চকুবততী। প্রগ্রেসিভ থিয়েটার ইউনিট (বিষ্ণুপুর, 
বাকুড়া) নাটক : সুবণর্জয়তী, পরিচালক : সমীরণ 
চকুবর্তী। আরোহী ব্যোন্ডেল, হুগলি), নাটক : পটভূমি, 
পরিচালক : রঞ্জন রায়। থিয়েটার অভিযান (সিউডি, 
বীরভূম), নাটক : ক্ষেতজননী, পরিচালক : সুবিনয় 
দাস। নক্ষত্র বেহুলা, বর্ধমান), নাটক : দ্ৰোহী 
গ্যালিলিও, পরিচালক : অনিল wai Free 
নাট্যসংস্থা মোখলা, হুগলি), নাটক : খেলার ছলে, 
পরিচালক : অমিতাভ ঘোষ। চিনসুরা সারথি (ppl 
হুগলি) নাটক : সোনালি ডানার চিল, পরিচালনা : 
সমীর সেনগুপ্ত। উদয়ন (মেদিনীপুর), নাটক : 
জন্মদিন, পরিচালক : সুরজিৎ সেন। আনন্দলোক 
AMAA তেমলুক, মেদিনীপুর), নাটক : উলগুলান, 
পরিচালক : রক্তকমল দাশগুপ্ত। wena (মহিষাদল, 
মেদিনীপুর) নাটক : দপণে বিক্ষত ছবি, পরিচালক : 
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অরুণ পাত্র। অআযান্ত্ৰিক (চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান), নাটক : 
পথে বিপথে, পরিচালক : সুনীল ভট্টাচার্য 
গোবিন্দপুর মার্শাল গীওতা কোন্টাডি, পুরুলিয়া) 
নাটক : বীর বীরসা, পরিচালক : করস সিংলা। ইয়ং 
ইন্ডিয়া বেনরাধানগর, বীকুড়া) নাটক : কীটজ PAA, 
পরিচালক : অনুপম ঠাকুর। নাটকওয়ালা (METNE, 
বর্ধমান) নাটক : যখন যুদ্ধ, পরিচালক : গৌতম 
বণিক। কৃষ্টিসংসদ (মেদিনীপুর) নাটক : তিমির 
বিনাশী পরিচালক : Shera গোস্বামী । ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘ অভিযাত্রী শাখা চেন্দননগর, হুগলি), 
নাটক : তিন Ws ছাগলহানার গল্প, পরিচালক : 
কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। যড়ভুজ (মেদিনীপুর) নাটক : 
পাঠভোগতা, পরিচালক : তরুণ প্রধান। ব্লষ্গতীৰ্থ 
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী (সাঁইথিয়া, বীরভূম) নাটক : 
পিতামহদের উদ্দেশ্যে পরিচালক : নাবিক। ময়ুখ 
(বর্ধমান) নাটক : কিউবা, পরিচালক : নারায়ণচন্দ্র 
cara) অশনি (নবগ্রাম, হুগলি), নাটক : সংখ্যালঘু, 
পরিচালক জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়। আলকাপ 
(খড়াপুর, মেদিনীপুর) নাটক : সোনার চেয়ে দামি, 
পরিচালক : দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | 

এই উৎসবের পর্যবেক্ষক ছিলেন দর্শন চৌধুরী। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


জলপাইগুড়ি বিভাগ- স্থান আৰ্য নাট্যসমনাজ 
(রবান্দ্রভবণ), জলপাইগুড়ি, এবং ড্রামাটিক হল, 
WADI ভাবিব: ২৬ এপ্রিল পেকে ৩০ এপ্ৰিল, 
১৯৯৯। উদ্বোধক মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্ৰ 
যোগেশচন্দ্ৰ বর্মণ, বনদপ্তুর | 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : ফালাকাটার ভ্রামাটিক হলে 
অভিনয় করে শিলালি নাট্যম্‌ (জলপাই গুড়ি) নাটক : 
প্রহরীর গণি, পরিচালক : অশোক ভট্টাচার্য । প্রগতি 
অশোক হালদার | মালঞ্চ (মালদহ) নাটক : একটু 
সখের জনা, পরিচালক : পরিমল ত্রিবেদী। wire 
(শিলিগুড়ি) নাটক : হঠাৎ একা, পরিচালক : মলয় 
cara, Sars (কোচবিহার) নাটক : অনিকেত, 
পরিচালক : দীপায়ন ভট্টাচাৰ্য। গণনাট্য (ধুপগুড়ি) 
নাটক : চিকন সুতোর বাঁধন। সংশপ্তুক (কোচবিহার) 
নাটক সদগতি৷ বিষাণ (মালদহ) নাটক : 
কোজ্াগরি। উত্তরধ্বনি (শিলিগুড়ি) নাটক : প্রমীলা 
সংবাদ, পরিচালক প্রভাকর চকুবতী। efe 
(শিলিগুড়ি) নাটক : সদর দরজা, পরিচালক : প্রভাকর 
চকৰতী ৷ আঙ্গিক (কোচবিহার) নাটক : গল্পটা যাদি 
সত্যি হত। রেনেশা (ফালাকাটা) নাটক : আওৱত। 
যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠী (উত্তর দিনাজপুর) নাটক 
আভিযান। 






জলপাইগুড়ি বিভাগীয় নাট্যোৎসব মালঞ্চ AMF একটু সুখের জন্য 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


আর্যনাট্য সমাজ (রবীন্দ্রভবন) : জলপাইগুড়িতে 
অভিনয় ora উদীচি কজ্রেলপাইগুড়ি) নাটক 
সঙ্ক্যাতারা, পরিচালক az নাগ। অন্বেষা 


(জলপাইগুড়ি) নাটক : হজমশক্তি, পরিচালক : সন্দীপ 
ais! Sem (শিলিগুড়ি) নাটক : wae 
(পুৰ্ণাংগ), পরিচালক : হরিনাধব মুখোপাধ্যায় । 
"Ca (জলপাইগুড়ি) নাটক: টিনের তলোয়ার 
(পূৰ্ণাঙ্গ), পরিচালক : প্রসূন দাশগুপ্ত । কম্পাস 
(কোচবিহার) নাটক দেওয়ানগাজির IETA 
(পূৰ্ণাঙ্গ), পরিচালক : দেবব্রত আচাৰ্য। 


দক্ষিণ এশিয়া ও সৰ্বভারতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসব 


স্থান : রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাচ্গণ | তারিখ : ১৯ থেকে 
২৪ মার্চ, ১৯৯৯ ৷ সভাপতি : শিশির সেন। প্রধান 
অতিথি : Pata Wm 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 
(বাংলাদেশ) নাটক 


: কারক নাট্যসম্প্রদায় 


পরিচালক : শঙ্কর সাওজাল। ষড়ভুজ (মেদিনীপূর) 
পাঠ ভোগতা, পরিচালক : তরুণ AATA | 


«fem (খডদহ) 


নাটক : 
সরভনম (নেপাল) নাটক : লা 
পরিচালক: গোবিন্দ সিং রাওয়াত ' 
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আরকি নাটো সম্প্রদায় (IERE) LIS! জাগে লক্ষ নর তেদসেন 


বেট্টোম্ট ব্রেখট স্মরণে জেলা নাট্যোৎসব 


নাটক : গাছ, পরিচালক : কনক রায়। মা কালি 
আলকাপ (মুর্শিদাবাদ) নাটক : আলকাপ, পরিচালক : 
কে. কে. হাজরা । সমুদয় (কৰ্ণাটক) নাটক : তেরা 
পরিচালক : বেণুগোপাল। চোখ (কলকাতা) নাটক : 
ভাঙা মানুষ, পরিচালক : অভিজিৎ saga ঝত্বিক 
(বহরমপুর) নাটক : তিরিশে জানুয়ারি, পরিচালক : 
গৌতম রায়চৌধুরি। লিটল থেসপিয়ান (কলকাতা) 
নাটক : যব SW নেহি রহতে হ্যায়, পরিচালক : 
আজাহার আলেম। সি. ইউ. টি. ই. (কেরল) নাটক : 
জানুস, পরিচালক : কে. দিব্য। দামামা (শিলিগুড়ি) 
নাটক : সঙ্গত. পরিচালক : অমল চকবতী। অন্বেষা 
(উত্তৰ ২৪ পরগণা) নাটক : Pye পাটনী 
পরিচালক: সমীর PE! PAS (কলকাতা) নাটক : 
সহজ পাঠ ও আপকে লিয়ে, পরিচালক : অমিত নন্দী। 
অন্বেষা সংস্কৃতি সংঘ (মালদহ) গভীরা, পরিচালক : 
অমর মণ্ডল শতক (কলকাতা) নাটক : আন্দক্লেশ ও 
সিংহ, পরিচালক : বাদল সরকার। সমাহার নাট্য 
গোষ্ঠী আসাম) নাটক : আহুতি, পরিচালক : ©. 
সীতানাথ লাহকর। ইউনিটি মালঞ্চ (উত্তর ২৪ 
পরগণা) নাটক : হনুয়া কা বেটা, পরিচালক : গোপাল 
দাস। ASEN (কলকাতা) নাটক : মাঈয়ত, 
পরিচালক : উষা গঙ্গোপাধ্যায় । সমাস্তর (উত্তর 
প্রদেশ) নাটক : মন্থন, পরিচালক : অনিল ভৌমিক। 
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হুগলি জেলা নাট্যোৎসব--স্থান : আরামবাগ, 
রবীন্দ্রভবন। তারিখ : ৭ থেকে ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৯ ৷ 
উদ্বোধক : শীতাংশুকুমার দত্ত, প্রবীণ নাট্যব্যক্তিতু, 
আরামবাগ । প্রধান অতিথি : অনিল বসু, সাংসদ। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : আবিষ্কার নাট্যসংস্থা 
(হুগলি) নাটক : বিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি, পরিচালক : 
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। নরক গুলজার নাট্যসংস্থা 
(আরামবাগ), নাটক : গুলশল, পরিচালক : বুবু 
বন্দ্যোপাধ্যায় | অশনি নেবগ্রাম, কোন্ন গর) নাটক : 
খাড়ির fore, পরিচালক : জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (FANSJA), নাটক : NÈ, 
পরিচালক : অরুণাভ ভৌমিক। ত্ৰিবেণী নট নিকেতন 
(ত্ৰিবেণী) নাটক : টানাপোড়েন, পরিচালক : ধীমান 
ভট্টাচাৰ্য । জনাই কৌশিক নাট্যসংস্থা (জনাই), 
বাজারপাড়া) নাটক : জুরাসিক, পরিচালক : সুজিত 
বোস। হেমন্ত নাট্যকলাকেন্দ্ৰ (রিষড়া, মোড়পুকুর) 
নাটক : মানুষ, পরিচালক : বিশু গোস্বামী। সারথি 
সমীর সেনগুপ্ত। IAS চন্দননগর চেন্দননগর), 
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চট্টোপাধ্যায় | ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, হুগলি জেলা 
কমিটি (আ্ৰারানপূর) নাটক : লোহযানক, পরিচালক : 
কানাই দভামিক। দর্পণ (তারকেন্মর, হুগলি) নাটক : 
হজমাশাক্তি, পরিচালক : no ভট্টাচার্য অভিযাত্রী 
(চন্দননগর, হুগলি), নাটক : ভালোবাসা, পরিচালক: : 
কল্যাণ মুখোপাধ্যায় | 
পর্যাবেক্ষক ছিলেন AGT সেন। 

মুর্শিদাবাদ জেলা নাট্যোৎসব-_ স্থান : বহরমপুর, 
রবান্দ্রসদন, তারিখ : ১০ পেকে ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৯ ৷ 
উদ্বোধক : বিভাস চকৰতী ৷ এর প্রতিবেদন পরবর্তী 
সংখ্যায় যাবে। 

উত্তর দিনাজপুর জেলা লাট্যোৎসব- স্থান 
ADIE, ARIAZ | (ATS ২৯ 
এপ্রিল, ১৯৯৯। দেবেশ par ef 





> ef ঠা 


+ 


তালিৰ : £3 


ralia 





সভাপতি : দীপক চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথি 
ডি. প্রশান্ত, জেলা সনাহতা, উত্তর দিনাজপুর ৷ 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : অনন্য থিয়েটার 
(কালিয়াগঞ্জ) নাটক : মারী ফারার, পরিচালক : পার্থ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । সময় (রায়গঞ্জ) নাটক : পাল খা পরা 
পরিচালক : অবৃপ fea পশ্চিমবঞ্ বিজ্ঞান মঞ্চ 
(ইসলামপুর) নাটক : ক্োক্রাগরীা, পরিচালক : 44 
তেওয়ারি। অগ্রিশিখা নাট্যসংস্থা (হসলামপুর ) UOS. 
অনিকেত নাট্যসংস্থা (ডালবোলা) নাটক: 
SITE খোলে 


এ 


এবুৰোৱ 
পরিচালক : হিমাদ্ৰি AATE | 
GHA (ARNG) নাটক : HATES, পরিচালক 
প্রদাপ wa) প্রতাক are (SUIS) নাটক 
হরিপদ হরিকোলা, পরিচালক : apres sS 


বিবেকানন্দ নাটাচক CARING) নাটৰ xi লেই জগ 


ক 
= 





হুগলি জেলা নাটোহসবে সাধথি BRR) সোনালি zer চিল 
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৪-৫ 





El ২৬ পরগনা জেলা নাটোযোৎসবে শিল্পায়ন প্রযোজনা মালাডাক 


ENE, পরিচালক : স্বপনকুমার ঘোষ ও সৌরেন্দ্রনাথ 
5খ্ব্ীঁ। বিচিত্রা কোলিয়াগঞ্জ) নাটক : বন্দুক, 
পরিচালক : শান্তনু দাস। তরুণ নাট্য সমাজ (রায়গঞ্জ) 
নাটক : কেয়াকুঞ্জ, পরিচালক : জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। 
শ্যামাপল্লী নাট্যসংস্থা (ইটাহার) নাটক : উন্মোচন, 
পরিচালক : প্রণব সরকার। আঙ্গিক নাট্যসংস্থা 
(রায়গঞ্জ) নাটক : অহল্যা আজও, পরিচালক : দীপেন 
ঘোষ | মালঞ্চ সাংস্কৃতিক বিকাশ (রায়গঞ্জ) নাটক : 


বাঘবাবাজি, পরিচালক : বিমল রায়। যাত্ৰিক 

নাট্যগোষ্ঠী কোলিয়াগঞ্জ) নাটক : অভিযান, 

পরিচালক : নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী 
পর্যবেক্ষক ছিলেন দেবেশ চকবর্তী। 

বর্ধমান জেলা নাট্যোৎসব-_স্থান বর্ধমান 


রৃবীন্দ্রভবন। তারিখ : ২৬ এপ্রিল থেকে AT, ১৯৯৯ ৷ 
উদ্বোধক : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । সভাপতি : রামকৃষ্ণ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, প্পভাধিপতি, বর্ধমান জেলা পরিষদ, 


প্রধান অতিথি : পঙ্কজ মুন্সি। 


৪২৬ 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : চেনামুখ (জামুরিয়া) 
নাটক : সমাধান। অঙ্গীকার ভোতছালা) নাটক : 
সংঘাত। আজকের থিয়েটার (কালীবাজার) নাটক : 
বৃত্তে মানসী সোম। নাটকওয়ালা শেক্তিগড়, বর্ধমান) 
নাটক : যখন Ye, পরিচালক : গৌতম বণিক। 
জন্গলমহল আদিবাসী সাংস্কৃতিক নাট্য গোষ্ঠী, নাটক : 
আধিকার। Says চিত্তরঞ্জন) নাটক : MACAT, 
তরুণ সাংস্কৃতিক পরিষদ (দুর্গাপুর), নাটক: কী 
করিতে হইবে। সেভেন স্টার, মোনিমার্ট (দুর্গাপুর) 
নাটক : জোনাকি। কল্লোল (গোপালনণর), নাটক : 
wage, শিল্পী সমন্বয় (গুসকরা), নাটক : খুঁজে 
ra বর্ধমান নাট্যভূমি (বর্ধমান), নাটক : 
প্রলয়কাল। অনীক (বর্ধমান) নাটক : শোলরে মানুষ 
ভাই, পরিচালক : দিলীপ বিশ্বাস। দিশারী (বার্নপুর) 
নাটক : ভালো মানুষের MAN A (বর্ধমান) 
নাটক : একজন কামিউনিস্ট। মৌলিক রেসিকপুর) 
নাটক : কালবিহজ্গ৷ নাইটক্লাব (সি্গারকোণ) 
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নাটক : পতাকার কাপড়। নটযোদ্ধা নাটক : নাটক : দাগ, পরিচালক : উৎপল ফৌজদার। হাওড়া 


সুবণজিয়তী। Aaa কোলীতলা, বোরহাট) নাটক : 
CONG) ময়ুখ (বৰ্ধমান) নাটক : মহাকবি মাইকেল। 
আসানসোল বলাকা (বর্ধমান) নাটক : তিন পয়সার 
পালা, পরিচালক : স্বপন বিশ্বাস। 

উৎসবের পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
পভ্কজ মুন্সী। 
উত্তর ২৪ পরগপা জেলা নাট্যোৎসব- স্থান : সুভাষ 
ময়দান, বারাসাত। তারিখ : ১৮ থেকে ২৪মে, 
১৯৯৯। উদ্বোধক : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি : 
অপর্ণা গুপ্ত, সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা 
পরিষদ। 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : শিল্পায়ন (গোবরডাষ্গা) 
নাটক : মালাডাক, পরিচালক : আশিস চট্টোপাধ্যায় 
নহাটা গিরিশ নাট্যম €নহাটা) নাটক : ফাসজাল। 
দক্ষিণেশ্বর কোমল গান্ধার দেক্ষিণেম্বর) নাটক : পুতুল 
পুতুল খেলা, পরিচালক : মুরারি মুখোপাধ্যায় | খারিজ 
(ARN) নাটক : তা হলে চললাম। শবনম বেসিরহাট) 
নাটক : জীবনের জন্য। ফিনিক কৌচরাপাড়া) নাটক : 
serre, পরিচালক : দেবায়ন মুখোপাধ্যায় | শৌভিক 
সাংস্কৃতিক চকু (আড়িয়াদহ) নাটক : STS FYI 
পরিচালক : গৌতম মুখোপাধ্যায় । ইউনিটি মালঞ্চ 
(হালিশহর) নাটক : উজানগাঙ্ে, পরিচালক : 
দেবাশিস সরকার। জনজাগরণী হোবড়া) নাটক : 
রসের রাশি । পাঁচালি নাট্যসংস্থা বোরাসাত) নাটক : 
অথ: শিক্ষা বিচিত্রা। টাকী কালচারাল ইউনিট টোকী) 
নাটক : কালবেলায় এক নারী। যাত্রিক (নৈহাটি) 
নাটক : বিশু সুচির শুচি পূর্বাশা ইয়ং আ্যাসোসিয়েশন 
(বারাসাত) নাটক : একটি অবাস্তব E) নকশা 
(গোবরডাঙা) নাটক : জিয়নপালা। ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ, সাম্প্রতিক শাখা (সাউথ সিঁথি) নাটক : 
দৃষ্টিপাত। কালপুরুষ আগরপাড়া) নাটক : ফুটবল। 
খতম (মধ্যমগ্রাম) নাটক : গিনিলিগ। 

পর্যবেক্ষক ছিলেন চন্দন সেন। 


হাওড়া জেলা নাট্যোৎসব--স্থান : শরৎসদন, হাওড়া | 
তারিখ : ১১ থেকে ১৭ জুন ১৯৯৯। উদ্বোধক : 
শোভা সেন। বিশেষ অতিথি : স্বদেশ চকবতী, মেয়র, 
' হাওড়া. পুরনিগম, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. 
এস. জেলা শাসক, হাওড়া, কালীকৃষ্ণ গুহ, সংস্কৃতি 
অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গা সরকার | 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : হাওড়া অনুভাষ 
(হাওড়া) নাটক : বহিরাগত, (AMA) পরিচালক : 
শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় রূপন (হাওড়া) নাটক : 
ভীম্মলোচনের কয়বিচার, পরিচালক : প্রবীর ঘোষাল। 
পিপলস রেপার্টরি থিয়েটার (বাউড়িয়া, হাওড়া) 
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পরিচালক : শৌণক মুখোপাধ্যায় | 
একাডেমি (কদমতলা, হাওড়া), নাটক : wars 


আনর্তক (হাওড়া) নাটক : তুলকালাম, পরিচালক : 

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চক (হাওড়া) নাটক : একটি 
শব্দ একটি শপথ, পরিচালক : সতীদাস চকবর্তী। 
অন্বেষণ (উলুবেড়িয়া, হাওড়া) নাটক : নিঃশব্দ 
পরিকুমা, পরিচালক : প্রবীর we. অভিনেয় (বালি, 
হাওড়া) নাটক : টান, পরিচালক : সৌম্যেন্দু ঘোষ। 
তৃষা রোমরাজাতলা, হাওড়া) নাটক : খেলাভাড/র 
খেলা, পরিচালক : অর্ক মুখোপাধ্যায় Bes 
(রামরাজাতলা. হাওড়া) নাটক : অলিন্দ থেকে নিলয়, 
পরিচালক : অসীম ঘোষ। ভাবনা নাটাগোষ্টী জে. বি.. 
পুর, হাওড়া), নাটক : পতাকার কাপড়, পরিচালক : 
ইন্দ্রজি মুখোপাধ্যায় । শৈল্পিক (হাওড়া), নাটক : 
বমন, পরিচালক : সত্প্রিয় সরকার | উজান (আন্দুল, 


আগুন, পরিচালক : সুবীর মিত্র। দ্বান্দ্ধিক (হাওড়া), 
নাটক : ভালো ছেলে (AMA) পরিচালক : মলয় 
চৌধুরী। 

পর্যবেক্ষক ছিলেন শিব শর্মা । 
বীরভূম জেলা নাট্যোৎসব- স্থান : রবীন্দ্রসদন, 
সিউড়ী। তারিখ : ২৩ জুন থেকে ২৯ GA ১৯৯৯। 
উদ্বোধক : শিশির সেন। প্রধান অতিথি : বীরেন সেন, 
রাষ্ট্রমন্ত্রী, আবগারি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : আনন (সিউড়ি) 
নাটক : ব্যত্কিম (পূর্ণাঙ্গ) পরিচালক : বাবুন 
চক্বতী। রুদ্রবীণা শাখা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 
(সিউডি) নাটক : রোশনারার বন্দুক পরিচালক : 
উজ্জ্বল হক। ভিক্টর জারা শাখা। ভারতীয় গণনাট্য 
ংঘ (দুবরাজপুর) নাটক : দ্বাদশ Gy DIGN 
(Af) প্রবাহ নাট্যম, কিশোর নাট্যসংস্থা 
(রামপুরহাট) নাটক : জুতা আবিষ্কার / সাহিত্যিকা 
শোর্তিনিকেতন) নাটক : নিমকেতু এখনই (সিউড়ি) 
নাটক : সেনাপতি । উত্তরণশাখা, ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ (বোলপুর) নাটক: Sewers সাহাপুর বীণাপানি 
নাট্যসংস্থা (রামপুরহাট) নাটক : আমরা বাউল। 
পথিকৃৎ নাট্যসংস্থা নাটক : সব ঠিক হ্যায় । নাট্যসারথী 
(বোলপুর) নাটক : শ্রাবণ cui কিণাংক 
(বোলপুর) নাটক : em ঘাড়ে wei চিরস্তন 
(FASS) নাটক : আখডাইয়ের দীঘি। আসর নাটাম 
(ARAN) নাটক : মহাসিয্যুর ওপার হতে নাট্যতীর্থ 
(আমোদপুর) নাটক : অনিকেত। সরস্বতী সমিতি 
(কড়িধ্যা) নাটক : Ca ঠিক বলেছে। কচুইঘাটা 
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যুগবাণী (আমোদপুর) নাটক : ফুলমণি/ নবারুণ 
(সাইঘিয়া) নাটক : অসামাক্জিক। থিয়েটার অভিযান 
(সিউডি) নাটক : ক্ষেতজননী, পরিচালক : সুবিনয় 
দাস। 

পৰ্যবেক্ষক ছিলেন বেণু চট্টোপাধ্যায়। 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা নাট্যোৎসব--স্থান : 
বারুইপুর রবীন্দ্রভবন। তারিখ : ২৮ জুন থেকে 8 
জুলাই, ১৯৯৯। উদ্বোধক : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় | 
সভাপতি : মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্ৰধান অতিথি : 
শোভা দত্ত, সভাধিপতি, দক্ষিণ চব্বিশ পরণগণা জেলা 
পরিষদ। 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘ 
(দক্ষিণ গড়িয়া) নাটক : ব্যাতিকম, পরিচালক : 
নীলাভ চট্রোপাধ্যায়। BPA (জয়নগর) নাটক : ক্ষেতু 
বাগদি ও গোপালকাহার, পরিচালক : সুমন ঘোষ। 
বুপরঙ (রায়দিঘি) নাটক : চিকন সুতোর বাঁধন, 
তপনকুমার পুরকায়েত। আগামী (রাজপুর) নাটক : 
কাল ও পরশু । থিয়েটার আকাদেমি (মেহেশতলা) 
নাটক : চোখে আঙুল দাদা। গণনাট্য সংঘ 
(ডায়মন্ডহারবার) নাটক : আবিলাশী-রবিরাশ্রি। 
গণনাট্য সংঘ (জয়নগর) নাটক : পদধবনি। গণনাট্য 
সংঘ (মগরাহাট) নাটক : এবার NG vis অন্বেষক 
(মেহেশতলা) নাটক : দপণ সাক্ষী (পূৰ্ণাশা), 
পরিচালক : সুব্রত wei অঞ্কুর (বাটানগর) নাটক : 
wen, পরিচালক : সমীরণ car ডায়মন্ডক্লাব 
(ডায়মন্ডহারবার) নাটক : fei গণনাট্য সংঘ, 
প্রত্যয় মেন্দিররাজার) নাটক : সহোদর / বৃপ ও NJA 
(জয়নগর) নাটক : অবস্থান/। আর্ট থিয়েটার 
(বারুইপুর) নাটক : যে ব্যবস্থা নেওয়া হল, পরিচালক : 
দিলীপ কর্মকার। লিটল স্টার ড্রামা ইউনিটি 
(বারুইপুর) নাটক : হজমশক্তি। প্রবাহ, রামনগর 
(বারুইপুর) নাটক : ইপাতিরা, পরিচালক : অশোক 
সেন। মিলনসংঘ (বারুইপুর) নাটক : প্রত্যক্ষদশীরি 
বিবরণ। কৃষ্টিসংসদ (সোনারপুর) নাটক: দৃরবীন 
(পূৰ্ণাঙ্গ), পরিচালক : সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত 1 
শিশু নাট্যোৎসব পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী 
সংঘ (দার্জিলিং জেলা কমিটি)র সহযোগিতায় 
শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। স্থান : দীনবন্ধু মঞ্চ, 
শিলিগুড়ি। তারিখ : ৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই, ১৯৯৯। 
উদ্বোধক : শৈলেন ঘোষ। প্রধান অতিথি : ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি : বিশ্বনাথ ভট্টাচাৰ্য, উপাচাৰ্য 
(ভারপ্রাপ্ত) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। 

অংশগ্রহণকারী দল : তরুণ নট্যিসংস্থা (ধূপপুড়ি) 
নাটক : চিচিংগে ত্যান্ড cares পরিচালক : দেবাশিস 
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wa! হিংটিং (জলপাইগুড়ি) নাটক : নাক উচ, 
পরিচালক 


ৰ : কুম্ভল সেন। শিশু নাট্যম একাডেমি 
(শিলিগুড়ি) নাটক : ছোটো মুখে বড়ো কথা, 
পরিচালক : প্রভাকর চকবতী। সরলা সুন্দরী উচ্চ 
বিদ্যালয় ও অনন্য থিয়েটার যৌথ প্রয়াস 
(কালিয়াগঞ্জ) নাটক : সুজন হরবোলা, পরিচালক : 
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় । আনন্দম কালচারাল সেন্টার 
(কোচবিহার) নাটক : সোনার কুঠার, পরিচালক : 
শঙ্কর দত্তগুপ্ত। সৃজন সেনা (শিলিগুড়ি) নাটক : 
সাকাসের লোক, পরিচালক : পার্থপ্রতিম মিত্ৰ। 
মদনমোহনবাড়ি শিশু সংস্থা (দিনহাটা, কোচবিহার), 
: আলোকের Fe, পরিচালক : নরেন মিত্র। 


নোহস (নেপালি নাটক) পরিচালক : ওম নারায়ণ 
spei শিশুরঞ্গন (কলকাতা) নাটক : FH দেখার 
নায়ক, পরিচালক : শৈলেন ঘোব। 


প্ৰশিক্ষণ শিবির 


আবৃত্তি প্ৰশিক্ষণ শিবির ৪ জুলাই থেকে ৬ জুলাই, 
১৯৯৯ | উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে শিলিগুড়ির 
দীনবন্ধু মঞ্চে আবৃত্তি প্ৰশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। 
শিবির পরিচালক ছিলেন কাজল চৌধুরী। সহকারী 
শিবির পরিচালক ছিলেন সমীরণ সান্যাল । প্রশিক্ষণ 
শিবির উদ্বোধন করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

প্রশিক্ষকবৃন্দ : অশ্ুকুমার শিকদার, অশোক 
পালিত, অমিতাভ বাগচী, al মিত্র। 

প্ৰশিক্ষাৰ্থীবৃন্দ : সুজয় অধিকারী (কোচবিহার), 
পিনাকী চন্দ (কোচবিহার), জবা শৰ্মা (জলপাইগুড়ি), 
Tat শর্মা (জলপাইগুড়ি), বেগম নাক্তিনা আসমানি 
(কোচবিহার) সোমদত্তা দন্ত (দাৰ্জিলিং), পুণ্যলতা 
ঘোষ (দার্জিলিং), শুক্লা দাস (জলপহিগুড়ি), 
উদয়শষ্কর সাহা (কোচবিহার), শিলাদিত্য রায় 
(কোচবিহার), মীনাক্ষী ঘোষ (জলপাইগুড়ি), সোমা 
চকবর্তী (দার্জিলিং), মইনউদ্দিন চিশৃতি (কোচবিহার), 
মৌলি জোয়ারদার (দার্জিলিং), দিব্যেন্দু রায় 
(জলপাইগুড়ি), শ্রাবণী সরকার (দার্জিলিং), অমিতা 
বন্দ্যোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি), রিমি দে জেলপাইগুড়ি)। 

প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন বিকাশ cara, মেয়র, শিলিগুড়ি পৌরসভা । 


নাটক ও যাত্রার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান 


স্থান : রবীন্দ্রসদন, তারিখ : ২০ মার্চ ১৯৯৯। পুরস্কার 
প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, স্বরাষ্ট্র 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 
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feret GNERI সুজন সেনা, শিলিগাডি পয়োজনা সাবিনার লোক 


(আব্রক্ষা ) এবং তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ । ১৯৯৭-এর 
দীনবন্ধু পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রবীণ গণনাট্য শিল্পী 
সজল রায়চৌধুরীকে। তার অনুপস্থিতিতে পুরস্কার 
গ্রহণ করেন তার কন্যা। ১৯৯৭ সালের নাটকের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপক : বিশিষ্ট প্রযোজনা 
(পূৰ্ণাঙ্গ) : জন্মদিন (চুপকথা), eT (চেতনা)। 
বিশিষ্ট প্ৰযোজনা (একাল্ক) কাল বা পরশু 
(নাট্যাংগন, ফরাক্কা)। বিশিষ্ট নাট্যকার (পূৰ্ণাচগ) : 
ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী (বহিরাগত)। বিশিষ্ট নাট্যকার 
(একাজ্ক) দীপক সেন (অমাজনায়)। বিশিষ্ট 
পরিচালক : গৌতম হালদার (চিলে কোঠার সেপাই)। 
বিশিষ্ট অভিনেতা : সুপ্রিয় দত্ত (গভব্য)। বিশিষ্ট 
অভিনেত্রী : দোয়েল বসু (জন্মদিন), বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ 
(যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল)। বিশিষ্ট নেপথ্য শিল্পী : চন্দ্রা 
মুখোপাধ্যায় ( প্ৰথম eei 


যাত্রার পুরস্কার প্ৰাপকগণ হলেন : বিশিষ্ট 
প্ৰযোজনা : একালের রাধা (AG কোম্পানি)। বিশিষ্ট 
পালাকার : সত্যপ্রকাশ wa (সামগ্ৰিক বিচারে)। বিশিষ্ট 
নিৰ্দেশক : মোহন চট্টোপাধ্যায় (জনম দুঃবিলী সীতা, 
মোহন অপেরা)! বিশিষ্ট সুরকার : অভিজিৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মোহন অপেরা)। বিশিষ্ট অভিনেতা : 
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ইন্দ্র লাহিডী (মায়ের ঠিকানা জেলখানায়, নবর প্রন 
অপেরা)। বিশিষ্ট অভিনেত্রী : জয়হ্রা মুখোপাধ্যায় 
(নররক্রে নারায়ণ পূজা, আর্য অপেরা) 


আলোচনা সভা ও বক্তৃতা 


৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ বাণীপুর লোক উৎসবে অনুষ্ঠিত 
আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন চন্দন সেন 
আশিস গোস্বামী । আলোচনার বিষয় ছিল 'ব্রেবট ও 

লা নাটক' | 

£o মার্চ, ১৯৯৯ উৎপল দন্ত নামাফ্কিত দ্বিতীয় 
স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় উৎপল we ফাউন্ডেশন ও 
পি. এল. টি.-র সহযোগিতায় বাংলা আকাদেমি 
সভাগৃহে। বস্তা ছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যার। তার 
ভাষণের বিষয় ছিল 'বিচ্ছিহিতা ও নাটক" । অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন শমীক বন্দোপাধ্যায় 1 

৮ এপ্রিল' ১৯৯৯ বর্ধমান লাল চৌধুরী নাট্যচচা 
কেন্দ্ৰ ও ভারতীয় গণনাটা সংঘের বর্ধমান শাখার 
যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির 
সহযোগিতায় বর্ধমান টাউন হলে একটি আলোচনা 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তা ছিলেন শিশির সেন ও 
বাংলা থিয়েটার ৷ 


(* 


(a 





লালা De ERGE প্রাসম্গিকতা' আলোচনায় শিব মুখোপাধ্যায় দেবাশিস মজুমদার ও 


> এপ্রিল, ১৯৯৯ হুগলি জেলা নাটোৎসব 
উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 
ASM সেন ও শিশির মুখোপাধ্যায় । 'প্রেখট ও রাহুল 


সাংকত্যায়ন '--এই বিষয়ের উপর fefe করে 
আয়োভিত YADA সভাটিতে Sid সেন 


হালোচনা করেন ব্রেখটের জীবন ও কর্মধারা নিয়ে 
শিশির মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন রাহুল 

সাংকৃত্যায়ন "Lg 
is এপ্রিল, ১৯৯৯ 

নাট্যোৎসব 


চা EX 


$ed দিনাজপুর 
উপলক্ষে নজমু নাট্যমঞ্চ, কালিয়াগঞ্জএ 
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দেবেশ 
liis astaga চোধুরা, নরেন্দ্রনারায়ণ চকবতা 
এবং দীপক চট্টোপাধ্যায় । তাদের আলোচনার বিষয় 
ছিল ‘শতবৰ্ষ আলোকে xb ও জেলা নাট) 
Se 

১২ Ed, ১৯৯৯ শরৎ সদনের সেমিনার হলে 
lew! জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত 
আলোচনা সভায় Ted রাখেন সুমন মুখোপাধ্যায়, 
দেবাশিস মজুমদার ও শিব মুখোপাধ্যায় । বিষয় ছিল 
বাংলা নাটকে ব্েখট-এর প্ৰাসাগ্গিকতা' | 

২৯ Xe ১৯৯৯ সিউডি, জেলা পরিষদ 
সভাকক্ষে apa জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে 
আয়োজিত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন অশোক নুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু বসু। 
তাদের আলোচনার বিষয় ছিল ' বাংলা নাটকে AAG- 
এর SII | 


— 91 


Xue মুখোপাধ্যায় 


8 জুলাই, ১৯৯৯ বারুইপুর রবীন্দ্রভবানে দক্ষিণ 


চবিবশ পরগণা জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে 
আয়োজিত আলোচনা . সভায় আলোচক হিসেবে 


উপস্থিত ছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় | তার আলোচনার 
বিষয় ছিল ' বাংলা থিয়েটার ও cq । 


জনতার মুখরিত সখ্যে পালিত হল 
মুক্তমঞ্চ নাট্যউৎসব 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে সম্প্রতি 
মুক্তমঞ্চ নাট্য উৎসব শেষ হল। রবীন্দ্রসদন নন্দন 
বাংলা আকাদেমির চত্বরে গত ১৯ শে মার্চ থেকে 
২৪ শে মার্চ এই উৎসব হয়। ছয় দিন ব্যাপী মুক্তমঞ্চ 
নাট্য উৎসবে রাজ্যে বিভিন্ন নাটাদলের সাথে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাট্যদল অংশগ্রহণ করে। এবারহ 
প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ ও নেপাল 
থেকে নাট্যদল অংশ AA) ১৯ শে মাচ উৎসবের 
উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি কুমার রায় নাট্য 
আকাদেমির এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। 
নাটককে শুধু মঞ্চের মধ্যে আটকে না রেখে 
বিশ্বজনতার কাছে পৌছে দিতে মুক্তমঞ্চ নাটকের 
গুরুত্ব দেরিতে হলেও আমরা দিতে শুরু করেছি। পথ- 
নাটকের এঁতিহ্য এবং এ দেশে পথনাটক তথা মুক্তমঞ্চ 
নাটকের পথ প্রদর্শক গণনাট্য সংঘ । অনুষ্ঠান সভাপতি 
গণনাট্য সংঘের সম্পাদক শিশির সেন সেই কথা স্মরণ 
করিয়ে বলেন নাটক fra অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হয়েছে। কিন্তু পথনাটকের পথ চলা কখনোই থমকে 
প্রাকেলি। 
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বাংলাদেশের কারক নাট্য সম্প্রদায়ের জাতে লক্ষ নুর 
হোসেন” সেদিন ১০ই নভেম্বর ১৯৮৭ সাল। সমগ্র 
বাংলাদেশ কেপে উঠেছে স্বৈরাচার বিরোধী 
আন্দোলনে | তার আগের দিন থেকেই নুর হোসেনের 
চোখে ঘুম নেই। যেন সারারাত জীবন দানের প্ৰস্তুতি 
চলছে তার মনে। “হয় ধান, নয় প্রাণ' উজ্জীবনী শমির 
মতো কাজ করে নুর হোসেনের মনে। সকাল হবে 
কখন? এ ভাবেই রাত ভোর হয়। পেশায় মিনিবাসের 
ভ্রাইভার। কালো পাথরে গড়া মজবুত শরীরের গঠন! 
মাথায় ঝাকড়া চুল। সারাক্ষণ অশাস্ত এক তেজি 
হোসেন। সেদিন গায়ের লাল শার্ট খুলে প্লাস্টিক 
মানুষের আকাঙ্ক্ষা স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র 
মুক্তি পাক'। বঞ্চিত মানুষের বাঁচার মন্ত্র সেই শ্লোগান 
হয়ে ওঠে আশ্চর্য এক কবিতা । শংকর সাওজালের 
পরিচালনায় ‘জাগে লক্ষ নুর হোসেন' খুব সহজেই এ 
দেশের মানুষের মনে সাহস জোগায়। নুর হোসেন 
নেই। তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসকের বেতনভূক্ত 
নুর হোসেন। গান-কবিতা-টুকরো সংলাপের সাথে 
প্রাণবন্ত অভিনয়ে একটি সার্থক প্রযোজনা। 
ভোগতা’৷ মঞ্চনাটক মুক্তমঞ্চের আছিগকে। চিরায়ত 
লোক আঙ্গিকে তবুণ প্রধানের পরিচালনায় প্রামীণ 
লোকশিল্পীরা ধর্ম ও সমাজকে সামনে রেখে অন্য এক 
ভুবনের সন্ধান দেয়। যেখানে নিচু শ্রেণি থেকে উঠে 
আসা মানুষ মহাশক্তির সেবক হবার অধিকার অর্জন 

করে তখন উচ্চবর্ণের মানুষ তথা জমিদার শ্রেণির 
হাতে কী ভাবে নির্যাতিত হয় তার একটি ধারণা 
উপস্থিত wal মুক্তমঞ্চ অভিনয়ের অভিজ্ঞতা না 
থাকায় মাঝে মাঝেই ছন্দপতন ঘটেছে। 

গোবিন্দ সিং রাওয়াতের পরিচালনায় নেপালের 
বহু কথা বলার OBI! কলকাতার দশর্কদের করা 
ভেবেই বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ ঘটানো 
হয়েছে। ফলে নাটকের গতি wea হয়েছে। দর্শকের 
সঙ্গে সূত্রধার নাটকের প্রেক্ষাপট কুশীলবদের পরিচয় 
দানের সাথে সাথে আমরা ঢুকে পড়ি নেপালের 
বর্তমান জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে । সেখানকার 
গ্রামীণ প্রশাসন পঞ্চায়েতে নতুন নেতা নির্বাচনের 
লড়াইয়ে কৃষি শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রামে | কীভাবে 
একজন নেতা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে 
মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার দখল করে। কীভাবে দেশ সেবার 
নামে দেশবাসীকে শোষণ বঞ্চনার জালে আটকে 
রাখে। ফলে দেশবাসীর মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। 
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© 
eec নাট্য উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম নাটক এব 


it একটি প্ৰতীকী ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । দেশ ও দশের উন্নয়নে সৎ নেতার 
সন্ধানে তারা অপেক্ষায় থাকে। থিয়েটার নেটওয়ার্ক 
নেপালের একটি শাখা সর্বনাম মঞ্চের সেম স্টোরির 
সাথে আমাদের দেশজ অনেক ঘটনার মিল খুঁজে 
পাওয়া যায়। যে কারণে গতি মঙ্থরতায় প্ৰযোজনা 
নিমজ্জিত হলেও নাটকটি আমাদের ভালো লেগে 


দলগত নৈপুণ্যে এবং বিষয়ের গভীরতায় নতুনতর 
মাত্রা সংযোজন MAI পরিবেশ দূষণ রোধে গাছের 
ভূমিকা থেকে কীভাবে গাছ আমাদের বন্ধু হয়ে ওঠে 
এবং এরই মাঝে বিপথগামী একদল মানুষ 
অবৈধভাবে গাছ বেঁচে অর্থ উর্পাজন করে, আবার 
ছোটো মস্তাজে ধরা হয়েছে। কনক রায়ের 
পরিচালনায় পথনাটকের আদলে “গাছ” সার্থক একটি 
প্রয়াস। 
মুর্শিদাবাদের মাকালি আলকাপ পরিবেশন করে 
লোকায়ত সংস্কৃতির একটি ধারা ‘আলকাযপ"। মূল 
শিল্পী করুণাকেতন হাজরা । দেশজ মূল সংস্কৃতির 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম আলকাপ আজ ধ্বংসের 
সুখে। কৃবিকাজের অবসরে কৃষিজীবী মানুষ 
আলকাপের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। 
নৃত্যগীতের আধারে মা কালি আলকাপ সাক্ষরতা 
আন্দোলন থেকে সামাজিক শোষণ বঞ্চনার নানা দিক 
তুলে ধরেন। 
সমুদায় গোষ্ঠীর 'কেশরী বিলি হাসির তথা শাস্তির 
লক্ষ্যে তিন রং। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেনুগোপালের পরিচালনায় অসাধারণ 
একটি নাটক। ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা কীভাবে সাধারণ 
মানুষের সধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে খুব 
সাধারণ একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ও 
পরিচালক তুলে ধরেছেন। প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে 
কাদের দোকান থেকে হলুদ রঙের লুঙ্গি কিনে 
পরিধান করে যায়। প্রার্থনা সভায় সবুজ বর্ণের ef 
পরিধানকে আপত্তি জানায়। এই নিয়ে বিবাদ। 
না। শুধু তাই নয় এখানে আসাও নিষিদ্ধ । সকলকে 


সবুজ TSR পরতে হবে। তখন বাজালা সম্প্রদায়ের 


মাতব্বর টি আর রারারু তার সম্গীসাথীদের নির্দেশ 
দেয় তোমরা পীতবর্ণ তথা গেরুয়া ধুতি পরো এবং 
সর্বত্র গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করে । কমশ এলাকার 
পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এবং সাম্প্রদায়িক 


5৩১ 


টেশ, পরমেশ সুনালবা 
«pre দৰ্শবকদেল মাকে 


feni AU প্রসশাত য এই নাটক 4542 


A 





«cL চায় afsietsie প্রযোজনা! ছিল 


পা মাতৰ ofefes astra প'ব্চালতনা?৷ চাৰ 
f£ = 

Taste Bag qne HET HET RA AMI 
euer. fel GW AD AA sts এদল এতমান 


BE Sei আভা KE Wee নাটক নয়। নাটৱৈেৰ 
মাৱে৷ Ha et শোষণ amped শিলুদ্ধে প্রতিবাদ | 
বহরবমপু্েগ 1. 4-94 শতুন নাটক fif 
জানুয়ার্বি i পরিচালক Trew রায় চৌধুরী একদিনের 
একটি ঘটনার ru থেকে টানটান নাটকীয় 
ঘাতপ্রতিঘাতে গান্ধী হতার ঘটনা উপস্থিত কারেন। 
মতিলাল কায়নুর জব আধার নেহি হতে হায় নিয়ে 
পলথনাটক উৎসবে লিটিল (থসপিয়ন। সাম্প্রতিক 
ania লোকসংক্ষতি কা ভাবলে আভা ana 
মুযোমুবি ভুলে বর্পেন। আজাহার আলমের 
পরিচালনায় কাশ্মীরের cine সংস্কৃতির অনবদা 
একটি Baga চোখের সামনে উাসিত উন্মোচিত 
হল। Gi ‘কোনো উৎসবে আনন্দ অনুষ্ঠানে চিরায়ত 
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ER ভারত 


বন্ধ হতে চলেছে। কিন্তু এ আঁধার চিরকাল থাকবে 
না। যদি না আমরা এখনও সচেতন হয়ে না উঠি। 

পথনাটক উৎসবের চতুর্থ দিনে তিনটি নাটক 
পরিবেশিত হয়। কেরালার কিয়েটিভ ইউনিট অব 
থার্ড এক্সপিরিয়ে্স সংক্ষেপে কুটির “জানুস' 
শিলিগুড়ি দামামার “সঙ্গত এবং উত্তর ২৪ পরগনার 
অম্বেষকের "wg পাটনী | কুটির ST নারী ও 
পুরুষের মধ্যেকার দ্বন্দ, পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক 
ধৰ্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশ ও 
হয়েছে। আলো আবহ মঞ্চের ব্যবহার করা হয়েছে 
যদিও নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শত্রমিত্র চিনতে সাহায্য 
করা হয়েছে। কিস্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বীধবে কে? 
এই জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে পরিচালক কে দিব্যা 
পরিসমাপ্তি টেনেছেন। অমল চক্রবর্তীর পরিচালনায় 
WHS’ নাটকে দামামা নাটকীয় ক্যানভাসে চিরায়ত 
কিছু প্ৰশ্ন নিয়ে কাজ করেছেন। নাটকের ফৰ্ম 
পথনাটকের উপযোগী বলে মলে হয়নি। বরং 
অন্বেষকের '‘ঈস্বরী পাটনা মঞ্চসফল নাটক হলেও 
পথনাটকে বেমানান নয়। পরিচালক সমীর কুণ্ডু এ 
বিষয়ে যথেষ্টে সচেতন ছিলেন বলেই ভারতচন্দ্র রায় 
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নাট্য-__ ২৮ 


গুণাকরের অন্নদামঞ্গীল কাব্যের রস আস্বাদনে কোনো 
See অনিল hc meam nes 
একটি বিশেষ ঘটনার আবর্তে আমাদের চিত্তের শুদ্ধি 
সাথে এমন একাত্ম অভিনয় অন্বেষকের সম্পদ | 
করেছেন। 

উৎসবের পঞ্চম দিনে মালদহের গন্ভীরা নগর 
জ্বীবনে বসন্তের হাওয়া। লোকায়ত সংস্কৃতির আধারে 
গম্ভীরা শিল্পীরা শিবের উপাসনা ছেড়ে সামাজিক 
নান্দনিক আবেদনে সমৃদ্ধ করেছেন ৷ কলকাতার qus 
নাট্যসংস্থার দুটি নাটকই শিশু নাটক। পরিচালক 
দশক। এদের দুটি নাটকই কর্মশালা ভিত্তিক নাটক। 
তিরিশ পয়ত্রিশটি শিশুকে নাটকের অনুশাসনে এনে 
শিল্পবোধে উত্তীৰ্ণ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পরিচালকের | 
'সহজপাঠ’ ও 'আপকে লিয়ে” কুহকের দুটি বিশিষ্ট 
প্রযোজনা ৷ শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার আনন্দ ও 


৪৩৩ 


মননের স্বাভাবিক বিকাশে সংস্কৃতির গুরুত্ব এবং 
শিশুমনের কৌোতৃহলকে অবজ্ঞা না করে পরিপূর্ণ 
করার মানবিক আবেদন নিয়ে ‘সহজপাত ' ছোটো 
বড়ো সকলের ভালো লাগবে আপাকে লিয়ে’ 
আদাস্ত একটি রাজনৈতিক প্রহসন । ফলের দিকে না 
তাকিয়ে কাজ করে যাও আর এ জগতে কিছুই 
নিজের জনো নয়। সকলের তরে সকলে আমরা, 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই প্রবাদ প্রবচনে 
বিশ্বাস রাখার কথা বলে ভেকধারী মৌলবাদী 
রাজনৈতিক দল কীভাবে আমাদের শোষিত বঞ্চিত 
করছে তার সার্থক চিত্ৰ বাদল সরকারের নিদেশিনায় 
কলকাতার শতক নাটাসংস্থার পথনাটক ` ICENA] 
ও সিংহ ছিল এদিনের শেষ নাটক। এরিনা 
থিয়েটারের আদলে নিদের্শক শারীরিক ভাষার 
প্রয়োগের উপর যতটা জোর দিয়েছেন, নাট্য বিষয় 
পতি করার কাজে তা কতটা সুপ্রযুক্ত ভেবে 


শর. 
সা € 


Cea সময় এলেছে। 


TFIA MONENA শতক প্রযোজলা বাদল সঃ 


৪৩৪ 





পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত মুক্তমঞ্চ 
নাট্য উৎসবের শেষ দিন বৰীন্দ্ৰসদন নন্দন বাংলা 
আকাদেমির চত্বর ছুড়ে শুধু মানুষের মিছিল। এত 
মানুষ একসঙ্গে বসে নাটক দেখছেন এমন বিরল 
অভিজ্ঞতা নিয়ে আসামের সমাহার নাটাগোক্টাব 
agf যেন ছাইচাপা আগুন বারুদের মতো are 
করে। সাম্প্ৰদায়িক fea বিরুদ্ধে, জাতি 
দাঙগাবাজদের বিরুদ্ধে অসম্ভব ঘৃণা না থাকলে 
প্রতিবাদের আগুন জ্বালানো যায় না। এ কথা আর 
একবার উপলব্ধি করলেন সকলে । ডঃ সীভানাখ 
মানুষের হৃদয় জয় করে নিলেন। এদিনের স্থিতায় 
নাটক উত্তর ২৪ পরগনার ইউনিটি মালঞ্চের হনুয়া 
কা বেটা । গোপাল দাসের পরিচালনায় এই নাটক 
একটি মঞ্চসফল প্রযোজনা APA পুরস্কারে 
অভিনন্দিত “হনুয়া কে বেটা মঞ্চের মায়া ছেড়ে উন্মুক্ত 
আকাশের তলে বিষয়ের সাবলীলতা args কেমন 
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মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসবে LAEN প্রযোজনা মৈয়াত 


উদাসীন খাপছাড়া প্রযোজনা। বরং কলকাতার 
বঞ্গকর্ীর 'মৈয়াত' ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জেহাদ। 
ভষা গম্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় asta শিল্পীরা 
কাজ করেন একেবারে ছবির মতো। কোথাও বিন্দুমাত্র 
রং ছুট কিছু নেই। বৈদিক সমাজে নিচুতলার মানুষের 
আজন্ম লালিত বাসনা একদিন ধর্মীয় অনুশাসনের 
বাহক হবে। কিন্তু দিন যখন আসে ততদিনে শোষণের 
যাতাকলে পিষ্ট হতে হতে শরীর তখন আর সে ভার 
বহন করতে পারে al ফলশ্রুতি মৃত্যু। তখন 
উচুতলার মানুষ ভাবে ও নিচুতলার মানুষ । তবে এ 
লাশ সরাবে কে? অসম্ভব সুন্দর একটি প্রযোজনা। 
মেয়াত' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আজও 
শোষিত বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ 
সৃষ্টিতে এবং উঁচুতলার মানুষ এমন কী মৌলবাদীরা 
ধর্মের দোহা তুলে কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে 
চার ৈয়াত” আমাদের সেই শিক্ষা দেয়। উৎসবের 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৭ 


ভৌমিকের পরিচালনায় মহাভারতের অমর চরিত্র 
ঘটোৎ্কচকে নিয়ে নাটকের বিস্তার। এখানে 
ঘটোৎকচকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে 
দেখানো হয়। মৃত্যুসজ্জায় ঘটোৎকচ অনুভব করে 
তাকে এবং তার মাকে নানাভাবে বঞ্চিত করা 
হয়েছে। যে অনুভব করে ভীম যেমন হিডিম্বাকে স্ত্রী 
যেমন প্রাপ্য মর্যাদা দিতে চায়নি_ এসব ঘটনা, এসব 
অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্ত সরব হবার দিন, 
নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন এসেছে। মৃত্যুশয্যায় এ 
কারণে ঘটোৎকচ তার মাকে বলে যায় আর অসাম্য 
অন্যায় অবিচারের শিকার হতে চাই না। এ সবের 
বিরুদ্ধে লড়াই আমার জ্জীবনের অঙ্গীকার ৷ নাচ গানে 
ভরপুর জমজমাট পালা Um 

মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসব শেষ হয়েছে কিন্তু রেখে 
গেছে বেশ কিছু ভালো নাটকের ais) প্রতিদিন 
সাধে একাত্ম হয়েছেন। এ বড়ো কম কথা NA 


কিংশুক রায় 


৪৩৫ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 
[ ১৯৯৯-২০০২ বর্ষ] 


শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত (সভাপতি) 
শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি) 
শ্রীখালেদ চৌধুরী (সদস্য ) 
শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় ( > ) 
শ্ৰীঅশোক মুখোপাধ্যায় ( » ) 
Slag মুখোপাধ্যায় (৮) 
শ্ৰীমতী উষা গাঙ্গুলি (» ) 





শ্রীঅমিতকিরণ দেব (প্রধান সচিব) 
শ্রীকালীকৃষণ গুহ (সংস্কৃতি অধিকর্তা) 
শ্রীমানসরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (উপ-আধিকর্তা, সংস্কৃতি) 
শ্রীশিবপ্রসাদ বিশ্বাস (প্রশাসন আধিকারিক, পঃ বঃ নাট্য আকাদেমি, সদস্য সচিব ) 


স্মারক সংখ্যা : ৪৬৫৭ আই সি এ. কলকাতা ৫ জুলাই '৯৯ 
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e 
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পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
সদস্যবৃন্দ, সাধারণ পরিষদ 
[ ১৯৯৯-২০০২ বর্ষ] 
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত (সভাপতি) 
শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি) 





শ্রীঅমিতকিরণ দেব, প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
* শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ, সংস্কৃতি অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীমানস মুখোপাধ্যায় উপ-সংক্কাতি আৱিকত তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীশিবপ্রসাদ বিশ্বাস, প্ৰশাসন আধিকারিক ও সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 


স্মারক সংখ্যা : ৪৬৫৫ আই সি এ, কলকাতা ৫ জুলাই "৯৯ 
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সদ্য প্রকাশিত aga বর্ধিত সংস্করণ : 


জননাট্য মঞ্চ প্রযোজিত 


সফদর হাশমি নাট্যসং 


নৃপেন্দ্র সাহা 


এই গ্রন্থ কেবল একটি নাটাসংগ্রহ নয়, নাটাশহিদ সফদবের জীবন ও কর্মের নানাদিকের 
আলেখাও বটে । সফদরের শহিদত্বের এক দশক বাদে গ্রন্থের এই AGA সংস্করণে পূৰ্ণাঙ্গ 
“মাটেরাম কা সত্যাগ্রচ-সহ আরও তিনটি ছোট নাটিকা পুলিশ চরিত্রম, যন চোর বনে কোতোয়াল, 
গিবগিটি- বওগানুবাদ যুক্ত করা হয়েছে। সম্পাদক চিত দীর্ঘ fare. সহ্চদর জীবন ও কা্মের | 
প্রচুর আলোকচিত্র এই গ্রন্থের সম্পদ | 





দাম : ৭৫ টাকা 


ব্রেখট জন্ম শতবর্ষে প্রকাশিত 
নিল EET 





বের্টোল্ট ব্রেখট 
আধুনিক থিয়েটার 


ব্রেখট বিশেষজ্ঞ শ্রীসতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত সাতটি নিবন্ধ নিয়ে নাট্য আকাদেনির 
শ্রদ্ধার্ঘ্য : বেটোন্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার । এপিক থিয়েটার । পরিচালনায় ব্রেখট। ৷ ব্ৰেখট 
ও AGHA) ব্রেখট ও মঞ্চ পরিকল্পনা । ব্রেখট ও মঞ্চ পরিকল্পনা । ব্রেখট ও সংগীত ৷ ব্রেখট 


প্রসঙ্গে অভিনেতাদের বক্তবা। Tenn আলোকচিত্রে AJA i 


দাম : ৩০ টাকা : 
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৪৩৮ 











| — ales আকাদেমির aga বই 


উৎপল WS 


পাশ্চাত্য দর্শন ও থিয়েটারের পটভূমিতে এ দেশের থিয়েটারের বিকাশ পর্বের 
wom মুল্যায়ন । আনন্দবাজার পত্রিকার টুকরো খবরে পার্থ বসু লিখেছেন, 
‘উৎপল দত্তের বক্তব্য, তার জ্ঞান, পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি, রাজনৈতিক দৃষ্টি 
এবং বিতর্ক সম্ভব বলেই মনোযোগী পাঠকের মুখাপেক্ষী এ SC 


প্রচ্ছদপট : পৃথীশ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম : ৪৫ টাকা 


নট Atosala নিৰ্দেশক 
ব্ৰিলন sterf : একটি আলেখ্য 


সম্পাদনা : নৃপেন্দ্ৰ সাহা 


বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্ট, এক অধ্যায় নিয়ে সর্বপ্রথম প্ৰকাশিত দ্বিভাষিক সচিত্র 
এই আলেখা গ্ৰন্থ সম্পৰ্কে আজকাল পত্রিকায় ড. পবিত্র সরকার বলেন, 
“উত্তরাধিকারকে চিনে নিতে এ বই অপরিহার্য’ । ‘গণশক্তি' পত্রিকার সমালোচক 
পূষণ দেব বলেন, ‘গবেষকরা হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন একমলাট স্বৰ্ণথনি ৷ 
এ প্রজন্মের কাছে বড্ড বড় পাওনা।' গ্রন্থের ইংরেজি অংশের রচয়িতা 
অশোক মুখোপাধ্যায়। অফসেটে ছাপা, শতাধিক ছবি। 

বহ্বর্ণ প্রচ্ছদ : পৃথীশ গঙ্গোপাধ্যায় । দাম : ৮০ টাকা 


স্টার ঘিশ্লেটাব্ৰেল কথা 
দেবনারায়ণ গুপ্ত 


ইতিবৃর্ভ প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক-নাট্যকারের প্রদত্ত তথ্যে গ্ৰন্থটি একটি আকর 
গ্রন্থের মযদা পাবে। প্রচ্ছদ : চারু খান। দাম : ৮ টাকা 
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নট ও নাটস্কার cates চৌধুলী 


বিগত শতকের আটের দশকে জন্মেছিলেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার যোগেশচন্ত্র 
চৌধুরী। একালের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক কুমার রায়ের প্ৰাজ্ঞ বিশ্লেষণে 
সেই লাট্য-জীবনের ওপর আলোকপাত দাম : ৩ টাকা 


কুমার রায় 


“থিয়েটার যতক্ষণ মাটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারবে ততক্ষণ বার 
বার তার জীবনে সংকট দেখা দেবে'__এই বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন মহর্ষি 
মনোরগ্রন। তার সেই জীবনের সংক্ষেপিত আলেখ্য রচনা করেছেন কুমার 
রায়। দাম : ২ টাকা ৰ 


বঙ্গীয় নাটযঃশালার ইতিহাস 


কিরণচন্দ্ৰ দত্ত 

আলোচ্য গ্রহে কিরণচন্দ্র দত্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সূচনালগ্ন থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠার সময় te বাঙালির নাট্যচৰ্চার দীর্ঘ ধারাবাহিকতার বহু মূল্যবান 
ঘটনীর যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনই সেইসব ঘটনা ও রটনার মধ্য থেকে 
প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও করেছেন এঁতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। 
‘নাট্যমন্দির’ পত্রিকার জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিক এই রচনার প্রথম গ্রছিত 
রূপ দিয়েছেন গ্ৰন্থ সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস। সেই সঙ্গে মূল রচনার নানান 
অসম্পূর্ণতা WHA সঙ্গে পূরণ করা হয়েছে প্রস্থের বিস্তৃত টীকা অংশে । গ্রন্থের 
প্রচ্ছদ সম্পাদককৃত। দাম : ৮০ টাকা। 
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